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প্রতি মাসের স্মন্নলীল্প এই গ. 
৭ তারিখে আমাদের নৃতন বই আ্যাস্োনিস্লেটেডন্ঞক্ রঃ 
প্রকাশিত হয় গ্রন্বভিথ্থি 5 
আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি 


বিশেষ প্রকাশনা £ ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৪ শকাব্দ ৯০-০০ 


ডঃ মৃত্ুধয়প্রসাদ গুহের__আঁকাশ ও পুথিবী 

প্রাচীন মানুষ যাঁ দেখে বিশ্ময়ে অভিভূত হয়েছিল তা! হলো আকাশ ও পুণিবী। তারই রহ্স্তময় পরিচয় স্জম গল্পের তঙ্গিতে 
লেখা। পাতায় পাঁতায় অসংখা চিত্রের সম্গিবেশ। মানুষ ও প্রকৃতি, মৌরজগৎ, নক্ষত্রজগৎ, মহাজাগতিক রশ্মি, মহাকাশ-জয়ের 
পরিকল্পন। প্রভৃতি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ সরস সচিত্র সবিস্তার বণনা। মুকুমারমতি বালক ব।লিক| থেঝে, প্রবীণ ও পণ্তিত সকল শ্রেণীর 
পাঠকের মনোরগ্ান ও অনুসন্ধিংসা চরিতার্থ করবার অদ্ধিতীয় গ্রস্থ। 

শ্রীদিলীপকুমার রায় সঙ্কলিত-_দ্বিজেন্্র কাব্য সঞ্চয়ন ৮-৫০ 

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, সমালোচক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, সুরকার জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, শ্রীরাজ্যেখ্বর মিত্রের ভূমিকা ও শ্রীদিলীপকুমীর 
রায়ের কাবা-সমালোচন। সমৃদ্ধ । 

হাসির গান, আধাচ়ে, মন্ত্র, আলেখা, ত্রিবেণী, গান, না্য-কাব্য ( সীতা, পাঁধাণী, সোহরাব-রুত্তম, ভীম্ম ) প্রভৃতি সঙ্গীত ও কাব্যগ্রন্থ 
ও দিজেন্সলালের জাতীয় সঙ্গীত, ধর্ম-সঙ্গীত, প্রেম-সঙ্গীত ও থণ্-কবিতার সঙ্কলন। 


সৃধীরচন্দ্র সরকারের-_বিবিধার্থ অভিধান ৬৫০ 

এই অভিধানে আছে---বাংলা! বিশেষার্থক শব ও কথা (]1019715 & [৮77%565--অর্থসমেত )। বাঁংল! প্রবাদ ও প্রবচন (প্রতে]ক 
প্রবাদের অর্থসমেত ) -বাংলায় আগত বিদেশী শব্খ। বাংলায় আগত অন্ত ভারতীয় শব্দ । যুদ্ধোত্র নূতন বাংলা কথা। বাঁংলা- 
ভাষার অপশব' (9187 ভ্০79) গ্রাম্য শব । অনুকার শব্খ। সাংবাদিক নুতন বাংল! শব্দ । বাংলা দ্ষিত্ব শব । বিপরীতার্থক 
শব্ধ। সমঠ্িগত শব্দের তাঁলিক।। বৃহৎ ও ক্ষুদ্রবাচক শব্দ। পরিভাষা-_( বৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক, দার্শনিক, রাজনৈতিক, উত্যাদি 
বিবিধ বিষয়ক পরিভাষা )। উপরোক্ত বিষয় ছাড় আরে। অনেক আবগ্ঠকীয় বিভাগ আছে। প্রায় গনরো! হাজার শবের 
সমহয়ে গ্রধিত। 

কাজী আবছুল ওছুদের--কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১২০ 

রবীক্রকৃতির হুবিস্তীর্ণ আলোচনা । রবীন্র-জীবনী ও রবীল্র কাব্য-দাহিত্য-দর্শনের বিশ্লেষশমূলক এই বিপুল গ্রস্থখানি রবীন্ব-দর্শনের 
সমন্ত দৃষ্টি-কোণকে পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরিবে। 

ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্ধের--বাংল! কাব্যে শিব ১০০ 

পাঁচ হ্রাজ্জার বছরের এতিহাসিক পটভূমিকায় প্রমারিত শিবের রাপ এবং াগ্ঘ্রতিক ন্বাংলা কবিত। পর্যন্ত তার 
রূপান্তরের অদ্বিতীয় পর্যালোচনা । এতে বণিত হয়েছে : শিবের উৎসমূল। ভারত শিব। প্রাচীন কাবো দেবত| ও মাঁনব শিব। 
আধুনিক কবিতায় শিব ও শৈবতত্ব : ইত্যাদি। 


পপ শীত শি শশীশশশাশা লাপাশীসিশ সী পিসপসপীপাশী টিন সি শশী শা ান্পিস্পপীশপপীপিিশিপপিসপপীসাসপ শশ 


ইণ্ডিয়ান আযাসোৌসিয়েটেড পাবলিশিং কোৎ প্রাইভেট লিঃ. 


গ্রাম: কালচার ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন : ৩৪-২৬৪১ 


শপিসপাপাটিপাশশীপিপিস্পািিপিশীশি শীলা স্পা 
এট শি পি শশা তিপিসচন 
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বাংল। সাহিত্যের কয়েকখানি বরণীয় গ্রন্থ 
্‌ ॥ সাহিত্য-বিষয়ক ॥ 

বিমানবিহারী মজুমদার : যোঁড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য ১৫০০; পাঁচ শত বওসরের 
পদাবলী ৭৫*॥ অজিত দত্ত: বাংল। সাহিত্যে হাস্ঠারস ১২'০*॥ মদনমোহন গোস্বামী : 
ভারতচক্দর ৩০ ॥ ভবতোষ দত্ত: চিন্তানায়ক বন্কিমচন্দ্র ৬০০ ॥ রবীন্দ্রনাথ রায়: সাহিত্য- 
বিচিত্রা। ৮৫০ ॥ নারায়ণ চৌধুরী: আধুনিক সাহিত্যের মুল্যায়ন ৩৫০॥ অরুণ মুখোপাধ্যায় : 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! গীতিকাব্য ৮*** ॥ ঘিজেন্দ্রলাল নাথ : আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি 
ও বাংল! সাহিত্য ৮**॥ সত্যব্রত দে: চর্যাগীতি-পরিচয় ৫*০*॥ অরুণ ভট্টাচার্য : 
কবিতার ধর্ম ও বাংল! কবিতার খাতুবদল ৪-০*॥ প্রশান্ত রায়: সাহিত্য দৃষ্টি ৪:০০॥ 
সাধনকুমার ভট্টাচার্য : রবীন্দ্রন।ট্য-সাহিত্যের ভূমিক। ৬০.; নাটক ও নাটকীয়ত্ব ২৫০) 
নাটক লেখার মূলমৃত্র ৫৮ ॥ আজহারউদ্দীন খান্‌: বাংল! সাহিত্যে মোহিতলাল ৫.০ 

॥ জীবনী সাহিত্য ॥ 


চার্চনদ্র ভট্টাচার্য : বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষার-কাহিনী ১৫০ ॥ যোগেন্্রনাথ গুপ্ত: বঙের প্রাচীন 
কবি ১০০ ॥ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী : ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লিববাদ ৫:০০; 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে ৫০০ ॥ বলাই দেবশন্ম। : ত্রল্গবান্ধব 
উপাধ্যাঁয় ৫€*॥ প্রভাত গুপ্ত: রবিচ্ছবি ৬.০০॥ খাজা আহম্মদ আব্বাস: ফেরে নাই 
শুধু একজন ৪"০*॥ মণি বাগচি: মহষি দেবেন্দ্রনাথ ৪৫০; মাইকেল ৪০০7 
কেশবচন্দ্র ৪৫০; আচার্ধ প্রফুল্লচন্্র ৪৫০; রামমোহন ৪০০ | 

॥ বিবিধ গ্রন্থাবলী ॥ 


প্রবোধচন্দ্র সেন: রামায়ণ ও ভারতসংস্কতি ৩০০॥ অনিল বন্যোপাধায়: পমসময়িক 
মনোবিজ্ঞান ৪:০০ ॥ রাধাকুষ্ণণ : হিন্দ সাধন। ৩০০ ॥ তারাপ্রসন্ন দেবশম্মা : রামায়ণতত্ত 
৪'৫০ ॥ দীনেশচন্দ্র সেন: বামায়ণী কথ। ৪০০ ॥ ব্রিপুরাশস্কর সেন শাঙ্বী : বামায়ণের কথা 
১২৫ ভারতজিজ্ঞাস। ৩০; মনোবিষ্া ও দৈনন্দিন জীবন ২৫০॥ শিশিরকুমার নিয়োগী : 
সহজ কৃত্তিবাসী রামায়ণ ৩৫০॥ বিশ্বেশ্বর মিত্র : পৃথিবীর ইতিহাস প্রন্গ ৩৫০॥ কল্যাণী 
কালেকর: ভারতের শিক্ষা ১ম খণ্ড ২৫০; ২য় খণ্ড ৫৩০॥ প্রফুলকুমার দাস : রবীন্দ্-লঙ্গীত 
প্রসঙ্গ ১ম খণ্ড ৩৫০ ॥ স্থুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যয় : আফ্রকার চিত্র ১৫০॥ স্থনন্বা বন্দ্যোপাধ্যায় : 
লাইবেরিয়ার উপকথা। ১৫০॥ স্থনীলকুমার গুহ : স্বাধীনতার আবোল তাবোল ৫.০০। 
সত্যকিন্কর সাহানা : হিন্দু ১৫০; বিবিধ প্রবন্ধ ২৫০; বিচিত্র প্রবন্ধ ২৫০॥ মণীন্ 
সমাদ্দার : প্রবাসী বাঁডালীর কথ ১:৫০॥ যাননেন্দ্রনাথ রায়: মার্কসবাদ ১৫০) দর্শন ও 
বিপ্লব ১৫০ ॥ শ্রীজ্ঞানান্বেষী : দেশবিদেশের শিক্ষা! ৪:০০ 
॥ গল্প ও উপন্যাস ॥ 

বুদ্ধদেব বন্ধ: আমার বন্ধু ২০০) চারদৃশ্য ২:৫০ ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : লক্গশী ২০) 
হাসি ২০০॥ বাণী রায়: শুন্যের অঙ্ক ২:৫০॥ স্থবোধ মজুমদার : অন্তর ও বাহির ২:০০) 
পলাতক ৩০০ ॥ বিছ্যুৎ্বাহন চৌধুরী : অনুস্থতি ২৫০॥ কল্যাণী কা্লেকর : কন্যা ও কুমার 
১৭৫ ॥ স্ধীররঞ্জন গুহ : জয়নানদী ৩০০ ॥ স্থবোধ বন: আনবের শক্র নারী ২০০) 
বর্গ ২০০) প্ুনর্ভব ২৫০; উধ্ব গামী ৩০০; চিমনি ৩০০) ইঙ্গিত ২৫০; পদ্যা। প্রমত্ত। 


নদী ৩৭৫; গল্পলতা। ৪০. ; পল্মানদীর ডাক ১:৭৫ ॥ সুকুমার রায়: কয়েকটি গল্প ১০০ ॥ 
জিজ্ঞাস| ॥ ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ £ ১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২১ 
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॥ “বেঙ্গল'এর বই মানেই সবসেরা লেখকের সার্থক স্থত্টি ॥ 
সদ্য প্রকাশিত 
বৈ. দশিকী পরিমাজিত এবং গপরিবর্ধিত আচার্ধ হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনন্যসাঁধারণ গ্রস্থ। 
নব সংস্করন ৫"৫০ রামায়ণ, মহাভারতের মতো প্রতীচীর মহাকাব/গুলি থেকে 
01914 [২5. 16) চয়ন করে এনেছেন অজন্র পুরাতনী বখা। অজ ছবি 


রাশিয়ার ডায়েরী 


কথাশিলী প্রবোধকুমার সান্ালের সাহিতাস্থষ্টি তুলনাহীন। 
অজন্র দুষ্প্রাপ্য ছবি । নয়নাভিরাম প্রচ্ছদ 


এই অদ্দিতীয় শ্ষ্টা ভ্রমণ-দাহিতোর পথিকৃত তার শ্রেষ্ঠত্বের 
নিদর্শন নতুন করে উপস্থাপিত করেছেন এই আশ্চ্য- 
দেব্তাত্ম। হিমালয় ১ম খণ্ড ১০ম দুঃ 7০০ । ২য় খণ্ড ৬ মুঃ ১০০০ 
প্রখ্যাত সাহিত্য-কর্মী ও গবেষক বিনয় ঘোষ -কৃত 


সাময়িকপত্রে বাখ্লার সমাজচিত্র ১ *ও ৭. 


উনিশ শতকের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির উপকরণ তদনীস্তন বাংল! সাময়িকপন থেকে এই গ্রন্থে সংগৃহাত হয়েছে । এটি 
প্রথম খণ্ড এবং কবি ঈশখ্বরচন্র গুপ্ত সম্পাদিত বিখ্যাত “সংবাদ প্রভযকর” পত্রিকার রচন।বলী এই প্রথম খণ্ডে সংকলিত হল। 
অতি দুপ্প্রাপ্য, জীর্ঘ ও বাবহারের অযোগ্য পত্রিকা! খেটে বাংল।র অর্থনীতি, সমাজ, সাতিতা, শিক্ষ। ও সংস্কৃতি বিষয়ে 
যাবতীয় উপকরণ এই সংকলনে বিষয়ভেদে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিস্তারিত সম্পাদকীয়, প্রাসঙ্গিক তথা ও টাক! সংযোজিত। 
১৮৪০ সন থেকে ১৯০৫ সন পযন্ত বিষয় সংকলিত । এই ধরনের আরে! ক'টি খণ্ড প্রকীশিত হবে। 


বাঁডালীর নবজাগরণ-ইতিহাসের প্রাথমিক আকরপ্রন্থ 


্রন্থ-প্রকাশনে ভারত ও বাংল সরকারের অর্থান্গকূল্যের জন্য বৃহৎ রয়েল অক্টাভে। সাইজের ৬০০ পুষ্ঠার 
বই, আটগ্রেট ও বোর্ড-বীধাই সমেত নামমাত্র কর! হয়েছে। ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক, সমাজকমী৷ সকলের 





পাঠিযোগ্য অতুলনীয় গ্রস্থ। 


॥ উল্লেখযোগ্য বই ॥ 
আনন্দকিশোর মুন্সীর প্রমথনাথ বিশীর নারায়ণ চৌধুরীর 
ভেলকি থেকে ভেষজ বাঙালী ও বাংল। সাহিত্য বাংলার সংস্কৃতি ৩:০০ 
ওয় মু ৬:৫০ গর্থ মুং ৪-৫০ বীরেন্ত্রমোহন আচার্ষের 
অশোক মিত্রের সৈয়দ মুজতবা আলীর আধুনিক শিক্ষাতত্ব ২য় মুঃ ৭:৫০ 
ৃ ৰ তারাশঙ্কর বন্দ্োপাধ্যায়ের 
৯০০ ভরত ১৪শ মু ৪:৫০ 
ভারতের চিত্রকলা ১৫ চতুরজ ১৪শ মু. জো 
দেবেশ দাশের গোপাল হালদারের য় মুঃ নর 
ইয়োরোপ। ৭ম মুঃ ৩০০ আডভ। ২য় মুং ২০০ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 
বুদ্ধদেব বন্র নলিনী দাশগুপ্তের আম্মুবের সঙ্গে ২০৩ 
স্বদেশ ও সংস্কৃতি বৈদিক ও বোদ্ধশিক্ষা! ৬০ _ শশিতৃষণ দাশগ্প্ডের 
খ্য় মু ৪*০০ বিনায়ক সান্তালের ব্যান ও বন্যা। ৩০৪ 
বি-তীর্থ হয উপেন্দ্রনাথ গর্জোপাধ্যায় 
হুমায়ুন কবিরের বাব-ত বিডি রর 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থা সরলাবালা সরকারের মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় 
৩য় মু ৩৫০ হারানে। অতীত ৩০৭ চরণিক ৩০৪ 
দেবজ্যোতি বর্মণের বিক্রমাদিত্যের শিবনাথ শাস্মীর 
আধুনিক ইয়োরোপ ৩২৫ যুদ্ধের ইয়োরোপ  ৪** ইংলপডের ভায়েরী ৪" 


শাপাদিপ পপ শী শশী 


শা শ ৮ শ শী শোপিস ৬ 


বেঙ্গল পাবলিশার্স নশর্স প্রাইভেট লি লিমিটেড, কলিকাত। ২ ১২ 











৮ শপীিপিপীপাপাপাপিটি শশী 
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বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


শুধু ইতিহাস নয়, ইতিহাস নিয়ে সাহিত্য। ভারতের দৃষ্টিতে বিশ্ব-ইতিহাসের বিচার। সমগ্র পৃথিবীর 

অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূযিকায় গৃহীত মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন যুগের ক্রমিক চিত্রাবলী নিয়ে 

লিখিত একখানা! শাশ্বত গ্রন্থ । জে. এফ. হোরাবিন -অস্কিত ৫*খান। মানচিত্রসহ প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ। 
দ্বিতীয় টড টাক। 


্্ীজওহরলাল নেহরুর 
আত্মচরিত 
সচিত্র তৃতীয় সংস্করণ : ১০০০ টক 
শ্রীচক্রবর্তা রাজগোঁপালাঁচারীর 
ভারতকথ। 
দাম: ৮০০ টাঁকা 
আযালান ক্যান্থেল জনসনের 
ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 
সচিত্র ছিতীয় সংস্করণ : ৭'৫০ টাঁক। 
আর. জে. মিনির 


চার্লস চ্যাপলিন 


সচিত্র দাম : ৫.০* টাক! 
প্রফুল্লকুমার সরকারের 
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ 
তৃতীয় সংস্করণ : ২৫৯ টাকা 
অনাগত । উপন্যাস : ২০০ টাকা 
ভ্রলগ্ন । উপন্যাস : ২৫০ টাকা 
শ্রীসরলাবাল! সরকারের 
অধ্্্য। কবিতা-সঞ্চয়ন : ৩০০ টাকা 
ব্রিলোক্য মহারাজের 
গীতায় স্বরাজ । দ্বিতীয় সং : ৩০০ 
মেজর ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 


_আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে : ২*৫০ 


শসা 


নরীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লি. 


? চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাত। ৯ 





2 
জওহরলাল নেহরুর 
“0111955 0৮ 9/081.0 181571075% গ্রন্থের বঙ্গাহবাদ 
1 তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সপ গল্প ৪০০ 
৩৫০ 


জা সেনগুপ্তের 
রূপসী রাত্রি ৫০০ 





... ঘে যাই বলুক ৬০০ 
৷. প্রচ্ছদপট ৩৫০ 
| প্রেমের গল্প ৪০ 
 শ্রীন্নবোধ ঘোষের 

ভারত প্রেমকথ। ৬*০০ 

প্রাশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 
সারা রাত ৪০০ 
মনের মানুষ ৩.৯ 


।__ প্রেমের গল্প ৪০০ 
শ্রীনরেন্্রনাথ মিত্রের 


তিন দ্রিন তিন রাত্রি ৫*০* 
মযুর ও)০০ 
। শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারীর 
। রবীমানসের উৎ্স-সন্ধানে ৩৫৭ 
' লত্যেন্দ্রনাথ মন্রমদারের 
৷ বিবেকানন্দ চরিত। ১*ম সং: ৬৭ 
| ছেলেদের বিবেকানন্দ। ৬ সং: ১২৫ 
ূ আচার্ধ ক্ষিতিমোহন সেনের 
চিন্ময় বঙ্গ। তৃতীয় সং: ৪+০০ 





___ গল্পসংগ্রহ 
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি. 
1 
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বাকৃ-সাহিত্যের বই 
শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পার্দিত 
রবীন্দ্রায়ণ 


রবীন্রদর্শন ও মননের যাবতীয় দিক সম্বন্ধে হ্বীকৃত পণ্ডিতদের 
রচনাবলী সমস্বিত। ছুইথণ্ডে সম্পূর্ণ । প্রতি খণ্ডের দাম 
দশ টাক।। 


শরান্ছনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 
সাংস্কৃতিকী 


“সাস্কৃতিকী' গ্রন্থের অন্ততূতি সংস্কৃতি, কোল-জাতির সংস্কৃতি, 
যবদীপের মহাভারত, রামায়ণ, কুরল, দরাফ থা গাজী, 
হুফী অনুভুতি ও দর্শন, অল্ববীরন্ণা ও সংস্কৃত ইত্যাদি বিবিধ 
বিষয়ের আলোচনা বাংল। সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। 
দাম--৫৫* 

বিনয় ঘোষের নতুন বই 


কৃতান্চাট সমাচার 
উইলিয়াম হিকি, এলিজ। ফে, ফ্যানি পার্কস, ভিকতর জঁযাকমে। 
প্রভৃতি বিখ্যাত ইংরেজ ও ফরাসী প্রত্যক্ষদর্শী পর্যটকদের 
স্বতিকথা ও ভ্রমণকাহিনী অবলম্বনে রচিত, প্রায় ছুশে! বছর 
আগেকার কলকাঁত৷ শহরের বিচিত্র সমাঁজচিত্র ও 
জীবনালেখ্য। একুশথানি অতি দুণ্রাপ্য আর্টগ্লেট সংবলিত । 
দাম--"১২** 


বিদ্রোহী ডিরোজিও 


বাঙালীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের ইতিহীসে 
ভিভিয়ান ডিরোজিও উনিশ শতকের প্রথম পর্বে সমাজসংস্কারে 
ও জীবনদশনে যে বৈপ্লবিক চিন্তার প্রেরণ। যুগিয়েছিলেন 
তা বাঙালীর ম্মরণ কর। কর্তব্য। ডিরোজিওর বিম্ময়কর 
জীবনকাহিনী বাংল! ভাষায় এই প্রথম লিপিবদ্ধ হল। 
দাম--৫'০ 

নন্দগোপাল সেনগুধ প্রণীত 


সাহিত্য-সংস্কৃতি-সময় 
বিগত ও বর্তমান কালের বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূল্যায়ন 
প্রসঙ্গে মননশীল লেখকের নিরপেক্ষ আলোচনা ও বিশ্লেষণ 
আধুনক সমালোচনা-সাহিত্যের গর্বের বস্ত। দাম--৪০০ 


বীরেন্্রমোহন আচার্য প্রণীত 


আধুনিক শিক্ষার পরিবেশ ও পদ্ধতি 


শিক্ষক-শিক্ষণ-শিক্ষা থাঁদের পক্ষে অপরিহীর্ধ বই । দাম--৯**, 


পাপ পিপিপি প সী শীশীশশী শী শশী -- শী সঃ 


সাপ » শা পাশিস্ীশিস্পীকপপাশিকি শা 1? 








প্রকাশ অপেক্ষায় 
পণ্ডিত অমূলাচরণ বিদ্যাভূষণ কৃত 
প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য 
প্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের তাকীন্ত পরিশ্রমের ফল 
এই মৌলিক গ্রন্থ। ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
এই যুল্যবান গ্রন্থথানি প্রকাশে আধিক সাহাধ্য করায় 
আশাতীত হ্রাস মূল্য ধার্য হবে। উৃষ্ট ছাঁপা, বীধাই ও 
প্রামান্ত চিত্রপট | 
ভিন দেশীর 
কূলীন কলিকার পাঁচালি 
বাঙ্গরস সিঞ্চিত বর্তমান সমাজ চিত্র লেখক অপূর্ব দক্ষতাঁর 
সঙ্গে তুলে পরেছেন । বিণ্ধজজনের অভিনন্দন ধন্। 
মুল্য ছু" টাকা । 
ডক্টর অজিতকুমার ঘোষের 
ব্গসাহিত্যে হাত্যরসের ধার৷ 
ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাঁধাঁয় বলেন, এই হৃকল্লিত, মু বিসতস্ত 
ও নুলিখিত গ্রন্থথানি হান্তরম ও তত্ব সম্বন্ধে একখানি 
প্রামান্য কোষ গ্রন্থের মর্যাদা! লাভ করবে চৌদ্দ টাকা । 
ডক্টর হুশীলকুমার গুপ্তের 
নজরুল-চরিত-মানস 
কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও স্থষ্টি সম্বন্ধে এমন 
ব্যাপক আলোচন৷ ইতিপূর্বে আর হয়নি । দশ টাকা । 
নু্ধীরচন্্র করের 
রবীন্দ-আলোকে রবীন্দ্রপরিচয় 
বহুগ্রস্থের মধ্যেও এগ্রন্থ হারিয়ে বাবার নয়। সাড়ে তিন টাকা 
রণজিৎকুমার সেনের 
বাঙালী সংস্কতি ও বাংল৷ সাহিত্য 
এ গ্রন্থ লেখককে প্রতিষ্ঠা দেবে। চার টাক|। 
অবনীভূবণ ঘোষের সচিত্র বিজ্ঞান গ্রস্থমাল। 
সাপের কথা ১২৫, ভূত ভূত নয় ১৫০ 
জানলে পরে ভাঙবে ভুল রি 
বেগম সামহণ নাহারের 
নজরঞ্গলকে যেমন দেখেছি ২৫০ 
সন্জীদ। খাতুনের 
কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৫০৩ 
অবিনাশ সাহার 
প্রাণগঙ্গ। 
বিদপ্ধজন সাধারণত উপন্তান পড়েন না কিন্তু এগ্রস্থথানি 
পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। ছ' টাকা । 


৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্টাট ৷ কলিকাতা-১২ 


পতন 





৫ 
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খিশ্বভানরতী পা্রেকা 
পুরাতন সংখ্যা 


বিশ্বভারতী পত্রিকার পুরাতন সংখ্যা 
কিছু আছে। ধারা বিশ্বভারতী 
পত্রিকার সেট সম্পূর্ণ করতে ইচ্ছা 
করেন, তাদের অবগতির জন্য বিস্তৃত 
বিবরণ দেওয়া হল-_ 


খু প্রথম বর্ষের মাসিক বিশ্বভারতী 
পত্রিকার চার সংখ্যা পাওয়া যায়। 
একত্র ১*০০। 

শু তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা 
পাওয়৷ যায়। প্রতি সংখ্যা হাতে 
নিলে ১০০। 

শু পঞ্চম বর্ষের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ 
সংখ্যা পাঁওয়া যাঁয়। প্রতি সংখ্যা 
হাতে নিলে ১০০ । 

ণ অষ্টম বর্ষের প্রথম তৃতীয় ও চতুর্থ 
সংখ্যা পাওয়া যায় । প্রতি সংখা হাতে 
নিলে ১০০। 

শু নবম বর্ষের প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ 
সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সখ্য 
হাতে নিলে ১'০০। 

শা বষ্ট,সপ্তম,দশম, একাদশ ওচতুর্দশ বধের 
সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যায়। প্রতি সেট 
হাতে ৪*০০ ও রেজেস্তরী ডাকে ৬'০০। 

পু দ্বাদশ এবং ত্রয়োদিশ বর্ষ নিঃশৈধিত | 

শু পঞ্চদশ বর্ষের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ 
সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা 
হাতে মিলে ১০০ । 

ণ রর নিঃশেষিত। 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুক্ত-সংখ্যা, মূল্য 
হাতে ৩০০, রেজেস্রী ডাকে ৪০০ 








বিশ্বভারতী পার্রেকা 

কলকাতার "গ্রাহক বর্গ 
স্থানীয় গ্রাহকদের স্থবিধার জন্য কলকাতার বিভিন্ন 
অঞ্চলে নিয়মিত ক্রেতারূপে নাম রেজিস্টি করবার 
এবং বাধিক চার সংখ্যার মূল্য চার টাকা অগ্রিম 
জমা নেবার ব্যবস্থা হয়েছে । এইসকল কেন্দ্রের 
নাম ও ঠিকানা! উল্লিখিত হল-- 

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় 

২ কলেজ স্কোয়ার 

বিশ্বভারতী গল্ছালয় 

২১০ কর্মওয়ালিশ স্টাট 

বিশ্বভারতী গ্রান্থনবিভাগ 

৫ হারকানাথ ঠাকুর লেন 

জিজ্ঞাস! 

১৩৩এ রাসবিহারী আভিনিউ 

৩৩ কলেজ রো 

ভবানীপুর বুক বৃযুরো 

২বি শ্যামা প্রসাদ মুখাঁজি রোড 
ধারা এইরূপ গ্রাহক হবেন, পত্রিকার কোনো 
সংখ্যা প্রকাশিত হলেই তাদের সংবাদ দেওয়! 
হবে এবং সেই অনুযায়ী গ্রাহকগণ তাদের সংখ্যা 
সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। এই ব্যবস্থায় 


ডাকব্যয় বহন করবার প্রয়োজন হবে না এবং 
পত্রিকা হারাবার সম্ভাবনা! থাকে না। 


মফস্বলের গ্রাহকবর্গ 


ধারা ডাকে কাগজ নিতে চান তারা বার্ষিক 
মূল্য ₹৫* বিশ্বভারতী গরশথনবিভাগ কলিকাতা ৭ 
ঠিকানায় পাঁঠাবেন। যদিও কাগজ সার্টিফিকেট 
অব পোস্টিং রেখে পাঠানো হয়, তবুও কাগজ 
রেজিস্টি ডাকে নেওয়াই অধিকতর নিরাপদ । 
রেজিষ্টি ডাকে পাঠানোর জন্য অতিরিক্ত ২২ 
লাগে। 








হ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা : শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ : 





5076 ০1 021 4:7:21157 128106£5015 : 


৯1016 3910 
055 0 লা? 320], 
11147০54003 


111 (015 11606 ৮০0101719 0179 1981000. 2111701 
(5115 05 117 & 11195601115 12 070 21950110115 
5601 01 000 21096 29150101178 01 0917891. 
119 10017100. 01700 16519 15 01৮10501060 
7৩ 520610129 : (1) 1814-1833, (2) 18৩৩- 
1857, (3) 1857-1885, (4) 1885-1905, (5) 
1905-1919. 716 
91101) 15 1111111111910106 


(5200110. 9016002)) 125 


01500551017; 1011511 


[71017 18001121100 


(১/৬খা)ানা]-4, ১701) 
£& 5015 01 670 1100 2100 ৮7011 01 0০811017111 
1) 27 ড/০11-1000%1) 1191505. 
5100 
[17179081 £১111720 : 
নাও ০০৬01190 747২5 & 105 
[701২1/১৮0] 43041) 5, 506 
ত01740োযা5 2৮২ 00 914 : 
ড13/৬5 টে 707২১04৮710 (1921- 
1933) 0:56 1712. 
[0111161001517961) 1085 (০0109 
11 খারালাংায লা 2২৪. 2509 
17010191558, 1315025 : 
ঘ/াঠণবাগ়ারি ০ তেযাবঞ& আগলে 
075 1712. 


[খ/না0খ1, 3008 20৭05 7৮ ৭. 
12 08$বাহাা 04যপশযহাথার ১ ০০12 
172 1) ঠ২/৫শ458 9 0500-15 
[ব$০েঞার 7২0/9, টিহকঞতোলাগণ্ঘ। 10২০০ এ 


১৮৮৪ শক 


নতুন বই 


রেঁডিয়ম আবিষ্কারক 
মাদাম কুরী 
ভূমিক।: অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বনু 


[প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর জীবনী লিখেছেন ডারই কনিষ্ঠ। বস্তা 
ইভ কুরী। ২৭টি ভাঁষায় অনুদিত সুবিখ্যাত বইটির বাংল! 
অনুবাদ করেছেন কল্পনা রায়। আটখানা ছবি সহ প্রকাশিত 





হলো] দাম: ১**০০ 








রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার 
সত্যেক্জনারায়ণ মজুমদার 
0 দাম ৩০০ 
নীল সমুদ্রের পাুলিপি 
উষারঞ্জন ভট্টাচার্য 
[ জলে বাস কর! মানুষদের নিয়ে উপন্যাস ] 
দাম ৪"২৫ 
রমীরোলীর 
বিমুগ্ধ আত্ম। (১-৩) ১৫০০ 
জা-ক্রিসতফ : 
উবার আলে। ৩৯০ 
বিদ্রোহ ৫+০৪ 
জনারণ্য টরালারার 
ম্যাকসিম গর 
মনিব . ২০ ॥ গল্পসংগ্রহ ৩” 
পাবেল লুকনিৎস্কীর 
নিশে। ৭*৫০ 
[ উপজাতি-জীবনের উপর উপর উপন্যাস 





ডঃ মুূলকরাজ আনন্দের 
কুলি ৫.০ ॥ অচ্ছ,৩ ৩'** ॥ দরাজ দিল ৩৭ 
একটি রাজার কাহিনী *** ॥ ছুটি পাত! 
একটি কুঁড়ি ৪০ ॥ নরনন্দর সমিতি ১৭৫ 


ক্ষান্ত ০৬০০৯ ৯৩ পার জপ সিডার 


পার্ল এ এস বাকের ্ 


ড্রাগন সীড ৫২৫ ॥ গুড আর্থ ৫৫০ 


্যাডিক্যাল বুক ক্লাব 
কলেজ স্বোয়ার-_কলিকাঁতা-১২ 














সা প্লাস সাত 
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বুকল্যাড : প্রবন্ধ গ্রন্থের বিশিষ্ট প্রকাশক 



































প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ধীরানন্দ ঠাকুর 
শীস্তিনিকেতন- বিশ্বভারতী টির ৫০০ | ব্লবীন্দরনাথের গগ্ভকবিত। ১২-০০ 
ডঃ শান্তিরগ্রন দাসগুপ্ত রাবীক্দিকী ৪৫০ 
রবীজ্দনাথের বপকনাটায ১০*০০ বাংল। উচ্চারণকোৰ ৩০০ 
777 হানা] জগদানন্দের পদাবলী টির 
ক্ষুদিরাম দাস উল 
রবীন প্রতিভার পরিচয় ১০৩৪ জিবি বন্ধ 
রর 1 দাস ও বিদ্যাপতি ১২৫০ 
ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মি নর ডি 1 
রবীকন্দ্রসাহিত্যে পদ্দাবলীর স্থান ৬০০ ডঃ ভিতর বন্দ্যোপাধ্যায় 
দানি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ” ও 
বাংল। সাহিত্য ১০০০ 
রবীন্দ্র অভিধান 
প্রন খর ১, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 
দ্বিতীয় খণ্ড যী রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাস চি 
অুর্বসনাথ রবীক্্রনাথ ৪:০০ ৮৪ 2 
বিদেশী ভারত সাধক ৩৭৫ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী 
... শিশির চট্টোপাধ্যায় | বিভূতিভূষণ : মন ও শিপ ৩০০ 
উপন্তাস পাঠের ভূমিকা. ৫** শিশির দাস 
ডঃ বিজনবিহাঁরী ভট্টাচার্য মধুসূদনের রী ২৫০ 
লিপিবিবেক ৬০০ তে টির 
বি ৮ গোপালদাত মী? ও 
মোহিতলাল ভুদার প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত 
নিারভিটা +”** | প্রবাদ-বচন ৬০০ 
ছিন্ন ন্যোপাধায প্রিয়তোষ মেত্রেয় 
0 বিজ্ঞান ্ ৬৮ অনুমত দেশের অর্থনীতি বি 
অহীন্্র চৌধুরী সৌম্যেন্্নাথ ঠাকুর ম 
বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচজ্র. ৫"** | কালিদাসের কাব্যে ফুল ৪০০ 


লু্কভম্যাগুও ওপ্রাইত্ডেটি ভিশচ্সিট্েড : ১ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা-৬ 
শাখা: এলাহাবাদ, পাটনা 


1 
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রা 





॥ বাংলাসাহিত্যের চিন্তাসমু শ্রেষ্ঠগ্রন্ছ ॥ 
প্রমখনাথ বিশীর রবীন্রসাহিত্যের পুর্ণাঙ্গ দিগরশন ডঃ শুভ্রা মুখোপাধ্যায়ের 
রবীন্দ্রসরণী ১০২]  রবীন্দ্রকাব্যের পুনবিচার ৬ 
লবীত্রনাথের চোটগক্স ২ | ডঃ তারাগ্ৰ মুখোপাধ্যায়ের 
লব্বীন্্রকষাব্য-শ্রবাহ্‌ (১ম) ৬২ (২য়) &২ 
মাহুক্ষেল মধ্ুজ্ছেন $২ আধুনিক বাংল। কাব্য ৬০ 
কালিদাস রায় কবিশেখরের সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের ডঃ হরেন্্রনাথ দাসগুপ্ের 
আহিত্য-ঞরসঙ্ষ ৬২1 ক্ান্যলাইহত্যের ধাল্সা $২ | রতি-দীপিতা  &॥৭ 
বিশ্বপতি চৌধুরীর মোচিতলাল, শ্রকুমার, প্রমথনাথ (বিশী পরিমল গোশ্বামীর 
কাত্যে লব্বীজ্দনাখ ৩॥ | মুখ শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের অগ্তপপ্র ৬২ 
ক্রখাসাহিত্যে ব্লবীন্রনাথ ৬৩২ । কুমুদ কাব্যপপ্লিচিত্তি ৬২ 1 ডঃ হুধীল দের 
টড বহর ডঃ শশীভূষণ দালগুপ্ডের লানা-নিনন্ধ 0০ 
চলচ্চিন্ত। ৬২ | ট্সম্টম গান্ধী লবীন্দ্রনাথথ &২ ; ৮ ৰ 
ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের যোৌগেশ বাগলের 0855 
ভাল্পত সংস্কুন্তি ২ | জাগ্ুতি ও জাতীদতভা  $৭) নিরীক্ষা ৯ 
ডঃ বিজনবিহীরী ভট্টাচার্যের শশিশেখর বনুর অলডুম হাঁকলের 
সমীক্ষা 9২) | না দেখেছি ঘা: শুনেছি  ৩॥ এপ ম্যান এসেন্স ৪০ 


স্পা পপ শপ লা সপ পাশাপাশি পাপা লা টি ও যর রর 





মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্তামাচরণ দে স্টাট, কলিকাতা ১২ 

















শর্ৎচত্র চট্টোপাধ্যায় বুদ্ধদেব বন্গ অন্নদাশঙ্কর রাঁয় 
পথের দাবী (৮ম সং) ৬৫০ জাপানি জর্ণাল ৩৫০ জাপানে ৬৫০ অপ্রমাদ ৩০ 
৩৫০ শেষের - ৫'৫০ যেদিন ফুটলো! কমল (২য় সং) ৪*০০ অসমাপিকা ৩০০ দেখা ৩০০ 
কাস্ত ২০০ পাঁরণীতা ১৫০ বিমল মিত্র * রর 
রূপের দায় ৩৫০ কামিশীকাঞ্চন ৩০০ 
(নাটক) (নাটক) অন্রূপ (২য় সং) ৫'৫০ 
পরশুরাম নীহারকণা মুখোঃ এম. এ. ডি-ফিল, বিনারর বাহার 
পরশুরামের কবিতা ২০০ সঙ্গীত ও সাহিত্য ৭*০০ মনে রেখ ৬৫০ 
চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প ৩ ০০ দক্ষিণারগ্রন বনুর গল্প-সংকলন প্রতিভ। বই 
আনন্দীবাঈ বি নীলতারা ৩০* জীবন-যৌবন ৩০০ অতল জলের আহ্বান ৩:৫০ 
গড্ডলিকা টা রি নি দীপক চৌধুরী মধ্যরাতের তারা ৩২৫ 
 জগণী' বিজ্ঞ মালদ1 থেকে মালাবার ৩'০০ প্রাণতোষ ঘটক 
আচার জগদীশচন্দ্র ও বন্-বিজ্ঞান- পাতালে এক ধতু (১ম খপ) ৬০৮ রাজার রাজার রি 
মন্দির ১৫০ ডি 
অমল হোম বিড় এলো রন সুলেখা সরকার 
হুর 
পুরুযোত্ম রবীন্দ্রনাথ (৩য় সং) ৩৫০ দ্রিনয়না (উপন্যাস) ৫.০০ রান্নার বই (৩য় সং) ৫*০০ 
কণিকা ও বীরেন্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিশু মুখোপাধ্যায় মহাশ্বেতা ভট্টাচার্ধ 
সংগীতের ২'০০ বিখ্যাত বিচারকাহিনী (২য় সং) ৩'৫০ 
রবীন্্-সংগীতের ভূমিকা প্রেমতারা (উপন্যাস) ৪০০ 
শচীন্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অচিন্তযকুমার সেনগুপ্ত 
প্রাচীন ইরাক ৬ বীরেশর বিবেকানন্দ এ 
মহাচীনের ইতিকথা. ৭** প্রথম খণ্ড ৫.০ দ্বিতীয় খণ্ড ৫'০* মন নিয়ে খেলা (উপন্যাস) ৫" 
এম. দি. সরকার আ্যাগ্ু সন্দ প্রাইভেট লিঃ ১৪, বদ্ধিষ চাটুজ্যে স্টাট, কলিকাতা-১২ 
1্ল্ললললু্ল্দদস্্ল্্্স্জচচ্ললী-887--লাশীীাহ্শ্শ্্শ্শশ্শ্শ্শ্শ্শ্লীস্স্ল্ 





১২ 
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ভারতের শক্তি-সাধন। ও শাক্ত সাহিত্য 


গ্রন্থটি রচনার জন্য ডক্টর 'শশিভূষণ দাশগুপ্ত লাভিত্য একাচছমী পুরক্কারে 
ভূবিত। [১৫২] 


রামায়ণ : কৃত্তিবাস বিরচিত 
পুর্ণাঙ্গ রামায়ণটির বহুবর্ণ চিত্র সমন্িত যুগরুচিসম্মত অনিন্দ্য প্রকাশন । ডঃ সুনীতি 
কুমার চট্টোপাঁধ্য(য়ের ভূমিকা সম্বলিত । [৯২] 


বৈষ্ণব পদাবলী 
সাহিত্যরত শ্রীহরেকু্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সঙ্কলন, টাকা, 
শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক হুচী সম্বলিত পদাবলী সাহিত্যের আধুনিকতম আকরগ্রন্থ। 
[ ২৫২] 


রবীন্দ্র-দর্শন 








উইল আউআইএদেড 


বন্ধিম রচনাবলী 


প্রথম খণ্ড সমগ্র উপন্তাস (মোট ১৪ খানি 

একত্রে) তৃতীয় মুদ্রণ বাহির হইল। 
[১২২] 

দ্বিতীয় থণ্ড সমগ্র সাহিতা-অংশ একত্রে 
্‌ ১৫৭. ] 


রমেশ রচনাবলী 
রমেশচন্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস একত্রে 
[ ৯২ ] 
উভয় রচনাবলীই শ্রীযোগ্েশচন্ত্র বাগল 
কতৃক সম্পাদিত ও লেখকদিগের 











পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ । রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরগ্য় সাহিত্যকীতি আলোচিত । 
বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্র জীবনবেদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা [২*] উপহারে ও গ্রন্থাগারে অপরিহার্য । 
জীবনের বরাঁপাত। নি জর 
রবীন্দ্রনাথের ভাঁগিনেয়ী সরল। দেবীচৌধুরাণীর আত্মচরিত। ঠাকুরবাঁড়ির পস্তক-তাঁলিকার জন্য লিখুন 
আলেখ্য। [৪১] সাহিত্য সংসদ 
সংসদ বাঙাল অভিধান ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্্র রোড 
পরিবর্ধিত ও সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ।॥ [৮০] 
987755.0 /৯18910-1367)591]1 [01011012915 কলিকাতা-৯ 
বহু প্রশংসিত উচ্চমানবিশিষ্ট ইংরাজী-বাঙ্গাল! আধুনিক শব্দকোষ । [১২* ] ॥ আমাদের বই সর্বত্র পাওয়া যায় ॥ 
॥ কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বই ॥ 
রবীন্দ্র বীক্ষ আজকের পশ্চিম 
সম্পাদনা ॥ ডঃ নীলরতন সেন ১২০০ ডক্টর প্রফুল্লচন্র ঘোষ ৪-৫০ 
রবীন্দ্র প্রণীম কৰি তরু দত্ত 
ৃ +”".._ রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ২:৫০ 
পঁচিশজন সাম্প্রতিক কবি 
ূ বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গ 
সম্পাদনা ॥ দিনেশ দাস ৪০০ জা এ 
শরৎচন্দ্র দেশ ও সমাজ স্ট 
টকিজ ২, আন্নেস্ট হেমিংওয়ে 
বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন উইলিয়াম ফক্নার 
জয়ন্ত চৌধুরী ২-০০ জীবনী ও সাহিত্য আলোচন! ১:০০ 
0 এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি 


এঃ ১৩২, ১৩৩ কলেজ স্টাট মার্কেট কলিকাতা বারো ॥ ফোনি : ৩৪-২৩৮৬ 





০০০০০ 
(রানার 
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ভালো কাগজের 
দরকার থাকলে 


এই ঠিকানায় 
অনুসন্ধান করুন 


দেশী বিদেশী বহু বিচিত্র 
কাগজের ভাগার 


এইচ. কে. ঘোষ 
আযাগ্ড কোম্পানী 


২৫এ সোয়ালে। লেন। কলিকাত৷ 
টেলিফোন ॥ ২২-৫২*৯ 


সি 


১৩ 





অধ্যাপক রমণীমোহন চক্রবর্তী 
বাংল। সাহিত্যে আধুনিক কাল ৫০০ 
অধ্যাপক স্ৃখময় মুখোপাধ্যায় 
রবীন্দ্র-সাহিত্যে নবরাগ ৫*০০ 
বাংলার ইতিহাসের ছুশে বছর : 
স্বাধীন স্বলতানের আমল ১৫০০ 
অধ্যাপক ডঃ মনোরগন জান। 
রবীন্দ্রনাথ ( কৰি ও দার্শনিক) ১২৫০ 
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস যর 
(সাহিত্য ও সমাজ) 
অধ্যক্ষ সন্তোষকুমার কু 
বাসুদেব ঘোষের পদাবলী ৪*০* 
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


যুক্তির সন্ধানে ভারত 
শ্রীবিজয়কুষণ ঘোষ 


প্রাথমিক উদ্ঠান-বিদ্য। (২য় স) ৪০০ 
সাধারণ কৃষি-বিজ্ঞান (২য় সং) ৫০০ 
বাসবদত্তা 
গৃহস্থবধূর ডায়েরী ৭*০০ 

অধ্যাপক মোহিতলাল মঙ্তমদার 
কাব্য-মঞ্জুষ। (পূর্ণাঙ্গ ও সটীক ) ১০০ 
শ্রীনারায়ণচন্ত্র চন্দ 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ৭*০৩ 
শরীম্বণালকান্তি দাশগুপু 
মুক্তপুরুষ শ্রীরামরূষণ (২য় সং) ৬০০ 
পরমারাধ্য। শ্রীম। (৪র্থ সং) ২৫০ 
রূপ হতে অরূপে ২'৫০ 


১০০০ 


ভারতী বুক স্টল 
৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ 
ফোন: ৩৪।৫১৭৮ গ্রাম : 
পোস্ট বক্স : 


(:210001205 
১০৮৩১ 
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এন. আর. বোস ত্যাণ্ড কোম্পানী 
কলিকাতা-৬ 
[ কাগজ সরবরাহক ] 











ফোন--৫৫-৪৪ ০০ 
পোষ্ট বক্স--১১৪৪৬ 
গ্রাম_পেপার গুডস্‌। 






দি 





ভারতীয় সংস্কৃতি'র যে ভাবধারা ও এঁতিছু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তার 
জীবনব্যাগী সাধনার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন, তার উপলব্ধি 
ও প্রসা়ই হলে। দক্ষিণী”র আদর্শ ও লক্ষ্যস্থুল। 


দক্ষিণী 


দক্ষিণী-ভবন? 


১ দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েস্ট, কলিকাতা-১৬ 
ফোন ॥ ৪৬-২২২২ 
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বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা 


ক্ষিতিমোহন সেন 
প্রাচীন ভারতে নারী ২০৯ 
প্রাচীন ভারতে নারীর অবস্থা ও অধিকার 


সম্বন্ধে শান্ত্-প্রমাণযোগে বিস্তৃত আলোচন]। । 


শ্রীস্খময় শাস্ত্রী সপ্ততীর্ঘ 

তশ্কপরিচয় ২০০ 
হিন্দুধর্মে তন্ত্রের প্রভাব, আগমাদি সংজ্ঞার অথ, 
তন্ত্রের কর্মকাণ্ড ইত্যার্দি বিষয়ের আলোচন]। 
মীমাংসাদর্শন ১০০ 


মীমাংসাশাস্ক্রে প্রবেশেচ্ছু পাঠকগণের উপ- 
যোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রচিত । 
জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তরঃ. ৫৫০ 
পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য টিগ্ননী ও বঙ্গানুবাদ 
সংযোজন করিয়] এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় সম্পাদন 
করা হইয়াছে। 


মহাভারতের সমাজ । ২য় সংস্করণ ১২০০ 
মহাভারতের সামাজিক ও দার্শনিক সর্ববিধ 
আলোচনাই এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ইহাতে 
প্রাচীন ভারতের সমাজের একটি সম্পূর্ণ চিত্র 
দেখিতে পাওয়া যায় । 


শ্রীস্বজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 
শীস্তিদেবের বোধিচর্যাবতাঁর ২৫৭ 


আচার্য শাস্তিদেবের অপূর্ব গ্রস্থ বোধিচর্ধাবতারের 
সরল অন্থবাদ। 


মৈত্রীসাধন। ৮৫০ 
প্রাচীন ভারতে বৈদিক ও বৌদ্ধ সাধকগণের মৈত্রী- 
সাধনার যে পরিচয় আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে পাই, 
এই গ্রন্থ তাহার উদ্ধৃতি সহযোগে আলোচনা । 


১৮৮৪ শক 


প্রবোধচন্দ্র বাগচী -সম্পাদিত 


সাহ্ত্যপ্রকাশিক। প্রথম খণ্ড 


শ্রীসত্যেন্্রনাথ ঘোষাল -সম্পাদ্দিত কবি দৌলত 
কাজির “সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রাণী', এবং 


১০০৩ 


শ্রীখময় মুখোপাধায় -সম্পাদিত বাংলার 
নাথসাহিতা” এই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। 


ডক্টর পঞ্চানন মগ্ডল -সম্পাদ্দিত 


সাহিত্যপ্রকীশিক। দ্বিতীয় খণ্ড ৬০ 
শ্রীপগোস্বামীর 'ভক্তিননসাম়ৃতসিন্ধু” বিশিষ্ট সংস্কৃত 
প্রমাণগ্রহ । সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই 
গ্রন্থের যে ভাবান্নবাদ হয় তাহার বিভিন্ন প্রাচীন 


পুথিঅবলম্বনে বিস্তৃত ভূমিকার সহিত 
শরীহর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পার্দিত। 
সাহিত্যপ্রকাশিকা তৃতীয় খণ্ড ৮০০ 


বাঙ্গালার নাথ-পস্থের মত ধর্ম-পন্থেও ভারতীয় 
সনাতন চিন্তাধারার বহুধা বিকাশের আলোচনা 
সংবলিত । নবাবিষ্কৃত যাছুনাথের ধর্মপুরাঁণ ও রামাই 
পণ্ডিতের অনাদ্যের পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছে । 

সাহিত্যপ্রকাশিক। চতুর্থ খণ্ড ১৫*০০ 
এই খণ্ডে দ্বিজ হুরিদেবের রচনাবলী মুদ্রিত 

| 

চিঠিপত্রে সমাজচিত্র দ্বিতীয় খণ্ড ১৫*০০ 
বিশ্বভারতী-সংগ্রহ হইতে ৪৫ ও বিভিন্ন সংগ্রহের 
১৮২ £ মোট ৬৩২খানি পুরাতন (দ্রী ১৬৫২-১৮৯২) 
চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজের সংকলনগ্রস্থ। 


পুধিপরিচয় প্রথম খণ্ড 
দ্বিতীয় খণ্ড ১৫০০ 


বিশ্বভারতী-সংগ্রহের সর্সমেত ৬০০০ পুঁথির মধ্যে 
প্রতি ৫০০ পুঁথির বিবরণ-সম্থলিত এক একখানি 
খণ্ড প্রকাশ করিবার পরিকল্পনা অন্সারে মুভ্রিত। 


১০৪০৩ 


সি ২ ্ ১) 


৯৫ 
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ভরত নাট্যম! কথাটা শোনামাশ্রই 

্ মনে ভেসে ওঠে নৃতাচপল ছল্পণেন্ন 

বীজ 
বিচরণশীল দেবদেশীদের প্রণয়লীলান্ধ 

কোমল মধুর প্রকাশ ভঙ্গিমা। 

বিষয়বস্তর মৌলিকতাম্ব বিশিষ্ট, 

অধুনা পৃথিবী বিধ্যাত ভারতীয় ঞ্রুপদী 

নৃত্যকলা, দেশের বহুবিচিত্র লোকনৃত্য 

থেকেই প্রথমে উদ্ভূত হয়েছিল । 


সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও শিল্পকলার বিভিন্নতা 
সত্বেও এই নৃত্যকলা ভাল্পতের দিকে দিকে 
আজ ব্যাপকভাবে সমাদৃত, আর তা সম্ভব 
হয়েছে আমাদের রেলপথের শাখাপ্রশাধার 
বিপুল বিস্তুতিতে। ৫ 


ি 
৮ 
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এ ২৮ শ্পাপীশিপরসাশী? শি গত 
॥ 
4 ২ সু নকল 
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নি 


্ ) প্র 
৯৮2 ক ৯১3 শ 
রি ঘা 
চে চা চে ও রর ৪ 
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৩০ বৎসরের ল্যাম্প-উৎপাদন অভিজ্ঞতায় সম্বন্ধ 


ঘি বেঙ্গল ইলেক্ট্রিক ল্যাম্প রা লিঃ 
৭ঃ ওল্ড ফোর্ট হাউস ছ্রাট, কলিকাতা 
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আপনার মোটর গাড়ীর জন্য 
কেন এক্সাইড ব্যাটারী কিনবেন__ 


১। ব্যাটারীগুলি মোটা শক্ত রবারের আধারে এমনভাবে তৈরী যে খারাপ রাস্তাতেও ক্রমাগত 
ধান্ধ1 সহা করতে সমর্থ । 


২। (1১০£1০ ) সেপারেটারগুলি নিজম্ব কারখানায় বিশেষ গ্ুণসম্পন্ন উপাদানে নিগিত, 
ব্যাটারীর শক্তি এবং আমু বাড়িয়ে দিতে এরা যথেষ্ট সাহায্য করে । 


৩। প্লেটগুলি বহু উপাদানের সংমিশ্রণে বিশেষভাবে প্রস্তত। তাই প্লেটগাঁল দীর্ঘস্থায়ী হয়। 
৪। ব্যাটারীগুলি প্রতিটি পধায়ে সতর্ক পরীক্ষ। নিরীক্গ!র মধ্য দিয়ে তৈবী হয়। 
বাংলা, বিহার ও উড়িগ্ঠার প্রধান সাভিস এজেন্ট-- 


হাওড়। মোটর কোম্পানী 


প্রাইভেট লিমিটেড 


১৬ রাজেন্দ্রনাথ যুখাজি রোড 
কলিকাতা-১ 


্পাশিস্িপশিপপীপপীপিপীসিসিট 











858৩6 










জীন্ঢনক্স প্রতিটি অগ্ু পন্মমাঞ্ু 
মটন্লাঢেজক্প নত চ্ছঢন্দ আবতিত॥ ভান্মই 
ছুঢন্দক্প লীলায় আকাঢশ নও লাঢগ* পুথিন্বীতেত জানে 
হ্যামলিমান্সপ ০জায্মান্প»$মান্ুতষন্ধী সন ওঢেটে সুচব্রন্প বাংকক্ম । 





& যুঢডগ জুগে স্ুচব্রন্প মাক্সাজাচল মান্ুচষন্ত জীবচেন সামান্ত পত্র লিবিরো 
সুহুর্তদী হচক্প উচ্েচছে অপামান্* ন্মপম্ম 5গচছ্ছ চিরদিচল্দন্ সচিত্র সুল) 
জন্য -..-.. ভালিক পা$2 

| | টি 7 ছয়। 
ুুনিক্বাচিত বাগ যগ্িষ্ক একসান্ঞ পক্স্িতেশব্চ- | 


& ট্লোলিফোন £ ২৩.২৯২৯৯-( 
ডোয়ার্কিন এ হন, ও্রাত্ডেউ লি লাই এসপ্রাচেত ইউ কলিকাতা“, 
০ 2০:52 5 তত 2 8১ 


টি শত পপ শী শী শক পা িশশশিশিিতাশী শীিপপীপীপসপী ৭ পপীপীশিশিকি ১ 
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শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 
রবীন্দ্রজীবনী 


এখন চারটি খণ্ডই পাওয়া যায় 


রবীন্দ্রনাথের স্ত্রদীর্ঘ জীবনের যাবতীয় ঘটনা ও রচনার 
তথ্যসমৃদ্ধ বিস্তারিত বিবরণ চারটি পর্বে বিভক্ত হয়ে এই 
চারটি খণ্ডে লিপিবদ্ধ আছে। 
প্রথম খণ্ড 

১২৬৮-১৩০৮ ।  ১৮৬১-১৯০১ ॥ মুল্য ১৫ 


দ্বিতীয় খণ্ড 

১৩০৮-১৩২৫ । ১৯০১-১৯১৮ ॥ মুল ১৫৯ 
তৃতীয় খণ্ড 

১৩২৫-১৩৪১ । ১৯১৮-১৯৩৪ ॥ মুল্য ১৫২ 


চতুর্থ খণ্ড 
১৩৪১-১৩৪৮ | ১৯৩৪-১৯৪১ ॥ মূল্য ১০২ 
প্রথম তিনটি খণ্ড সংশোধিত সংযোজিত পরিবর্ধিত পুনমুদ্দ্িণ। 


রবীন্দ্রজিজ্ঞাতুদের পক্ষে অপরিহাধ গ্রন্থ 


সম্প্রতি পুনরমুত্রিত হয়েছে 


রবীন্দ্র জীবন কথ। 





শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত এই বইটি চার খণ্ডে মুদ্রিত 
বিরাট রবীন্দ্রজীবনীর সংক্ষেপকৃত সংস্করণ নয়-_এটা একটা 
নূতন বই। প্রথমত, চলতি ভাষায় লেখা, এবং দ্বিতীয়ত, 
সন-তারিখ-পাদটাকায় ভারাক্রান্ত নয়। 

মূল্য ৬২ টাকা, বোর্ড বাঁধাই ৮* টাকা। 


বিশ্বভারতী 


৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭ 











০০২৯০ 
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রবীন্দ্রশতবাধিকীতে প্রকাশিত বিশিষ্ট শ্রদ্ধাগুলি-গ্রন্ 
রবিচ্ছবি || প্রীগ্রভাতন্দ্র গুপ্ত ৬*০০ 


ডাঃ বিধানচন্দ্র বায় ॥ তোমার লেখ “রবিচ্ছবি” বইখানা আমি পড়েছি । বিধান-সংসদে আমার 
বক্তৃতায় বইটি থেকে কোনো কোনে! অংশ উদ্ধতও করেছি । বেশ লেখা হয়েছে। 

প্রতিম! দেবী ॥ আপনার বইখানি (রবিচ্ছবি) পেয়ে খুশি হলুম। এর সমস্তই স্ন্দ্রভাবে 
স্থগ্রথিত হয়েছে । আমি পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছি এবং সকলেই পাবেন বলে মনে হয়। 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ বহু তথ্য ও তত্ব পেন্সেছি। ভালে! লেগেছে। 

অধ্যাপক ডঃ সুকুমার দেন ॥ আপনার পরবিচ্ছবি আমি ইজিমধ্যে বার-ছুয়েক পড়েছি। খুব 
ভাল লাগল । রবীন্দ্রনাথ মানুষটি কেমন ছিলেন এবং তার সামিধ্যেব স্থগন্ধ কেমন বইত তার 
ব্শে একটুখানি পরিচয় আপনার লেখায় পেলুম। 

সজনীকান্ত দাস॥ বহু বিচিত্র তথ্য চমৎকার শৃঙ্খলার সহিত প্রদত্ত হইয়াছে । 


গীতবিতান পত্রিকা || সম্পাদক ॥ অীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত 
রবীন্রশতবাধিকী জয়ন্তী সংখ্য। রি 


"প্রায় সাড়ে তিনশত পৃষ্ঠার এই জয়ন্তী সংকলনটিতে বিশ্বকবি সম্পর্কে শুধু নৃতন তথ্যই পরিবেশিত 
হয়নি, পরস্ত বহুমুখী রবীন্দপ্রতিভার একাধিক স্যটিধারার নৃতন দৃষ্টিভঙ্গীসম্বলিত ব্যাপক আলোচনা 
এতে রয়েছে ।"."প্রথমভাগে সম্গিবিষ্ট করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সংগীত, নৃত্য, নাট্য সম্পকিত 
আলোচন|। আর ছিতীয় ভাগে রয়েছে প্রধানত রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন সম্ন্ধে তথখামূলক 
স্থৃতিকথ11**রবীন্দ্রশতাবীপুতিতে এমন একটি সার্থক স্মারকগ্রস্থ জাতিকে উপহার দেওয়ায়-".আমরা 
অভিনন্দন জানাবো । ঘরে বাইরের যে কোন শিক্ষা ও সংস্কৃতিকেন্দ্রে এর যথোচিত সমাদর না হয়ে 
পারে না।”-_দৈনিক বন্ুমতী 
“গীতবিতান পত্রিকায় এমন লেখা বেরিয়েছে যেগুলি বহুদিন ধরে রবীন্দ্র-গবেষকদের কাজে লাগবে ।” 
-কালিদ।স নাগ 


গীতবিতান ২৫বি শ্যামা প্রসাঁদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা ২৫ 








২১ 
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পরম্পরায় চলেছে কূপের সাধনা! কেশের পরিচর্যা বিশেষ কবে 
নারী জাতির । বর্তমান যুগে ও চলেছে সেই ন।রীর দপেব 
আরাধন। । এ আরাধনায় নারী তার আলুলাধিত কেশকে শ্মররভিত ও 
শ্রীমপ্তিত করে তুলবে--। 
কিং কোর 'আিকা। হেয়ার অয়েল'ব্যবহার করে এ যুগের নারী। রূপের 
সাধনায় আরও অপরূপ হয়ে উঠবে। 





0710৮ 
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শ্ পত কারক কিছ এও কোহকরিকা- 





বিষয়সুচী 


ছন্দ-কণিক 
মানুষ ও বিশ্বজগৎ 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে 


রবীন্দ্রবিকাশে পরিজন ও পরিবেশ 


আনন্দবর্ধন ও রসপ্রস্থান 


কোম্পানির আমলে বাংলা ভাষা 


ভারতবর্ষায় সভা 


শতবাধিক শ্রদ্ধাগুলি ' রবীন্রপ্রসঙগ-গ্রন্থপথ্ী 


গ্রন্থপরিচয় 


স্বরলিপি : “যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল: .। 


সম্পাদকের নিবেদন 
চিত্রসুচী 
ভাবিনী 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য 
শীমূনীতিকুমার চটোপাধ্যায় 
শ্র্বকুমণর সেন 

শ্রীবিষুপদ ভ্টাচার্থ 
শ্রীশিশিরকমার দাশ 
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


গ্রীণীহাররগ্রন বায় 
শ্রীদেবীপদ ভট্রাচাধ 
শ্রীশৈলজারগুন মজুমদার 
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্দিনঈল্ন) সম্পাদক শ্রীস্থধীরঞজন দাস 


মূল্য এক টাঁকা 
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ভাবিনা 
প্রানন্দলাল বন অঙ্কিত ॥ ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯ 


পারা নঃ বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৯ সংখ্যা ১" শ্রীবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ * ১৮৮৪ শক 





ছন্দ-কণিক! 


রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর 


১ 


ডাকিল কি তবে 
মধু বাঁশরী রবে 
একেলা যবে 
বিজন নদী-পুলিনে 
ছিহু বসে। 
কেন এত ত্র! 
হল না ঘটভরা, 
মনভ্রমরা 
অজানা দূর-বিপিনে 
উড়িল সে ॥ 


ং 


ভাঁবি নব নব বাণী 
যতনে গেঁথে আনি, 
ছন্দোহার খানি 
দিব গলে। 
ভয়ে ভয়ে অবশেষে 
তোঁমার কাছে এসে 
কথা যে যায় ভেনে 
আখিজলে ॥ 
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৩ 


কোনো এক যক্ষ সে 
প্রভৃর সেবাকাজে 
প্রমাদ ঘটাইল 
উন্মনা 
তাই দেবতার শাঁপে 
অস্তগত হল 
মহিমা-সম্পদ 
যত কিছু । 
কান্তাবিরহগুরু 
ছঃখ-দিনগুলি 
বর্ধাকাল তবে 
যাপে একা 
সিদ্ধ পাদপছ্ায়! 
সীতার স্সানজলে 
পুণ্য রামগিরি আশ্রমে ॥ 


৪ 


ভেঙে ভেঙে পড়িছে পা চলে যেতে 
নব দল ধানক্ষেতে 
বসন শিশিরে ভিজিল। 
নবারুণ-রাগ গিরিশিখরে 
ঘন ছায়াময় বনের 'পরে 
কি শোভা স্জিল ॥ 


৫ 


পৌর্ণমাসী উচ্চহাসি 
কয় তারাকে, 

আজকে কেন আর দেখি নে 
পথহারাকে। 


ছন্দ-কণিকা 


ঞ্ে 


আপন দীপে অন্ধকারে 
পাঁও না বাধা, 

আমার দীপে চক্ষে লাগে 
আলোর ধাধা ॥ 


৬ 
বিশ্বের স্ষষ্টিতে 

যে বিধাতা! শিল্পী ও কবি, 
রসিকের দৃষ্টিতে 

গাঁথিছেন কাবা ও ছবি। 
তোমাদের সংসারখাঁনি 

যুগলের চিত্তের 

সংগীত-নুত্যের 

রচি দিক শিল্প ও বাণী 


৭ 


দুরের মানুষ কাছের হলেই 
নতুন প্রাণের খেলা । 

নতৃন হাওয়ায় নতুন খতৃর 
ফুলের বসায় মেলা ॥ 


৮ 


প্রাণধারণের প্রবল ইচ্ছা থেকে 

আমার বাঁধন ছাড়িয়ে থাকো যদি 
গেলেম আমি রেখে পায়ে তোমার প্রণমি নিরবধি 

বাঁচবে না কেউ নিত্যকাঁলের তরে, 

মরল যে জন ফিরবে না আর ঘরে, 
যাত্রা-অস্তে মিলবে সাগর 'পরে 

যতই দীর্ঘ হোক্‌-না ক্লান্ত নদী ॥ 
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তখন তূর্য কিংবা! রাতের তারা 
ভাঙিয়ে স্বপন চাইবে না আর ফিরে-_ 
মত্তমুখর ঝরনাজলের ধারা 
গর্জনে আর চেতন করবে কি রে, 
শ্বীতের কিংবা চৈত্রেরি পল্পবে 
নতুন খতুর বাঁতা কি আর কবে, 
অন্তবিহীন নিদ্রা কেবল রবে 
অনন্ত রাত্তিরে ॥ 


০ 


নয়ন-অতিথিরে 

শিমুল দিল ডালি 
নাসিকা-প্রতিবেশী 

তা নিয়ে দেয় গালি । 
সে জানে গুণ শুধু 

প্রমাণ হয় ভ্রাণে, 
রং যে লাগে রূপে 

সে কথা নাহি জানে ॥ 


১০ 
মোহন ক স্ররের ধারায় যখন বাঁজে 
বাহির-ভুবন তখন হারায় গহন-মাঝে। 
আকাশের বাণী ধরার ধুলার 
বিশ্ব তখন নিজেরে তুলায় 
ধরে অপরূপ নব নব কায় নবীন সাজে ॥ 


সু 
সকল প্রাণীর মধ্যে মানুধকেই মনে হত সকলের সেরা । 
ভাবার মুখরতায় তার নৈপুণা। সেই ভাষা 
চিহ্ন ও সংকেতের এমন যোগাযোগ যাতে বাঁচিয়ে রাখে 
তার ভাবনা তার বাক্য 


ছন্দ-কণিকা 


তারি পরে আপন বুদ্ধিকে সে লাশিয়ে রেখেছে, 
আপন প্রাণবায়ু খরচ করছে তাই নিয়ে । 
কেউ বা গুঞ্জরিত করছে ছুঃখের নিবিড়তা, 
কেউ বা বিশ্বসংসারে প্রচার করছে হাদয়ের মহত্ব । 
তার আয়ুর মেয়াদ অন্য প্রাণীর মতোই পরিমিত, 
তবু তার বাণী হাজার হাজার বছর প্রতিধ্বনিত হয়। 
কিন্তু হে ঝিল্লি, এর কিছুহ তোমার নেই জাঁনা। 
তোমার সুর তুমি রচনা কর প্রুতিক্ষণে নিজের জন্তেই । 
বসে বসে ভাঁবছিলেম এই-সব কৃথ।, 
তুলন! করছিলেম একের সঙ্গে আর, ক্ষতির সঙ্গে লাভ। 
এমন সময় হঠাৎ ঘনিয়ে এল কালে! মেঘ, 
মাথার উপরে ঝলসে উঠল গর্জে উঠল ঝড়, 
মেঘ-ডাকা আকাশ থেকে ঝরতে লাগল 
মোটা মোটা বৃষ্টির ফৌট! । 
চুপ করে গেল ঝিল্ির ধ্বনি । 


১২ 
সত্যকাম জীবাঁল মাতা জবালাঁকে বললেন 
প্রন্মচষ্য গ্রহণ করব, কী গোত্র আমার ?” 
তিনি বললেন, “জানি নে তাত, কী গোত্র তুমি । 
যৌবনে বুপরিচর্যাকালে তোমাকে পেয়েছি, 
তাই জানি নে তোমার গোত্র । 
জবাল। আমার নাম, তোমার নাম সত্যকাম, 
তাই বোলে! তুমি সত্যকাম জাবাল ।” 
সত্যকাম বললে হারিক্রমত গৌতমকে, 
“ভগবন, আমাকে ব্রক্মচর্ষে উপনীত করুন ।” 
তিনি বললেন, “সৌম্য, কী গোত্র তুমি ?” 
সে বললে, “আমি তা জানি নে। 
মাকে জিজ্ঞাসা করেচি, আমার গোত্র কী। 


তিনি বলেচেন, যৌবনে যখন বনুপরিচারিণী ছিলেম 
তোমাকে পেয়েছি । 
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আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাঁম, 
বোলো আমি সত্যকাম জাবাল | 
তিনি তখন বললেন, “এমন কথা অব্রাহ্ষণ বলতে পারে না । 
সত্য থেকে নেমে যাও নি তুমি। 
সমিধ আহরণ করো সৌম্য, তোমাকে উপনীত করি 1৮ 


১৩ 
আমার বাণীকে দ্রিলেম সাজ পরিয়ে 
তোমাদের বাণীর অলঙ্কারে | 
তাঁকে রেখে দিয়ে গেলেম পথের ধারে পান্থশালায়, 
নবীন পথিক তোমারি কথ! মনে করে। 
যেন সময় হলে একদিন বলতে পারে৷ 
মিটল তোমাদেরও প্রয়োজন, 
লাগল তোমাঁদেরও মনে ॥ 


ছন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধ লেখা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ দুষটান্তম্বপ্ূপ অনেকগুলি 
কবিতাকণ| রচনা করেন। কোনে! কোনে। সংস্কত ও 'প্রারুত ছন্দকে ৪ 
বাংলার ব্রপান্তরিত করেন। ক্ষেত্রবিশেষে কষেকটি বিদেশী কবিতাকে « 
বাংল! রূপ দেন। কিন্ত সাময়িক পত্রে 'প্রক।শিত 'প্রবন্গে বা “ছন্দ গ্রন্থে 
সবগুলি দৃষ্টান্ত স্থান পায় নি। ছন্দ” গ্রন্থে যেগুলি গৃহাত হয় তার 
কয়েকটি রচন] “স্ষুলিঙ্গ' কাব্যে সংকলিত হয়েছে । 

ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে রচিত আরও অনেকপ্ুলি কবিতাঁকগা এখন 
অপ্রকাশিত আছে। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পাওুলিপি থেকে ম"কলিত শুষে 
এইজাতীয় কতকগুলি দৃষ্ান্ত-কবিত। “ছন্দ গ্রন্থের দিতীয় এংককরণে 'সম্পূরণ' 
বিভাগে অচিরেই প্রকাশিত হবে । তার থেকে বাছাই-করা কয়েকটি 
রচনা প্রকশি কর। হল । 


মানুষ ও বিশ্বজগৎ 
কালিদাস ভট্টাচার্য 


নিজেকে অতি উচ্চন্তরের জীব মনে করে নাচষ যতই আত্মগ্রসাদ লাভ ককক-না কেন, এ কথা ভূললে 
চলবে ন1 যে, তার দৈনন্দিন জীধনের বেশ অনেকখানি অংশ প্ররুতির কঠোর নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। আর দশ- 
পাচট! জীবের মত মেও একট| জীব, এবং জৈবিক ব্যবহারে জী গ্রকুতির নিয়ম লঙ্ঘন করার সামর্থ্য তাঁরও 
নেই। তার ভৌতিক দেহটাও যেসব উপাদানে গঠিত তাদের ব'বহাঁব তে| আগাগোড়াই জড়প্রকুতির 
অলঙজ্ঘ্য নিয়মে পরিচালিত। 

অবশ্ঠ, এমন অনেক কাজও সে করে যা আঁপাভদুষ্টে নিছক জৈবিক প্রেরণ] -উদ্ভত বলে মনে হয় ন|। 
কত রকমের সামাজিক রীতিনীতি ধশায় আচারব্যবহার মে মেনে চলে, যাদের সঙ্গে জৈবিক প্রেরণার 
কোনে। প্রত্যক্ষ যোগ।যোগ নেই । কিন্তু যদি এই কারণে বল। হয় যে, এইখানেই মানুষের মনুয্যত্ব, এই 
একট ব্যাপারেই মানুষ অন্যান্য জীবজন্ত পশুপক্গীর অ-সমণবায়ী-_ ত1 হলে টন্তরে আমরা বলতে পারি 
যে, কথাটা] পুরোপুরি যথার্থ হল না। এইসব রীতিনীতি-আচারব্যবহারেও "স বহুলাংশে তাদের মতই 
অন্ধা। মান্তষের বৈশিষ্ট্য শপ এইটুকু যে, তার কাজকর্মের ক্ষেত্র! অনেকখানি বিভ্তৃততর। পশুপক্ষীদের 
অন্ধ কাজকর্মের কিছুট। "সাধিত হয় বিশ্তদ্ধ পদার্থ ও-রসায়নবিষ্ঘ|-মশ্মত প্রাকৃতিক নিয়মে, বাকিট1 ঘটে 
হাত সংস্কারবশে । শানষের বেলায় এ ঢূই প্রকার কাজকর্মের উপরেও আছে সামাজিক ও ধর্মীয় ক্রিয়া- 
কল।প, যেগ্তলিও সমভাবে অন্ধ । সহজ অন্করণপ্রবৃত্তি ও সাশদ[য়িক এতিহোর প্রতি স্বাভাবিক গ্রীতির 
বশেই মানুষ এইসব সামাজিক ও ধর্মীয় কাজকর্ম করে । 

ামাজিক” ও ধিীয় এই ছুটি শন্দ এখানে বেশ ব্যাপক অর্থে ই ব্যবহার করা হচ্ছে । “সামাজিক 
ঝ]জকর্ম বলতে বুঝতে হবে ব্যাবসাব!ণিজ্য-শ*ক্রান্ত এবং রাজনীতিক ও লোকহিতকর সব জাতীয় কাজ, 
এবং পরায় শবে আচারব্যবহার ছাড়াও যাঁকিছু আধ্যাত্মিক ব্যবহার সবই বুঝতে হবে। মোটকথা, 
গ্রীন আধখির| যে ত্রয়ী বাতা ও দণ্ুনীতির কথ] বলে গেছেন সেই ত্রিবিদ্য/গত অধিকাংশ কাঁজই শান্ুষ 
করে অন্ধভাবে। কেবল ইতরজন নয়, শিক্ষিত মান্য জীবনের অর্ধিকাংশ সময়েই নিছক সংস্কারবশে বা 
সহজ অন্ুকরণপ্রধৃত্তির তাড়নায় চলে । ক'জন লেক জীবনের কতখানি সময়ে ধার চিত্তে চিন্তা ক'রে 
কাজ করে? 

একেবারেই যে করে না, তা অবশ্ত নয়। কিছু কাজ সে কয়ে ধীর চিত্তে এবং নিজেকে মংঘত রেখে । 
কিন্ত এই আত্মসংযম ও স্বরুত কাধের ফলাফল অন্রধাবনও কি অনেকাংশে সংস্কার ও অঙ্গকরণ প্রবৃত্তি -জনিত 
নয়? সামাজিক ও ধ্মীয় কয়েকটি মূলনীতি অদ্ধভাবে গ্রহণ করে তারই নিরিখে কি মে নিজ কর্মের 
ফলাফল বিচার করে ন।? অর্থাৎ, সাধারণ জীব হিসাবে সে যে তিমিরে পড়েছিল সেই তিমিরেই কি পড়ে 
থাকে না? অন্ধকার থেকে আলোকে আবার চেষ্টা হয়তে৷ তার আছে, কিন্তু অন্ধকার কাটিয়ে উঠতে 
পারল কৈ? সাতার যে জানে ন! সে “লোট্ুথপ্ডের মত তলিয়ে যায় ন| ঠিক, কিন্তু জলের মধ্যে হাবুডুবু 
খাওয়াকে তো মাতার ক1ট| বল| চলে ন1? ইটপাটকেলে'র সহিত ডুবন্ত প্রাণীর পার্থক্য এটুকু মান্র। 
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এ যে হাবৃডুনুখাওয়া, ওটাও ঘটে স্বাভাবিক জৈবিক নিয়ষে। ইটপাটকেলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয় জড়- 
প্রকৃতির নিয়মে; সচেতন প্রাণীর কাজকর্ম জড় প্রন্কৃতির নাগালের কিছুট1 বাইরে থাকলেও আর-এক 
জাতীয় নিয়মে বাধা পড়ে, এবং তাকেই বলে জৈবিক নিয়ম । এই জৈবিক নিয়মের প্রকারভেদ ও স্তরভেদ 
থাকতে পারে, কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা-_ স্বাতত্থ্-_-বলতে যা বোঝায় তার কিছু অংশও জৈবিক 
ব্যবহারে নেই। তার কোনৌ কাজ কার্ধকারণ নিয়মের উধের্ব নয়। যেখানেই কাধকারণশৃঙ্খল। বিদ্যমান 
সেখানেই প্ররুতির একাধিপত্য। মানুষের কাজকর্মের অতি বিরাট একট1 অংশ এই কার্বকরণ-নিয়মে 
শৃঙ্খলিত। অন্থান্য প্রাণীর তুলনায় সে একটু বেশি হাবুডুবু খেতে পারে, সীমিত গণ্তির মধ্যে একটু বেশি 
হাত-পা ছড়াতে পারে, বন্দী দশাতেও একটু হাঁসতে কাঁদতে পারে-- এইটুকুই যা তার বিশেষত্ব। আর 
দশটা প্রাণীর মত সেও প্রকৃতিরাজ্যের বশঙ্বদ প্রজা । লে হয়তে! একেবারে কৃষিমজুর নয়, হয়তো উচুদরের 
অফিসর, কিন্ত সরকারি ফতোয়] মেনে চলতে সে বাধ্য । 

সামাজিক ও ধর্মীয় কয়েকট। মূলনীতি মে অন্ধভাবে স্বীকার করে নিয়েছে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে 
স্ব-সম্প্রদায়গত চিন্তাধারায় নিজ কর্মের ফলাফল অন্তধাবন করে বলে তার এইসব তথাকথিত মন্ুয়োচিত 
কাঁজকর্মও প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা । 

প্রশ্ন হতে পারে_-সে কি সর্দদাই এইভাবে কয়েকটা মূলনীতি মেনে নেয়, সদাই কি প্রচলিত পথে 
ফলাফল চিন্ত! করে? ইতিহাস কি সাক্ষ্য দের না যে, বহুবার মে মূলনীতি ও চিরাচরিত চিন্তাধার|র 
বিরুদ্ধেই বিভ্রোহ ঘোষণা করেছে? তাই যদি হয়, তা হলে তো! আর সে সম্পর্ণকূপে প্রকৃতির আয়ত্ত 
হল না। 

উত্তরে আমর। বলতে পাৰি যে, এই ধরণের বিদোহের অধিকাংশ স্থলেই থাকে অন্য কয়েকট। সমান্তর[ল 
(ব| বিকল্প) মূলনীতি ও চিন্তাধারার স্বীকৃতি, এবং এ স্বীরুতিও থাকে সমভাবে অন্ধ । আঁর সে যখন 
সদর্পে ঘোষণা করে যে, সে কোনে! মূলনীতি বা কোনে| প্রচলিত চিন্তাধার! মেনে ন| নিয়ে শুধু নিজ 
প্রত্যয়ের উপর নিরর করেছে, তখনও কি আমরা বলতে পারি না যে সেই প্রত্যয়গ্ুলিও একান্তভাবে 
প্রকৃতিদত্ত? প্রত্যয়গুলি আসে কোথা হতে? বহিঃসংস|রের সহিত স্বাভাবিক আদ'নপ্রদানে ফলেই-- 
এবং ক্রমবিবর্তনের নিয়ম অন্তপারেই--কি এই প্রত্যয়গুলি জন্মে নি? পারিপার্ধিক এবং নিঙ্গের ধাতৃগত 
বৈশিষ্ট্যের মিলনেই যদি প্রত্যয়গুলি জন্মলাভ করে থাকে, ত। হলে কাথকারণ-নিয়মের বধন থেকে মুক্তি 
পাওয়া গেল কিরূপে? 


এ কথা বলতে চাই না যে, মানুষ সত্যই পুরোপুরি প্ররুতির দাস। আশার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে "সবার 
উপরে মানুষ সত) এই তত্ব অতি শহজে স্থাপন কর। যাবে না। হতে পারে, মানুষের স্থান বিশ্বচরচরের 
সমস্ত অচেতন পদার্থ ও সমস্ত সচেতন জীবের উপের্ব, কিন্ত এতে প্রমাণিত হয় ন] যে, তার স্থান প্ররতি- 
রাজোর বাইরে । অবিরাম হাবুডু4ুখাওয়া, একটু হাত-প। ছড়িয়ে বসার ক্ষমতা, প্রচলিত রীতিনীতির 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, নিজ প্রত্যয়ের উপর নিভর-_- এসবের কোনোটাই তার স্বাতন্থ্য প্রমাণ করতে পারে না। 

এ দিক দিয়ে প্রাচীন চার্ধাকমতাবলঘ্ী ও আঁুরনক মেটিবিয়ালিস্ট, ঠিক কথাই বলেছেন। এঁরা কেউই 
মান্থষের অভিনবত্ব অস্বীকার করেন নি। কিন্ত সকলেই একবাক্যে বলেছেন, এই অভিনবত্থ জন্মলাভ 


মানুষ ও বিশ্বজগৎ ৯ 


করেছে প্রকৃতির ক্রোড়েই, এবং প্রক্ৃৃতিরই কার্ধকারণ-নিয়মে। জননীর স্েহলালিত শিশুর স্বাধীনতা 
কোথায়? জননীর মধাদাকে সে অতিক্রম করবে কিরূপে ? 

প্রকৃতির পুজারী বৈজ্ঞানিক এইজন্য মান্থষের কোনে৷ রাজকীয় মধাদ| স্বীকার করেন ন|। এই মর্যাদা 
ধার] দিতে চান তার। মনিষকে বসান বিশ্বজগতের একেবারে কেন্দ্রস্থলে । তাদের সমস্ত চিন্তাধারা, যা 
কিছু বক্তব্য এবং যা-কিছু কৃত্য সবই মানবকেন্দ্রিক। আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক__ এবং এই বৈজ্ঞানিকদের 
পদাস্কানুসারী একদল দার্শনিক ও সমাজসংক্গারক- কিন্তু এই মানবকেন্তিকতার ঘোরতম বিরোধী । তীর! 
মনে করেন যে মানুষ আপনাকে বিশবস্থষ্টির কেন্দ্রস্থলে বসিয়েই নিজেব সর্বনাশ ডেকে এনেছে । নিঃশীম 
বিশ্বজগতের অগণিত গ্রহতারকার মধ্যে পৃথিবী একটিমাত্র নগণ) এহ, এব এই পৃথিবীবাশী অগণিত পশ্ব- 
পক্ষীকীটাদির মধ্যে মানুষ মাত্র একপ্রকারের জীব। কী অসিকারবলে সে আপনাকে জগতের ভারকেন্্ররূপে 
আত্মপরিচয় দেয়? তা ছাড়া, কোটি কোটি বৎসর পূর্বে স্থষ্ট-- হয়তো! ব| অনাদি-_ এই ব্রহ্গাণ্ডের ইতিহাসে 
পৃথিবীর জন্ম হয়েছে এই সেদিন, এবং তারও অনেক পরে জন্মল।ভ করেছে মান্থিদ। কী রাজিশক ললাটে 
ধারণ করে সে মর্তে অবতীর্ণ হল যে সে দন্ভভরে এক। গিয়ে বসবে জগদীশ্বরের পাদপীঠতলে, বিশ্বসভার 
কেন্দ্াীসনে ? 

এই কারণেই বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানপন্থী আধুনিকের দল এতকাল-প্রচলিত আপামর সাধারণ -স্বীকৃত 
মানবকেন্দ্রিকতার মূলো্সাদনে এত সচেষ্ট। বিশ্বজগতের সঠিক ভারকেন্দ্রটি নির্দেশ করে তার। য1-কিছু 
মানবকেন্দ্িক শাশ্প ও বিছ্য। এতকাল ধরে গড়ে উঠেছে তার সমস্তটাই “ঢেলে মাজ!তে” আরন্ত করেছেন। 
এই আমূলস-্গারে তার। অনেকখানি কৃতকাধতাও লাভ করেছেন। 
স্‌ 
কিন্ত “আজগুবি ছুনিয়ার খেল। হল এই যে, যে মানবকেন্ত্রিকতাঁকে নিঃসার ভ্রান্তি বলে উড়িয়ে দেবার 
চে্ট| চলেছে তাকে মিথ্য। বলে জানার পরও মানুষ তার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারে না। মিথ্যার প্রতি 
মোহ থাক] ব্যাপারটা কিছু আজগুবি নয়__ হয়তো! “মোহ” শব্দটর অর্থই হল মিথ্যার প্রতি অযৌক্তিক 
আসক্তি । প্রকৃত আজগুবি ব্যাপার ঘটে তখনই যখন সেই মিথ্যার মিথ্যাত্ব ধর! পড়া সকেও, এবং এ 
মিথ্যাত্বধারণ| সাধনাপুষ্ট হুওয়! সত্বেও, মোহ কাঁটে না। শানবকেন্দ্িকতার প্রতি মেহ ঘে আমাদের 
কাটে নি, তার প্রমাণ আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মেই উদগ্র ভাবে ফুটে ওঠে । ক'জন লোক, ক'জন 
বিজ্ঞানীই বা, বৈদান্তিক জীবনুক্তের মত নিজেকে ব্যাপক বিশ্বে বিলীন করে দিতে পেরেছেন? যদিব। 
এই আত্মবিলোপ সম্ভব হয়, তা হলেও প্রশ্ন থেকে যায়-_ এঁদের মধ্যে ক'জনই ব| মানবগগীতি হতে 
মুক্তি পেয়েছেন? আত্মভোল। বড় বড় বৈজ্ঞানিকও কি পদে পদে মানবগ্রীতির পরিচয় দেন ন|? আত্মগ্রীতি 
হতে মুক্তিলাভ সম্ভবপর হলেও মানবগ্রীতি হতে মুক্তিলাভ দুঃসাধ্য, হয়তে! অসাধ্য। কারণ, মানুষকে 
তার উচ্চাসন থেকে নামিয়ে আনার অর্থই হল ধর্মশীতি রাজনীতি প্রভৃতিতে জলাঞ্জলি দেওয়]। 
ক'জন তা করতে পেরেছেন? আধুনিক বিজ্ঞানপন্থীর! ধর্মনীতি রাজনীতি ও সমাজশীতিকে ঢেলে 
সাজাচ্ছেন, এ কথ। ঠিক; কিন্ত তারা তো! এই বিদ্যাগুলি নস্যাৎ করেন নি-_তীরা যে কাজে ব্রতী সেটা 
হল এই বিদ্যাগুলির নৃতন রূপায়ণ। কিন্তু নব-রূপায়িত বিছ্যাগুলিও কি মানবকল্যাণমুখী নয়? অথবা, 
কল্যাণ-অকল্যাণের কথা ছেড়ে দিলেও, এগুলি কি মানবীয় ব্যবহারের বিজ্ঞান নয়) বিশ্বনিখিলের 

২ 


১০ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


পটভূমিতে মাুষ যদি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট -সমান হয়, তা হলে তার ব্যবহার নিয়ে, তার কল্যাণের জন্য 
শাশ্বরচনার কী প্রয়োজন? যদি বল মাঘ তো! তার সগোত্র জীবের ব্যবহার ও তাদের কল্যাণের কথা 
চিন্ত| করবেই, ত। হলে বলব, মানবকেন্দিকতার মোহ তে| ক।টয়ে উঠতে পারলে ন| | 

মানবকেন্দ্রিকতার প্রতি এই মোহ কেন কাটানে| যায় না? নানাবিধ মোহমুদগর প্রচীন আধখষিরা 
আমাদের দিয়ে গেছেন। কিন্তু মান্বকেন্দ্রিকতার কোনে| মোহমুদগর আছে কি? যদি না থাকে, ত| হলে 
বুঝতে হবে এ জিনিমটার মূল বহুদূর প্রসারিত | 

আপাত-অকাট্য যুক্তিতর্ক দিয়ে যদি প্রমাণ করে দিই অমুক জিনিসট1 ভূল, অথচ তংসত্বেও যদি ভূলট] 
কিছুতেই দূর হতে ন! চায়, ত। হলে সেই পরিস্থিতির ছু রকম ব্যাখ্যা সম্ভব : 

১. ভুলের কারণট| বুঝতে পারি, এটাও বুঝি যে, কারণট] দূর হওয়| উচিত; অথচ বেশ উপলদ্ধি 
করতে পারি যে, আমার পক্ষে এই কাঁরণট| এখনই ছু হাত দিয়ে সরিয়ে দেওয়| সম্ভব হচ্ছে না। কারণটা 
কোনো-এক সময়ে দূর হয়ে যাবে, এ বিশ্বাস আমার থাকে, এবং সেইজন্ই যে ক্ষেত্রে বাস্তব অপসারণ 
কোনে! ভাবেই সম্ভবপর বলে মনে হয় না সে ক্ষেত্রেও এ কারণের অপসারণ আমরা কল্পনায় সম্ভব করে 
তুলি। একট] দৃষ্টান্ত ধর| যাক। স্যকে যে আকারে প্রত্যক্ষ করি আসল স্ব তার চেয়ে বহুগুণ বড়, 
ছোট স্থয মিথ্য।_ এ জ্ঞান থাক সত্বেও ছোট স্য -্রান্তি কিছুতেই দূর হয় না। তার কারণ, সূর্য ও 
আমার মধ্যে যে দুরের বাবধান সেট। আমি দূর করতে পারছি না। কেবল এখন পারছি না তা নয়, 
বাস্তবে এই দূরত্্ যে ধাঁ ভাবে অপমারিত হবে তাও জানি ন|। কিন্ত এই দুরত্বাপমারণ আমি কল্পন| 
করতে পারি, এব, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে, যদি কোনে| দিন এই কল্পন| সত্যায়িত হয় তা হলে আমি 
সূর্যকে তার বিরটপ্পেই দেখতে পাব । 

২. কিন্ত যে ক্ষেত্রে ভুলের কারণটাই জানতে পারি ন|, অথবা সেই কারণের অপসারণ কল্পনায় 
আনতে পারি ন।, সে ক্ষেত্রে বলতে হবে ভুল আমার হয়ই নি। য| দেখছিলাম তা ঠিকই ছিল। 
প্রতিপক্ষই দছুর্চেছ্য মুক্তিজাল বিস্তার করে আমাকে বিভ্রান্ত করেছে। তখন স্বভাবতই আনার চে! 
হবে কি করে এ যুক্তিজল ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারি । 

এখন দেখ! যাক, মানবকেন্দ্রিকত যদি মিথ্যাই হয তাঁকে সতা বলে ধরে নিয়েছিলাম কি কারণে, 
এবং সেই কাঁরণ দুর করা সম্ভব কি ন|। যদি প্রতিপক্ষ সেই কারণ দেখাতে না পারেন, অথব| যদি 
কল্পনাবিলাসেও সেই কারণ দূর করতে ন| পারি, ত। হলে বলতে হবে প্রতিপক্ষই ভ্রান্ত, এবং তার 
যুক্তিজালে কোথা কোনে! ছিদ্র আছে। 

সব চেয়ে আশ্চর্দের কথ| এই যে, বিজ্ঞানীর! এই কারণ কোথায়ও নির্দেশ করেন নি। বিপুলায়তন 
বিজ্ঞানসাহিত্যে কোথাও কোনে! উল্লেখ নেই কেন আমর! মানুষকে বিশ্বজগতের কেন্ধস্থলে বসিয়েছিলাম। 
বড়জোর তীরা এই কথা বলেন, মাছুম নিজেকে বড় করে দেখেছে বলে এই ভুল করেছে। কিন্তু এটা 
কোনে| উত্তর হল ন|। নিজেকে এই ভাবে বড় করে দেখার নামই তো! হচ্ছে মানবকেন্দ্রিকতা, এট! তো 
আর মানবকেন্ধিকতা-প্রতীতির কারণ নয়। “ক*ই “কার কারণ হতে পারে নাঁ। যদি বা তাই হয়, 
তা হলেও প্রশ্ন থেকে যায় এটা যে একট] দোষ, তা বুঝব কোন্‌ উপায়ে? আর, যদিবা দৌষ হয়, দূর 
করব কী ভাবে? বিজ্ঞানের দিক থেকে এসব প্রশ্রের উত্তর আসে নি। তারা শুধু উচ্চ মিনার হতে 


মানুষ ও বিশ্বলগং ১৬ 


স্বউচ্চ রবে ঘোষণাই করে গেছেন--হে অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা জান না যে, তোমর। বিপুল বিশ্বের 
-_ অপীম অমুতভাগ্ডের__ কণ! মাত্র; তোমর| এই বিশ্বের ভাঁরকেন্ত্র হতে পার না। 

শুধু ঘোষণী--তা যতই উচ্চক্ঠ হোক-না! কেন-_ কখনোই প্রমাণপদবী লাভ করে না। বিজ্ঞানীরা 
হয়তো দাবি করবেন, তার! তে৷ চিরশ্রদ্ধিত মানবিক বিদ্যাগুলির আমূল সংগ্কারে সক্ষম হয়েছেন, এবং 
সংস্কার সাধিত হয়েছে তো বিশ্বকেন্দ্রিক দৃষ্টিতে । টন্তরে আমর! বলব, শক্গম তারা হয়েছেন ঠিক, কিন্ত 
একট! অপ্রমাণ-স্থত্রের ভিত্তিতে একট] সমগ্র শাস্ত্র রচন| করলেই কি সেই শান্স প্রামাণা ল।ভ করে? 

মোট কথা এই ষে, বিজ্ঞানপন্থীরা কিছুতেই দেখাতে পারবেন না নে ম'ন্বকেন্দ্িকতায় বিশাস একট। 
অন্ধ কুসংস্কার । এই বিরাট বিশ্বসংসারের বাসিন্দ। “আমি”বূপ মাগ্রষটি ক্ষুদ্রদপি ক্ষুদ্র কীটতুল্য হতে পারি, 
কিন্ত তবু কেন আশার সব চিন্তা সব কৃত্য আমার শত বিরু' (চট্ট! সত্বেও সেই আমি-কেন্তরটির চারি ধারে 
আবতিত হয়? কুসংঞ্কার তাকেই বল! যেতে পারে যার থেকে অন্তত কল্পনয মুক্তি শাওয়। সম্ভব । কিন্ত 
আমি কি কখনও উপলদ্ধি করতে পারি যে, আমি অথব| আমারই সহিত অঙ্গাঙ্গিভবে সম্পৃক্ত যেসব 
মানুষ রয়েছে, আমার কাজকর্ম আমার চিন্তাধারা এদেরই কেন্দ্র করে ঘূর্ণীপাক খায় লা? মহাজানী বৈজ্ঞানিক 
ও দর্শনিকের! হয়তে! কিছুকাল আত্মবিস্থৃত হয়ে থাকতে পারেন, হয়তে। ব| ক্ষণেকের তরে মানবগ্গীতি পরিহার 
করে বিশ্বচরাচরের একান্ত-আপন মৃতিটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কিন্তু এ অচিরকালস্থায়ী সমাধিদশার 
পরেই আসে ব্যুখান, অর্থাৎ সাধারণ দেনন্দিন জীবনধার], এবং সে অবস্থায় আবার ফিরে আসে ক্ষণিকবিস্ৃত 
সেই আত্মগ্রীতি ও মানবগ্রীতি। শুধু ফিরে আপে বললে যথেষ্ট হবে ন।__ ব্যুখানদশায় এই মহাজ্ঞানী 
ব্যক্তিরা এ ক্ষণাম্বাদিত বিশ্বমৃত্তিটাকে মানবকল্যাণেই ব্যবহার করে থাকেন। যে মনৌভাব প্রবৃত্তি বা 
চিন্তাধারা হতে চিরন্তন মুক্তি কল্পনাও কর] যায় না, তাকে অন্বসংস্কার বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্ট। মূর্খতারই 
পরিচায়ক । 

যেহেতু মানবকেন্দ্রিকত৷ হতে মুক্তিলাভ অকল্পনীয়, অর্থাৎ, যেহেতু একে মিথ্য! ব্ললেও দৌষ ঠিক 
কোথায় তা দেখানে! অসম্ভব, অতএব মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানীরা জেনে রাখুন যে তাদেরই যুক্তিজ্খলে কোথাও 
কোনে! ফাকি আছে। 


এ কথা! বলতে চাইছি না যে, অতএব মানবকেন্দ্রিকত| একট! প্রম!ণসিদ্ধ তত । আমাদের বক্তব্য শুধু 
এইটুকু যে, অপ্রমাঁণ আখ্য| দিয়ে একে উড়িয়ে দেওয়| চলবে ন1। মনে রাখতে হবে, বিশ্বকেন্দ্রিকতার 
ক্ষেত্রেও এ একই কথ! প্রযোজ্য । বিশ্বকেন্দ্রিকতা! অপ্রমাণ__ এমন কথ! বলবার ছুঃসাহগ আধুনিক কালে 
বোধ হয় কারও হবে না; কিন্তু, তাই বলে, এটা যে প্রমাণসিদ্ধ অথবা! অবশ্ঠস্বীকাধ₹_ এমন কথ! ব্লারও 
যুক্তি নেই। মানবকেন্দ্রিকতা ও বিশ্বকেন্দ্রিকত| উভয়েই প্রমাণ-অপ্রমাণ গোঠীর বাইরে ছুটো বিভিন্ন পণ্ট,লেট, 
যার প্রত্যেকটা র দৃষ্টিকোণ থেকে স্থসমগ্জস মতবাদ গড়ে তোল। যাঁয়। 

বিজ্ঞান বিশ্বকেন্দ্রিকতা-বূপ পস্ট,লেটটি গ্রহণ করে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে একট! মতবাদ গড়ে তুলেছে, এই 
জোরে সে এই পল্ট,লেটটির মহিমা প্রচার করে বেড়ায়। পন্টলেটটিকে সে প্রমাণপদবীতে উন্নীত করতে 
পারেনি। পারত যদি সে দেখাত যে, মানবকেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে বিশ্বজগৎ সঙ্থন্ধে আর-একট|। বে আধ্যাত্মিক 
মতবাদ অনাদিকাল থেকে চলে আসছে তার মধ্যে বড় বড় ভুল আছে। তা কিন্তসে দ্রেখায় নি। সে 


১২ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


শুধু বলে চলেছে যে আধ্যাত্মিক মতবাদ, বা তার ভিত্তিম্বরূপ যে মানবকেন্দ্রিকতা, তা তার কাছে একাস্ত 
অবোধ্য। এটাও যে একট। চলনসই পণট,.লেট নয়, এট। সে কোনোদিনই দেখায় নি, দেখাতে পারেও ন|। 
অনাদিকাল থেকে শুরু করে সেদিন পর্দন্ত মানবকেন্ত্রিকতাই ছিল সব সভ্যতা সব সংস্কৃতির মূল পন্টলেট। 
এমনকি, সাম্প্রতিক কালেও ইওরোপ ও মাক্কিন ভূখণ্ডে বেশ একদল প্রতিপত্তিশালী দার্শনিক ও সাহিত্যিক 
বিজ্ঞানের হিমশীতল নিশ্রাণত| ও চরম মানব-উপেক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোঁষধণ| করে বহুনিন্দিত ও আজিকার 
সভ্যসমাজে প্রায়-অপাঙ্ক্রেয় মনিবকেন্দ্রিক সংস্কৃতিরই পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছেন। হয়তো বা পর 
পর ছুট বিশ্বধবংসী বৃদ্ধের প্রতিক্রিয়। এই পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহায়ত| করেছে। বিজ্ঞানীর স্পর্ঘিত বিবকেন্দ্রিক 
মনোভাব এই ছুট! যুদ্ধের ফলে আজ কিছুট| হতমান | উনবিংশ শতাব্দীর উন্নাসিক তরুণ বিজ্ঞান হয়তে| আজ 
প্রবীণতার ভারে ক্রিষ্ট। তার মুখ থেকে আজ তাই শুধু এই একটি কথা শুনতে পাচ্ছি--আমি তোমাদের 
মানবকেন্দ্িকতা বুঝতে পারি ন|। উনবিংশ শতকের স্পর্ধিত নশ্ত/করণের ভূমিক এখন অনেকটা? স্ান। 

পক্ষান্তরে, অমিতবিক্রম বিজ্ঞানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানবকেক্দিকতাবাদও আজ যথেষ্ট সংযত ও আত্ম 
সচেতন। বিজ্ঞানের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার ূপ সে দেখেছে, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে তার দ।নবীয় শন্তি, 
তার অপরিমিত প্রতাপ ও প্রতিপত্তি। তাই বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে সে যে কথ| বলতে চায় ত1 বলতে শিখেছে 
অতি সাবধানে, আটঘাট বেঁধে। বিশ্বকেন্দ্িকতাও যে একট] চলনমই পন্ট,লেট হতে পারে, এ কথা সে 
অস্বীকার করে না, করবার ভরপাও পায় না। সে শুধুবলে, এ পম্টলেটট! এবং ওর ভিত্তিতে গড়ে ওঠ! 
বিজ্ঞানরূপ ইমারতট]| কেবলই ইট-পাথরে তৈরি, বড় নিশ্রাণ এবং মানুষম্পর্শবিহীনত|য় বড়ই কুংসিত। 
অর্থাঙ, মনবিকতাবাদীর। অতি সাবধানে মানুষ ও জগতের একজাতীয় তুলনামূলক মূল্যায়ন করে অগ্রসর 
হয়েছেন। 

ম[নবিকতাবাদী মানবপূজারী, এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্বপূজারী। কি বুদ্ধির প্রাথধে, কি মংগঠনের কৃতিত্বে, 
এরা কেউ কারও পিছনে দীর্ঘকাল পড়ে থাকেন ন।। ভিন্ন ভিন্ন পন্ট,লেট মেনে নিয়ে, ভিন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে 
এর! বিশ্বজগৎ ও মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখেছেন, এদের তুলন।যূলক মূল্যায়ন করেছেন 
ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে । পরস্পরের প্রতি উপেক্ষা বা অহ্য়া পোষণ করলেও, তৃতীয় কোনো বিচারকের 
দৃষ্টিতে এদের মধ্যে কোনে। তরতমভাব ধরা পড়ে না। উভয়েই মমব্লবান ও সমান কৃতী। পার্থক্য 
শুধু মূলগত দৃষ্ঠিকোঁণে, স্বীকুত পস্ট,লেটে । 


কিন্ত মৌগল-পাঠানের এই বন্দে আমর। কোন্‌ পক্ষ অবলম্বন করব? ছুটা! দৃষ্টিকোণই তো৷ আমরা একসঙ্গে 
মানতে পারি ন।। আমাদের তে। কোনে|-এক পক্ষ সমর্থন করতে হবে। একটা সহ্জ দৃষ্টান্ত ধরে অগ্রসর 
হওয়া যাক । 

শিল্পকলার বিচাঁরে দেখ! যায় একই শিশ্পকৃতি একজনের কাছে সুন্দর বলে মনে হয়, অপরের কাছে মনে 
হয় কুৎসিত । এর জন্য যদি কেউ বলেন যে, অতএব কারও বিচারই চরমসত্যজ্ঞাপক নয়, প্রত্যেকেই নিজ 
নিজ অভিরুচি অনুযায়ী বিচার করে__- তা হলে বলতে হবে যে, সমস্ত শিল্পকলা, তথা শিল্পকলা-বিচার, হল 
আগাগোড়। মিথ্যার বেপাতি। শিক্পকলা এবং শিক্পকল।-বিচার অবশ্যই মানিবকেন্দ্রিক, এবং যেহেতু এর 


মানুষ ও বিশ্বজগৎ ১৩ 


আগাগোড়াই মিথা, অতএব মানবকেক্সিকতা| ব্যাপারটাই একট বিরাট মিথা!, স্থপরিকল্নিত ধাপ্াবাজী। 
এতে আনন্দ আছে প্রচুর, কিন্তু নেই কোনে! শাশ্বতের সন্ধান। শাশ্বত সত্যের সপ্ধান মেস্ল একমাত্র 
বিজ্ঞানীর বিশ্বকেন্দ্রিক দৃষ্টিতে । এবং এ একই যুক্তিতে বলতে হয় যে, সমগ্র নীতিজগৎ এবং ম1নবকেন্দ্রিক 
সমগ্র দর্শনশান্্ও নিথ্য। | 

অথচ আবহমাঁনকাঁল ধরে মানুষ শিল্পচর্চ নীতিচর্চ| ও দর্শনচর্চ করে আঁসছে, এবং বিভিন্ন শিল্পক্ৃতি 
নৈতিক কাজকর্ম ও বিভিন্ন দার্শানক মতব|দের ভালোমন্দ সত্যাসত্য বিচার করে আস্ছে। সমস্তটাই যদি 
মিথ্যার বেসাতি ও শূন্যগর্ভ আনন্দস্থষ্টিমাত্র হয়, ত| হুলে জিজ্ঞাপ্া এই যে, বুদিমান মানুষ আজও কেন এ- 
সবের চর্চা করে ? শুধুই কি খানিকট| আনন্দ পাবার জগ্ত? প্ররুত শিল্পী ধারা, এবং ধার! ধায়িক ও দার্শনিক, 
তার! কিন্ত এসবের মধ্যে শাশ্বতের সন্ধান পেয়েছেন বলেই «বি করেন । তীর! এগুলিকে কেবল বিলাসের 
উপচারন্ধপে গ্রহণ করেন নি। তা ছাড়।, 'আর-একট] কথাও ভেবে দেখ। উচিত--এঞ্ল যদি ব! কেবল 
বিল1সসামগ্রী হয়, তা হলেও এ কথা অবশ্যন্বীকার্ধ যে, এর। যে জাতের আনন্দ স্থাষ্ট করে তা ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি- 
চরিতার্থতাজনিত আনন্দ নয়, অনেক উন্নততর । এই উন্নততরত্বের মাপকাঠি কী? এদের উচ্চজাতীয়হ কি 
শশ্বতৈর অনুসন্ধান জন্য নয়? 

প্র হতে পারে__ শিশ্নকল। দর্শন ও ধর্মনীতির রাজ্যে, যেখানে পদে পদে এত মতদ্বৈধ, সেখ|নে 
শ।শ্বতের অন্মন্ষিৎস। অংছে, এ কথা স্বীকার করি কিরপে? ভাবখান| এই যে, শ্বীকার কর! যদি সম্ভব 
না হয় তা হলেই তো মানবিকতাবাদ খণ্ডিত হয়ে যায়। ম|নবপুজ|রী মান্বিকতা বাদী কিন্ত এই প্রশ্নের 
উত্তর দিয়েছেন নানা ভাবে। 

তাঁদের অনেকে সরাসরি এই প্রশ্ের উত্তর না দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, বিজ্ঞানের ক্ষেএেও অনুরূপ 
মৃতদ্বৈধ আছে, অর্থাৎ কটাক্ষ করে বলতে চেয়েছেন যে তা হলে বিজ্ঞানকেও মিথ্যার বোঝা বলব না 
কেন? বিজ্ঞানের রাজ্যেও দেখতে পাওয়! যায়, আজ যে মত বহুজনস্বীকৃত কাল তার ভিত্তি খসে 
যাচ্ছে। আইনস্টাইন কি নিউটনের মৃত খগুন করেন নি? এই উত্তরটার মধো, অবশ্ঠ, অনেক ফাঁকি 
আছে । কিন্তু এইটুকুর দপটেই অনেক বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানপদলেহী দার্শনিক ঘায়েল হয়ে পড়েছেন। 
উনবিংশ শতকের উন্নাসিকতা সংযত করে তাঁরা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিজ্ঞানও সর্বাংশে বা 
অনেকাংশে তত্বাণন্ধান নয়। তীর অবশ্য একে নিছক বুদ্ধিবিলাসও বলবেন না। তাদের মতে বিজ্ঞান হল 
জগৎ্টাকে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করে বুদ্ধির কাছে উপস্থাপিত করার একটা যৌক্তিক প্রয়াস । 
অর্থাৎ, এই পারিপাট্য যে মত্যই জগতে আছে, তা নয়; বুদ্ধি আপন প্রয়োজনেই এই পারিপাট্য 
আপনার মনে রচনা করে-- শিল্পপ্রেরণাঁয় নয়, যুক্তির প্রেরণায় । শিল্পদর্শনাদির সহিত বিজ্ঞানের প্রভেদ 
এই যে, বিজ্ঞানস্বীকূত পারিপাট্য আবেগমূলক নয়, আবেগলেশশুন্ঠ বুদ্ধি ব। যুক্তি -যুলক। . 

বাক্চতুর এইসব মানবিকতাবাদী ও অশন্বত এই বিজ্ঞানবাদী দলের বিতণ্তায় কিন্তু কোনে! ইষ্সিদ্ধি 
হল ন|। এই দলভুক্ত বিজ্ঞানবাদীর! তে! অপ্ররুতিস্থ হয়ে বলেই ফেললেন যে, বিজ্ঞান সুতন্থসন্ধান নম, 
এবং ঘজ্জমানের তৃণখপগ্ডাকর্ষণ ম্ায়ে তার! বিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যার মধ্যে যে প্রভেদ টানলেন তা প্রান 
বলভাসিতের মতই শোনাল। মানবিকতাবাদীই ব| কি লাভ করলেন? তিনিও তে। দেখাতে পারলেন 
না যে, শিল্পকল] ধর্মনীতি ও দর্শন শাশ্বতানুসন্ধানমূলক ? 


১৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


মানবিকতাবাদীর আত্মপক্ষ সমর্থন তখনই সু বলে গণ্য হবে যখন সে দেখাতে পারবে ষে, সেও 
বিদ্ঞ'নব,পীর তুলনায় কম শাশ্বতান্ুসদ্ধিৎস্থ নয়। প্রথমে বিনা দ্বিধায় ধরে নিতে হবে যে, বিজ্ঞান শাশ্বত 
সত্যের অন্থসন্ধীন করে এবং সার্থক ভাবেই করে। তার পরে দেখাতে হবে, বিজ্ঞান মানবকেন্দ্রিকতাঁর 
বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি তুলেছে সেগুলি গ্রা্থ নয়, এবং কেন। সর্বশেষে নিজের পক্ষে জোরাল দদর্ঘক 
যুক্তি দাড় করিয়ে দেখাতে হবে বিজ্ঞানের অহুপন্ধানপদ্ধতির সহিত তার অঙ্ুসন্ধানপদ্ধতির পার্থকা কোথায়। 


৪ 


শিল্পকলাদি দৃষ্টান্তে ফিরে আসা যাক। বিজ্ঞান বলছে, এইসব বিগ্ান্ন যাথার্থোর কোনে! মাপকাঠি 
স্বীকৃত হয় নি; লোকে আপন-আপন অভিরুচি অস্থুযায়ী ভালোমন্দের বিচ|র করে; এইজন্তই এইসব বিদ্যা 
আবেগমূলক ও নিতান্তই আপেক্ষিক । 

এর উত্তরে মানবিকতাবাদী বলবেন যে, এই যে আপেক্ষিকতার অভিযোগ আন] হয়েছে এট' 
নিতান্তই বিভ্রান্তিকর। আমি যখন কোনে! শিল্পক্কতিকে স্বন্দর বলি, ব। কোনে| কাঁজকে ভাল বলি, তখন 
এরকম কোনে! কথা আমার মনে স্থান পায় না যে, এখন সুন্দর বা! ভালে| বললেও পরে কুৎসিত বা মন্দ 
বলতে পারি। অথব। ঘুণাক্ষরেও এ কথ। বলতে চাই না যে, এট! শুধু আমার দৃষ্টিতে সুন্দর ব ভালো, 
অপরের দৃষ্টিতে কুখসিত ব| মন্দ হতে পারে। তোমার বেলাতেও এ একই কথা, তোমার মনেও তখন 
এই জাতীয় সন্দেহ উকি দেয় ন|। আমি যখন এটাকে ভালে ব| ন্দর বলি তথন পরিপূর্ণ ভাবেই 
বিশ্বাস করি যে এট| ভালে। বা সুন্দর, এবং তুমিও তাহ কর। আমি বিন| দ্বিধায় বিশ্বাপ করি যে 
চিরদিনের জন্য এট। ভালে। ব। সুন্দর, আরও বিশাস করি, জ্ঞ/নবান ও রুচিমান সকলেই একে তাইই 
বলবে, মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, যারা এ কথা বলবে ন| তার! ভুল করবে । অর্থাৎ, আমি সহজ সরল 
ভাবে এর পৌন্দৰ ও নৈতিকত। মেনে নিই। তুমিও তাই কর। অতএব, শাশ্বতত্বের অন্বীকারমূলক 
আপেক্ষিকতার অবকাশ কোথায়? 

এ কথ। ঠিক যে, আমি যদি কোনে| কাজকে ভালে বলি ব! কোনে! শিল্পকূতিকে হন্দর বলি এবং তুমি 
যদি ঠিক সেই কাজকেই মন্দ ব। সেই শিক্পরুতিকে অস্থন্দর বল, ত| হলে নিশ্চয়ই ছুজনেই যথার্থ কথা 
বলছি ন|। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অতএব দুজনেই অধথার্থবাদী। আপেক্ষিকতাব[দের মূলকথা 
হল-- দুজনেই অযথার্থ কথা বলছি। তা যখন হচ্ছে না, পক্ষান্তরে ছুজনেই যখন যাঁথার্য দাবি করছি, 
তখন আপেক্ষিকতা আসে কোন্‌ পথে? 

আপত্তি হতে পারে, একই বিষয়ে একই সময়ে ছুটি পরম্পরবিরুদ্ধ কথার প্রত্যেকটাই যথার্থ হতে 
পারে না। কিন্তু আমর| প্রত্যেকেই কি দাবি করছি যে দুজনেই সত্যদ্রষ্| ? অবস্থ/ট! একটু স্থির চিত্তে 
অন্ধাবন কর প্রয়োজন । আমি দাবি করছি, আমিই সত্যতর্ট/, তুমি ভ্রান্ত; এবং তুমি দাবি করছ, 
তুমিই সত্যরষ্টা, আমি ভ্রান্ত। :এই ছুই দাবি যদি পরম্পরবিরুদ্ধ হয়, তার একমাত্র অর্থ হচ্ছে এই যে, 
আমাদের দুজনের মধ্যে ষে-কেউ একজন সত্যকে শাশ্বতকে পেয়েছে, অন্যজন ভ্রান্ত । 

কোনো কোনো! ক্ষেত্রে অবশ্ঠ আমর। দুজনেই ভুল করে থাকতে পারি। কিন্তু সে অবস্থায়ও 
শাশ্বতত্বের হানি হয় না। আমরা প্রত্যেকেই যে নিজের বক্তব্যকে যথার্থ বলে দাবি করছি, এর থেকেই 
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প্রমাণিত হয় যে ভূল করে থাকলেও প্রত্যেকেই বিশ্বাস ক্নছি যে, কোনে! এক শাখত তত আছে যেটার 
অনুসন্ধানে আমরা ছুজনেই আপাতত ব্যর্থকা1ম হয়েছি । শাশ্বততের অস্বীকার কোনে! ভাবেই কর! হচ্ছে ন|। 

ত! ছাড়, যতক্ষণ ন| পবস্ত আমি সঠিক জানতে পারছি যে আমি ভুল করেছি ততক্ষণ গ্স্ত আমার 
বক্তব্যকে ভুল বলে ম্বীকার করব কেন। ভূল হতে প!রে-- এ কথা অস্বীকার না]! করণেও, এর থেকে 
প্রমাণিত হয় না যে এটা সত্যপত্যই ভুল। তে পারে" ও হয়েছে-এই ছুইএর মধ্যে আকাশ- 
পাতাল পার্থক্য । দুরস্থ ভুলের সম্ভাবন| সর্বক্ষেত্রেই আছে, কিন্তু তাই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাক! 
যায় ন|!। আমার বক্তব্য যতক্ষণ ন| পর্বস্ত পরিকার ভাবে ভুল বলে প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ আমি তাকে 
একান্ত যথার্থ বলেই দাবি করব। আমার জ্ঞান বা বক্তব্যকে হল বলে মেনে নিতে প্রস্তুত তখনই 
থাকি যখন সেট| বুদদের মত ফেটে চুরমার ভয়ে যান, অথব| ধখন তার কোনো! দোষ ধর! পড়ে। 
আর, ভূল “হতে পারে" বলে মেনে নিই তখনই যখন সেট! হয়ে শুঠে টলমল, অগবা যখন ত।র মধ্যে 
দোষের কোৌনে। আচি পাই। কিন্তু কোনে! কাজকে ভালে। বা মন্দ, এবং কোনে। শিক্নক্ুতিক সুন্দর বা 
অস্থন্দর বলার সময় আমার বিশাস সব ক্ষেত্রেই বুদ্ধদের মত হফটে মায় না, অথব| পদ্মপত্রনীরের মত 
টলমলও করে না, অথব| আমরি বক্তব্যের কোনো দোষ চোথে পড়ে না, তার কোনে। আচও পাই না। 
তাই যদ্দি হয়, ত| হলে আশার বিশ্বাধ ব। বক্তব্যকে শাশ্বতাচগ বলব না কেন। 

আপত্তি হতে পারে এই কথ] তে। আমার বিক্ুদ্ধবাখধীর ক্ষেত্রেও মমভাবে প্রযোজ্য । অবশ্যই 
প্রযোজা, এবং এই জন্যই সেও তার মতবাদ পরিত্যাগ করতে রাজি হয ন।। আবার প্রশ্ন উঠবে 
দুজনেই যদি নিজ নিজ মতবাদ আকড়ে পড়ে থাকি, এরই নাম কি আপেঞ্ষিকত| নয়? উত্তরে বলব-- 
ন| এর নাম আপেক্ষিকতা নয়, এর প্রকট নাম হল গৌয়ারমি। আশার কথা এই যে, মান্থষের মগজে 
সহজ|ত কিছুট। বুদ্ধি থাঁকে বলে প্রতোকেই বিরুদ্ধ মতবাদের মুখোমুখি হলে নিজের মতট।কে এ বিরুদ্ধ 
মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করে দেখে । এই যাচাই করার নামই যুক্তিতর্ক ব! বিচার, এবং এর 
ফলে সুগম হয় সত্যান্গসঙ্গানের জয়যাত্র/। আপেক্ষিকতার কথ। এখানে টেনে আন। মূর্খতারই শামিল। 
অতএব, ম!নবিকতাবাদীর শাশ্বতান্ষিসন্ধান বিজ্ঞানীর চেয়ে কমজোর নয়। মানবিকতাঁবাদী হয়তো! কিছুট! 
দিপাগ্রস্ত, কিন্তু সেট] তার মততারই পরিচায়ক । শাশ্বত তত্বের আসল রূপট1 সব ক্ষেত্রে সহজ সরল থাকে 
না, অনেক সময়েই সেট | থাকে বেশ জটল ও গোলমেলে। মানবিকতাবাদীকে দিধাগ্রন্ত হতে হয় এইজন্ই | 
পক্ষান্তরে, বিজ্ঞানী নিজের একট। পথ ছকে নিয়েছে, এবং এই পথের বাইরে যা-কিইু পড়ে ত| শে উপেক্ষা 
করতেই অভ্যন্ত। তাই তার মন প্রায়ই থাকে দ্বিধাশূন্ত । এটা! বিজ্ঞানের মাহাত্ম্য নয়, হয়তে। দুর্বলতা । 

মানবিকতার বিরুদ্ধে বিশ্বকেন্ত্রিক বিজ্ঞানের সব চেয়ে বড় আপত্তি ছিল এই যে, মানুষ যেহেতু জড়- 
ও-জীব-প্রক্ৃতির ক্রমবিবঙনের ইতিহাসের একট। অধ্যায় মাত্র, অতএব পে জড়-ও-জীব-প্রক্তির অগোঘ 
কার্ধকার্ণনিয়মে নিয়ন্ত্রিত, এবং যেহেতু দেখা গেল, মানুষের কোনে! স্বতন্ত্র সত্ত। নেই, অতএব মানবিকত] 
ব্যাপারটাই ভিত্তিহীন। বিজ্ঞানী পূর্বেই বলেছেন, প্রন্কৃতির কোলে লালিত শানুয বড়জোর কিছুটা] 
হাবুড়ুনু থেতে পারে, কিছুট1 হাত-প। ছড়াতে পারে, হাসিকান্নার খেল! খেলতে পারে; কিন্তু সামগ্রিক 
দৃষ্টিতে সে প্ররুতিরাজোরই অন্তর্গত পদার্থবিশেষ। অর্থাৎ, মানবিকতা হুল টনসগিকতারই একজাতীয় 
ৃন্গ$ উচ্ছাস । মানবিকতাবাদী এর কী উত্তর দেবেন? ্‌ 
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তারা বলবেন, জননীর সেহলালিত সন্তান কি কৈশোরোত্তর দশায় আত্মগচেনতা। প্রাপ্ত হয় না, এবং 
তখন কি সে নিজ জননীর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে শেখে ন1? মাতৃক্রোড়ে এ শিশ্তর হাত-পা 
ছ্োড়। ও হাসিকান্নার খেলা কি যৌবনলন্ধ স্বাত্তের প্রস্তুতিপর্ব নয়? ডুবন্ত মান্য যে লোষ্রথখণ্ডের মত 
তলিয়ে ন1 গিয়ে কিছুক্ষণ হাবুডুবু খেতে পারে, সেটাই কি সাঁতার কাটার পূর্বাভাস নয়? বিবওনবাদের 
দোহাই সত্বেও বিজ্ঞানীর দল মানুষের প্রতি অসীম রূপাপরবশ হয়ে যেটুকু বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন, 
সেটাই কি প্রকারান্তরে তার কার্ধকারণনিয়মাতিগ স্বাতন্ধ্যের অস্ফুট পরিচয় নয়? লোহার খাঁচার ভিতর 
যে পাখি ছটফট করতে থাকে, খাঁচাটি হাতে করে তাকে নিয়ে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ানে| যায়, এবং খাঁচার 
গতিতেই তার সামগ্রিক গতি নিয়ন্ত্রিত হয়? কিন্তু মুক্তিলাভ করলে কি গেই পাখিই খাঁচার গতাস্থৃতি 
উপেক্ষ। করে আপন স্বাতন্থ্যের মহিমায় অনন্ত আকাশে উড়ে বেড়ায় ন|? 

জন্মের ইতিহাসট।ই মাঙ্চষের সব-কিছু নয়। তার খত্ত। চারটি ডাইমেনশনে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে । 
দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতায় তার স্থল দেহটা অপ্িকার করে থাকে তিনপ্রকর ভাইমেনশন) কিন্ত তার এ 
হাত-পা ছ্রোড়, হাবুডুবু খাওয়! ও হাপিকান্নার খেল|-রূপ যে বৈশিষ্ট্য, সেট! থাঁকে বস্তত চতুর্থ এক 
অধ্যাত্ম ডাইমেনশনে । এই চতুর্থ ডাইমেনশনের আরিগংবাঁদিত বাসিন্দা হল মানুষের আসল মাশ্টষ-্পটি, 
অর্থাৎ আত্মপচেতন স্বতন্ত্র আত্মা । মহুছগ জ্যামিতিক বিধিবশেই তিন-ডাইমেনশন-ব্য।পী জড়প্রক্তির উপর 
চতুর্থ ডাইমেনশনস্থ অধ্যাত্মসত্তার প্রক্ষেপ (:9150000 ) পড়ে। প্রক্ষেপ কখনও প্রক্ষিপানানকে স্বন্ধপে 
প্রদর্শন করতে প|রে না, সহজ জ্যামিতিক নিয়মেই সেট! অন্নবিস্তর বিক্ুত হয়ে প্রকাশ পায়। প্রক্কৃতির 
বুকে প্রক্ষিপ্যমান অধ্যাত্মসত্তারও অন্থব্ূপ কারণে স্থশৃঙ্খল বিরুতি ঘটে । জড়গ্রকুতির বুকে অধ্যাত্মপত্তার 
প্রক্ষেপ-ূপ এই বিরুতিই হল মান্ষের জীবপ্ররুতিগত হাত-প। ছোড়া, হাবুডুবু খাওয়। ও হাসিকান্ন|। 
জড়প্রকৃতি-রূপ মলিন আয়নায় প্রতিবিশ্বিত হয়ে মান্থষের তুরীয় অধ্যাত্সপত্ত| এনবপ বিকৃতভাবেই 
প্রকাশিত হয়। অথব! এরা হল “এলোমেলে।” “এবড়েখেবড়ে? অতি-কুঞ্চিত অন্থপযে!গী পর্দায় অক 
আত্মসচেতন স্বতন্ব অধ্যাত্মগততার সংক্ষিপ্ত এবং বিকৃত বূপ। আসল চতুর্থ ভাইমেনশনটির খবর বিজ্ঞানীর। 
রাখেন না। তাই তিন-ডাইমেনশনাল জড়প্রকুতির উপর প্রক্ষিপ্ত মানুষের যেটুকু রূপ উর! দেখেছেন 
তাকেই সবখানি মন্ুত্ত্ব, মানুষের আসল বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নিয়েছেন। 

তুল হতে! তীর! করেন নি। সরোবরের উপরি-তলের প্রশান্ত জলর|শি দেখে যে সেটাকেই সব মনে 
করে, এবং সেই উপরি-তলের মানচিত্র একে মরোবরের বর্ণন| দেয়, সে স্কুল হয়তে| করে ন।-- যতটুকু শে 
দেখেছে তাঁর হয়তো! সঠিক বর্ণনাই দিয়েছে । কিন্তু যদি এ জলরাশির তৃতীয়-ড!ইমেনশনের সহিত 
কোনোমতে তার পরিচয় করে দেওয়। যায় তা! হলে সে নিশ্চয়ই বিম্ময়ে বিমুঢ় হয়ে পড়বে । জড়প্রক্কতি 
বিশবসন্তার উপরিতল মাত্র, বিজ্ঞানীর পরিচয় শুধু এই উপরিতলের সহিত। এর অভ্যন্তরে যে অধ্যাত্মগন্ত। 
আত্মগোপন করে আছে, যদি কোনোদিন তার লেশশাত্র পরিচয় প্রকাশ পায় ত1 হলে বিজ্ঞানের সন্ত 
বিজয়-ঘোষণ] নিমেষেই স্তব্ধ হয়ে বাবে । 
৫ 
বিজ্ঞানের পরাভব ও মানবিকতার জয় তথনই স্থপ্রতিষ্ঠত হতে পারবে যখন বিজ্ঞানীর দৃষ্টকে এই 
তুরীয় সততার দিকে ফেরানো সম্ভব হবে। সেট! হয়তো বিশেষ কঠিন কাজ নয়। প্রতি মানুষের আত্মসচেতন 
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'আমি-বোধেই দৃষ্টির এই দিক্পরিবর্তন হয়। আমার জড়দেহটা এবং দেহ্যপ্জাত যত কাঁজকর্স এবই 
প্রকৃতিজগতের ব্যাপার। বিশাল বিশ্বের মাঝে এই দেহট| ঠিক আর দশ-পীচটা জড়জিনিসেরই মত। 
এই দেহটাকে প্রত্যক্ষ করি ঠিক সেই বহিরখিন দৃষ্টিতে যার দ্বার। আরও দশ-পাঁচট! জড়পদার্থ দেখি। 
তাদেরই মত এই দেহের গতিবিধি কার্কারণের অলঙ্গ্য নিয়মে নিয়ন্ত্রিত । কিন্তু যদি কখনো 'আমি'কে 
দেখবার ইচ্ছা! হয়, তা হলে দৃষ্টিকে বহির্জগৎ থেকে সরিয়ে এনে অন্তর্দথীন করতে হবে। 

এই অন্তমুখীনতা ব্যাপারট! বেশ ভালে। ভাবে বোঝা এয়োজন। কোনে। পদার্থের অন্তপ্তল তার 
বহিস্তলের সহিত সহজ ভাবে সংলগ্ন থাকে ন|। অন্তরাগকে বহিভঠগেরই প্রসার বলা যায না-_- অন্তগ 
ও বহি্ভাগ পরম্পরসংলগ্ন ছুটি অংশ নয়! এর| পরম্পর-বিপরীত্মুখী। এদের, হয়তো, কোনো! একট! 
মিলনস্থল আছে, ন। হলে একথ! বলি কেন যে, এরা! এ+ই পদার্থের বহিভাগ ও অন্তর্ভাগ ? কিন্তু 
কোথায় কেমন করে তাদের হাত ছ্রোয়াছু'য় হয়েছে বল! দুর্ধব। এষ সম্পর্কেই 'আ!ফি' আমার দেহের 
আন্তর সত্।। সরোবরের গভীরতা যেমন তাব উপরি-তলের অংশ নয়, আমিও অন্প্প কারণে আশার 
দেহের অংশ হতে পারি না। আবার এমন কথাও বল। যাবে ন! যে, আমি ও আশার দেহ ততীয় কোনে 
সত্তার ছুটি অংশ-_ সরোবরের উপরি-তল ও গভীরপত্তা তার দুই অসশ নয। এইখানেই অংশ-তব্ের 
সহিত ডাইমেনশন-তত্বের মৌলিক প্রভেদ। “আমি” পদা্খ ট। খাবে দেহসংলগ্ন এক বিদ্রেহ ডাইমেনশনে | 

এই আমি'কে অস্বীকার কর] যায় না। আত্মসচেতনাই এস আস্তিত্বে সব চেয়ে বড় প্রমাণ । বিজ্ঞানীর! 
যে এই অধ্যাত্ম আমি-তত্রট। স্বীকার করতে চান না, তার একমাত্র কারণ হল এই যে, তিন-ডাইমেন- 
শনাল জড় (ব! জৈব) দেহটাঁর অতীত, অথচ তার গাত্রসংলগ্প, অধ্যাক্স ভাইমেনশনের কোনে মতবাদ 
তারা পান নি। তার|। নিজের। যে কখনও আত্মসচেতন হন নি, তা নয়; বরং প্রচলিত জনমতের 
বিরুদ্ধাচরণ করার সময়ে তার। অতিমাত্রায় সচেতন থাকেন । কিন্ধ, ছুঃখের বিষয়, এই আম্মসচেতনার 
অস্তর[লে তাঁর! কোনে| গম্ভীর তত্বের ইঙ্গিত পান না। হয়, তার। একে রজ্ছ্সর্ণের মত ভ্রাস্তিবিলাস 
বলে উড়িয়ে দ্রিতে চান, নাহয় জড়জগতের উপর এর প্রক্ষেপটাকেই “আমি” বলে চালিয়ে দিতে চান। 
কিন্তু এর কোনোটাই যথার্থ নয়। হুম্পষ্ট আত্মসচেতনতাঁকে নিছক ভ্রান্তি বলে উড়িয়ে দেওয়ার যুক্তি কী 
হতে পারে? তিন-ডাইমেনশনাল জড়দেহট1 ছাড়। আর কিছু পাই নি বলে? কিন্ত, এই না-পাওয়াটাই 
যে অন্যায় হয়েছে, সেট] বুঝতে পারছ ন1! কেন? আত্মসচেতনত| ব্যাপারটাকে ফুখকারে উড়িয়ে না দিয়ে 
কিছুটা বিশ্লেষণ করলে কোন্‌ মহাভারত অশ্তুদ্ধ হত? 

জড়জগতের উপর অধ্যাত্মসত্তার প্রক্ষেপকে খাটি “আমি' বলাও যুক্তিসংগত হবে না। এই প্রক্ষেপন্ধপ 
“আমি আত্মঘচেতন নয় । এই প্রক্ষেপ-আমি'কে পাওয়। যায় অতি সহজ প্রাথমিক এক-প্রকার আশিত্- 
বোধে, যেটাকে হয়তে। বোধ বলাই উচিত হবে ন।। অন্তত আন্ম-মচেতন্‌ আনিত্ব-বে|ধ এর অনেক উপ্রে । 
দেহ-পটভূমিকায় প্রাপ্ত প্রাথমিক অহংবোধের সহিত আন্মপচেতনার সমীকরণ সুস্থ মস্তিষ্বের পরিচায়ক নয়। 

বুদ্ধিমান লোক বলবে, যেহেতু আমার আত্মপচেতনত| আছে, অতএব অধ্যাম্বভমি বলে একটা চতুর্থ 
ডাইমেনশন স্বীকার করতেই হবে, এবং য্দি সেট| আপাতত ছুর্বোধ হয় তবে সেটাকে অনগুণীলন দ্বার! 
স্থবোধ করে তুলতে হবে । সেট! ছুবোধ থাকে এইজন্য যে, আমার দৃষ্টি সাধারণত প্রক্কতিমুখীন। 

এক দণ্ডের স্বপ্পে যদি আমি শান্তিনিকেতন ছেড়ে শিলাইদহে পন্মাতীরে সপ্তাহকাল বাস করে আপি, 
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তা হলে বলতেই হবে যে, এঁ সাত দিনের জীবনটা আমার বাস্তব-জীবন-সংলগ্ন এক নৃতন ডাইমেনশন। 
অধ্যাত্মজীবনও অনেকট। এইভাবেই জড়ছীবন-সংলগ্ল। প্রভেদ শুধু এইটুকু যে, স্থপ্তোখিতির পর সেই স্বাপ্ন- 
জীবনট1 আর দ্বিতীয় বার ফিরে পাওয়! যায় ন|, কিন্ত জড়জীবনে ফিরে আগার পরও বহুবার আমি খেই 
একই অধ্যাত্জীবনে ফিরে যেতে পারি। সাত দিনের স্বাপ্রজীবনে আর ফিরে যাওয়। সম্ভব হয় না বলেই 
সেটাকে মিথ্যা বলি। অধ্যাম্মজীবন কিন্ত মিথ্য] নয়, কারণ বারে বারে সেখানে ফিরে যেতে পারি। 

এই অতি-সতা অব্যাত্মজীবনই মানবিকতার পণ্চাৎপট। বিশ্বকেপ্দ্রিক দৃষ্টিতে এই জীবনের সম্যক 
উপলব্ধি ন| হলেও এর অপলাপ অসম্ভব । 
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বিজ্ঞান যেন অধ্যাআ্জীবনকে উড়িয়ে দিতে চায়, আধ্যাত্মিক মানবিকতাবাদও এককালে ঠিক বিপরীতভাবে 
বিশ্বজগতের অপলাপ কামন। করেছিল। যুক্তি ছিল এই যে, অধ্যাক্মজীবনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে 
বিশ্বলগং তো আপন হতেই লুপ্ত হয়ে যাবে, কারণ, অন্তমুখীন দৃষ্টি বহির্জগতের কী সংবাদ সংগ্রহ করবে? 
এই মূল কথাটাই নান। সুক্াতিহ্ক্্ যুক্তিতর্কের যোজনায় ফুলে ফলে পর্নবিত হয়ে মায়াবাদে পরিণত 
হয়েছিল। 

বিশ্বসরবস্ববাদের মত এই শ্ায়াবাদও ম্বেরাচারী | বিশ্বসর্বস্ববাদের অপ্যাত্মনিন্দা তবুও কিছুট!1 সমর্থন 
করা যায়, বিশ্বমুখী দৃষ্টিতে অধাআ্মীবন সত্যই ধরাঞোয়ার বাইরে থাকে। বিজ্ঞানীদের অপরাধ কেবল 
এইটুকু-- যদিও মেট। মস্ত অপরাধ-_ যে, তীর| এটা ধরবার চেষ্টাও করেন ন| | মায়াবাধীরা, কিন্ত, বিস:সার 
অপলাপ করতে চেয়ে এর চেয়ে অনেক বেশি অপরাধ করেছেন। 

তার কারণ এই যে, শুধুই অন্তমুখীন দৃষ্টি নিয়ে কেউই জন্ম গ্রহণ করে নি। কোনো৷ কোনে। ক্ষেত্রে দৃষ্টির 
অন্তমুখীনত|, শৈশবেই, বহিনুখীনতার চেয়ে প্রবলতর হতে পারে। কিন্তু সব্গ্রাণিসাধারণ বহিখুখীনত।র 
একান্ত অভাব প্রথমজীবনে কারও থাকতে পারে ন।। স্থৃতরাৎ কেউই দাবি করতে পারবে ন। যে, বহিবিখের 
কোনো! ধারণ| কম্মিন্কালেও তার নে এসে গৌছয় নি। বহিবিশ্বের ধারণ নিয়েই তো গে জন্মেছে 
বনু সাধনা ও অন্গুণীলনের ফলেই সে বহিধুরখীন দৃষ্টিকে প্রয়েজনমত অন্তুখীন, তেমন প্রয়োজন হলে 
সর্বতোভাবে অন্তমুধীন, করে তুলতে পারে। কিন্তু বহিশুখীনতার কিছুটা আঁচ বরাবরই থেকে যায়। 
বহিনুখীনতা সংবরণ করে দৃষ্টিটাকে অধ্যাত্মজগতে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে বলেই যে এই বিরাট বিশ্ব 
মিথ্যা হয়ে যাবে, এমন কথার পিছনে কোনে। যুক্তি নেই । অধ্যাম্মবাদী বহির্জগঘকে অশ্বীকারও করতে 
পারেন না, 'জানি ন।”ও বলতে পারবেন ন1। বিশ্বপর্বন্ববাদী কিন্তু অধ্যান্মজগতের গন্ধান একেবারে নাও 
পেতে পারেন । 

মায়াবাদ অগ্রাহ। অথচ এ কথাও ঠিক যে, এই মায়াবাদে এক গুঢ রহস্তের ইঙ্গিত আছে। মনকে 
যতটা পরিমাণে অন্তথীন কর| যায় ঠিক ততট| পরিখাণেই বহ্ধিশ্ের আকৃতিতে কি যেন একট। পরিবর্তন 
ঘটে। বহিবিশ্ব হতে নিজেকে যতই গুটয়ে আন| যায় ততই বিশ্বের সামগ্রিক রূপের কোথায় কী 
যেন আমূল পরিবঠন ঘটতে থাকে । যে জিনিস আমার কাছে পরম সুখন|য়ক ব। অশেষ ছুঃখনীয়ক ছিল, 
আন্মসংবরণের ফলে সেট! আর ততথানি হুখরায়ক ব। ছুঃখদায়ক থাকে ন|। বহিবিশ্বকে কেন্দ্র করে মামার 


মানুষ ও বিশ্বজগং ১৯ 


মনে যত-কিছু আশা-আকাঁজ্ষ। হখ-ছুঃখ ঘ্বণ।বিদ্বেষ নিরন্তর আবন্তিত হচ্ছিল, আত্মহ্থ হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই সেসব যেন কোথায় অন্তহিত হয়ে যায়। 

সাইকো1-আ্যানালিস্ট রা বলেন, অবচেতন মনে নানাবিধ কমৃপ্রেক্স, স্থষ্টি হওয়ার ফলে এই একচ1 জগহই 
বিভিন্ন ভোক্তার কাছে বিভিন্ন মৃত্তিতে প্রতিভাত হয় ( এবং উকট কোনো কম্প্রেন্টের গ্রকে।পে যদ্দি কেউ 
মনের ভারসাম্য হারিয়ে জগংটাকে একেবারেই অনন্যসাধারণ মুতিতে দেখে, তথন লোকে তাকে বলে 
পাগল" )। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে স্বীকুত হয়েছে যে, এমনকি কম্প্েক্স মুক্ত ুস্থচিত্ত মা্ষও পুর্ণজন্মাজিত 
কর্মসংস্কারের ফলে সবজনগ্রাহ্থ সাধারণ জগংটাকে কিছুটা বিক্ুত্ত করে দেখবে । জাগতিক উপাদানসমূহের 
সংস্থান ব্যাপারট।, তাদের মতে, 'প্রতি জর্ার কাছে, ভার পুবজন্মমদারের ফল। আবার, গুবজন্ম স্বীকার 
করেন না এমন অনেক পাশ্চাত্ত্য দাশনিকও প্রমাণ করতে চেখেছেন যে, পারিদৃশ্মান বিশ্বজগতের দেশ-কাল 
-রূপ সংস্থান, হয়তে| বা আরে। অনেক বিন্যাস প্রণ।লী-- এমনকি, সবে। কারে। মতে বূপরসগন্ধম্পর্শ-রূপ 
ভৌতিক ধর্মও-- সংস্কারজাতীয় মনোবৃত্তি ছার! কল্পিত । এই বিভিন্ন মতবাদের ষাথার্য-অবাথার্থ্য বিচারে 
আমাদের প্রয়োজন নেই । মতবাঁদগুলি উল্লেখ কর! হল শরধু একটি উদ্দেশ্টে-_ আমর দেখাতে চাইছি 
যে, অনেক অনেক দর্শনিকের মতে মন অপ্যাত্মমুখী হতে আরম্ভ করলেই বেশ বুঝতে পার। যায় যে, যে 
জগংটাকে আমি মনো-নিরপেক্ষ প্বয়ংগ্রতিঠ অত্য বলে মেনে নিয়েছিলাখ তাঁর অনেকখানি অংশই-_- কারো 
কারে! মতে, সবখানিই-_ মন:কল্লিত | 

মনকে অন্তমুখীন করার অর্থই হল আত্মসচেতন হওয়|! অতএব, দেখ! যাচ্ছে যে, আত্মসচেতন হলেই 
জগতের সামগ্রিক আকৃতির পরিবর্তন হয়; আত্মমচেতনতার তাঁরতম্যে এই পরিবওনের হাসবৃদ্ধিও ঘটে । 
আবার, যেমন মনের অন্তমুখীনতার অর্থ হল আত্মমচেতন।, তদ্রপ আত্মসচেতনতার অর্থ হল নিলিপ্ত হয়ে 
জগৎ দেখা। এখন, কোনো-এক বিষয়ে নিলিপ্ত হওয়া তখনই সম্ভব হয় যখন মন অন্ত-এক পদার্থে লিপ্ত 
হয়। অতএব, বিশ্বজগতে নিণিপ্ত হতে হলে তদতিরিক্ত অন্ত-কিছুতে লিপ্ত হতে হবে। এবং মেই অন্য- 
কিছু পদার্থ টাই হল অধ্যাআজগৎ | কারণ, সমগ্র বহিবিশ্ব বাদ দিলে আর একটিমাত্র পদার্থের অস্তিত্ব আমরা 
ভালা ভাবে বুঝতে পারি-_ সেট। হল অধ্যাত্মজগৎ্, আন্তর জগ যে জগৎ স্বাতন্ত্যের মহিমায় স্বয়ংসম্পূর্ণ । 
অধ্যাত্মদৃষ্টিমান মহাজনের। নিলিপ্তভাবেই জগত দর্শন করেন। বহির্জগৎ তাদের কাছে কোনো! হুখ-ছুঃখ-স্বণ।- 
বিদ্বেষ বহন করে আনে না, স্বয়ংপ্রতিষ্ও নয়; সর্বাংশে না হলেও, বহুলাংশে সে জগত ভাবন্থষ্, বাসনা 
কল্সিত__কারো কারে! মতে অধ্যাত্মজগতেরই বিপরীত পৃষ্ঠ | এর কোনো! নিজন্ব মূল্য নেই, অধ্যাত্মজীবনের 
পরিপুষ্টিতেই এর সার্থকতা, অধ্যাত্মজীবনের প্রয়োজনেই এর স্থিতি। অধ্যাত্মৃষ্টিতে বহিজগতের অপলাপ 
ঘটে না, যা ঘটে তা! হল এর নৃতন মূল্যায়ন, নবরূপে প্রতিভান । 

মানবিকতাবাদের মূল কথাই হুল বিশ্বজগতের এই অভিনব মূল্যায়ন ও অনন্যপূর্ব গ্রতিভান | বিশ্বসর্বস্ 
বিজ্ঞানী এ তত্বের পরিচয় পান নি, তাই তার৷ মানুষকে তার প্ররুত মবাঁদ| দিতে শেখেন নি। বিজ্ঞানী 
বুঝতেই পারেন না» শাঁনবিকতা-দর্শনে মাঁছ্ষকে কেন জগতের কেন্দ্রস্থল বসানো হয়। বিজ্ঞানীর ঝ|ছে 
সত্যের একটিমাত্র মাপকাঠি স্বীকৃত: সেটা হল বিশ্বকেন্দ্রিকতা। তাই তর কাছে আর-সব কিছুই নিছক 
কল্পনাবিলাস। শিল্পকৃতি কাব্য দর্শন প্রভৃতি মানবিক বিদ্যার আদর তার কাছে নেই; যদি থাকে সেটা 
বিলাসের উপকরণ-বূপে। 


২5 বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


আমরা দেখিয়েছি, মানবিকতাবাদের মূলে আছে মানুষের অধ্যাত্বসত্তার স্বীকৃতি । এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অধ্যাত্ম- 
সত্তা বলতে আমরা কতখানি বুঝব । তার দৈনন্দিন ব্যবহারিক মনের সবখানি-_ তার সব আশা-আকাজ্ষা সুখ 
দুখ জৈবিক তাড়ন1, সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ইত্যাদি_- না, এসবের অতীত অন্য কিছু? হিউম্যানিজম্‌, 
পারসোন্তালিজম্‌, রোখারটিসি ঈম্‌, একসিসটেনশিয়ালজম্‌ প্রভৃতি নামে প্রচলিত যেসব মতবাদের সহিত ইদানীং 
কালে আমাদের পরিচয় ঘটছে তাঁর! কিন্ত মব সময়ে খাটি মানবিকতাবাদ নয়। এইসব মতবাদীরা আমাদের 
দৈনন্দিন ব্যবহারিক মনটাঁকেই বিশ্বজগতের উধের্ব স্থাপন করতে চায়, বলতে চায় এই ব্যবহারিক মনটাই 
বিশ্বের ভারকেন্দ্র। তার! এই ব্যবহারিক মনোরাজ্যেই স্বাতস্ব্যের আস্বাদ পেতে চায়। তার! মনে 
করে এই ব্যবহারিক মন কাধকারণ-নিয়মের অতিগ। কিন্তু, এইখানেই তার! বিরাট ভূল করে বসেছে। 

ব্যবহারিক মন সহজাত সংস্কারবশেই চলে। এই সহজাত সংস্কার কার্ধকারণ-নিয়মের গণ্ডির বাইরে 
থাকে না কেন, ত| আমর! বঙমান প্রবন্ধের প্রারস্তেই দেখিয়েছি । দৈনন্দিন জীবনটাকে প্রকৃত 
অধ্যাত্মজীবন বলার চেয়ে বড় ভুল আর কী হতে পারে? এ কথা ঠিক-_ এবং পূর্বেই আমর! দেখিয়েছি__ 
যে, জীবপ্ররুতি কিছু অংশে জড় প্রকৃতির উধের্বে। জীবপ্রৃতির বিশেষত্বই হল জড়প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ 
রম্ধে কিছুট! আপেক্ষিক স্বাতন্ত্য-_ কিছুট। হাসিকান্না, হাত-পা স্োড়া ইত্যাদি। কিন্তু এ তো৷ মতি সংকীর্ণ 
স্বাতন্ত্র্য, এর চারিধার ঘিরে রয়েছে জড়প্ররুতির পাষাণ প্রাকার। যদি বা বুঝতাম, এ সঙ্গীর্ণ স্বাতত্্াটুকু, 
সংকীর্ণ হওয়! সত্বেও, 'প্রাণপণ চেষ্টা করছে পাষাণপ্রাকার চূর্ণ করে মহাশূন্যে বেরিয়ে আসতে, তা হলেও বলতে 
পারতাম, সংকীর্ণ হলেও ওট1 একেবারে খাটি স্বাতত্্া, ওকে বন্দী করে রাখ। হয়েছে জড় প্রক্কতির কারাগুহায় | 
কিন্তু এ সংকীর্ণ স্বাতন্ব্যে মুক্তির প্রয়াস তো পরিদৃষ্ট হয় না। তাই ওকে খাঁটি স্বাতন্ব্য বলতে পারি না। 
ওর নাম হচ্ছে জৈব স্বাতন্ত্য। ও হচ্ছে জড়জগতে অধ্যাত্বসত্তার প্রক্ষেপ মাত্র। এই স্বাতম্্যানকল্প 
স্বাতন্থ্য প্রক্ষেপের সহিত প্ররুত স্বাতস্তর্যের একাকার সাধন করে আধুনিক মানবিকতাবাদী শান্বসংস্কৃতির 
মূলেই কুঠারাঘাত করেছেন। লাভ কিছু হয় নি, বরং প্রশ্রয় পেয়েছে অমিত পরিগ!ণ উদ্দাম উচ্ছুঙ্খলত]। 

খাঁটি অধ্যাম্মসন্তা অতি শান্ত, অতি সাত্বিক। অধ্যাত্বসন্তার আলোকেই শান্ষ বহিধিশ্বের সতামৃততি 
উপলব্ধি করে, আর এই শান্ত সাত্বিক উপলব্ধি এনে দেয় অভূতপূর্ব অনির্ধচনীয় আনন্দঘন এক মনোভাব, 
যা হল স্থষ্টির মূল প্রেরণা । এই অনির্বচশীয় আনন্দের পটভূমিতেই কল্পনার তুলী চালিয়ে মান্য কত কি 
এঁকে চলে। এই চিত্রাঙ্কনই হল তার বিশ্বজ্রগং। নিজ স্থষ্ট এই শিল্পরুতির প্রতি থাঁকে তার অসীম 
আধ্য/ত্মিক মমত|, যার অপর নাম নৈত্রী। এই মৈত্রীর ফলেই তাঁর দৈনন্দিন জীবন, তার পারিপার্থিক 
হয়ে ওঠে অপূর্ব মাধুর্ষময়। জড়প্রক্কৃতির কার্ককারণ-নিয়মের বিরুদ্ধে এর কোনে। বিদ্রোহ নেই, সামাজিক 
ব| রা্রীয় বিধানের প্রতি নেই কোনে। বিদ্বেষ । অত্যাচারের বিরুদ্ধে এর অভিযান চিরন্তন, কিন্ত 
নিয়মশৃঙ্খলার 'প্রতি এ অশেষ শ্রদ্ধাশীল। সহজ সরল সাধারণ মানুষের কল্যাণে এর বাণী যাত্র একটা-_- 
অত্যাচারের প্রশ্রয় না দিয়েও কার্ধক।রণ-নিয়ম, জড় ও জীব -প্রকৃতির নিয়মশৃঙ্খল1 ও সামাজিক প্রথ। রাষ্ট্রীয় 
বিধান সুষ্ঠভাবে যেনে চল যায়? শুপু “মেনে চলা যায় নয়, মেনে চলতেই হবে, কারণ, একজাতীয় 
তথাকথিত-স্বাধীনতার প্রলোভনে স্তায়সংগত বিধিনিয়মের অবমাঁনন| করলে উচ্চৃঙ্খলতারই প্রশ্রয় দেওয়া হয়, 
এবং উচ্ছৃ্ল মনের পক্ষে অন্তরু্ধীনতার অনুশীলন সম্ভব হতে পারে না। খাঁটি মানবিকতাবাদ একজাতীয় 
ক্লাসিসিঙ্গম, হয়তো ক্লাসিসিজমের একমাত্র খাটি রূপ । 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে প্রত্যাব্তন 


শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


রবিবার ১৩ই অক্টোবর, ১৯২৭।-- 

আজকে ব্যাংকক থেকে আমাদের বিদায়ের দ্িন। অকলি পটার ট্রেনে আমর] ব্যাংকক ত্যাগ ক'রলুম । 
কবিকে গাড়ীতে তুলে দেবার জন্য স্টেশনে বেশ লোক-মসাঁগম হ,য়েছিল। ভারতীয় বন্ধুরা প্রায় সকলেই 
এসেছিলেন, এদের মধ্যে বারিসীমাধ্যক্ষ” ভ্ীযুক্ ওয়াহেদ অ'লী, তার পত্র শ্রীমান্‌ সারের আলী, তার আত্মীয় 
শ্রীযুক্ত সৈয়দ মোবারক আলী, শ্রীযুক্ত নন্দলাল, শ্রীচ্ক্ত নান। ইত্য|দি। জর্মান রাজদূত আর অন্য কথেকজন 
বিদেশী ছাড়া, অনেকগুলি শ্ঠামী সরকারী কর্মচারী ও গণ্যম নয লোক এবং কিছু চীন। ভদ্রলোকও এসেছিলেন । 

গকালে বি ৪11192-7810)2 নাখন-পাথম ফেশন ছাড়বার পরে কবি আমার ক।খ্রায় এলেন-_ আমাদের 
একই গাড়ীতে পাশাপ।শি ০০10)1271001)1 বা কামরা দিয়েছিল । শ্টামদেশের কাছ থেকে বিদায়, এই বিষয়কে 
অব্লদ্দন করে কবি যে একটি কবিতা৷ লিখেছিলেন, সেটি আমদের শোনালেন-- কবিতাটি ছোটে! । এটি 
রাজকুমার দামর৬এর কাছে পাঠাবেন। আজকে এর মধ্যেই গাড়ীতে ব'গে-ব'সে তিনি এর তম! ক'রলেন। 
কবিতা শোনবার পরে, কাৰ আমাদের হিন্দু সমাজ আর তার ভবিত্যৎ 'ণয়ে আলোচন। ক'রলেন। অনেক 
বিষয়ে, মুসলমানদের সঙ্গে তুলন। ক'রলে হিন্দু তার সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার গলদের জন্য ২'টে আস্‌ছে 
সেটাই দেখ যাচ্ছে। যেমন, যে-সব ভারতীয় মুঘলনাম শ্তামদেশে গিয়ে উপনিবিষ্ট হয়েছেন, তারা নিজেদের 
মুদলমানত্ব বঙ্গায় রাখুছেন, আর এ স্থানে বিবাঁছ ক'রে নিজেদের সম।ছের বিশেষ পরিবর্ধশ ক'রছেন। কিন্ত 
আমর য| দেখে এলুম, তাতে জানা গেল যে হিন্দুদের কথ| একেবারে উল্টে! | ধার! বিদেশে গিয়ে 
বাস করেন, তাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব ছুই দিনেই হারিয়ে ফেলেন। এটা ভালে! কি মন্দ তা বিচার করা 
কঠিন। তবে এইভাবে অস্তিত্রলোপে, একট। ক্ষোভ ব| দুখে হয় তো! অনেকেরই মনে না এসে পারে না। 
হিন্দুর ধাসিক অঞ্ষ্ঠান যে ক্রমে-ত্রমে প্রাণহীন হ'য়ে পড়ছে, সেট! আমর। সর্বত্রই দেখছি। বিশাসের 
অভাবে আর যুগধর্মের ফলে এট] হ,চ্ছে-_ এই প্র“ণহীনতা কেউ আট্কাতে পারবে না। 

শ্রীযুক্ত ওয়াহেদ আলী আমাদের সঙ্গে প্রচুর আহাধ্য দিয়ে দিয়েছিলেন, ট্রেনে তাঁর সদ্বাবহার 
ক'রলুম__ পরঠা, মুরগীর কারী, মিষ্টি, আর তা ছাড়। প্রচুর ফল। বহুদিন প'রে ট্রেনে ধুতি প'রে সারাদিন শুয়ে' 
বসে আমাদের ভ্রমণ চ'ল্ল। আরিয়াম আমাদের সঙ্গে পেনাঙ পথ্যন্ত যাবেন, আমার কামরায় তিনি এলেন। 
আমাদের ক'লকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় নিয়ে তার সর্দে আলাপ হ*ল। ট্রেনের ডাইনিং কারে ধুতি প'রেই 
আমরা ডিনার খেয়ে এলুম। 013:12150,; ঢুম্ফন বলে একট] ছ্রেশনে গাড়ী খানিকক্ষণ দাঁড়ায়। 
তখন শ্ঠামী রেল-পুলিসের এক ভোজপুরী পাহরিওয়াল| এসে কবিকে প্রণাম ক'রে তার সঙ্গে আলাপ 
ক'রতে লাগ্ল, কবিও তার সঙ্গে বেশ শৌহার্দ্যের সঙ্গে কথাবার্তা ক'রলেন। 


৮ 


সোমবার ১৭ই অক্টোবর 1 
কাল সারা দিন আর সারা রাত আমর! ট্রেনে কাটয়েছি। আজকে সকালে আমাদের গাড়ীতে 
রেলের অফিসার ক্রা রথচারণ-প্রত্যক্ষ, ধার সঙ্গে আমাদের ব্যাংকক যাবার পথে দেখ! হয়েছিল, তিনি 


তই বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


আবার এসে দেখা ক*রলেন। বেশ সদালাপী লোকটি । শ্ঠামদেশের নানা সমন্তা সম্বন্ধে ছুটি কথা 
ব'ললেন-_ ও দেশে বিশেষ ক'রে ব্যবসা-ক্ষেত্রে চীনাদের প্রভাব আর প্রতাপ, আর তা! ছাঁড়। ভারতবর্ষ 
থেকে মুপলমান ধার! এসে শ্তামদেশে বসবাঁস ক'রছেন, তাদের সঙ্গে মালয় মুসলমানদের ধর্মগত সংযোগ 
নিয়ে বৌদ্ধ শ্ত/ামদেশের মধো একটা নোতুন সমস্যাও দেখা! দিতে পাঁরে। 

আমরা পরে পেনাউ-এর ওপরে 1১1 প্রাই স্টেশনে এসে পৌছুলুম। স্টেশনে পেনাঙ-এর বন্ধু ছোটে' 
নাথিয়ার, শ্রীযুক্ত ুষ্ণম্বামী চেষ্টা, একাণ্থরন্‌, এঁরা আমাদের নিয়ে বেতে এসেছিলেন । রেলওয়ের লঞ্চে 
ক'রে আমর] সমুদ্রের ফালিটুকুন পেরিয়ে পেনাঙ-এ পৌছুলুম | 7১৪5০) ও (07161700] 170/1-এ 
আমাদের থাকবার ব্যবস্থা ছিল ব'লে আমরা সোজা সেখানে গিয়ে উঠলুম। আমাদের জন্য দৌতলায় 
সমুদ্রমুখো। কামরা দিলে__ কবির কামরার নম্বর ছিল ১৩২, আমার ১৩১। 

আজকে আমাদের কোথাও যাবার কথ| ছিল না, হোটেলে বসেই বিশ্রাম কর! গেল। শ্যামদেশ 
থেকে যে-সমস্ত ছবি আর বই সঙ্গে এনেছিলুম, ব'সে-ব'সে আমি সেগুলি সব দেখতে লাগলুন। রাজা বজীযুধ 
শ্টামী ভাষার একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন, তার একখানি শ্যামদেশীয় এতিহাসিক নাটক খুব সুন্দর 
রডীন ছবিওয়াল| এক সংশ্গরণে প্রকাশিত হয়েছে, প্রাচীন শ্ামের বেশ চিত্তাকর্ষক ছবি এগুলি; আর প্র।চীন 
শ্যামী ঢঙের ছবির দ্বার। অলংকৃত একটি পুরাতন শ্ঠামী কথা-কাব্য; শ্ঠামদেশ সম্বন্ধে ছবিপয়ালা নানা 
ইংরিজি বই, ইত্য|দি নিয়ে নাড়াচাড়া! ক'রতে লাগলুম । 


মঙ্গলবার ১৮ই অক্টোবর, ১৯২৭ সাল ।-- 

সকালে আমর! কবিকে হোটেলে রেখে শহরের বাজারে ঘুরতে বেরুলুম | বাঙ্কে গিয়ে টাক। বদলানো! 
গেল, শ্তমী ৯৯ টিকলে আমাদের ১১০/০ পেলুম । 11007 ০5৩৮ [45175 জাপানী জাহান কোম্পানির 
আপিসে গিয়ে আমাদের ফেরবার টিকিট প্রভৃতি পাকাপাকি ক'রে নিলুম। এক জাপানী ফোটে গ্রাফারের 
দোকান থেকে স্থরেন-বাবু কিছু ফোটো-প্লেট কিনলেন। ইতিমধ্যে আমাদের পেনাউ-এর অন্থা বঙ্গুরা এসে 
জুটলেন। কবির চীনা দোভাষী 76109 01711. ০17735, ফ্যঙ চি-চেও এলেন | 51:70৫9) 511916 ুঙেই - 
সিপুৎ থেকে তামিল ভদ্রলোক বীরম্বামী পিল্লাই এলেন। চীন। বন্ধু 4:21) 47১10 তান্‌ আ-রিউ এলেন, তার 
সেই পাগলাটে” ভাব, মাথায় মন্ত ঝুটি। মেনন্‌ পরিবার আর নাহ্িয়ার পরিবারের ছেলেমেয়েরা আর পুরুষের! 
এলেন । চীন! ছোকর] দিল-দরিয়! মেজাজের 13911410) হাক্‌-লিম্‌, যার কথা আগে বলেছি, আর 14617119 
মেন্দিস বলে সিংহলী ভদ্রলোক-- এরা বিকেলের দিকে এসে কবিকে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। এর আগে 
ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে কবির এবং আমাদের ছবি তুলতে হ'ল । বিকেলে স্থরেন-বাবূং আমি আর চীনা বন্ধু 
তান্‌ আ-য্লিউ, শ্রীযুক্ত নাধিয়ারের মোটরে করে পেনাের বিখ্যাত “সাপের মন্দির দেখতে গেলুম। মন্দিরটি 
একটা পাহাড়ের উপরে, খানিকটা চড়াই পথ হেটে যেতে হয়__- এটি বৌদ্ধ মন্দির । এখানে ছোটো-ছোটে! 
সনুজ রঙের অনেক সাপ মশ্দিরের প্রধান বেদির উপরে এবং তাঁর আশেপাশে জড়াজড়ি ক'রে, পুটুলি পাকিয়ে 
প'ড়ে আছে । এই সাপ মানুষের ক্ষতি করে ন|। মন্দিরের ভিক্ষুরা এদের নিয়মিত খেতে দেয় । এখানে ছোটে! 
হাতঘণ্ট| বাজিয়ে” এক চীন] বৌদ্ধ পুরোহিত চীন! ভাষায় মন্ত্বপাঠ ক'রছেন দেখলুম। তান্‌ আ-য়িউ একজন 
£১৪-011/127 বা স্বাধীন-চিন্তক ব'লে নিজের পরিচিতি দিয়েছিলেন, কিন্তু এখানে এসে এই বৌদ্ধ 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে ২৩ 


পুরোহিতের কাছে নিজের টিনের খনির সংক্রান্ত কথ! জিজ্ঞাসা ক'রে, গোণাতে বসলেন, খনির কাজ-কর্ম কেমন 
চ'লবে। পুরোহিত তার ভবিন্যদ-বাপীর সরগ্রাম নিয়ে বসলেন। এই অরগ্রাম হচ্ছে কতকগুলি বাশের 
টেচাড়তে চীন! ভাষায় কিহু লেখ।। মেই চ্চোড়িগ্তলিকে নাড়াচাড়| ক'বে, তান্‌ আ-ঘ্সিউ-এর কি কর্ব্য- 
সে-সব্্ধে প্রশ্ন মনে-মনে ক'রে, সেই বাশের চেচাড়ি একটা ধরতে ব'ললেন। সেই চেঁচাড়িতে লেখা অক্ষর ব| 
সংখ্য| দেখে, ছাপা বই থেকে তার উত্তর বল। হ'ল-- ধর্ম-পথে থেকে কাঁজ ক'রে গেলে ফল ভালে! হবে"। 
এই উত্তরেতে অবশ্ত প্র্থ-কর্তার মনোগত প্রশ্নের কোন সমাধান-ই হ'ল না। মন্দিরেব বুদ্ধ মৃত্তির সামনে যে 
প্রদীপ আছে তা জালিয়ে" রাখবার জন্য আমাদের কাছ থেবে ছুই আউন্স তেলের দাম দশ শেন্ট চেয়ে নিলে । 
তারপরে আমর] পেনাঙ্‌ শহরের শিখ গুকুছ।র দেখে, সন্দ্যের দিকে হোটেলে ফিরলুম। এই গুরুৰার আমি 
বন্পূর্বে, ১৯১২ সালে যখন প্রথম পেনাঙ-এ আসি, তখন দেখোঁছলুম ৷ এখন এর চেহারা সম্পূর্ণ বদলে" গিয়েছে, 
আর তখনকার দিনের গৃহবিরল বা খালি রাস্তায় বিস্তর ব।ডীও হয়েছে 
চীন। বন্ধু ফ্যঙ্‌ হোটেলেই রয়ে গেলেন। আরিয়াম তাকে দিণ্রে স্থানীয় চীন। পতিক। 89112 নও 
"কুয়া$-হুয়া” কাগজে প্রবন্ধ লেখাবেন। স্ুবেন-বাঁবু আর আমি লাই থিয়েটার দেখতে গেলুম, [২8012 
721)8920 কুয়া'ল|-কাঙস।র মড়কে 07519% 07৩7% 1০৪৯৪ নামে থিয়েটারে । ছুটি নাটক প্রথমে হ'ল, 
এক-এক সীনের ব৷ দৃশ্যের একাদ্ধী নাটক । তারপরে শুরু হ'ল মালয়ী নাচ গান। যে শেয়েগুলি এই নাচ গ!নে 
ংশ নিয়েছিল তাদের অধিকাংশই কুশ্রী, আর কুক্ষচিপর্ণ পোষাকে নিজেদেম আরও কুত্ী কারে ফেলেছিল । 
এর! অধিকাংশই ইউরে পের ছোটে-ছোটে। মেয়েদের মত হাটু পণ্যন্ত ফ্রক পরেছে । একমাত্র মেয়ে 'একটু 
সুশ্রী, লম্বা! ছিপছিপে গড়নের, সে-ই সৌষ্ঠটবপূর্ণ মালাই যেয়েদের পে।ষাক-_- সাদা প্রাউস, রূড়ীন রেশমের 
সারঙ্‌, প'রেছে। দর্শকদের মধ্যে মালাই, ভারতীয় আর “বাবা চীন”অর্থাৎ মালয়-দেশীয় উপনিবিষ্ট মালয়-ভাষী 
চীনারাই বেশি ছিল। দর্শকদের মধ্যে একটি মালাই দম্পতীকে দেখে বড়ো ভালো লাগল । শ্রীটির খুব 
বড়ো-বড়ে। চোখ, স্থন্দর মুখে কিছু সাদ। রঙ মাখা, মাথা ঢেকে গায়ে পাতল। কালে! ওড়না, আর পান 
খ|€য়া ঠোঁট | নিজেদের মাতৃভাষায় ব'লে এই মালাই নাটক দেখতে এসেছে । ছু*জন ইংরেজও ছিল । এদের 
এখানে রেওয়াজ আছে যে, কারো নাচ-গান ভালে] লাগলে, আমাদের দেশের প্রাচীন প্রথায় “পালা” 
দেবর মতন শ্রোতার! স্টেজের উপরে গায়িকা ব। নওকীর উদ্দেশে টাক। ব। নেট ছুড়ে দেয়। ইংবেজ দর্শক 
দুজন ছু-দছুবার একটি সুন্দরী নর্তকীর জন্য মালাই-দেশের ডলার-নোট পাকিয়ে স্টেজে ছুড়ে দিলেন, নতকী 
(৩0112015551 পত্রিখা কাসি” অর্থাৎ ধন্যবাদ” বলে নাচের মধ্যেই সেই নোট তুলে নিলে। একজন 
০1০": ব। ভাড়ের অভিনয় খুব হ'ল-- তার নামটি ছিল ০1797935 চেরোস । থিরেটারের উপরের তলায় 
মালাই আর বাঁবা-চীনাদের মেয়েদের দল ব'সে দেখছে। নানা ইউরোপীয় ঘন্ত্ু বাঁজিয়ে' যার! বাজনার সঙ্গত 
ক'রছে, তার! রকমারি জাতের মান্ুষ_-এদের মধ্যে দোঁতআাশল1 ফিরিপ্দি আছে, তামিল আর মালাই 
জাতির মিশ্র লোকও আছে; আরও দেখলুম কর্ণেট বাজাচ্ছে একজন নাথায় কালো পাগড়ী আর 
লম্বা! চুল-দাড়িণয়ালা শিখ; আর এ-ছাড়া চীনাও আছে। নান! জাতির এ এক অদ্ভুত সংশমিশ্রণ। এর| 
বাজাচ্ছে ইউরোপীয়, মালয়ী আর ভারতীয় গৎ। ছুটি দারোয়ান এই থিয়েটারের দরজায় মোতায়েন, 
লদ্া-চওড়া জবরদস্ত চেহাঁরা'র ছুই পাঞ্জাবী, একজন মুসলমান আর একজন শিখ”_দরষ্টার| মাতলামী ক'রলে বা 
অন্যভাবে বেয়াদবি ক'রলে, এর! এসে তার্দের ঘাড় ধ'রে বা'র ক'রে দের। এই থিয়েটারের টিকিটের দাম 


২৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


হচ্ছে যথাক্রমে ৩ ডলার, ২ ডলার, ১ ডলার, ৫* সেন্ট আর ৩০ সেন্ট--৩০ সেটের টিকিটে পিহনে 
ঈড়িয়ে'-দাড়িয়ে? দেখতে হয়, এদের জন্য বস্বার জায়গা নেই। রাত সওয়া এগাঁরোটায় আমরা থিয়েটার 
থেকে হোটেলে ফিরলুম । 


বুধবার ১৯শে অক্টোবর ১৯২৭ সাল ।-_ 

আজ সকলে কবির সঙ্গে খানিকক্ষণ সময় নান! বিষয়ের আলাপে কাট|নে। গেল। তিনি তার রচিত 
ছুই কবিত। “বোরো-বুছুর” আর “গ্তামের প্রতি”, এই ছুটির ইংরেজী ছাঁপানে। অনুবাদের কতকগুলি গ্রতির 
উপরে নিজের নাম সই ক'রে দিলেন; সই-করা এই ইংরেজী অনুবাদ ছুটি, যবদ্বীপের আর শ্ঠাম-দেশের 
কবির অন্থুরাগী আর অন্য সঙ্জনের কাছে পাঠানে। হ'ল । বেলা ১২টায় আমাদের মালপত্র জাহাজে পাঠিয়ে, 
দেওয়| হ'ল। শ্রীযুক্ত আরিয়ম্‌ সমস্ত ব্যবস্থ| ক'রে এলেন। আমর বিকেল তিনটের দিকে যাত্র| ক'ধলুম । 
পেনা বন্দরে লঞ্চ ২০5. সরকারের তরফ থেকে ঠিক করা ছিল! আমরা তাতে ক'পে, জাপানী 
10১92 56171819112 কোম্পানির জাহাজ এ ০-৪10 “আওয়।-মার'তে গিয়ে উঠলুম | 
শ্রীধুক্ত আরিয়ম আর ফা আর শ্রীদুক্ত তান্‌ আ-য়িউ, এরা আমাদের জাহ!জে তুলে দিয়ে গেলেন। জাহাজের 
কাণ্ডেন 00721021751 1. 281508 হারাদ। আর অগ্ আফসাররা সকলে এসে কবিকে সম্মানপুর্ 

ংবর্ধনার সঙ্গে গ্রহণ ক'রলেন, তীকে স্বাগত ক'রলেন। 

এই জাহাজে মোটেই ভীড় নেই। প্রথম শ্রেহ্লীতে মাত্র ৭৮ জন যাত্রী। মাখনের ছু'টি ডে একেবারে 
খালি, মানুষের ভীড় নেই। জাহাজে যাচ্ছে কতগ্তলে। শুটকী মাছের পিপে, আর স্ুপুরির হ'লদে থলে। 
সেগুলে। ফান্ট-ক্লাস থেকে যথাসগ্তব দূরে সরিরে” রাখলে । জাহাজ ছাড়তে €ট। বাজিয়ে” দিলে। 

সমুদ্র একেবারে কাচের মত স্বচ্ছ, স্থির। আমর! সানন্দে যাত্রা করলুম। এর অনেক আগে আরিয়ম্‌ 
ফ্যঙ আর তান্‌ আ-য়িউ জাহাজ থেকে নেমে গিরেছেন, কিন্তু শেষ পধ্যন্ত তীর| জাহাজের ঘাটে 
দাঁড়িয়ে" ছিলেন । 


বৃহস্পতিবার ২০শে অক্টোবর, ১৯২৭ সাল ।-- 

আকাশ পরিষ্কার, সমুদ্র প্রশান্ত। কবির মনটা বেশ প্রসন্ন বলে মনে হ'ল। অকালে প্র/তর!শের 
পরে বিভারতীর আদর্শ আর কঙব্য নিয়ে কবির সঙ্গে নানা কথা হ'ল । স্গে-সঞ্ষে, বন্ধুবর ডাক্তার কালিদ।স 
নাগ প্রমুখ আমর! কয়জনে মিলে কলকাতায় (৫61 11119 39০15 বা! “বৃহত্তর-ভারত পরিষদ্‌” ব'লে 
যে একটি সংস্থা ১৯২২ সালে গ'ড়ে তুলেছিলুম, যার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে ভারতবর্ষের বাইরের নান! দেশের সঙ্গে 
প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষের বে সাংস্কৃতিক সংযোগ গ'ড়ে উঠেছিল তার সর্ধাীণ আলোচন। কর! সেই 
“বৃহত্তব-ভারত পরিষদ” সন্বন্ধেও কিছু কথা হ'ল । কবি এবিষয়ে আমাদের খুব উৎশাহ দিয়েছিলেন. আর তিনি 
নিজে আমাদের এই পরিষদের “পুরোধা”-পর স্বীকার ক'রেছিলেন। কবি ঝললেন যে আমাদের এই “বৃহত্তর- 
ভাঁরত পরিষদ” যে কাজ হাতে নিয়েছে, সেট! বেশীর ভাগই শিক্ষা আর তথ্যকে অবলম্বন ক'রে-_- এই 
পরিষদের কাজ হবে বেণীর ভাগ-ই ভারতের সংস্কৃতির আর চিন্তার প্রচারের ইতিহাস, আর ভারতের উপরে 
ভারতের বাইরের অন্ত জাতির সংস্কৃতির প্রভাবের কথা, দুই-ই আলোচন| করা এবং সে-সঙ্ন্ধে বই-টই লিখে 
জনসাধারণের কাছে যথার্থ জ্ঞান বিতরণ করা হবে। বৃহত্তর-ভারত পরিষদের কাজ হবে 2110০251৮5 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে ২৫ 


অর্থাৎ প্রচার আর শিক্ষান্ক , আর বিশ্বভারতীর কাজ হবে মুখ্যতঃ ০:52 অর্থাৎ সর্জনাধর্মী-_ 
কবির পরিচালনায় বিশ্বভারতী গঠন-মূলক কাজে হাত দেবে। এই গঠন-মূলক ক|জের মুখ্য কথা 
হচ্ছে, সমগ্র মাঁনব-জাতির সংস্কৃতিকে বুঝে তাঁকে সকলের জীবনে কাদ্যকরী কন্তার চেষ্টা করা । 

জাহাজে অন্য যাত্রী বেশি ন| থাকায়, আমাদের জাহাজের জাপানী অফিশারদের সঙ্গে একটু যেলামেশা 
করুবার সুযোগ আমাদের হ'ল। জাপানী কাণ্ডেন অতি ভদ্র, অতি সঙ্জন, আর কবির প্রতি তাঁর গভীর 
শ্রন্ধা। তিনি কবিকে অনুর ক'রলেন, আপনি আর একবার জাপানে চলুন, আর সেখানে ছেলেদের 
আর মেয়েদের কিছু উপদেশ দিন, যেন তার! জাপানের প্রাচীন যে নৈতিক আদর্শ ছিল, যে আদর্শ 
মানষকে স্বার্থপর হ'তে দিত না, মেই আদর্শে যেন তাঁর; (ফরে আম্তে পারে। শ্ভাম আর মালয় 
দেশের মধ্যে [19 150171710৯ বা ক্রাসংযোগভূমি কেটে “য একট) খাল করবার কথা এক সময়ে 
চলেছিল, সেটি ইংরেজ আর ফরাশীদের স্বার্থের খ!তিরে চাপা পড়ে যায়। এই খাল হলে, ভারতবর্ধ 
থেকে শ্যাম বা জাপানে জাহাঁজে ক'রে যেতে গেলে, আর সিঙ্গাপুর ঘুরে যেতে হয় না। নাতে জলপথে 
যাত্রায় ৩৪ দিনের সময় সাশ্রয় হয়। হুয়েজ খাল ব! পানাম। খাল বা গ্রীসের কোরিস্ব-এর খালের মতন, 
এই প্রস্তাবিত ক্রাখালটিও ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে লোক-চলাচলের পক্ষে বড় সহাষধক হয়। কিন্তু 
জাহাজের কাপ্তেন বললেন, এখন সেই খাল তৈরি করার প্রদঙ্গ দূর ভবিষ্যতে গিয়ে প'ড়েছে। 

জাহাঁজে একটি অল্প-বরসী মহিলা যাচ্ছেন, নামটি 15. ৩071১, মনে হ'ল মিশ্র-জাতীয়, ইউরোপীয় 
ও মালয় বা চীনার মিশ্রণ । তীর সঙ্গে একটি বছর খানেক বয়সের শিশু-পুত্র আছে, সকলের সঙ্গেই সে 
এসে মেশে, কবিকে দেখেও “ট1-টা” ক'রে হাত নেড়ে হাসে । সঙ্গে একজন চীনা “আমা” ব। আয়] । 

আজ সন্ধ্যার শময় চমত্কার কু্যান্ত দেখা গেল। আমর। সকলেই ডেকে ব'সে-_ কবি, স্থরেন-বাবু, 
আমি-_ একেব|রে সোজা চোখের খামনে পশ্চিম দ্রিক। মেঘের আড়ালে অপূর্ব রঙের থেল1-_ ফিকে 
নীল, ঘন নীল আর লাল রঙে রাঙানে! মেঘ, সুধ্যের মুখ ঢেকে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, তাতে লাল গোল।পী 
ধূসর রঙের আশেজ। কবি বললেন, এই যে প্রকৃতিতে রঙের সমাবেশ দেখছি, এ বড় অদ্ভুত জিনিস, 
সবচেয়ে পুরানে! অথচ চির-মৃতন__ এই দেখে-দেখে আমার সময় কাটে, আর মনে হয় এই “মায়!” নিয়েই 
থাকি-_ এধেন এক রকম ছোটে জাহাজে চড়ে বেশ চলেছি, বড়ো জাঁহ(জের খবরে আমার 
কাজ নেই। 

রাত্রে কাঞণ্ধেন আর অফিসারদের সঙ্গে এক সঙ্গে খেতে-খেতে কাগ্ডতেন কবিকে জাপানে যাবার কথ! 
আবার ব'ললেন। আমাদের অনেক পদ আহাধ্য ছিল, কিন্ত জাহাজের ডাক্তারটি অত সব খেলেন না। 
লোকিটি সবল-গ্রকৃতিক, বেটে-খাটো, পুরে! মোঙ্গল চেহারার, মুখে হাসি লেগেই আছে ।-- অন্তদিনও তাকে 
খেতে দেখতুম, জাপানে তেল! চাল এক-রকম হয়, তার ফেন-ন।-গাঁলানে! ভাতে, গোটা] তিনেক 
আধ-সিদ্ধ ডিম ফেলে, চাম্চে দিয়ে ভাতের সঙ্গে এই ডিম মেখে নিয়ে, শুকনো মূলোর আচারের টাকনা 
দিয়ে তার ভোজন-পূর্ব বেশির ভাগ তিনি সমাধ| ক*রতেন। 

রাত্রির আহারের পরে জাপানী বন্ধুরা অনেকগুলি গ্রামোফোনের রেকর্ড শোনালেন । বেশির ভ|গই 
পুরান! জাপানী গান, পুরানে। জাপানী ধরণের সুর ক'রে কবিত| পাঠ, আর জাপানী বাজনার রেকর্ড । 
অনেকগুলি স্থর বলিদীপের সুরের মতন লাগল । শ্রীযুক্ত 288০ 51718778151 নাবুও শিডেমাৎস্থু, ইনি 

৪ 


২৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


জাপাঁনের নতুন কন্সাল বা বাণিজ্যদূত হ'য়ে ক'লকাতায় যাচ্ছেন, ইনি আগ্রহ ক'রে আর ইংরিজিতে ব্যাখ্যা 
ক'রে-ক'রে এই জাপানী গান-বাঁজনার অনেক কিছু শোনালেন। রাত্রি বারোট। পর্যন্ত এই পুরাতন 
জাপানী সঙ্গীত শোনা গেল। 


শুক্রবার, ২১শে অক্টোবর, ১৯২৭ সাল __ 

আজ সকালে প্রাতরাশের পরে জাহাজের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার সৌজন্য করে ডেক্‌-গল্ফ খেলা 
খেলতে আমাদের ভাকলেন। একটি জাপানী বৈজ্ঞানিক যাচ্ছিলেন, অধ্যাপক 91700. [717091110 
শৃতা কিনোশিতা, ডি. এস্‌. সি, ইনি জাপানের রাজকীয় কৃষিবিদ্া বিষয়ের গবেষণা-মন্দিরের 
একজন [3০1301815 অর্থাৎ কীটপতঙ্গবিৎ, ক'লকাতার হবু জাপানী কল্সাল শ্রীযৃত শিডেমাৎস্থ, 
আর সহ্যাত্রিণী শ্রীমতী কেম্পব_- আমরা ক'জনে মিলে এই ভাবে ঘন্ট1 ছু*য়েক কাটালুম। শ্রীমতী 
কেম্পের হাবল।-গোবল। খোকাটিকে দেখে, খুশি হ'য়ে কবি তার সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখলেন। 
“বালি” সম্বন্ধে কবি ষে কবিতাটি লিখেছিলেন, সেটি, আর অন্ত কতগুলি কবিতা, আমার খাতায় নকল ক'রে 
রেখেছিলুম । আজ কবি নিজের হাতে তাতে তার সংশোধন আর সংযোজন লিখে দ্রিলেন। 

আজ সন্ধ্যায় কালকের মত স্ধ্যাস্ত দর্শন হ'ল। এই ক্র্যান্তের লাল, নীল, বাসন্তী, সোনালী রঙের পসার 
দেখে কবি ঝললেন-__ এ খেন দিনের পর দিন সোনার পাতার পর পাত! খুলে খুলে যাচ্ছে। প্ররুতির এই 
সৌন্দধ্য-ভাগ্তার কবির কাছে অসীম আনন্দের আর উপলব্ধির বস্ত। 

বিকেলের দিকে আমি ডেকের যাত্রীদের মধ্যে একটু ঘুরে বেড়ালুম । জন বারো বাঙালী মুসলমান, 
সবাই শিঙ্গাপুর থেকে এই জাহাজে ফিরছে । এদের মধ্যে আছে জন পাঁচেক শ্রমিক-শ্রেণীর কলকতিয়! 
মুসলমান, এর! ক'লকাত। থেকে মালয়-দেশে ছাগল আর ভেড়া নিয়ে যায়, ফেরৎ টিকিটে আবার ক'লকাতায় 
ফিরে আসে । হাওড়ার ]3৩111105 বেলিলিয়স কোম্প।নি__ যিহুদী প্রতিষ্ঠান ক'লকাতা৷ থেকে মালয়-দেশে 
আগে এই-রকম ছাগল ভেড়া চালান ক'রত, ও-দেশে মাংসের জগ্ঠ এই সব চালানি জানোয়ার কাট| হ'ত; 
কলকাতার হিন্দী-ভোজপুধী-বাঙল| মেশানো খিচুড়ী ভাষ। বলিয়ে মুসলমানের এই-সব জানোয়ারের 
তদারকে জাহাজে করে যাওয়া-আস। ক'রত। বাকি মুসলমান যাত্রীর! হচ্ছে দর্জি আর রুটিওয়াল|। এই 
দূজিদের বাড়ী ক'লকাতার কাছে মেটিয়া-বুজে । এর| নিজেদের বাঙালীত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন । এদের 
একজন বিশেষ জোর দিয়ে আমাকে ব'ললেন__ আমরা বাঙালী মুঘলমান, খোট্রা নই । পশ্চিমা রুটওয়াল। 
আর ভেড়া-বকরীর রাখালদের চেয়ে এঁরা নিজেদের একটু শিক্ষিত, ভদ্র আর উচুস্তরের মান্য ব'লে মনে করেন, 
বাউলা আর চিৎ ইংরিজি পড়াশুনো সকলেই জানেন, তাই ওদের দলে ভিড়বার আগ্রহ এঁদের নেই । একটি 
শিখ বৃদ্ধের সঙ্গে দেখ! হ'ল, সে প্রায় ২* বছর পরে দেশে ফিরছে । আমেরিকায় ক্যালিফোনিয়াতে এতদিন 
ছিল। চেহারাটা রোদ,রে আর বৃষ্টিতে বেশ পাকানো, মাথায় বিরাট পাগড়ি, লম্ঘ! চুল, এই বিশ বছর 
আমেরিকায় থাক] সত্বেও তার দেছাতী ব। গেঁয়ে। শিখ-ভাব কিছুই ছাড়ে নি। আমেরিকায় “খেতীবাড়ী” অর্থাৎ 
চাষ-বাসের কাজ ক'রত। প্রথমে ছিল দিন-মজুর, তারপর নিজে একটু জমি ক'রে শাক-সবজীর উ২পাদন 
ক'রে বিক্রি ক'রত, তাঁতে তার রোজগার ভালোই হ'ত। লোকটি ইংরিজি তো ভালো জানেই না, এতদিন 
আমেরিকায় থাক পত্বেও__- উপরন্ত হিন্দৃস্থনী ব1 উ্দ ও ভালো বলতে পারে ন।, তার একমাত্র ভাষ| হ'চ্ছে 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্তামদেশে ২৭ 


পাঞ্জাবী। অথচ সাহস ক'রে, অবলীলা-ক্রমে কালাপানি পর হয়ে স্থদূর আমেরিকায় ভাগ্য-পরীক্ষা করতে 
যেতে পণ্চাৎ্পদ হয় নি। সে কবির কথ! জাপানী খালাসীর্দের কাছে শুনেছে যে, ভারতবর্ষের একজন নী জ্ঞানী 
আর ধামিক লোক এই জাহাজে যাচ্ছেন। ক্যালিফোিয়ায় শিখদদের যে ধর্মশাল| আছে, সেখানে অনেক 
শিখের সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ হ'ত। বয়স মন্দ হয়নি, তবে এখনও বিয়ে-থা করতে পারে নি। তার 
প্রধান কারণ হ'চ্ছে, বিয়ে ক'রলেও শ্্বীকে আমেরিকায় নিয় যেতে দেবে না। আবার এক বছরের মধ্যে 
আমেরিকায় গিয়ে না পৌছালে, আর ফিরতেও পারুবে নাঁ। এই-সব অস্থবিধা, অথচ তাকে একমুঠো 
উপায় ক'রে খেতেও হবে। আমাকে লোকটি বললে, "জিখে রোটী-পানী ঠীক হোইয়! সী, উতে রহণ! 
হোগা-_ দিল্‌ লগ্গে তো মুল্কৃমে শাদী করাঙ্গ।” | 
শনিবার, ২২শে অক্টোবর ১৯২৭ সাল ।-- 

আঁজ বেল! সাড়ে-বারোটায় রেছ্দুনে পৌছোলুম। বেগুন নদীর মোহন! দিয়ে রেঙ্গুন শহরে ঢুকতে প্রথমে 
নজরে পড়ে 0৩ 7028৩. শোয়ে-দাগন বৌদ্ধ মন্দিরের ঘন্টাকৃতি সোনালী রঙে রঙনো বিরাট চৈত্য, 
গন্ুজের মত। উপরে স্বচ্ছ নীল আকাশ, আর চারিদিকে গাঁছ-পাঁলার ঘন পবুজ। রেছুণে আমাদের স্বাগত 
করতে কতগুলি ভারতীয় আর অন্ ব্যক্তি এলেন। আমর! পাসপোর্ট দেখিয়ে আর চৃঙ্গীর আপিস কাটিয়ে, 
খুব শীগৃগিরই বাইরে আসতে পারলুম। মালপত্র সব জাহাজেই রইল। আমার এক ভূতপূর্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত 
প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্য।য়-_ এর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত স্থবোধ চট্টোপাধ্যায়, ইনি তেলের খনিতে 01)671156 বা 
রাসায়নিকের কাজ ক'রতেন, এখন রেক্গুনের £99০০19£5৭ :০9৪-এর সংবাদদাতা হ'য়ে আছেন, ইনি এলেন; 
আর একটি বাঙালী ছেলেও এসেছিলেন, আর রেন্গুন 10911 [181] কাগজের এক সাংবাদিক । সরকারী 
00560105 ব1 চুঙ্গী-বিভাগের এক অফিসারের সৌজন্যে এর! সরকারী লঞ্চে ক'রে আমাদের শহরে পৌছে 
দিলেন। রাত্রিট। হয়তো রেছুন শহরে থাকতে হবে, এই ভেবে আমরা! সঙ্গে কিছু জিনিস-পত্র নিয়ে বেরুলুম | 
এখানে [0009-1301:019585  ঢ80219.6102. 0£ [71018 4165 বলে একট সংস্থা! আছে, তার তরফ 
থেকে আমাদের স্বাগত করবার ব্যবস্থ। হয়েছিল । এরা [88915 1২8০9131918 0৪120 নাম দিয়ে, 
একটি বাড়ীতে আমাদের থাকবার ব্যবস্থ। করেন_- ি€দ7 115:0118116 1২০৪৫ রাস্তায় একটি 
বাড়ী নিয়েছিলেন, উদ্দেখ্ঠ ছিল, পেখানে আমাদের নিয়ে তুলবেন, রাত্রে সেখানেই আমাদের 
রাখবেন, খাওয়া-দাওয়! সেখানেই হবে। কিন্ত কবির থাকবার পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থ। তার| ক'রে উঠতে 
পারেন নি। ্বাঁয় রামানন্দ চট্োপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়! কন্ঠ! শ্রীযুক্ত| সীত| দেবী ও রামানন্বাবুর 
জামাত শ্রীযুক্ত স্থধীর চৌধুরী মহাশয়, এ্ররা তথন বেছুনে ছিলেন। এঁদের, শান্তিনিকেতনের একটি প্রাক্তন 
ছাত্রের, আর অন্ত বাঙালীদের খুবই আগ্রহ হয় যে, আমর] এদের অতিথি হয়ে রেছগুনে-ই ছুঃদিন কাটাই । 
কিন্ত কবির শরীর-গতিকের জন্য সেটা সম্ভবপর হয় নি। 

বিকেল পাঁচটায় একট চা-পানের সভ। ছিল। সভায় নান| জাতের লোকের সমাগম হ'য়েছিল। 
কতগুলি ব।ঙালী মহিল! একটি পাশের ঘরে ছিলেন, দেখলুম, জাহাজে ক'রে তার! বিদেশে বর্মীতে গিয়েও 
বাঙ্লাদেশের পুরাতন চাল বজায় রেখেছেন-__ ঘোমটায় মুখ ঢেকে সভার মধ্যে বসে আছেন। একটি 
কন্দরী পাস মহিলা এসেছিলেন, তার স্বামী একজন ইংরেজ। দক্ষিণ আমেরিকার 011]1 চিলি-দেশ 
থেকে আগত, কবির ছুটি ভক্ত কি ক'রে এসে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া তেলুগু, তামিল, হিন্ুস্থানী, গুজরাট, 


২৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


পাঞ্জাবী কিছু-কিছু ছিলেন। কবি সংক্ষেপে দু'চার কথ| বাওলাতেই বললেন; তার পরে উপস্থিত 
সঙ্জনদের অনেকেরই সঙ্গে তাকে ইংরেজীতে আলাপ ক'রতে হ'ল। 

সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত সুধীর চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে আমাদের আহার হ'ল-_ শুদ্ধ বাঙালী ধরণের প্রচুর 
আয়োজন তিনি করেছিলেন, অনেকদিন পর তার সদ্যবছার ক'রে আমর। তৃপ্ত হুলুম। কবির দর্শনার্থা 
অনেকগুলি বাঙালী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিল1 উপস্থিত ছিলেন। সকলের সঙ্গে কথাবার্তা ক'রে আমরা 
রাত্রি সাড়ে-নটার পরে জাহাজে ফিরে এলুম । কবি বেশী ভীড় পছন্দ করেন নাঁঁ_ বিশেষতঃ যদি তাকে 
সেই ভীড়ের মধ্যেই রাত্রে বেশী সময় কাটাতে হয়। তিনি তো জাহাজে উঠে, নদীর ধারে ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে? 
হাওয়ার মধ্যে ডে্-চেয়ারে ব'মে একান্তে নিরিবিলিতে একটু আরামের নিঃশ্বাস গ্রহণ ক'রলেন। 


রবিবার ২৩শে অক্টোবর, রেঙ্গুন ।-_ 


কালকের সারাদিনের ঘোরাফেরায় আর পরিশ্রমে আজ সকাঁলেও কবি বড়ই শ্রান্ত বোধ ক'রছিলেন। 
তবুও সকালে রেঙ্গুন-প্রবাপী কতকগুলি বাঙালী ছাত্র আর অন্য তরুণের দল এল" কবিকে নিমন্ত্রণ ক'রতে-__ 
আজ বেলা ছুটে। থেকে চারটের মধ্যে কোনও সময়ে রেন্গুন শহরে নেমে তাঁকে স্থানীয় বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের 
সঙ্গে আর মহিলাদের কাছে দর্শন দিতে হবে। এই ছেলেদের দল স্থানীয় [7190-13010]2, [16161001017 
০1411) 15-এর অদশ্য । এদের নেত| হচ্ছেন 101. 1. 4. 7২901 রাউফ, 1, 7). (1901)110 ), 
3, 4.০ 02:92 11101 £[170191৩-এর ব্যারিস্টার । ইনি গুজরাটা মুসলমান, এর পিতা ব্যবসায় 
উপলক্ষ্যে রেন্ছুনে এসে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দ। হয়ে গিয়েছেন। বিলাঁতে ১৯২০-১৯২৫ সালের দিকে 
ছিলেন, 1)7. 1. 1). 139%০11-এর বন্ধু, শিল্পে ও সাহিত্যে খুব গভীর অনুরাগ । শ্রীযুক্ত রাউফ অতি 
চমত্কার শিক্ষিত ও সংস্কারপূত চরিত্রের মানুষ, ইনিও এদের সঙ্গে এমেছিলেন। এর সঙ্গে আলাপ 
ক'রে আমর] সকলেই খুব খুশী হ'লুম। ইনি সুধীর-বাবুদের ঘনিষ্ট শিত্র। বাঙালী ছেলে থে কয়টি 
সকালে এসেছিল, কবিকে আমন্ত্রর জানাতে, তারা ঘুরে-ঘুরে জাপানী জাহাজের ব্যবস্থ! আর কায়দা 
দেখতে লাগ্ল। একজায়গায় একটা ছোট বিজ্ঞাপনী লেখ! ছিল ইংরিজিতে, যাত্রীদের জন্য কোনও নির্দেশ, 
তাঁর ইংরিজিটায় ছিল ছু-চারটে হাস্যকর ভুল। মেট। দেখে এদের মনে কৌতুক-ভাব জেগে উঠল, এরা সেই 
ভুল ইংরিজি ধ'রে হাসাহাসি করতে লাগল, একজন আবার পকেট-বই বার ক'রে, আর পাঁচজনকে 
দেখাবার জন্য সেই ভূল ইংরিজিটুকু লিখে নিলে । আমি এদের ব'ললুম-_ "ছ্যাখো, এরা আমাদের মত 
শুদ্ধ ইংরিজি লিখতে পারে ন| বটে-_- লিখতে হয়তো চায়ও না-_ কিন্তু নিজেদের স্বাধীন দেশের ঝাণ্ডা 
নিয়ে নিজেদের জাহাজ চাল[চ্ছে, সে শক্তি তে! আমদের হয় নি-- ক্ুতরাৎ এদের ভুল ইংরিজিতে হাসির 
কিছু আছে কিনা, বিচার ক'রে দেখে |1” ছুই-চারিজন আমার কথা বুঝলে, একটু লঙ্বিতও হ'ল । 

স্থধীর-বাবুর বাড়ীতে আমাদের মধ্যাহু-ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। আমর! ডাক্তার রাউফ আর স্থুধীর- 
বাবুর সঙ্গে বেল। সাঁড়ে-নটায় জাহাজ থেকে নেমে রেক্ছুনের তথ] সমগ্র ব্র্ষদেশের বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির 
১1)ঘ্৮৩ 1)88011 1১88০৫৪. শোয়ে-ডাগন মন্দির দেখতে গেলুম। কবি জাহাজেই থেকে গেলেন, তাকে 
নিয়ে বেরোবার সাহু আমাদের কারে হ'ল ন|। শোয়ে-ডাগন মন্দির দেখে খুব ভালে। লাগূল। ঠিক ভারতীয় 
কোনও তীর্ঘস্থানের মতন। মাঝখানে ঘণ্টার আকারে বিরাট চৈতা, সোনার পাত দিয়ে মোড়া সমন্তট?, 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে ২৯ 


রোদ্,রে ঝকৃঝক্‌ করছে । বড়ো! চৈত্যের লাগাঁও, তার পাদতলে অনেকগুলি ছোটো-ছোটে] চৈত্য, তার 
প্রত্যেকটিতে সাদা পাথরের বর্মী ঢঙে খোদাই কর] দ্রাড়ানো বা বসা বা শোয়! বুদ্ধমৃতি। মন্দিরপথে 
নানা দোকানের সারি, পুজার্থী যাত্রীদের পন্য ফুল, মোমবাতি বিক্রী হচ্ছে, টুকিটাকি নানা মণিহারী 
জিনিসের বনু দোকান, মেয়েরাই জিনিসপত্রের পরা দ্রিয়ে বসেছে । খাবার জিনিসের দোকানও অনেক 
_চাঁ, ভাত, তরকারী, মাছ, ভাপ্সি, আর মেঠাইয়ের দেকান। খুব সেজেগুজে, মুখে হ'লদে “তানাখা? 
ব! বর্মী পাওডার মেখে, ভদ্রঘরের মেয়ের] বৃদ্ধা প্রোঢ়া তরুণী সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোথাও বা কোনও একটি 
চৈত্যের সামনে চাটাইয়ের উপরে হাট্ুগেড়ে বসে হাত জোড় ক'রে বা উচ্চারণে পালিতে প্রার্থনা 
মন্ত্র প'ড়ছে। বৌদ্ধ ভিক্ষু আর ভিক্ষুণী জপমালা নিয়ে ধসে বসে “বুডা, ভামা, তিঙ্গা” অর্থাৎ “বুদ্ধ, 
ধন্ম, সংঘ? মন্ত্র জপ ক'রছে। এখানে বর্মী শিল্পদ্রব্য ছুউ-একটা কিন্লুম-_ পিতলের সিংহের মুর্তি আর 
অন্য নকশার 1:01 অর্থাৎ পচ্চেক'রী-কর| ইম্পাতের জাতি, বশী চালে আ্বাক| বুদ্ধের জীবনীর ছুই 
চারখানি' রডীন ছবি। দোকানে কাঠের কাঁজের নমুনা! দেখলুম । সঙ্গে স্বরেন-বাবু ছিলেন, তিনি আমার 
মত শিক্প-পাগলা মানুষ, এই-সব দেখেশুনে বেড়ানে। তারও খুব ভালে লাগ্ছিল। 

এর পরে স্থানীয় এক বাগানে 1২059] 14215 বলে একটি মনোরম সাজানো! সরোবর আছে সেটির 
ধার দিয়ে ঘুরে, 3০০৫ 71815০চ স্কট মারকেটে গেলুম। বর্মার বিখ্যাত শিল্প 142০005 ০] 
লাখ বা গালার কাজ-_ নান চিত্রে আর অলঙ্করণে শোভিত থাল! বাটি বাক্স ঝুড়ি প্রভৃতির পসার দেখলুম, 
ছোঁটো-খাঁটে। ছুই-একটি জিনিসও আমর। নিলুম । তারপরে বেল! এগারোটায় জাহাজে ফিরে এলুম | 

পরে কবিকে সঙ্গে ক'রে নিরে গ্্ধীর-বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হলুম | 1[700-13011710 [150186101 
01 &114-এর কতকগুলি সদস্যও উপস্থিত হলেন! বেল! একট। পর্ধন্ত সদ[লাপে সময় কাটিয়ে আমাদের 
বাঙালী মতে অল্লাহার হ'ল । তারপরে বেল! আড়াইটেয় কবির সঙ্গে চ'ললুম 7118%76 ১:০০ ফেয়ার 
স্টাটে বাঙালীদের এক বইয়ের দোকানে, 1০৫00 [১0111910139 55৩-এ| এখানে কবি কতকগুলি 
বই কিন্লেন। রাস্তার ধারে ব'সে কবিকে নিরে গ্রপ-ফোটো তোলা হ'ল, তখন রাস্তার লোক-চলাচল 
খানিক ক্ষণের জন্য বন্ধ হ'ল। 

কবিকে বাঙালী ছাত্রদের আয়োজিত সভায় আমরা নিয়ে গেলুম। অনেকগুলি বাঙালী মহিলাও 
উপস্থিত ছিলেন। "গান্ধী হাসপাতাল” নামে পরিচিত রেগুনের বিখ্যাতি রামকুষ্চ সেবাশ্রমের পরিচালক স্বামী 
শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ এই সভায় সাগ্রহ অংশ গ্রহণ করেন, আর একজন স্থানীয় বাঙালী ভদ্রলোকও ছিলেন, তার 
নামটি ভুলে যাচ্ছি। এ সভ। বেশ জমেছিল, বাঙল। গানে আর আলাপ-আলোচনায়। কবি একটি 
ছোটে! বক্তৃত! দিলেন, বেশ উদ্দীপনামদ্র ভাষায়-- যাতে বর্ণায় বাঙালী আর অন্ত জাতীয় মানুষের 
মধ্যে-_ অন্য ভারতীর আর বর্মী দুইই-__ একট। আত্মীরত। আর একতার ভাব গণড়ে ওঠে। 

বিকালের দিকে কবিকে একটু বিশ্রামের জন্ত জাহাজে পৌছে দিয়ে আমরা হরেন-বাবু আর আমি__ 
ডাক্তার রাউফের সঙ্গে শহরে ফিরে এলুম | [10165055174 301012, ত50102021 9109155- 
আমরা বর্মার কারুশিল্পের এক অপূর্ব সংগ্রহ পেলুম_-পৌনে ছট1 থেকে প্রায় একঘণ্টী ধ'রে নান৷ জিনিস 
আমর! দেখতে লাগ্লুম। আমি তিনটি ছোটে? ধাতু-যৃত্তি কিনলুম-_ একটি ত্রোপ্জে, বর্মী মেয়ে আরসী 
সামনে রেখে চুল বাধছে, পেগুর শিক্পীর তৈরী, দাম নিলে বত্রিশ টাকা) জর্মান সিলভারে তৈরী একটি 


৩০ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


বর্মী নর্তক, কুড়ি টাক; আর পেতলের একটি বর্মী নাচুনি মেয়ে, আট টাকা। অল্প দামের কতকগুলি 
লাখের ব। গালার কাজের ঢাকনওয়ালা বাটি নিলুম। স্বরেন-বাবু বিশ্বভারতী-কলাভবনের জন্ত কতকগুলি 
জরির কাজ-কর! বর্মী রেশমী কাপড় আর লাখের জিনিস নিলেন-_ এক শ টাকার উপর দাম পড়ল। 

তারপরে সন্ধযেবেলায় আমর! "85০0: [১০19০1) 02071-এ হ|জির হ'লুম__ ফ,কোন্‌ পল্লীতে, 
এখানে 11700-131117070 720৩7961010 0 1 ৮ৈ-এর সভ্যর। মিলিত হ'য়েছিলেন। শ্রীযুক্ত স্থবোধ 
চট্টোপাধ্যায় ইতিমধ্যে কারে করে কবিকে শহরে একটু ঘুরিগ্নে এনে এই সভায় পৌছে দিলেন। ব্রহ্মানন্দ 
কেশবচন্দ্র সেনের এক কন্াা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার রাউফ ইন্দৌো-বর্মা ফেডারেশন অব 
আর্টস্এর পক্ষ থেকে কবিকে স্বাগত ক'রলেন, তার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রলেন। কবিও 
শিষ্টতার সঙ্গে তাঁর উত্তর দিলেন। এই রকম স্বল্প অনুষ্ঠানের মধ্যে কবিকে স্বাগত করা হ'ল। 

আজ রান্রেও সুধীর-বাবুর বাড়িতে আমাদের আহারের ব্যবস্থা ছিল-__রাত নটায় আহার হ'ল। 
ডাক্তার রাউফের সঙ্গে আলোচনা হ'ল । হায়দরাবাদের নিজাম বাহাছুর ইসলামী বিগ্ভার অধ্যয়নের 
জন্য যে এক লাখ টাঁকা বিশ্বভারতীকে- দান ক'রেছিলেন, তার জন্য উপযুক্ত অধ্যাপক কে হ'তে পারেন? 
লখনৌয়ের ডাক্তার তারাটাদের কথা হ'ল, আমাদের ক'লকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ের অধ্যাপক শাহেদ সহরা- 
ওঁর কথাও হ'ল। 

রাত দশটায় আমর! জাহাজে ফিরলুম। ইতিমধ্যে এক ইংরেজ কাস্টম্স্‌ অফিসার, কবির অনুরাগী, 
এসে কবির সঙ্গে দেখা ক'রে বিদায় নিয়ে গেলেন। ডাক্তার রাউফের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে আমরা 
সকলেই খুব খুশী হই। জাপানী কীটতত্বের অধ্যাপক, আমাদের জাহাঁজের সহযাত্রী আমাদের কেনা 
বর্মী শিল্পদ্রব্য খুঁটিয়ে দেখলেন, ভদ্রলোক খাঁটা শিল্পরসিক, জিনিসগ্তলির যথাধথ বিচার অনেকট1 করতে 
পারলেন__ এইগুলিতে প্রাচীন সৌন্বধ্যের আমেজ আছে, এগুলি আধুনিকগন্ধী ও নকলী, ইত্যাদি । 


সোমবার, ২৪শে অক্টোবর, ১৯২৭ ৬ই পৌষ, অমাবস্তা ।-- 

আজ কালীপুজা, দীপাবলী। আর ছু দিন আর তিন রাত্রি পরেই ক'লকাত! পৌছুবো৷ | ভোর ছটায় 
আমাদের জাহাজ রেদুন ত্যাগ করলে । রেছ্ুন নদীর মোহনায় জলে নান] রকম রঙের সমাবেশ-_ শহরের 
কাছে ঘোল] হ'লদেটে রঙ জলে, তারপরে ধীরে ধীরে সেট! হ'ল ফিকে সবুজ, একটু দুরে ঘন সবুজ জল, 
তার পরে ঘন নীল, শেষটায় কৃষ্ণাভ নীল। আজকের দিনট| শুরে বসে, বই পড়ে কাটানো গেল। এই 
যাত্রায় রচিত রবীন্থনাথের কতকগুলি কবিতা আমার খাতায় নকল ক'রলুম। 0৪15591115র লেখা 
90755 77০079$ পড়| গেল । বিকালে, প্রায় সোজা নাঁকের সামনে, একটু বা দিকে, হধ্যান্ত ভ'ল, 
কবির পাশে দ্াড়িয়ে-দাড়িয়ে তার সঙ্গে দেখ| গেল। টকটকে, লাল মেঘ নীল জলের উপরে ছায়! ফেলে 
যেন ঝলমলে “বেগুনে” রঙের স্যষ্টি ক'রছিল। 

আমার কন্য। পু'টু (সুধা। আজ তিন বছরে প'ড়ল। আজ তার কথা বিশেষ ক'রে মনে পড়ছিল । 


মঙ্গলবার, ২৫শে অক্টোবর ১৯২৭ ।-- 
পেনাঙ-এ জাহাজে ওঠবার পর থেকেই একটা ভীষণ আলস্তে ধারেছে__- লিখতে পণ্ড়তে, নড়াচড়া 
ক'রতে যেন ভালো! লাগছে না! । দেশের ছ্োঁয়াচ আজ থেকেই যেন পাচ্ছি। আজ সকাল থেকেই দেখছি _- 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে | ৩১ 


সমুদ্রের কালে! জলের উপরে থোকা-থোক1 আধ-শুখনো 'সধ-কাচ1 কচুরীপানা ভেসে বেড়াচ্ছে__- কোথাও 
হলদে, কোথাও এখনও সবুজ রয়েছে। বাঁঙল। দেশের নদীর জল বেয়ে এই কচুরিপানা বঙ্গোপসাগরে 
অনেকট! দূরে এসে পড়েছে-_ আমর! বর্ম আর বাঙলাদেশের সাগরের এল।কার মাঝামাঝি পথেই আছি। 
সকালে জাহাজের অফিসারদের সঙ্গে ছু দান ডেক্-গলফ. খেলা গেল। জাহাজের জাপানী ডাক্তারটিও 
খেলায় যোগ দিলেন। জাপানীর। স্বাধীন জাতি হ'লেও ইংরিজি শব্ধ খুব ব্যবহার ক'রে থাকে দেখলুম। 
জাহাজের ডাক্তারকে তারা “দোক্তোর” বলেই ডাকছিল। 

সকালে জাহাজের কাণ্ডেন স্থরেন-বাঁবুকে আর আমাকে উপরে 1)7195৩ ব্রিজ-এ নিয়ে গেলেন, এই 
ব্রিজ থেকেই জাহাজ চালানো হয়। তার খাঁ কামরায় ক যন্বপাতি, কত সাগরের নকৃশা__ নক্শাগুলি 
ইংরেজিতে । অতি অমায়িক সৌজন্যের সঙ্গে আগাদের খোঝাবার চে্। করলেন তার ভাঙা-ভাঙ। 
ইংরিজিতে। চার্ট বা মানচিত্র, ০১:৮৪:6৮ রকমারি ঘাঁডর আকারের যন্ত্র, কত কি। কি ভাবে জাহাজ 
চালায় জলের উপর সোজা পথ ধ'রে। ঝড় ব! জোর-হাঁওয়াঁয় কি ক'রে এই সোজা পথ অটুট রাখার 
চেষ্টা কর! হয়, সমুক্রের গভীরতার মাপ নেওয়াও সঙ্গে সর্ষে চলে--এই-সব কথা! আমাদের জানাতে 
চেষ্টা ক'রলেন। যন্ত্রপাতি প্রায় সবই ইংলাগ্ডের তৈরী। কাণ্ধেন তার নিজের পাঠের জন্য যে বই সঙ্গে 
ক'রে এনেছেন তা দেখালেন-_ বিশেষ ক'রে ভারত-্রম্ণ বিষয়ে, আর ভারতের বৌদ্ধশিক্প সন্দ্ধে ছু'খানি 
জাপানী বই। 

দুপুরে খাওয়ার আগে ডেক-প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে খানিক ঘুরে, গল্প ক'রে এলুম। কুড়ি বছরের 
ক্যালিফনিয়া-প্রবাসী শিখটির সঙ্গেও আলাপ ক'্রলুম। কি আগ্রহে বা সুখে বা আশায় সে দেশে যাচ্ছে 
তা বুঝলুম না । বাঙালী দরজীরা খুব ফুতি ক'রে তাস খেলছে। 

দুপুরের আহারের পরে ডেকের রেলিঙের ধারে একখানা কেদারায় বসে সাগরের শোভ1 দেখতে 
লাগলুম। পরিষ্ার নির্মেঘ আকাশ, রোদ,রে ঝলমল ক'রছে। তলায় উজ্জল ফিকে নীল মমূদ্র। 
বিকালের দিকে বঙ বস্দলে ঘন কৃষ্ণনীল হল এই রঙউ। আজো সন্ধ্যার দিকে কবি এসে হ্ষ্যস্তি দেখতে 
বসলেন, আমিও দরড়িয়ে-দীড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে লাগলুম | কবি আজ আমাঁদের সামাজিক ব্যাপার 
নিয়ে একটু চিন্তার উদ্রেককর কত কথ! ব'ললেন-- হিন্দুদের মধ্যে একতার অভাব, জাতির ঘোট, জ|তীয়তার 
অভাব । শিখদের মধ্যে তাদের সংহতিবোধের আর একতার প্রশংস1 কবি ক'রলেন। এক শ্রেণীর হিন্দু 
গোঁড়ামিকে তিনি মুসলমান সমাজের একশ্রেণীর লোকের অসহিষ্ণু ধর্মধবজী গোড়ামির সঙ্গে এক পধ্যায়ের বস্ত 
ব'লে, সে-সম্বন্ধে তার মন্তব্য করলেন । 

জাহাজের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার অন্য সাধারণ জাপানীর মত প্রকৃতির সৌন্দধ্যের উপাসক। মিসর-দেশের 
সুয়েজ-খালের ভিতর দিয়ে যাবার সময়ে তিনি খান ছুই মিসরের প্রাকৃতিক দুশ্টের বড়ো-বড়ো ফোটোগ্রাফ 
কিনে এনেছেন-_ প্রকৃতির রুক্ষ রূপ, মরুভূমির বালির সমুদ্রের দৃশ্ত-_ জলের ঢেউয়ের মত বিরাট বিরাট্‌ 
বালির লহর, হুদূর কোণে একজায়গায় উটের পাশে আরব মরুবাসী জন ছুই দাঁড়িয়ে। তাঁর নিজেদের 
দেশে প্ররুতির যে দাক্ষিণ্যপূর্ণ মুখ তিনি দেখতে পান-- ক্লুজল| স্থফল1 মলয়জখীতলা শন্ত-শপ-্ঠামল! 
তার ৬৪1:10০ য়ামাতে-ভূমি__ স্থধ্যোদয়ের দেশ, নিপ্পোন বা জাপান, এ একেবারে তার বিপরীত । ইনি 
এই ছবি ছুখানি আজ সকালে কবির কাছে দিয়ে যান, এই অস্থুরোধ ক'রে যে তিনি যদি দয়! ক'রে ছবি 


৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


ছুখানিতে তাঁর নাম সই ক'রে দেন, আর কবিতার আকারে ছু ছত্র লিখে দেন। আজ দুপুরে কবি এরর 
এই অন্থরোধ পালন করেন-_- ছবি ছুখানিতে বাঙলায় আর ইংরিজিতে তীর দস্তখৎ তিনি ক'রে দেন, আর 
বাঙলায় ছুই লাইনের ছুটি বিষয়োপযোগ কবিত! তার ইংরিজি অনুবাদ-শুদ্ধ ছবি ছুটিতে লিখে দেন। এই 
কবিতা ছুটি আমার বিশ্বাস তাঁর এই রকমের ছোট কবিতার সংগ্রহ “্ফুলিঙ্গ'তে স্থান পেয়েছে । 

জাহাজের কাণ্চেনকে তার গ্রীতির নিদর্শন শ্বরূপ কবি সই-করা নিজের এক ফোটোগ্রাফ উপহার 
দিলেন। জাহাজের অফিসাররা আজ বিকালে কবিকে আর আমাদের নিয়ে তীদের সঙ্গে একস[থে এক 
ফোটো গ্রাফ নিলেন, তাদের জাহাঁজে সম্মমনিত অতিথি-রূপে কবির ভ্রমণের স্মারক হিসাবে । 


বুধবার ২৬শে অক্টেবির ১৯২৭ ।-_ 

আজ জাহাজে আমাদের শেষ রাত্রি। ছুপুরে কবির সঙ্গে আমাদের নানা ঘরোয়! কথার-_ “বাঙালীয়ান।” 
নিয়ে আলোচন] হ'ল। কবি একটু জোর দিয়েই কঝ'ললেন, বাঙালীর পোষাকে (মাটিতে কৌচা লুটিয়ে 
চল] ), আচারে, ভব্যতায় একট| টিলেঢাল। ভাব আছে, সেটাকে কাটিয়ে ওঠ| দরকার-_ বনস্থলে এই 
বাঙালীয়ান৷ একট]! গেঁয়ো! ব্যাপার মাত্র, নাগরিকত| ব| শালীনত! তাতে নেই, বরং আছে একট] 
01০0৮171010] 18800 ভারতের অন্ত জাতের তুলনায় রেঙ্গুনে বাঙালীদের মধ্যে সেট। একটু বেশী 
ক'রেই তার চোখে লেগেছে ব'লে তিনি ব'ললেন। বথাপ্রসঙ্গে আমাদের বাঙল। পাঁজির কথ! উঠল। 
আজকালকার স্বাস্থ্য ধর্ম গৃহপঞ্জিকা'তে ফলিত জ্যোতিষ নিয়ে বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি থাকে__ এটা স্ববুদ্ধিত 
পরিচায়ক নয়। আর তা৷ ছাড়। নান! রকম ব্যাধির বর্ণনাত্মবক বীভতসতা। কবির মতে আমাদের গৃহ- 
পঞ্জিকার ভদ্র সংস্করণ বা'র হওয়া! উচিত। 

আজ ্ধ্যাস্তের সময় রঙের বাহার তেমন নেই। স্যাস্তের সময়ে কবি ধেমন ডেকের উপরে বসে 
তার প্রতীক্ষ। করেন, সুধ্যোদয়ের সময়েও তিনি প্রকৃতি দেবীর স্বাগত করতে ছাড়েন না। খুব ভোরে 
এইজন্য তিনি ওঠেন । আমাদের তা মব দিন দেখ! হয় না কারণ তখন আমর! প্রায়ই শষ্য! আশ্রয় ক'রে থাকি। 

আজ রাত্রে জাহাজের কাপ্ডেন প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের বিশেষ ভালে ক'রে খাওসাঁলেন-- 38,১০13318 
1017051 বা বিদায়ী নৈশ-ভোজ হ'ল: "। বিদায়ের সময়ে জাপানী ভাষায় 38৮077518 পসাইওনারা” শন্দট 
ব্যবহার করে, ইংরিজির ০০৭1১) বা ঢ7:৩%/৩1], ফরাসীর & 1৩০11, জরমানের 401 ৬৬15061961]01) 
আর আমাদের 'পুনদর্শনায়' শব্দের মত। চমতকার ছাপ], জাপানী প্রাচীন 01:15৩- বা সামাজিক- 
চিত্র পর্যায়ের কাঠে-খোদ| জাপানী সুন্দরীর রীন প্রতিকৃতি-যুক্ত মেন্গ-কাউ ব। ভোজ্যত[|লিকাঁয় সব নাম 
সই করিয়ে নেবার পালা চ্ন্ল-_ এই ভোজের স্মারক হিসাবে রেখে দেবে । 

রাত দশটায় আমাদের জাহাজ গঙ্গার মুখে এসে পৌছুল”। 1710 ১1711) প|ইলট-শিপ. বা আঁড়কাঠি- 
জাহাজ থেকে 71196 ব। দিশারু গঙ্গার মধ্যে আমাদের জাহাজকে ঠিক মত চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্ত 
আমাদের এই জাপানী জাহাজে এসে উঠলেন । 


বৃহস্পতিবার ২৭শে অক্টোবর ১৯২৭1 

সকাল আটটায় গঙ্গামুখ থেকে জাহাজ যাত্রা করে, সারাদিনে ৯* মাইল পথ ভাগীরথীর ভিতর দিয়ে 
অতিক্রম ক'রে, বিকাঁল সাড়ে চারটেয় ক'লকাতায় 00817 আউটরাম ঘাটে আমাদের জাহাজ পৌছুল, । 
জাহাঁজ-ঘাঁটে কবিকে আর অন্য যাত্রীদের স্বাগত করবার জন্য আতীয়-মিত্র সমাগম । 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে ৩৩ 


এইভাবে কবির সঙ্গে আমাদের দ্বীপময় ভারত (ইন্দোনেসিয়! ) ও শ্যামদেশ (ইন্দোচীন ) ভ্রমণ সাঙ্গ 
হ'ল। এই ভ্রমণ আরম্ত হয়েছিল ১২ই জুলাই ১৯২৭, মঙ্গলবার) এদিন বিকালে কবির সঙ্গে আমরা 
ক'লকাতা। থেকে রেলে মাদ্রাজ যাত্রা করি, পরে ১৪ই জুলাই মাত্রাজ থেকে জাহাজে ক'রে সিঙ্গাপুর। 
সিঙ্গাপুরে নেমে এক মাম এক সপ্তাহ ধ'রে সমগ্র মালয়দেশ পরিভ্রমণ করে আমরা ২১শে আগস্ট রবিবার 
বাঁতাবিয়া় যবদ্বীপে পৌছাই । যবদীপ-বলিদ্বীপের ভমণ গেষ করে ৩০শে সেপ্টেম্বর কবি শ্ঠাম-যাত্র' করেন। 
আমর! তার পরের দিন তাঁর অন্ুগমন করি । ইন্দোনেসিয় বা! ঘীপময় ভারতে কবির অবস্থান হয়েছিল প্রায় 
এক মাস দশ দিন। তার পরে ৭ই অক্টোবর থেকে ১৬ই অক্টোবর পধস্ত দশ দিন ধ'রে শ্যামদেশ দর্শন । 
এই যাত্রায় কৰি সাড়ে তিন মাস ধ'রে বাইরে ছিলেন। 

ভারতের সঙ্গে মালয়-দেশের, দ্বীপময় ভারতের আর শ্যামদেশের শাংস্থতিক যোগ কবির এই ভ্রমণে এই যুগে 
প্রথম দৃঢ়-ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ল । আমার মনে হয়, আপুনিক কালে এশিয়ার তথ| পৃথিবীর আন্তর্জাতিকতা 
ও বিশ্বমানবিকতার বিকাশে কবির এই দেঁশদর্শন ও মৈত্রীস্থ'পন একটি প্রধান ও ল্ণীয় ঘটন] হ'য়েছিল। 
এর যে হ্দূর-প্রসারী এভাব ভারতের, ইন্দোনেসিয়ায় আর শ্যামের ও ইন্দোটনের সাংস্কৃতিক আর রাজনীতিক 
জীবনে, ভাবজগ তে আর বা্ুজীবনে এসেছে, তার নিরপেক্ষ আঁলোচন] হওয়| উচিত। শহ্করাচাধ্যের ভারত- 
পরিক্রমাকে যেমন 'শঞ্চর-বিজয় বলা হয় তেমনি ভারতবর্ষ থেকে আগত “মহাও্র” রবীন্দ্রনাথের এই 
দপান্তর” বা “নুসান্তর অর্থাৎ দ্বীপময়-ভারতে ভ্রমণকে, বলিঘীগীয় লোকেদের কথ! অনুসারে, মহাগুরু 
বিজয়” বলতে পারা যায়। 


রবীক্দরবিকাশে পরিজন ও পরিবেশ দ্বিতীয় পর্যায় 


শ্রীস্বুকুমার সেন 


যে বয়সে ছোট ছেলে ভূত্যদের তত্বাবধানে বাড়ির বাইরে যাবার অধিকার পায় সে বয়স পার হবার 
অনেককাল পরে তবেই রবীন্দ্রনাথ বাইরে যেতে এবং তারও বেশ কিছুকাল পরে তবে কলকাতার 
বাইরে যাবার স্থযোগ পেয়েছিলেন । বাড়ির বাইরে যাবার আগে তিনি বাইরের সঙ্গে অল্পন্বল্প পরিচিত 
ছিলেন শুধু জানালার ফাঁক দিয়ে। কিন্তু সে তো ঘরের বাইরে, বাড়ির বাইরে তো নয়--মে যেন “ঘর 
হতে আঁডিন। বিদেশ'। বাড়ির বাইরে প্রথম যাওয়! হল ইন্কুলে ছন্তি হয়ে। কিন্তু সে আর কতটুকু 
'বাইরে'__ কলকাতার জোড়া [কো চিৎপুরের বাড়ি ঘর গলি রাস্তা । 

কলকাতা ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বাইরে গেলেন ইস্কুলে ভর্তি হবার দু-এক বছরের মধ্যেই । এই 
বহির্ধাত্রা তাঁর শৈশবের বৃহৎ তাৎ্পর্ধময় ঘটনার মধ্যে একটি। এই কুষোগে শিশু রবীন্দ্রনাথ বাংল।- 
দেশের পশ্চিমভাগের খানিকটা প্রথম দেখলেন। জোড়সাঁকোয় তীদের বাড়ি থেকে গঙ্গা খুব কাছে। 
কিন্ত পেনেটি খাবার আগে রবীন্দ্রনাথ কলকাতার গঙ্গ। দেখেছিলেন এমন প্রমাণ পাই নি। যদি 
দেখেও থাকেন তা হলে তীর মনে সে দেখায় কোনোই ছাপ পড়ে নি। না দেখে থাকেন তে। খুবই 
ভালে! হয়েছিল, বাঁদও তাঁর সময়ের কলকাতার গর্। এখনকার মত এতট। শ্রীহীন ও নিরানন্দময় 
হয়নি! অনেক পরবর্তা কালে রবীন্দ্রনাথ পদ্মালালিত ভূভাগে দীর্ঘদিন কাটিয়েছিলেন। তখন তার 
প্রো যৌবন এব তখন তীর স্থষ্টি বিচিত্র ধারায় উংসারিত। পদ্মার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক যে কেমনধার। 
ছিল ত। তার ছিন্নপত্র থেকে আমর] বুঝতে পারি এবং কয়েকটি কবিত| থেকে ও জানতে পারি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 
যখন পন্মাতীরে বাস করতে যান (১৮৯০) তখন তার মনের বাড় প্রায় পূর্ণ হয়ে এসেছে এবং তার রচনাশক্তিও 
সুদ ও প্রায় পূর্ণবিকশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিশক্তির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা মানসীতে প্রকটিত। মানসী- 
রচনার পরেই তার পন্মাণিবাস শুরু হয়েছিল। নর্মাল ইঞ্ছুলে সাতকড়ি দত্ত ও গোবিন্ববাবুর ফরমাসি কবিতা 
লেখা থেকে মানসী রচন! পর্বন্ত রবীন্দ্রনাথের এই থে কবিমানসের গড়নের ও মনের মার্জনার কাল এই 
কালে বিভিন্ন মুহুর্তে ও বিভিন্ন দৃশ্ঠসংস্থানে গঞ্ার (প্রভাব গভীরপ্রসারী হয়ে পড়েছিল। সে প্রভাব 
শুরু হয়েছিল প্রথম কলকাতার বাইরে খাত্রার থেকে । এবং মেই গোড়। থেকেই এ পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ 
না হলেও অন্তরঙ্গ । এ হল ১৮৬৯ থেকে ১৮৭১ সালের মধ্যে কোনে! সময়ের ঘটনা । গঙ্গার সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছিল । তিনি তখণ গঙ্গার উপরে অথবা গঙ্গাবক্ষ থেকে 
গঙ্গাকে ও গঙ্গালালিত ভূমিকে শিপুণভাবে দেখবার অবকাশ ও স্থযোগ পেয়েছিলেন। মে হল ১৮৮১ 
থেকে ১৮৮৪ সালের কথা। গঙ্গার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় বারের পরিচয়কে বিদায়ের পালা বলতে 
পাঁরি। তখন তিনি গঙ্গাকে দেখেছিলেন বাংল| দেশ থেকে অনেক দূরে এবং গঙ্গা থেকে উজানে একটু 
তফাতে থেকে । সেখানে গঙ্গা যেন তার মনের দৃষ্টিতেই সর্বদা গোচর ছিল। এ হল ১৮৮৮ সালের ব্যাপার । 

প্রথম ও শৈশব পরিচয় পেনেটির পাল1। পেবারে কলকাতায় ডেন্ুজরের প্রবল 'প্রাছুঙাব হয়েছিল। 
সে জরের আক্রমণ এড়াবার জন্তে দেবেন্্রনাথের বুহৎ পারবারের একটা অংশ পেনেটিতে গঙ্গার ধারে এক 


রবীন্দ্রবিকাঁশে পরিজন ও পরিবেশ ৩৫ 


বাগানবাড়িতে কিছুকাল পালিয়ে এসেছিল । এই দলে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। এই তাঁর প্রথম কলকাতা 
ছেড়ে আসা । আধুনিককা!লে অর্থসংস্কৃত রূপ নিয়ে পেনেটি নামটি হয়েছে পানিহাঁটি । 
পেনেটিতে এসে যেন রবীন্দ্রনাথের নৃতন জন্মলাভ হল। একদা! মাতৃগর্ত থেকে ভিনি কলকাতায় 
ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, এখন তিনি যেন কলকাতার জঠর থেকে বাংলার মাটিতে অবতীর্ণ হলেন। গঙ্গে সঙ্গে তার 
শুভনৃষ্টি হয়ে গেল গঙ্গার সঙ্গে ।-- 
এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীব্ভূমি যেন কোন্‌ পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে 
করিয়া লইল। সেখানে চাকরদের ঘরটির সামনে গোটাকয়েক পেয়ারা গাছ। সেই ছায়াতলে 
বারান্দায় বসিয়া সেই পেয়ারাবনের অন্তরাপ দিয়! গঙ্গার ধারার দিকে চাহিয়া! আম!র দিন কাটিত। 
প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালি 
পাড় দেওয়] নৃতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাকা খুলির়! ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া 
যাইবে । পাছে একটুও কিছু লোকসান হয় এই আগ্রছে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়! 
চৌকি লইয়া! বসিতাম। প্রতিদিন গঙ্গার উপর সেই জোয়ার-ভাটার আসা-যাওয়া, সেই কতরকম 
নৌকার কত গতিভঙ্গি, সেই পেয়ারা গাছের ছায়ার পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে অপসারণ, সেই কোন্লগরের 
পরে শ্রেণীবদ্ধ বনান্ধকারের উপর বিদীর্ণবক্ষ স্বাস্তকাঁলের অজন্্র ব্বর্ণখোণিতগ্লাবন | এক-একদিন 
সকাল হইতে মেঘ করিয়া আসে; ওপারের গাছগুলি কালো; নদীর উপর কালো ছায়া; দেখিতে 
দেখিতে সশব বৃষ্টির ধারায় দিগন্ত ঝাপসা! হইয়া! যায়, ওপারের তটরেখা যেন চোখের জলে বিদায়- 
গ্রহণ করে; নদী ফুলিয়া ফুলিয়। উঠে এবং ভিজা হাওয়া এপারের ডালপালাগুলার মধ্যে যা-খুশি-তাই 
করিয়া বেড়ায় ।১ 
কড়ি-বরগা-দেয়ালের জঠরের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন নৃতন জন্মলাভ করিলাম । সকল 
জিনিসকেই আর-একবার নূতন করিয়া! জানিতে গিয়া, পৃথিবীর উপর হইতে অভ্যাসের তুচ্ছতার 
আবরণ একেবারে ঘুচিয়া গেল। 
বাংলাদেশের পাড়াগাটাকে ভালো! করিয়া! দেখিবার জন্য অনেক দিন হইতে মনে আমার ওঁৎসক্য 
ছিল। গ্রামের ঘরবস্তি চণ্তীমগ্ডপ রাস্তাঘাট খেলাধুল। হাটমাঠ জীবনযাত্রার কল্পনা আমার হৃদয়কে 
অত্যন্ত টানিত। সেই পাড়া এই গঙ্গাতীরের বাগানের ঠিক একেবারে পশ্চাতেই ছিল-- কিন্তু 
সেখানে আমাদের যাওয়া নিষেধ । আমরা বাহিরে আসিয়াছি কিন্তু স্বাধীনতা পাই নাই। ছিলাম 
খাচায়_ এখন বসিয়াছি দাঁড়ে-_ পায়ের শিকল কাটিল না। 
পেনেটিতে রবীন্দ্রনাথ যদি শুধু পিতৃদেবের সঙ্গে থাকতেন তবে বোধ হয় শিকল তখনি কেটে যেত। 
একদিন তিনি অজ্ঞাতসারে অভিভাবকদের পিছু পিছু গায়ের দিকে চলেভিলেন। খাঁনিক পরে টের পেয়ে 
অভিভাবকরা ভ€সনা করে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ।২ কারণ 


শি পাপী শি শট শি শ শি 


১ বাঁলকে (১২৯২) প্রথম প্রকাশিত “বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" কবিতায় এই সঞ্চিত ভাবনার ছবি আছে: “ওপাঁরেতে বিষ্টি এল 


ঝাপসা গাছপালা, এপারেতে মেঘের মাথার এক শ মানিক জ্বালা? । র্ 
২ সে হয়তো ভাঁলোই হয়েছিল। পরে যে দুধ! নিয়ে গঙ্গাতীরের দেশকে দেখেছিলেন, সে ক্ষুধা তত তীব্র হত ন| যদি সে দেশ 


আগেই দেখা থাকত। 


৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


তাহাদের মনে হইয়াছিল, বাহির হইবার মতো সাজ আমার ছিল না। পায়ে আমার মোজা! 
নাই, গাঁয়ে একখানি জামার উপর অন্ত-কোনো ভদ্র আচ্ছাদন নাই-- ইহাকে তীহার! আমার অপরাধ 
বলিয়া গণ্য করিলেন। কিন্তু মোজ! এবং পোশ।কপরিচ্ছদের কোনে! উপপর্গ আমার ছিলই না, 
স্থৃতরাঁ কেবল সেইদিনই যে হতাশ হইয়! আমাকে ফিরিতে হইল তাহ নহে, ভ্রট সংশোধন করিয়া 
ভবিষ্যতে আর-একদিন বাহির হইবার উপায়ও রছিল না। 
সেই প্রিছনে আমার বাধা হইয়া রহিল কিন্তু গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার সমস্ত বন্ধন হরণ 
করিয়া লঈলেন।৩ পাঁল-তোল। নৌকায় যখন-তখন আমার মন বিনা-ভাড়ায় সওয়ারি হইয়। বসিত 
এবং যে-সব দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইত, ভূগোলে আজ পর্যন্ত তাহাদের কোনে! পরিচয় পাওয়! 
যায় নাই ঃ 
জোড়াস্ীকোর বাড়িতে আবার ফিরিলাম। আমার দিনগুলি নর্মাল স্কুলের ইা-কর! মুখবিবরের 
মধ্যে তাহ।র প্রাত্যহিক বরাদ্ গ্রাসপিণ্ডের মতে। প্রবেশ করিতে লাগিল । 
গঙ্গার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পরিচয়কে বল! যায় চন্দননগরের ও গঙ্গাভ্রমণের পাল । তখন তার 
নবযৌবন-প্র/রভ্ত-কাল। ১৮৮১ সালে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার বিলাত্যাত্রার উপক্রম করেন। এবারে 
বোম্বাই থেকে মরামরি সমুদ্রপথে নয়, কলকাতা থেকে গঙ্গাসাগর-পথে। জাহাজ মাদ্রাজ বন্দরে ভিড়লে 
পর রবীন্দ্রনাথকে যাঁত্রাভঙ্গ করে ফিরে আসতে হয়েছিল । তখন দেবেন্দ্রনাথ মনস্তুরীতে ছিলেন। রবীন্দ্র 
নাথ মন্থুরীতে গিয়ে পিতৃদেবের কাছে যাত্র/ভঙ্গের কৈফিয়ত দিয়ে আসেন । তখন নতুনদাদ। জ্যোতিরিক্রনাথ 
সপরিবারে চন্দননগরে গঙ্গাতীরে পাটের কা'রবারী (?) োরান সাহেবের বাগানবাঁড়ি ভাড়। নিয়ে বাস 
করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেখানে গিয়ে উঠলেন । রবীন্্রনাথ এখানে যে অল্প ক'মাম ছিলেন-_-ঠিক কতদিন 
ছিলেন তা জানা নেই_-সে সময়টুকু তার সাহিত্যজীবনের পক্ষে যে কত গুরুতর হয়েছিল তার পুনরুক্তি 
নিশ্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তা বলে গেছেন এবং সন্ধ্যাসংগীতের কবিতায় আর বিবিধ-প্রসঙ্গের 
টুকরে! রচনায় তার সাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের মানসগঠনে এই দ্বিতীয় গঙ্গাবাসের গুরুমাহাত্ম্য 
তাঁর নিজের কথাতেই বলি ।-- 
বিলাতযাত্রার আরম্ভপথ হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন জ্যোতিদাদ। চন্দননগরে গঙ্গাধারের 
বাগানে বাস করিতেছিলেন; আমি তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । আবার সেই গঙ্গা! সেই 
আলম্তে আনন্দে অনির্ধচনীয়, বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িতঃ, স্গিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের কলধ্বনিকরুণ 


এ আকা শা গা? পাশাপাশি 





পাপিাগিলল্প 


৩ এখানে সন্্রমন্চক ক্রিয়াপদটি লক্ষ্য করবার মতে।। 
৪ রবীজ্নাঁথ তাঁর মায়ের মেহকাতর শঙ্কাব্যাকুল মুতি দেখেন নি। সে প্রতিম। দেখলেন এই নিখিল বাংলাদেশের মাতৃমুি গল্গায়। 
“যেতে নাহি দিব" কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । এখানে গঙ্গার প্রসঙ্গে যে ছবি আছে তা কলকাতার নয়, চন্দননগরের নয়, 
তার আধার গাঙ্জগিপুরের গঙ্গার ছবি । কলকাতা থেকে জমিদারিতে যাবার যে ভূমিকাটুকু আছে ত! কবিতারচনার সময়কার 
(কাঁতিক ১২৯৯)। কবিতাটি কলকাতায় লেখা ।__ 

চলিতে চলিতে পথে হেরি ছুই ধারে 

শরতের শশ্তক্ষেত্র নত শশ্তভারে 

রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন 


রবীন্দ্রবিকাঁশে পরিজন ও পরিবেশ ্‌ ৩৭ 


দিনরাত্রি! এইখানেই আমার স্থান, এইখানেই আমার যাতৃহস্তের অন্পপরিবেষণ হইয়া থাকে । আমার 

পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় 

আলম্ত, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবৃজের মাঝখানকার দিগন্তপ্রসারিত উদার অন্কাশের মধ্যে 

সমন্ত শরীরমন ছাঁড়িয়। দিয়। আজ্মসমর্পণ-_তৃষ্ণার জল ক্ষুণার খাঁগছ্যের মতোই অত্যাবশ্যক ছিল ।" 

আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উত্দর্গ-করা! পূর্ণ বিকশিত পন্মকুলের মতো 

একটি একটি করিয়! ভাপিয়। যাইতে লাগিল। 

তখন রবীন্দ্রনাথ গঙ্গাকে অত্যন্ত কাছে পেঘ্েছিলেন। বাড়ির পুবদিকে বাঁরাণ্ডা থেকে পিড়ি নেমে 
গেছে, সে সিড়ি ইয়ে গঞ্গ। ছলছল করছে। দোতল।| তেতল। থেকে গঙ্গা দেখাত যেন ইন্দ্রনীলমণির 
পাড়গাঁথা বালুচরি ভ্রৌপদীর শাঁড়ি। নিশীথে স্লোতে-ভাম। পানুসিতে শুয়ে বনে যেন গঙ্গার অগাধ 
আলিঙ্গন অনুভূত হয় । 

চন্দননগর ছেড়ে এলেও কিছুকাল গঙ্গার সঙ্গে রবীন্জনাথের ছাড়াছাড়ি হয় নি, কলকাতার উজানে 
ক৷লনা-শাস্তিপুর (এক-আধবার বোধকরি নবদ্বীপ-কাঁটোয়1) পর্যন্ত আর ভাটিতে গঙ্গাসাগরের 
কাছাকাছি রধীন্ত্রনীথ একাধিকবার বজরায়-স্টামারে ভ্রমণ করেছিলেন ( এবং জাহাজে গঙ্গা বয়ে সমুদ্র পর্দন্ত 
অনেকবার গিয়েছিলেন )। এমনি এক গঙ্গভ্রিমণের ন্যতিগ্রীতিকর কাহিনী-_ সে ১৮৮৪ সালে মে মাসের 
কথা_- রবীন্দ্রনাথ একটি সমমাময়িক প্রবন্ধে হালকা ক'রে ডায়েরির রীতিতে বর্ণনা করেছিলেন। গে 
বর্মনার একটু অংশ উদ্ধৃত করছি। একটু অন্ধাবন করলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাসে গঙ্গার প্রভাব ও 
গঙ্গাভ্রমণের ফলাফল বোঝ! যাবে। জ্যোতিরিন্্রনাথ তখন জাহাজ-কোম্পানি খুলে খুলনা-বরিশালে 
স্টামার চালাচ্ছেন তীর স্টামার__ নাম সরোজিনী*-_ যখন কলকাতা থেকে খুলনায় যাচ্ছিল তখন তাঁর 
নতুন (1) দাদা ও মেজ (?) বৌদিদি এবং রবীন্দ্রনাথ তাতে উঠেছিলেন কলকাতার গরম এড়াবার জন্যে । 
যাত্রায় গোড়া থেকেই বাধা পড়েছিল। স্টামা'র ছাড়বার খানিকক্ষণ পরে জানা গেল যে কাণ্চেন ওঠে 
নি, আর মেটেবুকজ পার হবার আগেই স্টীমারের ইঞ্জিন বিগড়ে গেল। যতক্ষণ ন! ইঞ্জিন চালু হুল 


রাঁজপথপাশে, চেয়ে আছে সারাদিন 
আপন ছায়ার পানে । বহে খরবেগ 
শরতের ভর গঙা।" 
মেঠে। হরে কীদে যেন অনস্তের বাশি 
বিশ্বের প্রান্তর-মাঝে। শুনিয়। উদাসী 
বন্ধরা বসিয়া আছেন এলো'টুলে 
দূরবাপী শন্তক্ষেত্রে জাহবীর কুলে 
একখানি রৌদ্রুপীত হিরণ্য-অঞ্চল 
বক্ষে টানি দিয় ঃ' 
রবীন্রনাথ ধখন গাঁজিপুরে ছিলেন তখন তীর জোট্টা কণ্ঠার বয়স ছুই-আঁড়াই বছর । ্ 


৫ নিশ্চয়ই তার সরোজিনী-নাটক থেকে এই নাম নেওয়।। অন্য স্টীমার থাকলে তার নাঁম কি ছিল জানি না। স্বপ্রমী হতে 
পারে, অশ্রমতী সম্ভব নয়। 


৩৮ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


ততক্ষণ তক্তাঘাঁটের কাছে তাদের স্টামার নঙ্গর ফেলে রইল । তাঁদেরও অচল জলযাঁনে আটক হয়ে 
থাকতে হয়েছিল ।-- 


বপিয়া বসিয়! গঙ্গাতীরের শোভা দেখিতে লাগিলাম। শাস্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ত করিয়। 
গঙ্গাতীরের যেমন শে।ভ। এমন আর কোথায় আছে । গাছপাল। ছায়া কুটার-- নয়নের আনন্দ অবিরল 
সারি সারি ছুইধারে বরাবর চলিয়াছে, কোথাও বিরাম নাই ।" ' একট! বাঁ নৌকা তাহার কাছাকাছি 
গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে, সে সেই ছায়ার নীচে, অবিশ্রীম জলের কুলকুল শবে, মুছু মু দোল 
খাইয়া বড়ে। আরামের ঘুম ঘুমীইতেছে। তাহার আর-এক পাঁশে বড়ে। বড়ে। গাছের অতি ঘনচ্ছাঁয়ার 
মধ্য দিয়া ভাঙা ভাঙা বাকা একটা পদচিহ্ের পথ জল পর্যস্ত নামিয়৷ আপিয়াছে। সেই পথ দিয়া 
গ্রামের মেয়েরা কলসী কাখে লইয়া জল লইতে নামিতেছে; ছেলের! কারার উপরে পড়িয়া জল 
ছোড়াছুড়ি করিয়া সাতার কাটিয়া ভারি মাতামাতি করিতেছে । প্রাচীন ভা! ঘাটগুলির কী শোভা । 
মানুষেরা যে এ ঘাট বাঁধিয়াছে তাহ! একরকম ভূলিয়৷ যাইতে হয়; এও যেন গাঁছপালার মতো 
গঙ্গাতীরের নিজন্ব | ইহার বড়ে৷ ফাটলের মধ্য দিয়! অশথগাছ উঠিয়াছে, ধাপগুলির ইটের ফাক দিয়া 
ঘাস গজাইতেছে ; বহু বৎসরের বর্ধার জলখারায় গায়ের উপরে শেয়াল। পড়িয়াছে; * এবং তাহার রং চারি 
দিকের শ্ঠামল গাছপালার রঙের সহিত কেমন সহজে মিশিয়া গেছে।' " গ্রামের যে-সকল ছেলেমেয়ের। 
নাহিতে বা জল লইতে আসে তাহাদের সকলেরই সঙ্গে ইহার যেন একটা-কিছু সম্পর্ক পাতানো 
আছে-_- কেহ ইহার নাতিনি, কেহ ইহার মা-মাসি। তাহাদের দীদামহাশয় ও দিদিমারা যখন এতটুকু 
ছিল তখন ইহাই ধাপে বসিপ্া খেল| করিয়াছে, বর্ধার দিনে পিছল খাইয়! পড়িয়া! গিয়াছে। আর 
সেই যে যাত্রাওয়াল! বিখ্যাত গায়ক অন্ধ শ্রীনিবাস সন্ধ্যাবেলায় ইহার পৈঠার উপূর বসিগ্না বেহাল! 
বাজাইয়া গৌরীরাগিণীতে "গেল গেল দিন' গাহিত ও গাঁয়ের ছুই-চারি জন লোক আশেপাশে 
জমা হইত, তাহার কথা আজ আর কাহারও মনে নাই। গঙ্গাতীরের ভগ্নদেবালযগুলিরও যেন বিশেষ 
কী মাহাত্ম্য আছে। তাহার মধ্যে আর দেবপ্রতিম! নাই। কিন্তু সে নিজেই জটাজুটবিলপ্দিত অতি 
পুরাতন খধির মতো! অতিশয় ভক্তিভাজন ও পবি্র হইয়া উঠিয়াছে।' * স্যান্তের নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা 
ভাসাইয়! দিয়া গঙ্গার পশ্চিমপারের শোভা যে দেখে নাই সে বাঁংলার সৌন্দ্দ দেখে নাই বলিলেও 
হয়। এই পবিত্র শান্তিপূর্ণ অনুপম সৌন্দর্যচ্ছবির বর্ণন! সম্ভবে না। 
এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ গঙ্গাতীরের ষে ছবি এঁকেছেন তা এই ভ্রমণের ফল নয়, বহুবার বহু দেখার রঙে 


রেখায় রসে এ ছবিগুলি পরিস্ফুট হয়েছিল । 


এই যে সব গঙ্গার ছবি আমার মনে উঠিতেছে, এ কি সমস্তই এইবারকার স্টামার যাত্রার ফল? তাহা 
নছে। এ সব কতদ্দিনকার কত ছবি, মনের মধ্যে আকা রহিয়াছে । ইহারা বড়ো স্থখের ছবি, আজ 
ইহাদের চারি দ্রকে অশ্রুজলের স্ফটিক দিয়! বাঁধাইয়! রাখিয়াছি।৬ এমনতর শোভা আর এ জন্মে দেখিতে 
পাইব না। 

সে শোভা রবীন্দ্রনাথ কেন আর কেউই তার পর দেখতে পায় নি। তীরে রেলের বেড়ি আগে থেকেই 


শ শাক ৩ তি 


৬ এই গঙ্গীভ্রমণের প্রায় একমাসকাঁল আগে জ্যোতিরিক্রনাথের পত্রী দেহত্যাগ করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথের গঙ্গাবাসের সঙ্গে 


বধূঠাকুরানীর শ্নেহসথ্য বিজড়িত ছিল। 


রবীন্্রবিকাশে পরিজন ও পরিবেশ ৩৯ 


ল[গতে শুরু হয়েছিল, সে বেড়ির প্রসার ও চপ বেড়েই চলল। তার উপর হল প।টকলের আবিতাব। প্রবন্ধ 
লেখবার পর থেকে প্রন্কৃতি ও প্রক্কৃতিপুষ্ট মাচ্ষ কলকাতার নিকটবর্তাঁ গঙ্গাতীর থেকে ভ্রুতপদে অন্তর্ধান 
করেছে। আমাদের যন্বুগের প্রথম মহড়ার প্রধান ক্যাঙ্ুয়াল্‌ট পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাতীর ৷ এ গঙ্গাতীরের সৌন্দর্য 
ও মাধু্ধ রবীন্দ্রনাথের লেখাতে ধরা হয়ে রইল-- এইটুকু সাত্বন1। 

রবীন্দ্ররচনায় মানুষের ছুটি রূপের পরিচয় আছে। এক হল তার নিত্যরূপ-- অর্থাৎ দশকালের বাইরে 
মান্গষের জীবলীল।, তার মনন-জীবন; আর হল তার সত্যরূপ-_ অর্থাৎ দেশ-কাল -ঘরসংসারের খণ্ডটুকুতে 
মানুষের যে রূপ আমর। দেখতে পাই । রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গানে মানুষের নিত্যবূপের পরিচয় প্রাধান্ত 
পেয়েছে, আর তার গঞ্সেউপগ্ঠাসে মানুষের সত্যরূপের পরিচন্ন প্রকট হায়ছে। যে দৃষ্টি নিয়ে ব্ববীন্দ্রনাথ 
গর্ন-উপন্যাস লিখেছিলেন সে দৃষ্টির উন্মে'চন হয়েছিল গঙ্গাভ্রমণে, মাঁর সে দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল পদ্মাবাসে। 
গঙ্গা ও গঞ্গাতীরের সঙ্গে অন্তরের পরিচয় হলে পরেঠ রশীব্ত্রনাথ তার গ্রথম গল্প ছুটি--ঘাটের কথা? ও 
রাজপথের কথা” লিখেছিলেন ।" গল্প ছুটি সে সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল । যে প্রবন্ধ থেকে গঙ্গাদৃশ্ঠের 
বর্মশ। করেছি তার মধ্যেই গন্পছটির বীজ নিহিত রয়েছে । 

গ্ধার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় পরিচয় হয় গ।জিপুরে | রবীন্দ্র-রচনায় এই পালার প্রভাব যতটা পরিক্ষুট 
এমন আগেকার ছুটি পালার নয় । 

প্রথম পরিচয়ের বেলায় যেমন তার প্রথম কলকাতার ধাইরে যাওয়া! এই শেষ পরিচয়ের বেলায় তেমনি 
তাঁর প্রথম নিজন্ব সংসার পাতা । ১৮৮৮ সালের গ্রী্ষকালে প্রায় মাস ছুয়েক রবীন্দ্রনাথ গাজিপুরে বাম! বেঁধে 
ছিলেন। বাঁড়িটি গঙ্গার উপরে নয়, অদুরেও ছিল না) গঙ্গা থেকে একটু দূরেই ছিল। কিন্তু গঙ্ধা আর 
রবীন্দ্রনাথের বাসার মধ্যে এই দূরহটুকু ছাড়া কোনো! ব্যবধানই ছিল না । গাঁজিপুরে গর্গা রবীন্দ্রনাথের 
কাছে ছিলেন যেন অন্তরালবন্তিনী, অন্তঃপুরচারিশী-_ সুতরাং কম মোহিনী নয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
লেখ] উদ্ধত করি ।-- 

একখানা বড়ে। বাংল| পাওয়! গেল, গঙ্গার ধারেও বটে, ঠিক গঙ্গার ধারেও নয়। প্রায় মাইল খানেক 

চর পড়ে গেছে, সেখানে চরের ছোলার সর্ষের খেত। দূর থেকে দেখা যায় গঙ্গার জলধারা, গুণটানা 

নৌকো চলেছে মন্থর গতিতে |" 

আমার গানে আমি বলেছি, আমি স্ুদুরের পিয়াসী। পরিচিত সংসার থেকে এখানে আশি 

সেই দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলুম, অভ্যাসের স্কুল হস্তাবলেপ দূর হবামাত্র মুক্তি এল মনোরাজ্যে। এই 

আবহাওয়ায় আমার কাব্যরচনার একটু নতুন পর্ব প্রকাশ পেল। 

ওপারে শ্টাম বনরেখা এপারে ধুধু শস্তখেত আর মাঝখানে আলন্যমস্থর গঞ্ধাধারা- গাজিপুরবাসের 
এই শন্মুখপট রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্ধ প্রবন্ধে বণিত হয় নি, কোনো! কবিতায়ও সোজাসুজি তক! পড়ে নি। 
তবে মানসীর কোনে! কোনো! কবিতায় এ দৃশ্য বিভিন্ন রঙে ও ভাবে ঝলক দিয়েছে। যেমন, সায়াহ্ছের 
বর্ণোজ্জল চিত্রপাট-_ 


জি 


কপি পিপি শি শি শিট শাপাশশীশীশীশিা শীতল পীশপীপিশাপাশিপীদ এ শপাশিশীপিসপশল 


৭ বধূঠাকুরানীর মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের দনকে অত্যন্ত নরম ও ব্যাকুল করেছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ এই গল্প লেখার প্রবৃত্তি পেষেছিলেন। 
এ এক অপূর্ব ক্যাথার্সিস। 


৪০ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


চারি দিকে শশ্তরাশি চিত্রপম স্থির, 
প্রান্তে নীল নদীরেথা, দূর পরপারে 
শুভ্র চর, আরো দূরে বনের তিমির 
দহিতেছে অগ্রিদীপ্তি দিগন্ত-মাঝারে । 


শাস্তির চিরন্তন ছবি-_- 
সেই চিরকলতান উদার গঙ্গা 
বহিছে আধার-আলোকে, 
সেই তীরে চিরদিন খেলিছে বালিকা 
বালকে, 
ধীরে সার] দেহ যেন মুদিয়া আসিছে 
| স্বপ্রপাথির পালকে । 


প্রগাঢ় সন্ধ্যায় গঙ্গাবক্ষে দেখ! ভাবনা-_ বড় পটের ছবি-_ 
কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ | প্রথম সন্ধ্যায় 
শান চাদ দেখা দিল গগনের কোণে । 
ক্ষুদ্র নৌকা থরথরে চলিয়াছে পালভরে 
ক!লম্োতে যথা! ভেসে যায় 
অলস ভাবনাখানি আধোজাগ! মনে । 


এক পারে ভাঙ1 তীর ফেলিয়াছে ছায়া, 
অন্ত পারে ঢালু তট শুভ্রবালুকায় 
মিশে যায় চন্দ্রলোকে-_ভেদ নাহি পড়ে চোখে-- 
বৈশাখের গঙ্গা কুশকায়। 
তীরতলে ধীরগতি অলস লীলায়। 


স্বদেশ পুরব হতে বাধু বহে আসে 
দূর স্বজনের যেন বিরহের শ্বাস। 
জাগ্রত আখির আগে কখনে! ব| চাদ জাগে, 
কখনো ব। প্রিয়মুখ ভাসে) 
আধেক উলস প্রাণ আধেক উদাস । 
ঘনচ্ছায়! আত্রকুগ্জে উত্তরের তীরে 
যেন তার! সত্য নহে, স্থৃতি-উপবন । 
তীর, তরু, গৃহ, পথ, জ্যোত্লাঁপটে চিত্রবৎ_ 
পড়িয়াছে নীলাকাশ শীরে 
দুর মায়াজগতের ছায়ার মতন। 


রবীন্দ্রবিকাশে পরিজন ও পরিবেশ 8১ 


সোনার-তরীর “যেতে নাহি দিব” কবিতায় গাজিপুরের গঙ্গার ছবি ব্যবহারের কথা বলেছি। অনেক 
পরবর্তী কালেও রবীন্দ্রনাথ গাঁজিপুরের স্থৃতির টুকরো কবিতার গাথনিতে ব্যবহার করেছেন । 

প্রথমবয়সে গঙ্গাতীরে বাসের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ কখনো! ভুলতে পারেন নি। বোধ করি খানিকট1 সেই 
স্থৃতির টানেই তিনি শেববয়সে গঙ্গায় ও গঙ্গাতীরে দু-এককার বাস করেছিলেন-_- যেমন বাসায় খড়দায় ও 
বোটে চন্দননগরে | চন্দননগরে বোটে লেখা দু-একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম ও প্রৌযৌবনের স্তৃতি 
থেকে ছবি ভেসে উঠেছে।” 

গাজিপুরে মাস ছুয়েকের বাস! বাঁধার কথা ছেড়ে দিলে রবীন্দ্রনাথকে নীড় বাধতে দেখি পন্মাভূমিতে । 
প্রথমে কিছুকাল একলা ছিলেন, পরে সপরিবারে । শিলাইদহ থেকেই বাস উঠিয়ে তিনি 
শান্তিনিকেতনে চলে গিয়েছিলেন। পদ্মাভূমিতে রবীন্ধনাথ যাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাদের মধ্যে 
একজন তার মনে ছাপ ফেলেছিল। সে আন্দী বোষ্টমী। তার কথা গল্পে চিঠিতে প্রবঞ্ধে 
উলিখিত আছে । 

উপনিষদ পড়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন নিজের বাল্য-অন্ুভবের সমর্থন পেয়েহিলেন, আন্দীকে দেখে-শুনে তিনি 
যেন প্রৌঢবয়মে সেই অন্গভবের সমর্থন পেলেন । বেষ্রমীকে রবীন্দ্রনাথ ফাদ ন। দেখতেন তবে আমরা 
হয়তো চতুরঙ্গ পেতুম না । বালককালে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার কলকাতার বাইরে গিক্সেছিলেন পিতৃদেবের 
সঙ্গে। সেকথা আগে উল্লেখ করেছি। সেবার তিনি গঙ্গাহীন বাংল।দেশ__ অর্থাৎ বোলপুর -_ 
দেখেছিলেন এবং বাংলাদেশের বাইরে উত্তরপশ্চিমে পঞ্জাব পর্যন্ত গিয়েছিলেন। পাহাড়ে দেশের 
অভিজ্ঞতাও তার সেই প্রথম | এখানে একট। কথা বলে রাখি : রবীন্দ্রনাথ পরে বগুবা'র পাহাড়ে গিয়েছেন, 
থেকেছেন-_ কিন্তু কখনও খুব দীর্ঘকাল পরে নয়। পাহাড় তীর ভালে! লাগত, যেমন প্রকৃতির দৃশ্যপট 
সবই, কিস্তু পাহাড়ে রবীন্দ্রনাথ বেশিদিন একটানা থাকতে পারতেন না। পাহাড়ে যেন তার দৃষ্টির প্রসার 
অবরুদ্ধ হত, তার ভাবনার গতি ভঙ্গ হত। পাহাড়-দেশে আকাশের দিগন্ত পধস্ত উন্মুক্ত বিস্তার দুর্লভ 
বলেই বোঁধ করি রবীন্দ্রনাথের চিত্ত ক্রিষ্ট হত । 


শ্ীসপীশশি লি পপপশ্পাপা পিপিপি পাস 


৮ যেমন বাথিকার "ছায়াছবি ( চন্দননগরে লেখা, আষাঢ় ১৩3২ )--. 


প্রবল বরিষনে ছিলাম এই ঝুলায়ে বসি 

পাংশু হল দিনের মুখ, আপন মন-গড়া ; 

আকাশ যেন নিরুত্ছক ; 

নদীপারের নীলিমা ছায় হঠাঁৎ মনে পড়িল তবে 
পু আবরণে। এখনি বুঝি সময় হবে, 

কর্মদিন হারাল সীমা, ছাত্রীটিরে দিতে ষে হবে পড়া ।. 
হারাল পরিমাণ, 

বিন। কারণে ব্যথিত হিয়। স্তব্ধ আজি বাদল-বেলা! 

উঠিল গাহি গুপ্ররিয়া নদীতে নাহি ঢেউ-- 

বিদ্যাপতি-রচিত সেই অলসমনে বসিয়। আছি 
ভরাঁবাদর গান । ঘরেতে নেই কেউ। 


৪২ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


তৃতীয় বার যে বাইরে যাওয়া ঘটল সে লম্বা পাড়ি। মেজ্দাঁদা সত্যেন্্রনাথ তখন আমেদাঁবাদে জজ। 
তিনি পিতার অনুমতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিলাতে নিয়ে চললেন সেখানে পড়িয়ে ব্যারিস্টার করে আনতে। 
সত্যেন্্নাথের পত্বী ও শিশুসন্ত/ন-ছুটি তখন বিলাতেই ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে আমেদাবাদে 
নিজের কাছে কয়েক মাস রাখলেন, তার পর বোঁ্থাইক়্ে অল্প কিছুদিন। আমেদাবাদে জজের বাসা ছিল-- 
শাজাহাঁনের আমলের বাগাঁনবাড়ি, সাবরমতী নদীর ঠিক উপরে । এই শাহিবাগের কথা রবীন্দ্রনাথ জীবন- 
স্বৃতিতে ভালে! করেই বলেছেন। কলকাতায় ইঞ্চুলে পড়বার শমনেই রবীন্রনাথ জরদেব ও বিগ্াপতির 
পদাবলী পড়েছিলেন, আর মাস্টার-পপ্তিতদের কাছে কুমারসন্ভব শকুন্তল। ইত্যাদি সংস্কৃত কাব্য-নাটক 
পড়েছিলেন। আমেদাবাদে এসে রবীন্দ্রনাথ যথেচ্ছ ইংরেজী বই ঘাঁটতে ল|গলেন। সংস্কৃত-গ্রকীর্ 
কবিত| ও উদ্ভট শ্লোকের সঙ্গেও এখানে তার পরিচয়” হল। তিনি লিখেছেন, মেজদাদার 

লাইব্রেরিতে আর-একখাঁনি বই ছিল, সেট ডাক্তার হেবলিন কর্তৃক সংকলিত শ্রীরামপুরের ছাপ! 

পুরাতন সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহগ্রন্থ । এই সংস্কৃত কবিতাগুলি বুঝিতে পার! আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। 

কিন্তু সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি এবং ছন্দের গতি আথাকে কতদিন মধ্যান্থে অধরূশতকের৯* যুদক্গঘাতগন্ভীর 

গ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়। ফিরিয়াছে। 

আমেদ।ব।দে রবীন্দ্রনাথ ধতদ্দিন ছিলেন ততদ্দিন যেন কলকাতার ভবের পরিষগুলেই ছিলেন। বাইরের 
প্রভাব মনের মধ্যে নতুন রঙ ধরার নি, কেবল বাড়ি ছাড়।। শাহিব।গের বাদশাহী মর্মরপ্রাসাদে বাস তার 
কল্পনাকে বেশ একটু নাড়। দিয়েছিল এবং আরব্য-উপগ্ভ।সের রোমান্মের হাওয়। তার মনকে ছুর়েছিল। 
বোধ করি এই রোখনটিক পরিবেশের জন্ত এইখানে থাকতেই রবীন্দ্রনাথ নিজের সুর লাগনো গান রচনা 
শুরু করেছিলেন-- 

শুরুপক্ষের গশীর রাত্রে গেই নদীর দিকের প্রকান্ত ছাদটাতে একল। ঘুরিরা! ঘুরিয়! বেড়ানে| 

আমার আর-একট। উপসর্গ ছিল। এই ছাদের উপর নিশ[চব করিবার সময়ই আমার নিজের শুর 

দেওয়। সর্বপ্রথম গানগুলি রচন| করিনাছিলাম | 

আমেদাবাদে রবীন্দ্রনাথ ঘেন একাকী ছিলেন এবং নিজের মনে ভালোই ছিলেন। তাঁর পর তাকে 
কিছুদিন বোঙ্বাইয়ে রাখ! হয় বিল!তে গিয়ে সেখানকার মমাজের কায়দাকাঙ্ছনে রপ্চ করাবার জন্যে । 
বোশ্বাইয়ে সত্যেন্দ্রনাথের এক বন্ধুপরিবারে থেকে রবীগ্জন।থ মর্পপ্রথম নিঃসম্পকীয় মেয়েদের সঙ্গে মিশবার 
সুযোগ পেয়েছিলেন । একট খেয়ের শর্ষে তার পৌহ।রা হয়েছিল । মেগেটি ইংবেজীতে কিহ্‌ কবিত| লিখত। 
মেয়েটি রবীন্দ্রনাথকে আকৃ করেছিল । কিন্ত তার লাঞ্জুক স্বভাব ঘনিঠতা! করতে দের নি। রবীন্দ্রনাথের 
লাজুঁকতা ও কুঠ! অনেক সময়েই রক্ষ/-কবচের কাছ করত। গোজগ্ে খে বাধ। তান দিতে পারতেন ন। 
সে বাধ! সংকোচ জু'গরে দিত। তবে ভিতরে ভিতরে একটু দুর্বলতাও সঞ্চিত হয়েছিল। সে হুল বিক্নপ 


৯ রবীন্্নাথের মতে। সংস্কৃত প্রাচীন কবিত। ও উদ্ভট গ্লে।কের ভালে। সমগগদ।র সেকালের ইংরেগী শিক্ষিতদের মধ্যে ছিল ন]। 
প্রজাপতির-নির্বন্ধে ও অন্তাত্র তার প্রমাণ মিলবে। 

১০ তুলনা করুন, “ত।হার পর আর-একবার ভালে। করিয়। কিরণের দিকে তাকাইয়। দেখিল। দেখিল, সেই তন্বী এখন তে! তন্বী 
ন।ই, কথন মোট। হইয়াছে সে তাহ। লক্ষ্য করে নাই। এতদিনে হালদাঁরগোঠীর বড়োবউয়ের উপযুক্ত চেহারা! তাহার ভরিয়। উঠিয়ছে। 
আর কেন, এখন অমরুণতকের কাবতাগুলাও বনোয়ারির অন্ত সমস্ত সম্পত্তির সঙ্গে বিসর্জন দেওয়। ভালে|।” 


রবীন্্রবিকাশে পরিজন ও পরিবেশ ৪৩ 


সমালোচনায় অন্তরকে অবিচলিত রাখা! । বাইরে অবশ্ঠ তার ধের্ধ সর্বদা অটুট থাকত। বো্বাইয়ে রবীন্দ্রনাথ 
বেশিদিন থাকেন নি। সেখান থেকে শীন্ই বিলাতে রওনা হলেন ২০ মেন্টেম্বর ১৮৭৮। 
নান। কারণে বিলাতে যাবার আগ্রহ রবীন্দ্রনাগের খুব বেশি ছিল না। শৈশবকাঁল থেকে নিঃসর্* থাকার 
অভ্যাস হওয়ায় রনবীন্দন।থ যেখানেই থাকতেন সেখানে তিনি নিজের মানসিক পরিমগ্ুলের মধ্যে বাস 
করতেন, তাই অপরের সঙ্গ তাঁর খুব প্রয়োজন হত না। তবে তার পরিমগ্লে বাইরের হাওয়ার সংস্পর্শ 
নিরুদ্ধ ছিল ন1। বোন্বাই বন্দরে জাহাজে ওঠবাঁর অময় রবীন্দ্রনাথের মন যে বেশ প্রপন্ন ছিল ন| সে স্বীরুতি 
তার 'যুরোপপ্রবাসী বঙ্গীয় যুবকে"র পঞ্বলীর প্রথম চিঠির গোড়াতেই আঁছে।_ 

আস্তে আগ্ছে আমাদের চোখের সামনে ভারতবর্ষের শেষ তট-রেখ! মিলিয়ে গেল। চারি দিকের 
লোকের কোলাহল সহিতে ন। পেরে আমি আমার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেম। গোপন করবার 
বিশেষ প্রয়োজন দেখছিনে, আমার মনট। বড়ই কেমন নিঙ্গীব অবসন্ন রিযমাণ হয়ে পড়েছিল, কিন্ত 
দূর হোক্‌গে এসব করুণ রসাস্মক কথা লেখবার অবসনও নেই ইচ্ছে নেই। 
মেজদাদ] সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্নাথের বিদেশযাত্রা পুরোপুরি জলপথে হয় নি। স্থয়েজে জাহাজ 

থেকে নেমে রেলপথে আলেকজান্দ্িয়া, সেখান থেকে আবার জলপথে ব্রিগিসি, সেখান থেকে রেলপথে 
ইটালী ও ফ্রান্স উতীর্ণ হয়ে ইংলগ্ডে পৌছনে| | সুতরাং ইংলগ্ডে পৌছবর আগেই রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের 
চাক্ষুষ পরিচয় কিছু পেয়েছিলেন। তাতে তাঁর মনের অবগত! দূর হয়েছিল, কিন্তু অপ্রসন্গতা ঘোচে নি। 
রবীন্দ্রনাথ ইংলগ্ডে পৌছলেন খনের অপ্রসন্নতা নিয়েই । তাই সেখানকার-_ প্রধানত লগুনের- জন ও 
জীবনযাত্রা তার প্রথমে মোটেই ভালে। লাগে নি-_ 

. মনে করেছিলেম, যেখানে যাই-না কেন, 1116611০088! আমোদ নিয়েই আবাল-বদ্ধ- 
বনিতা বুঝ উগ্নত্ত; কিন্তু তাতে আমি ভারি নিরাশ হয়েছি। মেয়ের বেশভূষায় পিপ্ত, পুরুষেরা 
কাজকর্ম করছে, সংসার যেমন চলে থাঁকে তেমনি চলছে, কেবল রজনৈতিক বিষয় নিয়ে যা-কিছু 
কোলাহল শোন| যায়। * এখনে দ্বারে দ্বারে মদের দোকান। আমি রাস্তায় বেরোলে জুতোর 
দোঁকান, মাসের দোকান, গেলনার দৌকাঁন রাশরাশ দেখতে পাই, কিন্ত বইয়ের দোকান ছুটো 
দেখতে পাই নে_-আমি তো একেবারে আশ্চ্ব হয়ে গেছি। আমাদের একটি শেলীর কবিতা! কেন্বার 
আবশ্তক হয়েছিল, কিন্তু কাছ।কাছির মধ্যে বইয়ের দোকান ন। দেখে একজন খেলনা-ওয়।ল|কে মেই 
বই আনিয়ে দিতে হুকুম করতে হয়েছিল। আমি আগে জানতেম, এ দেশে একট] কসাইয়ের দোকান 
যেমন দরকারী একট | বইয়ের দোকানও তখনি ! 

. -এ দেশের ছোঁটিলোকদের দেখলে মনে হয় না তাদের (কিছুমাত্র মন্ত্র আছে-_ তার! বেন 
পশ্ত থেকে একধাপ উঠি। তাদের মুখ দেখলে-_ নিদেন তাদের মধ্যে এক একজনের মুখ দেখলে 
আমার কেমন গ1 শিউরে ওঠে |" * আর, তার! যে ময়ল! তা আর কি বলব। 

--যুরৌপপ্রবাসীর পত্র, দিতীয় প্র 

স্থরূপ, সুঠাম, সক, স্থুকচি, স্থ্সামাজিক এবং সলজ্জ কিশে।র রবীন্দ্রনাথ (িলাতে-_ লখখনে ও 
ব্রাইটনে-_ মেয়েমহলে প্রথম থেকেই সমাদর পেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে তার মন ভরে নি। সেখানকার 
জীবনশ্রোতে যোগ দেবার বাঁধা ছিল ছুটে | প্রথম, তাঁর বিবিক্ত ও মুখচোর। লাজুকভাব ; দ্বিতীয়, বিলাতি 
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মেয়েদের শ্রীহীনতা, সাজসচ্জার কুশ্রীতা, আচরণে অশালীনত এবং ব্যবহারে চটকদার মুখরত]। তাই 
বিলাতে গিয়ে কয়েকমাস পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ মেয়েসমীজে বেশ অস্বস্তিতে কাটিয়েছিলেন। যদি তার মেজ- 
বৌদিদি ও তাঁর ছেলেমেয়ে তখন সেখানে না থাকত তা! হলে বোধহয় রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গেই দেশে পালিয়ে 
আসতেন। তৃতীয় পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন __- 
সত্যি কথ! বলতে কী, আমার নাচের নেমস্তন্নগুলো বড়ো ভালো লাগে না। অপরিচিত মেয়ের 
সঙ্গে ও রকম পাগলের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াতে আমার আদবে ভালে! লাগে না । যাদের সঙ্গে আমার 
বিশেষ আলাপ আছে তাদের সঙ্গে নাচতে আমার মন্দ লাগে না।" ' আমি একবার একটি সুন্দরী 
[99:51 পেয়েছিলেম, তীর সঙ্গে ন। নাচতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেম। কিন্তু গৃহকত্তী 
আমাঁকে বিশেষ করে নাঁচতে অনুরোধ করলে, পীড়াপীড়ির পর নাট্যশালায় অবতরণ করলেম_- কোনো 
মতে নাচট1 সমাপন করে দে ছুট! প্রথমে নাচের ঘরে ঢুকেই আমি একেবারে চমকে উঠেছিলেম। 
দেখি যে, শত শ্বেতাঙ্গিনীদের মধ্যে আমাদের একটি ভারতবধাঁয়! শ্ঠামাঙ্গিনী রয়েছেন। দেখেই তে। 
আমার বুকট1 একেবারে নেচে উঠেছিল। আমার তাকে এমন ভালে। লাগল যে কি বলব! 
বিলাতি সমাজে বৈঠকি আমোদপ্রমোদে ও আত্মীয়ম্বজনদের অসংকোচ মেলামেশ। রবীন্দনাথকে 
সর্বপ্রথম ও সব চেয়ে সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল করেছিল। দেশের জন্যে মন-কেমনের ভাব দুর হলে পর 
রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্্রনাথকে লিখেছিলেন-_- 
মেয়েদের সমাজ থেকে নির্বাসিত করে দিয়ে আমরা কতট। সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই তা 
বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যায়। আমর! অনেক জিনিস না দেখলে দূর থেকে কল্পনা করতে 
পারি নে, এমন-কি বিশ্বাস করতে পারি নে। এখেনে যতগুলি ভারতবর্ষীয় এয়েছেন, সর্নপ্রথমেই তাদের 
চোখে কি ঠেকেছে? এখানকার সমাজের সুখ ও উন্নতি -সাঁধনে মহিলাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
সহায়ত|। খার। স্্ী-্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন, এখেনে এসে নিশ্চয়ই তাদের মতের সপ্পূর্ণ পরিবতন 
হয়েছে। 
বিলাতি সমাজের এই প্রশংসা ছাঁপ| হওয়৷ থেকে ভারতীর পৃষ্ঠায় বড়ভাই দ্বিজেন্ঈনাথ ও ছোটিভই 
রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তর্কাতঞ্রি শুক হল। রবীন্দ্রনাথের ষষ্ঠ পত্র--যাতে উপরে উদ্ধৃত অংশটি আছে তা 
যখন ভরতীতে ছাপা হল তখন দেখ! গেল যে পাদটাকায় সম্পাদক দ্বিজেন্্রনাথের স্থদীর্ঘ মন্তব্য রয়েছে। 
পরবর্তী তিনটি চিঠিতেও সম্পাদকের মন্তব্য পাদটাকায় আকীর্ম ছিল। ব্ড়দাদার সঙ্গে এই তর্কাতক্কি 
রবীন্দনাথের জীবনে প্রথম সাহিত্যিক মশীযুদ্ধ বল| যায়। নবীন ও প্রবীণ দুজনেই নিজের ভূমিতে দৃঢ প্রতিষ্টত, 
দুজনেই ঠিক এবং তাঁদের যে বিবাদ তার কোনে। বাস্তব হেতু ছিল না। যে ভাব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিলতি 
সমাজের ভালো টুক দেখেছেন ও প্রশংসা করেছেন তাতে হপ্নতে| কিহু অতিভঘণ ছিল কিন্তু তার বয়স 
বিবেচন। করলে তা খুব অন্যায় বোধ হবে ন|, আর দিজেন্্রনাথও দেশী সমাজের পক্ষ যেভাবে সমর্থন 
করেছেন তাও খুব অন্তাধ্য নয়। উপরে রবীন্দ্রন!থের ধে উক্তি উদ্ধৃত করেছি তার উত্তরে দবিজেন্্নাথের 
দীর্ঘ মন্তব্যের সারাংশ তাঁর কথাতেই উদ্ধৃত করছি। 
স্্ীস্বাধীনতা৷ বিষয়ে অতি সাবধানে কথাবার্তা কহা উচিত।- * ইংলগ্ডের জলবাদ্ু স্বতন্ত্র, ইংলপ্ডের 
পুরাবৃত্ত স্বতন্ত্র ইংলগ্ডের জনসমাজের রুচি স্বতন্ত্র) 'অনতিপূর্বে বহুতর ইতলপ্তীয় ত্্বী সমারোহের 
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মধ্যে তিনি যখন একজনের মুখে দেশীয় স্বীলেকোচিত মাধুর্য ও ভাবভঙ্গী অবলোকন করিয়াছিলেন 

তখন তাহার কেন এত ভাব লাগিয়াছিল? তখন তে। বহিশ্চারিণী বহুভাঁষিণী ব্যাঁপিকা সমাজ-রাজ্জী 

অপেক্ষা অন্তঃপুরচারিণী মুছ্ুভাষিণী লজ্জাশীল। গৃহলক্মীর সৌন্দর্য তাহার চক্ষে ভালো লাগিয়াছিল, 

এখন কি তাহার সেভাব অন্তহিত হইয়াছে? তাহ। তে বোধ হয় না, তিনি একদিকে ব্বধিক ঝোক 

দেওয়াতে লেখনীর বেগ ধারণ করিতে পারেন নাই, ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে জ্য। শুধু কেবল 

স্বাধীনত। হইলেই যা দ্বীলোকের আর কোনে। গ্রণের প্রয়োজন ন! হইত তাহ! হইলে আমর! লেখকের 

মতে সম্পূর্ণ সায় দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা তো নহে" 

পরের চিঠির গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথ আগেকার চিঠিতে অম্পা্দকের নোটের উল্লেখ করে একটু খোঁচা 
দিয়েছিলেন, “যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে তা সম্পাদকমঠ!শয়ের লেখনীর অযোগ)”। রবীন্দ্রনাথের 
বক্তব্য : “লেখকমহাশয় আমার মুখে কতকগুলো কথা গুজে দিয়েছেন, ঘ? আমি একেবানেই বলিনি”! 
সম্পাদক এর উপর নোট দিলেন, 'বথার্থ বদি এরূপ হইয়া থাকে তবে সে কথা-গুল! লেখকের উচিত ছিল 
উদ্ধৃত করিয়। দেওয়া” ।১১ 

আমার মনে হ্য়, এই তর্কাতফ্ির ফলে রবীন্দ্রনাথের বিলাতিবাসের অবসান ঘনিয়ে এসেছিল । 

বিলাতবাঁসের ফলম্বরূপ একটি মহৎ লাভ হয়েছিল প্নবীন্্রনাথের | দেড় বছর বিদেশ-বাসের সনয়ে তিনি 
মেছদাদার শিশু-পুত্রকন্তার সঞ্ধে বয়শ্তভাবে মিশেছিলেশ। তার ফলে তখনই তাঁর মনে বাৎসল্যগ্রীতি 
ও শৈশব-রসভাব অঙ্কুরিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় শিশ্ু-প্রীতির ও বাৎসল্যের 'গ্রকশি যত আগে 
হয়েছিল এমন আর কোনে। কবির রচনায় দেখ! গিয়েছে বলে জানি না। 

দেড় বছর পূর্ণ হবার মুখে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এলেন! পিতদেবের সঙ্গে প্রথম ভ্রমণের পর তবে 
ব|লক রবীন্দ্রনাথ অন্থঃপুরে স্থান পেয়েছিলেন, এবং বিদেশে ভ্রমণের পর এখন কিশোর তিনি 
সংসারে ও বিদ্বংসমাজে স্থান পেলেন। রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে বিদেশী সংগীত শিখে এসেছেন । তার 
লাঙ্ুকতার ভাবও অনেকট]1 কেটে গেছে । এখন বাঁড়ির ছেলেমেয়েদের নিয়ে গানের ও অভিনয়ের রীতির 
পথ দেখালেন, বাংলাগ্স গীতনাট্যের নতুন রূপ ও রস স্থষ্টি করলেন। বান্মীকিপ্রতিভার উপলক্ষেই 
রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রকান্টে দেখ! দিলেন। তীর এই প্রথম দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে কলকাতার জ্ঞনীগুণী প্রায় 
সবাই ছিলেন। 

চেহার| ক ও সৌজন্ত--এই দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর দর্শকদের মন্‌ প্রথমেই অনায়াসে হরণ করেছিলেন । 
তার রচন|। তখন সমসাময়িক বাংল! সাহিত্যের তুলনায় যতই উংক্ষ্ট হোক, তার মূল্য নির্ণয় করবার তখনও 
দেরি ছিল। বাল্মীকি প্রতিভার অভিনয়ের পর থেকে মাঝে মাঝে তার ডাক পড়তে লাগল-- প্রকাশ্ঠ 
সভার গ্রবন্ধ পড়বার জন্যে ও সেই সঙ্গে গাঁন করবার জন্তে । সেখানে আসল আকর্ষণ ছিল তার গানের । 

রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার বিলাত গিয়েছিলেন ১৮৯০ সালে, কোনো! উদ্দেশ্ত নিয়ে নয় শুধু বেড়াবার জগ্ভে, আর 


্পপীশিল পিপল পপি ও পিশীশিশীপীতি পিসি পিশাচ শাশিীীদাপাশীপীশি | লস 


১১ নবীন-প্রবীণের এই মতদ্বৈধের সমাধানে কিছুকীল পরে রবীন্রনাথ নিজেই অগ্রসর হয়েছিলেন । বাঁলক-পত্রিকাঁয় (১২৯২ সালে ) 
যে 'চিঠিপক্র বার হয়েছিল তাতে রবীর্জীনাথ নিজেই পিতামহ ও পত্রের ভূমিক! নিয়ে কলম ধরেছিলেন। -দ্র" রবীন্্ররনাবলী, 
দ্বিতীয় খণ্ড। 


৪৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আখিন ১৩৬৯ 


পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা ও আলাপের জন্তে ; এবং কর্মীঞ্চল ইউরোপের নাড়ী টিপে সে দেশের রোগ- 
অরোগ নির্ণয় করতে । এবারেও রঙ্গে ছিলেন মেজদা, অধিকন্ত ছিলেন 'প্রথম-বিলাভ-ব|সের বন্ধু লোকেন্দ্রনাঁথ 
পালিত। এ ভ্রমণ অতিশয় অন্নকালের। ২০ সেপ্টে্র তার জাহাজ বোথাই ছেড়েছিল, ৪ নভেম্বর 
তার জাহাজ বোহ্বাইয়ে তাকে-নামিয়ে দিয়েছিল । এবারেও রবীন্দ্রনাথ খ্রিগিসি হয়ে স্থবলপথে ইউরোপের মধ্য 
দিয়ে গিয়েছিলেন । তবে পথে ছু-চার দিন প্যারিসে কাটিয়েছিলেন। লগ্ডনে পৌছেই তীর পরিচিত বাড়িতে 
পুরানো বন্ধুদের খোজ করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তারা ই।তমধ্যে কে কোথায় ছিটকে পড়েছেন তা কেউ জানে 
না। তীদের দেখা না পেয়ে রবীন্দ্রনাথ লগুনে আর তি্ঠতে পারলেন ন|। দাঁদ| ও বন্ধু সেখানে রইলেন, 
তিনি সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফিরবার জন্তে জাহাজে চড়লেন। এই ক্ষণভ্রমণের তান ডায়েরি রেখেছিলেন । 
তার থেকে বিদেশে এই ক্ষণভ্রমণে তার বিশেষ প্রতিক্রিয়া কিরকম হয়েছল তার মধদ্ধে ধারণ| 
করতে পারি। 

যাবার পথে এডেন পধস্ত রবীন্দ্রনাথ বন্ধুর সঙ্গে ডেকে শুয়ে বসে আলাপ আলোচনায় জাহাজে 
দিনগুলি ক।টিয়েছিলেন। 

জাহাজে আমর] দ্রীঘিন ছুজনে মুখোমুখি চৌকি টেনে বসে পরম্পরের স্বভাব চরিত্র জীবনবৃত্তান্ত 
এবং হুন্ম ও স্থুল সত্তা শঘ্ন্ধে যার যা-কিছু বন্ব্য ছিল শমস্ত নিঃশেষ করে ফেলেছি। আমার বন্ধু 
চুরোটের ধোয়া এবং বিবিধ উড্ভীয়মান কল্পনা একত্র মিশিয়ে সমস্তা্দন অপুর্ব ধৃলোক স্থজন করেছেন । 

' “বাহ্‌ আকৃতি থেকে আমাদের ছুটিকে দিবসের পেচকের মতে। যতট] আধ্যা [আক ধেখায়, 
আমাদের আলোচনাতে সকল সময়ে ততট] সাত্বিক সৌরভ থাকে না। অকলের জান! উচিত যা্দিচ 
আমর] ভারতসন্তান কিন্তু তনু আমাদের বয়ম এখনও ব্রিশ পেরোয় নি। এখনও আমাদের শন্নঠাসাশমের 
সময় আছে।" ' মনের মধ্যে এখনে। কিঞ্চিৎ উত্তাপ আছে। এই জন্তে আনরা ছুই যুবক গতকল্য রাশ্রি 
ছুটে] পধস্ত কেবল ষড়চক্র- ভেদ, চিত্তবৃভি-নিরোধ ত্রিগুণাশ্মিক1 শক্তি সঙ্ধদ্ধে অলে'চন। না| করে সৌন্দন 
প্রেম এবং নারীজাতির পরম কমনীয়তা সঞ্ধন্ধে পরম্পরের মতামত ব্যক্ত করছিলুম। 

বন্ধুর মানসিক প্রকৃতি কেমন তা! রবীন্দ্রনাথ কৌতুকচ্ছলে বলেছেশ_- 
. এক দিকে তাঁর যেমন কাব্যাকাশে উধাও হয়ে ওড়বার উদ্যম, অগ দ্রিকে তেমনি তন্ন তন্ন 
বৈজ্ঞানিক অন্সন্ধানের" - গ্রবৃত্তিট। অধিক|ংশ সময়েই তার চুরেটের পশ্চাতে ব্যাপৃত থাকে । 
এডেন থেকে রবীন্দ্রনাথের! বড় জাহ!জে উঠলেন । সে জাহাজে নান। বয়সের যাশী বিস্তর এবং নাচগ।ন 
প্রমোদের আয়োজনও গ্রচুর ছিল। এ জাহাজে কয় দিন থেকে রবীন্দ্রনাথের কিছু অভিগুতা সঞ্চয় ২য়েছিল। 

রবীন্দ্রনাথ ১০ সেপ্টেম্বর লগ্ডনে পৌছেছিলেন, মাস পু হবার আগেই ৬ অক্টোবর তিনি দেশে 
ফেরবার জন্তে উৎকণ্ঠিত হলেন। এ উতৎ্ক্া মন-কেমন নয়, এ হল মনোভর্ ও চিগুবিভ্রান্তিজনিত শ্রান্তি। 
ডায়েরিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 

. -আমি আর এখানে পেরে উঠছি নে। বলতে লঙ্জ! বোঁধ হয়, আমার এখানে ভালে! লাগছে ন1। 
সেট] গর্বের বিষয় নয়, লজ্জার বিষয়__ সেট! আমার স্বভাবের ক্রাট। 

কিন্তু পরেই তিনি যে কথা লিখেছেন তাতে “স্বভাবের দোষ” বলতে কি মনে করেছিলেন তা বুঝতে পারি। 
. -ঘুরোপের যে ভাবট1 আমাদের মনে জাজল্যমান হয়ে উঠেছে, সেট। সেখানকার সাহিত্য পড়ে । 


রবীন্দ্বিকাঁশে পরিজন ও পরিবেশ ৪৭ 


অতএব সেটা হচ্ছে আইডিয়াল, যুরোপ। অন্তরের মধ্যে প্রবেশ না করলে সেট! প্রতাক্ষ করবার যো 
নেই। তিন মস, ছ মাস কিন্বা ছবসর এখানে থেকে আমরা যুরোপীয় সভ্যতার কেবল হাত-পা 
নাড়া দেখতে পাই মাত্র ।- সে যতই বিচিত্র যতই আশ্যধ হোকনা কেন, তাতে দশ্ককে শ্রাস্তি 
দেয়।' 

' "এখন আমি বাড়ি যেতে পারলে বাচি। খেখানে আশি সকলকে চিনি, সকলকে বুঝি : সেখানে 
সমস্ত বাহ্াবরণ ভেদ করে মন্যাত্বের আম্মাদ সহজে পাই। সহজে উপভোগ করতে পারি, সহজে 
চিন্তা করতে পারি, সহজে ভালোবাসতে পাঁরি। যেখানে আসল মানষটি আছে সেখানে যদি অবাধে 
যেতে পারতুম, ত| হলে আপনার ম্বজাতীরকে দেখে এ স্থানকে আর প্রবাস বলে মনে হত না। কিন্ত 
তোমাদের সাহিত্যের মধো যাদেব সঙ্গে প্রত্যহ সাক্ষাৎ হয় -তামাঁদের সমাজের মধ্যে তাদের দর্শন 
পাওয়। দুর্লভ । 
বিলাতে সমাজের পুটক ভেদ করে মানুষের অন্থরের পরিচয় গাওয়ার সুযোগ এবারে রবীল্মনাথ পান নি। 

তার কারণ শুধু সময়ের অ্পতাই নয়, তখন তার মনের বিশেষ ভাব । দেশের বাট অবস্থা তখন রবীগুনাথের 
মনকে ভারাক্রান্ত করেছিল; শুধু তাই নয়, দেশের শিক্ষিত সমাজেব রিআাঁকূশনারি মনোভাব যেমন এজ 
অব ধন্সেন্ট বিলের বিরুদ্ধাচরণ_- তাকে আশঙ্কিত করেছিল। ইংরেজকে তখন তিনি ভারতবর্ষের 
শ[সক, এবং মহান্ভুতিণীল শাসক, বলেই দেখছেন- -বাইরে থেকে । ঘুরোপ-যাত্রীর ভায়ারির প্রথম 
খণ্ডে (অর্থাৎ ভূমিকায়) তর গে সময়ের এ মনোভাবের ও চিন্তাধারার বিশ্লেষণ রয়েছে । একদিকে 
মুঢত। নিরুষ্ঘম ও বাগাঁড়্ধর স্তুপ হয়ে জমে উঠেছে অপর দিকে গোরাদের মোট! মোটা মুষ্টি, প্রচণ্ড 
দ|পট এবং নিঠুর অসহিষ্ণুতা? বেড়ে চলেছে__ এই দেখে রবীন্দ্রনাধ তখন ভাবনায় পড়েছিলেন । 

আমর কার শঙ্গে যুদ্ধ করব? রূঢ় মানবপ্রক্কৃতির চিরন্তন নিষ্টরতার শঙ্গে! যীশুগুষ্টের পবিত্র 
শেণিতশ্লোত যে অন্ুর্বর কাণিম্তকে আজও কোমল করতে পারে নি সেই পাধাণের সঙ্গে! প্রবলতা 
চিরদিন ছুর্লতার প্রতি নির্মম, আমরা সেই আদিম পশুগ্রকৃতিকে কী করে জয় করব? সভা ক'রে? 
দরখাস্ত ক'রে? আজ একটু ভিক্ষা পেয়ে কাল একটা তাড়া খেয়ে? তা কখনোই হবে ন|। 

তবে, প্রবলের সমান প্রবল হয়ে? তা হতে পারে বটে। কিন্তু যখন ভেবে দেখি, যরোঁপ 
কতখানি প্রবল, কত দিকে প্রবল, কত কারণে প্রবল-_ যখন এই ছুদাস্ত শত্তিকে একবার কায়মনে 
সর্বতোভাবে অনুভব করে দেখি তখন কি আর আশা হয়? তখন মনে হয়, এসে! ভাই, সহিষ্ণু হয়ে 
থাকি এবং ভালোবাসি ।১২ পৃথিবীতে যতটুকু কাজ করি তা যেন সত্যসত্যই করি।- * অক্ষমতার 
প্রধান বিপদ্দ এই ষে, মে বৃহৎ কাঁজ করতে পারে ন। বলে বৃহৎ কাজের ভাণকে শ্রেয়দর জ্ঞান করে। 
জানে না যে, মন্ুগ্ত্বলাভের পক্ষে বড়ে মিথ্যার চেয়ে ছোঁটে। শত্য ঢের বেশি মূল্যবান। 
আমরা প্রাচীন সভ্যজাতি, আমাদের অতীতের চিন্তা ও কর্ম একদা মহৎ ফল প্রসব করেছিল। সে 

ফলের ভালে! মন্দ ছুইই আমর! বর্তমানকালেও ভোগ করে চলেছি। সে ফলের বীজ নিয়ে আমরা নতুন 


সি 


১২ অর্থাৎ পরস্পরকে সহ করে ভালোবান এবং সেই ভালোবাসাতে আমর! যেন এঁক্যবন্ধ হই। ১৮৯১ সালে উচ্চারিত এই ফ্থ।র 
দাম কি আমর! এখনও বুঝতে পেরেছি? 


৪৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


আবাদ করে নতুন খতুর টাটকা ফপল আদায় করব, সেদিকে আমাদের হু'শই নেই। রবীন্দ্রনাথের 
কথায়-_- ৃ 
এখানে ছেলেমেয়েরা মারা।ধন খেল করে কিন্ত জানে না তা খেল!, এবং বয়ঙ্ক লোকেরা 
নিশিঁদিন স্বপ্ন দেখে কিন্ত মনে করে তা কর্ম।" ' আবশ্তক এবং অনাবশ্ক, ব্রহ্ম এবং মৃতপুত্তল, ছিন্নমূল শু 
অতীত এবং উদ্ভিন্নকিশলয় জীবন্ত বর্তমান সমান সমাদর লাভ করেছে। 
আমাদের জীবন জালজঞ্জালে অচল হয়ে পড়েছে বলেই ভাবনা । চলার শেষ হলেই জড়ত্বের ধ্বংসের 
শুরু । “হয় অবিশ্রাম চল এবং জীবনচর্চা কর, নয় বিশ্রাম কর এবং বিলুপ্ত হও-_ পৃথিবীর 
এইরকম নিয়ম । 
জীবন যেখানে অত্যন্ত সবল সেই ইউরোপে গিয়ে সে জীবনের পরিচয় নিতে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার 
বিলাতযাত্া করেছিলেন। তিনি কিছু শিখতে, কিছু আদায় করতে যান [ন। তবে সে জীবনের যতটুকু 
পরিচয় তিনি মনে ধরে নিয়ে এলেন ত৷ তাঁর খুব কাম্য বোধ হুল ম1| তীর মনে হল, প্রচণ্ড জীবন চেষ্টা 
সত্বেও “মুরোপীয় সভ্যত। হয়তো ব1 তলে তলে জড়ত্বের এক প্রকাণ্ড মক্ভূমি জন করবে? । 
নতুব! যে সভ্যতা! পরিবারবন্ধনের অনুকুল, সে সভ্যতার মধ্যে কি নাইহিলিজ্ম্-নামক অতবড়ে। 
একটা সর্বসংহারক হিংন্ত্র প্রবর্তির জন্মলাভ সম্ভব হয়? সোগ্ালজম্, কম্যুনি্ম কি কখনো 
পিতামাতা! ভ্রাতাভগ্রী পুত্রকলত্রের মধ্যে এসে পড়ে নখদন্ত বিকাশ করতে পারে? 
এই প্রসঙ্গে রবীন্্রনাথ এ দেশে ইংরেজী শিক্ষ।প প্রয়োঅনীরত। সন্ধপে যে কথ। বলেছিলেন তা অত্যন্ত 
মূল্যবান। এখনকার দিনে ধারা সহজপ্রাপ্ত স্বাধীনতার গরবে ইংরেজিকে উড়িয়ে দিতে অত্যুত্মাহী তারা 
রবীন্দ্রনাথের এই কথ! যেন ভেবে দেখেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বহিরাগত বলেই ইংরেজি শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা । 
শৌভাগ্যক্রমে আমরা যে শিক্ষ প্রাপ্ত হচ্ছি তাও আমাদের প্রকৃতির সম্পূণ অনুগত ময় । এই 
জন্যে আশ] করছি এই নৃতন শক্তির সমাগমে আমাদের বহুকালের একভাবাপন্ন জড়ত্ব পরিহার কণতে 
পারব, * আমাদের মানসিক রাজ্য সুদুরবিস্তৃতি লাভ করতে পারব । 
এবারে বিলাত থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ ভার পাঠক-শ্রোতাদের কাছে আরও খংকোচমুক্ত হলেন এবং 
তাঁর ব্যক্ত ও অব্যক্তবাক্‌ নিন্দুকদের সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা-_ অবশ্ঠ কিছু ঘুরিয়ে বলতে গাহম পেলেন : 
অল্পদিন হল আমার কোনো! লেখা যদ আমার ছুরদৃষ্টক্রমে কারো! অবিকল মনের মতে! ন। হত 
তিনি বলতেন আমি তরুণ, আমি কিশোর, এখনে। আমার মতের পাক ধরে নি। আমার এই তরুণ 
বয়সের কথ। আমাকে এতকাল ধরে এতবার শুনতে হয়েছে যে শুনতে শুনতে আমার মনে এই একটা 
সংস্কার অজ্ঞাতসারে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, এই বাংলাদেশের অধিকাংশ ছেলেই বরগ সম্ধদ্ধে প্রতিবং্শর 
নিয়মিত ডবল প্রোমোশন পেয়ে থাকে, কেবল আমিই পাচজনের পাঁকচক্রে কিন্বা নিজের অক্ষমতা-বশতঃ 
কিছুতেই কিশোরকাল উত্তীর্ণ হতে পারলুম ন1। 
এই তো গেল পুবের কথা । আবার সম্প্রতি যদি আমার স্বভাববশত: আমার কোনে। রচনায় আমি 
এমন একটা! বিষম অপরাধ করে বগি যাতে করে কারও সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য হয়ে পড়ে তা 
হলে তিনি বলেন আমি সম্পদের ক্রোড়ে লালিত পালিত, দরিদ্র ধরাধামের অবস্থা কিছুই অবগত নই । 


রবীন্দ্রবিকাশে পরিজন ও পরিবেশ ৪৯ 


আমার -সমন্ধে এই প্রকারের অনেকগুলে! কিছ্স্তি প্রচলিত থাকাতে আমি সাধারণের সমক্ষে কিঞি 

অপ্রস্তত ভাবেই আছি। এই জন্য উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করে অসংকোচে উপদেশ দেবার চেষ্টা আমার 

মনে উদয় হয় না। 

এর আগে রবীন্দ্রনাথ কখনও সাধারণ পাঠক-শ্রোতার সঙ্গে নিজের মতবিরোধের উল্লেখ প্রকাসশ্তে করেন 
নি। যে রচনায় এ অংশ আছে (মুরোপযাত্রীর ভায়াবির ভূমিকা ) তা প্রথমে চৈতন্য লাইব্রেরির এক বিশেষ 
অধিবেশনে তিনি পড়েছিলেন । 


আনন্দবর্ধন ও রসপ্রস্থান 
শ্রীবিষুপদ ভট্টাচার্য 


১ 

ভারতীয় অলংকারশাস্ষের ক্রমবিকাশ আলোচনা প্রসঙ্গে সাধারণতঃ; ভরতাচার্ধের “রস-প্রস্থান” (1২958 
51001) এবং আচাধ আনন্দবর্পন প্রবর্তিত ধর্বনি-প্রস্থান” (101559171 91:০০] )-- এই ছুটিকে পৃথকভাবে 
বিচার করা হইয়! থাকে । ইহাতে সাধারণ পাঠকসমাজের হৃদয়ে এইরূপ ধারণার স্থ্টি হওয়া খুব অন্বাভাবিক 
নয় যে, ভরতমুনি প্রবর্তিত কাব্যনয়ের সহিত আচার্ধ আননদবর্দন প্রবত্তিত ধ্বনিবাদের বোধ হয় মৌলিক 
কোনও বিরোধ আছে। কিন্তু এই ধারণ যে নিতান্তই ভিত্িহীন এবং ভ্রান্ত, তাহা! ভরতমুনির মতবাদের 
সহিত ধ্বনিকারের সমীক্ষার তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা অতি সহজে প্রতিপাদন করিতে পারা যায়। 
এমনকি, আমর! এপর্ধস্তও বলিতে পারি যে এই দুই আচাধের মতবাদের মধ্যে কোনও মৌলিক বিরোধ 
তে| নাই-ই, বরং আচাধ আনন্দবর্ধনের ধর্বনিবাদ ভরতমুনির রসবিষয়ক সিদ্ধান্তেরই পরিপূরক ধ্বনিকারের 
আবিভাবের ফলে কবিকর্মের সহিত রসতত্বের যে নিগুঢ, ব্যাপক এবং মার্বভৌম সম্বন্ধ বর্তমান, তাহ! আমরা 
যেরূপ অক্রান্তভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, তাহা অন্তথ| সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। রসপ্রস্থানের 
ন্থপরিণীলিত বিচারের পক্ষে আচাধ আনন্দবর্ধনের সমীক্ষার মূল্য যে কতখানি, তাহ! বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন 
করাই বর্তমান আলোচনার প্রধান লক্ষ্য । 


চ 
'নাট্যশাঙ্গোর ষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় যথাক্রমে রসাধ্যায় ও ভাবাধ্যায় নামে পরিচিত। ভরতমুনি এই অধ্যায়- 
দ্বয়েই প্রধানত রস ও ভাবের স্বরূপ বিচার করিয়াছেন। ষষ্ঠাধ্যায়ের অন্তর্গত “বিভাবান্ুভাবব্যভিচারি- 
সংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ-_ এই প্রসিদ্ধ রসগুত্রের ব্যাখ্য! প্রসঙ্গেই ভাষ্াকার অভিনবগ্রষ্চপাদাচ|ব রসের উৎপত্তি 
ও স্বরূপ সম্পর্কে পূর্বাচাথগণের বিভিন্ন মতবাদ উপস্থাপন করিয়| আপনার অভিব্যক্তিবাদের ভূমিকা রচনা 
করিয়াছেন। অতএব ভরতের “রসস্থত্র'ই পরবতাঁকালে রসতত্ব-সন্বন্ধীয় যাবতীয় আলোচনার মূল উৎস 
স্ববূপ-_- ইহ! স্বীকার করিতেই হইবে । কিন্তু য্ত্রিংশদধ্যায়াআ্বক সুবিশাল ভারতীয় নাট্যশাস্ত্বের বিস্তৃত 
পরিধির মধ্যে রসবিষয়ক আলোচিন। অপেক্ষাকৃত স্বব্ল স্থানই অধিকার করিয়! আছে বলিতে হইবে । ভরতাচার্ধ 
্বয়ং ষষঠাধ্যায়ের নিষোদ্ধত কারিকাগুলিতে নাট্যবেদ সম্পফিত আলোচনার আনন্ত্য ব্যাপকতা! ও গহনতা 
সম্বন্ধে হুম্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন__ 

ন শক্যমন্ত নাট্যস্ত গন্তমন্তং কথঞ্চন। 

কম্মাদ্‌ বহুত্বাজ জ্ঞানানাং শিল্পানাং বাপ্যনন্ততঃ ॥ 

একস্যাপি নবৈ শক্যত্তস্তো জ্ঞানারবস্য হি। 

গন্তং কিং পুনরন্তেষাং জ্ঞানানামর্থতত্বতঃ ॥ 

কিন্ুপ্সথত্রগরন্থার্থমন্গমানপ্রসাধকম্‌। 

নাট্যন্তাস্ত প্রবক্ষ্যামি রসভাবাদিসংগ্রহম ॥ 


আনন্দবর্ষন ও রসপ্রস্থান ৫১ 


বিস্তরেণোপদিষ্টানামর্থানাৎ সুত্রভান্য়োঃ | 

নিবন্ধে। যঃ সমাসেন সংগ্রহং তং বিদ্ুবুধাঃ ॥ 

রস! ভাব। হাভিনয়াঃ ধর্মী বৃত্তি প্রবৃভ্তয়ঃ | 

সিদ্ধি: স্বরান্তথাতোছাং গানং ব্রঙ্গশ্চ সংগ্রহঃ ॥১ 
অতএব মুনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, নাট্যবেদের অ।লোচনা। প্রসঙ্গে তাহাকে অভিনয়, বৃত্তি, প্রবৃত্তি, 
বর, আতোছ্, গান, রঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি রস ও ভাব সম্পর্কেও আলোচনা! করিতে 
হইয়াছে-_ কিন্তু তাহ। নিতান্তই সংক্ষিপ্ত “সংগ্রহ' আকারে । স্ৃতরাং অধ্য!পক কাঁণে যথার্থ ই বলিয়াছেন__ 


“৬02 21307176215 মি 55৫508) 1850 18 1000 0150 1)101107091 50001300 119866 01, 100 
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কিন্তু অলংকারশাস্ত্রের পরবর্তী ইতিহাসে রসতত্বের আলোচন1 কেবল দৃষ্ঠকাব্যের গণ্ভীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
হইয়া থাকে নাই-- নাট্য-রসে'র ন্যায় “কাব্যরস'ও সমানিভাবেই প্রাধান্য অর্জন শরিয়াছে। আনন্দবর্ধন 
স্বভাবতই কাব্যের ক্ষেত্রে রসতত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ভরত'চার্ষের নমাটারসবিষয়ক সিদ্ধান্তের দ্বারা 
বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন-_ এবিষয়ে কোনও বৈমত্য থাকিতে পারে না। ধ্বনিকার স্বয়ং 
ভরতমুনি-প্রণীত শাস্বের নিকট তাহার খণ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতে কিছুমাত্র কুস্তিত হন নাই। তিনি 
বলিয়াছেন 

এতচ্চ রসাদিতাৎপ্েণ কাব্যনিবন্ধনং ভরতাদাবপি 
থপ্রসিদ্ধমেব ।২ 
এই প্রসঙ্গে আমর] ডঃ স্ুশীলকুমার দে মহাশয়ের মন্তব্য উদ্দারযোগ্য বলিয়। মনে করি-_ 
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২ দ্র" ধ্ন্তালোক, ৩, ৩৩ (বৃতি)। কাণী সংস্করণ দ্রষটব্য। 


৫২ বিশ্বভারতী পত্রিকা " শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 
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কিন্ত ভরতমুনির নিকট আনন্দবর্ধনাচার্যের খণ স্বীকার করিয়া! লইলেও কবিকর্মের সহিত রসতত্বের যে 
অঙ্গাঙ্গিভাব সম্পর্ক বর্তমান, সেই মৌলিক ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটিকে ভিত্তি করিয়া কাব্যবিচারের একটি 
ব্যাপক, স্থপরিকল্লিত এবং সামগ্রিক শৈলী নির্ধারণ করিবার কৃতিত্ব একমাত্র আনন্দবর্ধনাচার্ষেরই প্রাপ্য । 
একমাত্র তিনিই প্রথম রসতত্বকে শুদ্ধমাত্র দৃশ্তকাব্যে নহে, পরন্ত দৃশ্ঠ-শ্রব্য নিধিশেষে সর্ববিধ কবিকর্মের 
কেন্দ্রমূলে যেমন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেইরূপ সেই কেন্দ্রীয় রসতত্বের ভিত্তিতে কবিকর্ম-সম্পফিত যাবতীয় 
উপাদান “কাব্যলক্ষণ” শাস্ত্রে প্রচলিত আছে, সে-সকলের নৃতনভাবে তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে 
অভিনব মূল্য নিরপণের প্রাথমিক কৃতিত্ব ও গৌরবও তীহারই প্রাপ্য। এইভাবে একদিকে তিনি যেমন 
ভরতাচাধেরই বিশ্বস্ত অন্নগামী, অন্্দিকে তিনি অভিনব কাব্যবিচারশৈলীরও প্রবর্তক । স্থতরাং অধ্যাপক 
কাণে যে বলিয়াছেন-- “170 01771 0001 1১ 0111 00. ০010510170৫ 1110 7456. 01607%+2 ৪-- 
ইহা যেমন সত্য, অন্ধবূপভাবে সত্য তাহার অপর এক উক্তি “170 101961011 0£ 7152$ 60 [১07৮ 
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আমরা এক্ষণে অধ্যাপক কাণের শেষোক্ত উক্তিটির যাথার্থ্য বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব | 


৩ 
ভরতমুনি তাহার নাট্যশাস্ে” সর্বকালীন ও সর্বজনীন সাহিত্যের মূল্য নিরূপণের একটি শাশ্বত মান্দগ নির্দেশ 
করিয়। গিয়াছিলেন। তিনি ঘোষণ| করিয়াছিলেন_-“ন হি রগাদূতে কশ্চিদর্থ প্রবর্ততে |” তিনি 
বলিয়াছিলেন__ 

যথা বীঁজাদ্‌ ভবেদ্‌ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং তথা । 

তথা! মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ ॥ 
রসই যে কাব্যের বীজ কবির কাব্যস্থষ্টির দিক হইতে, এবং সহদয়ের আম্বাদনের দিক হইতে রসই যে 
কাব্যের ফল-_ এই চিরন্তন" সত্যের ধীর গম্ভীর ঘোষণা নাট্যশাস্ত্ের ষষ্ঠ অধ্যায়ে সর্বত্র স্ুপরিস্ফুট । অবশ্ঠ 
ভরতের রসসিদ্ধান্ত প্রধানতঃ অভিনেয় বা দৃশ্ঠ কাব্যের প্রসঙ্গেই অবতারিত হইয়াছিল। কিশু শরূপকঃ তো 


৩101. 99171] 10001 100 90176 1৮001017115 ০1 :91570716 7081405, 0,139 (08100609) 1959), 
৪ 1১, ড. 02911013৩15 0,369, 
৫ প্র, 70. 341. 


আনন্দবর্ধন ও রসপ্রস্থান ৫৩ 


সর্ববিধ সাহিত্য কর্মের সারভূত বলিয়াই মনীষিগণ কর্তৃক শ্বীকৃত।* ্বতরাং “্শরূপক" বা! দৃশ্ঠযকাব্যসম্পর্কে 
ভরতমুনির যে-সকল মৌল সিদ্ধান্ত, সেগুলি সামান্যত; সর্ববিধ বাঙ্ময়াত্মক কবিকর্ম লম্বগ্েই অবিকুতভাবে 
প্রযোজ্য হওয়াই সঙ্গত। আচার্য আনন্দবর্ধনই দৃশ্ট-শ্রব্য নিধিশেষে সববিধ কবিকর্মে রসের এই সর্বাতিশায়ী 
প্রাধান্ত অবিকম্পিত কণ্ঠে সর্ধপ্রথম উদেঘোষিত করেন। প্রথমৌদেযাতের পঞ্চম কারিকায় ধ্বনিকার 
বলিতেছেন-- 
কাব্যস্তাত্বা স এবাধস্তথ! চাদিকবেঃ পুরা । 
ক্রৌঞ্চছন্দ্রবিয়োগোথঃ শোঁকঃ শ্লোকত্মাগতঃ ॥ 

তৃতীয়োদ্ব্যোতে বৃত্তিগ্রস্থে আনন্দবর্ধন স্পষ্টতই বলিরাছেন__ 

ই্দানীন্তনানাং তু ন্যংয্যে কাব্যনয়ব্যবস্থাপনে ক্রিয়মাণে নাস্ত্যেব 

ধবনিব্যতিরিভ্তঃ কাবাপ্রকারঃ | যত; পবিপাঁকবতাঁ কবীনাৎ রসাদি- 

তাৎপর্য বিরহে ব্যাপার এব ন শেভিতে। 
পরিণতপ্রজ্ঞ কবিগণ একমাত্র র্গাদিপ্রধান কব্যিস্থট্টিতেই আপনাদিগকে নিযুক্ত রাখেন। কিন্তু সকলেই 
তে! আর বাল্মীকি, ব্যাস বা কালিদাস নহেন।" ভীাহারা আপন আপন ব্যুৎপত্তি, শিল্পকৌশল, 
বাগৃবৈদগ্ধ্য প্রভৃতি প্রকাঁশ করিবার জন্ত কাব্য্ষ্টির মেই পরম-রহস্তভৃত রপতত্ব হইতে আপনাদের দৃষ্টি 
অন্থত্র অংক্রামিত করিয়া! থাঁকেন। তখন তীহার্দের লেখনী হইতে যে প্রবন্ধ নির্গত হয়, তাহার মধ্যে 
বাগবৈদগ্ষ্ের বিচিত্র নিদর্শন ইতন্ততঃ বিরাছমান থাকিলেও, সেই আত্মসভূত রসের অস্তিত্ব কুত্রাপি পরিলক্ষিত 
হয় না। আনন্দবর্দন এই বিষয়ে সম্যকৃভাবে অবহিত ছিলেন। তাই তৃতীয়োদেযাতে বৃততিগ্রন্থের এক স্থলে 
তিনি বলিয়াছেন 

দৃশ্যন্তে চ কবয়োহ্লঙ্কারনিবন্ধনৈকরস| অনপেক্ষিতরসাঃ 

প্রবন্ধেযু। 


৪ 


এইভাবে দেখিতে পাই যে আনন্দবর্ধন সাহিত্যসমালোচনাক্ষেত্রে একটি গুরুতর সমস্যার সমাধানকল্পে 
আপনাকে নিয়েজিত করিয়াছিলেন। একদিকে দৃষ্ঠকাব্য ও শ্রব্যকাব্যের আপাতবিভিন্নতার অন্তরালে 
একটি সমন্য়াত্মক সুত্র আবিষ্কারের জন্ত তিনি যেমন উন্মুখ ছিলেন, অপরদিকে সেইরূপ কাব্য-সৌন্দর্ষের 
মূল নিদান আবিষ্ষারকরতঃ পূর্বাচার্ধগণ-কত্তৃক প্রবতিত প্পরসিদ্ধপ্রস্থান'-সম্মত কাব্যবিচারের পরম্পরবিরোধী 
সিদ্ধান্তপমূহকে খণ্ডন করিয়া সর্ববিধ কবিকর্মের সামান্তলক্ষণ নির্দেশ ও অনন্ত বৈচিত্যশালী কবিকর্মের 
অনুভবসিদ্ধ উৎকর্ষ ও অপকর্ষের কারণ নিরূপণ দ্বারা একটি যুক্তিসিদ্ধ বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীবিভাগ 
( 01853190211) ) প্রব্তনও তাহার লক্ষের অন্তভূক্তি ছিল। এই দুরূহ কতব্য সাধনকল্পে তিনি কতকগুলি 
সিদ্ধান্ত 2১01) বা স্বতঃসিদ্ধরপে মানিয়া লইয়াছিলেন। প্রথমেই কাব্যস্থষ্টির অব্য ভিচারী হেতুরূপে 
তিনি “প্রতিভার (799010 117011000 ) উল্লেখ করিয়াছেন । মহাঁকবিগণের এই “অলোকপামান্ত 
৬ দ্র “সন্দর্ভেষু দশরাপকং শ্রেয়ঃ 1 বামনাচার্ধ্য : কাব্যালংকারন্ুত্র ১, ৩, ৩০ 

৭ “ন হি সর্বে। বাল্ীকিব্যাসঃ কালিদাসে। ভট্টেরাজে। বা”-- অভিনবগ্ুপ্ত। 


৫৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


প্রতিভাবিশেষই সকল কাব্যস্থ্টির আদিনিদান। এই প্রতিভার বিশেষ লক্ষণ কি? অপূর্ববস্তনির্মাণ- 
ক্ষমত্ব' যেমন ইহার লক্ষণ, গেইরূপ 'রগাবেশ-বৈশগ্'ও তুল্যরূপে ইহার অসাধারণ লক্ষণ। কবিদৃষ্টি যেমন 
“অপূর্ববস্তদর্শনক্ষম।» তেমনই “নব-রসাশ্বাদনসমর্থ/ | সেইজন্তই আনন্দবর্ধনাচাষ স্বরচিত একটি শ্লোক 
কবিদৃষ্টির স্বরূপবর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন__ 


যা ব্যাপারবতী রসান্‌ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং নবা দৃষ্টি । 


আনন্দবর্ঘনাচাধের প্রতিভার এই লক্ষণের সহিত মহাকবি রাজশেখরের নিয্বোদ্ধত উক্তিটির ঘনিঠ 
সাজাত্য লক্ষণীয়__ 

আছ্ঃ কন্দো! বেদবিছ্যালতানাং 

জৈথ্বং চক্ষৃনিনিমেষং কবীনাম্‌। 

যে যেনাধী তশ্ত তং প্রক্ষরন্তী 

বাঙ্মৃতির্মে দেবতা সঙ্গিধতামূ | 
স্থতরাং বিমাবেশ-বিবশত।'ও কবিপ্রতিভার স্বরূপলক্ষণ। এবং প্রতিভা ব্যতিরেকে যখন কাব্যস্থটি 
অসম্ভব বা অকিঞ্চিংকর৯*, তখন ইহা যুক্তিসিদ্ধ যে সর্বজাতীর কাব্যের মূল প্রেরণা কবিচিত্তের রসতন্ময়ীভবন। 
এখন আমরা বুঝিতে পারিব 'প্রতিভামদ্বন্ধীয় আনন্ববর্ধনের এই সিদ্ধান্তের সহিত ভরতমুনির--ন হি 
রমাদূতে কশ্চিদর্থঃ পপ্রবর্ততে”__ এই সিদ্ধান্তের নিগুঢ যোগ কোথায়। কবিকর্ম রসপরিপূর্ণ কবিচিত্তেরই 
'পরীবাহ্‌” স্বরূপ-_ 'যাবঙ পূর্ণে! ন চৈতেন তাবশ্গৈবমত্যমুম্ঠ। রাায়ণী কথা মহত বান্মীকির শোকাঁবেশ- 
বিবশ হৃদয়েরই উচ্ছলনমাত্র-_ ক্রৌধ্চদন্ববিয়োগোখঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ | 


এখন প্রশ্ন হইতে পারে : রস-সন্বদ্ধে ভরতমুনির সিদ্ধান্তের সহিত ধ্বনিকাঁরের দৃষ্টিভঙ্গীর যখন এইরূপ ঘনিষ্ট 
সাজাত্য বর্তমান, তখন ধ্বনি প্রস্থানকে রসপ্রস্থান হইতে পৃথক্রূপে গণনা করার হেতু কি? সত্য বটে, 
রসের প্রাধান্ি বিষয়ে ধ্বনিকার রস প্রস্থানের পরমাচার্ধ ভরতমুনিরই অনুগামী । তথাপি, এটুকুই ধ্বনিকারের 
যথেষ্ট পরিচয় নয়। কেননা, ভরতমুনি তাহার নাট্যশাস্ত্রের ষঞ্ঠাধ্ায়স্থ “রসস্থখ্--“বিভাবাহ্ছভাব- 
ব্যভিচারিসংযোগান্রসনিশ্পত্তিঃ”-__ এই উক্তির দ্বারা “রসনিষ্পত্তির যে পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার 
মধ্যে বৈমত্যের বহু অবকাশ আছে। এবং এই রসহ্থত্রের প্রকৃত তা্পৰ ভরতমুনির কিরূপ অভিপ্রেত 
ছিল, তাহ! আমাদের নিকট বঙমানে ছৃজ্ছেয়। আমর! কেবল পরবতী লো'লট, শঙ্কুক, ভট্টনায়ক, অভিনবপ্তপ্ত 
প্রভৃতি বিভিন্ন ভাস্তক1রগণের ব্যাখ্যান হইতে এ হুত্রের অন্তমিহিত তাৎপথের কথঞ্চিৎ অনুধাবন করিতে 
পারি মাত্র। কিন্তু বিভিন্ন ভায্কারের পরম্পরবিরোধী বিচারশৈলী সাধারণ জিজ্ঞান্থ পাঠককে বিভ্রান্ত 
করিয়! দেয়। এই প্রসঙ্গে চিরন্তন আলঙ্কারিক উদ্ভটের একটি উক্তি বিশেষভাবে ম্মরণীয়। তিনি তাহার 


৮ রাঁজশেখর-কুত 'প্রচণ্ড-পাওব' নাটক : ১ম অঙ্ক, তৃতীয় শ্লেেক। 
৯. তু” “শিং কবিত্ববীজরূপঃ সংস্কার বিশেষ ; যাং বিনা কাব্যং ন প্রসরেৎ, গ্রশ্থতং বা উপহ্লনীরং স্ত।ৎ ।”-- কাব্যপ্রকাশ : ১ম উল্লীস, 
ওয় কারিকা-বৃত্তি। 


আনন্দবধন ও রসপ্রস্থান ৫৫ 


ভামহ-বিবরণ' নামক লুপ্ত নিবন্ধে রস সম্বন্ধে বলিয়াছেন-_ 'পঞ্চরূপা রসাঃ। কিন্ত রসের এই পঞ্চরপত্থ 
কিরূপ? তাহার উত্তর আমর! উদ্ভটেরই 'কাব্যালংকারসারপংগ্রহ* নামক গ্রন্থের একট কারিকাঁর মধ্যে 
পাই । তিনি 'রসবৎ অলংকাঁরের লক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলিতেছেন-- 


রসবদ্‌ দণিতম্পটশৃঙ্গারাদিরসোদয়মূ। 

স্বশব্দ-স্থায়ি-সঞ্চারি-বিভাবাভনয়াম্পদম্‌ ॥ 

শৃঙ্দারহাস্থকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ | 

বীভৎসাডূতশান্তাশ্চ নব ন[ট্যে রসাঃ স্থৃতাঃ ॥ 
_উদ্ধৃীত কারিকাঘয় হইতে স্পষ্টই বুঝতে পার| যায় যে, উদ্ভট প্রমুখ 'প্রাচীন আচাধগণ স্থারী, সঞ্চারী, 
বিভাব, অভিনয় এবং স্বশব্ব-- এই পাঁচটিকে সমষ্টিগত ব' ব্যষ্টিগাঙ্চভাবে রসের কারণ বলিয়া স্বীকার 
করিতেন। এই মতবাদ অতি প্রাচীন এবং ধ্বনিকার যে এই প্রাচীন সিদ্ধান্তের সহিত সুপরিচিত ছিলেন, 
তাহ] ধ্ন[লোকের সর্বত্র পরিস্ফুট | কিন্তু ধ্বনিকার তীহার সহজাত মনীষার সাহাধ্যে একটি চরম 
কাব্যসত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাহা! হইতেছে এই যে, কাব্যের যাঁৎ| সারভূত অর্থ, তাহ! কখনও 
সাক্ষাৎ শব্দের দ্বার কবিগণ প্রকাশ করেন না, তাহা সর্বদাই পরোক্ষভাবে, প্রচ্ছন্নভাবে, আভাসে,; ইঙ্গিতে 
গচিত হয়! থাকে । কাব্যের ক্ষেত্রে অতিস্ফুটতা অর্থের চারুত্বের পক্ষে ক্ষতিকর; অনতিস্ফুটত্বই কাব্যার্থের 
চারুত্থের মূল হেতু । এই শেযোক্ত অর্থ ই 'ব্যঙ্গ্য' বা গতীয়মান” রূপে অলঙ্কার শাস্ছে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । 
ধবনিকার ধন্যালোকের তৃতীয়দ্্যোঁতের বৃত্তিগ্রন্থের একস্থলে বলিয়াছেন-_” 


বস্তচারুত্বপ্রতীতয়ে স্বশব্বানভিধেয়ত্বেন ষত্প্রতিপাদরিতুমিষ্যতে তদ্‌ ব্যঙ্গ্যম্‌। 
অপিচ-- সারভূতো হার্থ: স্বশব্বানভিবেয়ত্রেন প্রকাশিতঃ স্ৃতরামেব শেভামাবহতি। প্রসিদ্ধিশ্চেয়মন্ত্েব 
বিদগ্ধবিদৎ্পরিষত্স্থ যদভিমততরং বন্ধ ব্যঙ্গ্যত্বেন গ্রকাশ্ঠতে ন সাক্ষাৎ শব্দবাচ্যত্বেন। 


ধ্বনিক[রের নিকট এই সত্য স্বতঃসিদ্ধ, ইহা! স্বান্থভববেদ্য । তাহাই যদি হয়, তবে কাব্যের যাহা! পরম সারভূত 
অর্থ রসতত্ব, তাহ| যে কোনও কালেই স্বশব্দবাঁচ্য হইতে পারে ন।, সে বিষয়ে বৈমত্যের অবকাশ কোথায় ? 
রস সবদাই ব্যঙ্গা, কখনই স্বশব্দবাচ্য নয়। ব্যঙ্গ্যত্বই ইহার অসাধারণ লক্ষণ। ব্যঙ্গ্যত্বের অভাবে রসের রসত্ব 
বা আব্বাছমানতাই ব্যাহত হইবে | ধ্বনিকারের এই সিদ্ধান্তের সহিত মিলাইয়! পড়িলে--“বিভাবান্ুভাব- 
ব্ভিচারিসংযোগাদ রসনিপ্পত্তি”__ ভরতমুনির এই রসস্থত্রে বিভাব, অন্ভাব এবং ব্যভিচারিভাবের সহিত 
রসের যে সংযোগসম্বন্ধ খ্যাপন করা হইয়াছে তাহ যে ব্যঙ্্য-ব্যগ্তকভাবাতিরিক্ত হইতে পারে না, ইহা তো অবশ্থ- 
স্বীকার্ধ । তবে এইটুকু মনে রাখ দরকার যে, ধ্বনিকার শুধু রসবিষয়ক ব্যঙ্গ্য-ব্যগ্তকভাব প্রতিপাদনের উদ্দোশ্ঠেই 
তাহার এই মহাগ্রন্থ রচনা করেন নাই । ব্যঞ্জন| বা ধ্বনি ব্যাপার শুধুই সাহিত্যিক রসের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ 
নৃহে। ইহ] মহাবিষয়। ধ্বনিকার এই ব্যঞ্জন। ব্যাপারের স্বরূপ নানাবিধ যুক্তি ও প্রমাণ উপন্যাসের ছারা, 
পরমতখগুনপূর্বক, বিবিধ উদাহরণ প্রত্যুদ্বাহরণের সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, এবং বাচকত্বব্যতিরিক্ত ব্যপ্তকত্বও 
যে শব্দের একটি অতিরিক্ত শক্তি (£:106191)) রূপে অবশ্ত ম্বীকরণীয়, তাহা, দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। তংসত্বেও রসবিষয়ক ব্যঞ্তকত্বই যে ব্যপ্তনাব্যাপারের মৃদ্ধীভিষিক্ত উদাহরণ, সে বিষয়ে কাহারও 
বৈমত্য থাঁকিতে পারে না, এবং আচার্য আনন্দবর্ধন ধ্ন্তালোকের নানা স্থলে তাহা নিঃসন্দিগ্ঝরূপে খ্যাপন 


৫৬ বিশ্বভারতী পত্রিক! শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


করিতে কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হন নাই। এই প্রসঙ্গে ধ্বন্তালোকের চতুর্থ উদ্ব্যোতের অন্তর্গত নিয়োদ্ধত 
কারিকাটি বিশেষভাবে ম্মরণীয়-_ 

ব্ঙ্গযব্যগ্তকভাবেহস্মিন্‌ বিবিধে সম্ভবত্যপি। 

রসাদিময় একন্মিন্‌ কবি; স্যাদবধানবান্‌॥ 


পূর্বাচার্ধসম্মত রসের ব্বশব্দবাচ্যত্ব সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, তাহ] ধ্বন্তালোকের প্রথমোদ্ব্যোতের অন্তর্গত 
নিষ্নোদ্ধৃত বৃতিগ্রন্থেও আচার্য আনন্দবর্ধন সংশয়াতীতভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন 
* “তৃতীয়স্ত রসাদিলক্ষণঃ প্রভেদে! বাচ্যসামধ্যাক্ষিপ্তঃ প্রকাশতে, নতু সাক্ষাচ্ছব্দব্যাপারবিষয় 
ইতি বাচ্যাদ্‌ বিভিন্ন এব । তেন হি বাচ্যত্বং তন্ত স্বশব্বনিবেদিতত্বেন বাঁ স্তাৎ্, বিভাবাদিপ্রতিপাদনমুখেন 
বা। পূর্বশ্মিন্‌ পক্ষে স্বশব্খনিবেদিতত্বাভাবে রসাদীনামপ্রতীতি প্রসঙ্গঃ । ন চ সবত্র তেষাং শ্বশব্নিবে- 
দিতত্বম। যত্রাপ্যস্তি তৎ তত্রাপি বিশিষ্টবিভাবাদিপ্রতিপাদনমুখেনৈবৈষাৎ প্রতীতিঃ। স্বশব্দেন সা 
কেবলমনুদ্যতে, নতু তত্কৃতা। বিষয়ান্তরে তথ| তন্ত|। অদর্শনাৎ। নহি কেবল শূর্গারাদিশব্দমাত্রভাজি 
বিভাবাদিপ্রতিপাদনরহিতে কাব্যে মনাগপি রসবন্বপ্রতীতিরস্তি। যতশ্চ স্বাভিধানমন্তরেণ কেবলে- 
ভ্যোহপি বিভাবারিভ্যে! বিশিষ্টেভ্যো রসাদীনাঁ প্রতীতি;। কেবলচ্চি স্বাভিধানাদপ্রতীতিঃ। 
তম্মাদন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাঁমভিধেয়সামত্যাক্ষিপ্রত্বমেব রসাদীনাম্‌। ন ত্বভিধেয়ত্বং কথঞ্চিং ইতি তৃতীয়োহপি 
প্রভেদো বাচ্যাদ্‌ ভিন্ন এবেতি স্থিতম্‌। 
এইভাবে ব্যঞ্জনাব্যাপারের প্রতিষ্ঠাপনের দ্বার! আচার্য আনন্দবর্ধন রসস্ত্রের অভিনব সমীক্ষার দ্বার উম্মুক্ত করিয়া 
দিয়া লোচনকার অভিনবগ্তপ্তাচার্ধ প্রবত্তিত অভিব্যক্তিবাদের স্থচনা করিয়া দিয়াছেন। স্থতরাং রসস্ত্রের 
নিপুণতম ভাস্তকা'র অভিনবগুপ্ঠের কৃতিত্বের গৌরব যে বহুলাংশে ধ্বনিশাস্ত্রের প্রবর্তক আনন্দবর্ধনাচার্ধেরই 
প্রাপ্য, তাহা বিশ্বৃত হইলে চলিবে না। আচার্য আনন্দবর্দন যে উদ্ধৃত সন্দর্ভে রসের স্বশব্ববাচ্যত্ব নিরাকরণ 
করিয়া ব্যগ্রনামাত্রবেগ্ঘত্ব স্থাপন করিয়াছেন, তাহাই যে অভিনবগুপ্ঠাচার্ধের অভিবাক্তিবাদের ভূমিকা রচনা 
করিয়াছিল, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। “লোচন”-গ্রন্থে অভিনবগ্ুপ্তের নিম্নোদ্ধত কয়েকটি 
উত্তিই তাহার সাক্ষ্য-_ 
: *যস্ত স্বপ্নেহপি ন স্বশব্ববাচ্যো ন লৌকিকব্যবহারপতিতঃ কিন্তু শব্দসমপ্যমাণহৃদয়সংবাদ-হুন্বর- 
বিভাবাচ্চ ভাবসমুচিত প্রাগ্বিনিবিষ্টরত্যাদিবসনান্ুরাগ স্থকুমারম্বসংবিদানন্দচর্ষণাব্যাপাররসশীয়রূপো। রসঃ, স 
কাব্যব্যাপারৈকগোচরো রসধবনিরিতি, স চ ধ্বনিরেবেতি, স এব মুখ্যতয়াইত্মেতি। 


অপি চ-_ 


বন্বলক্কারাবপি শব্দাভিধয়ত্বমধ্যাসাতে তাবৎ । রস-ভাব-তদাভাস-তংপ্রশমাঃ পুনর্ন কদাচিদ- 
ভিধীয়ন্তে, অথ চাস্বাছ্যমানতাপ্রাণতয়] ভান্তি। তত্র ধ্বননব্যাপারাদৃতে নাস্তি কল্পনান্তরম্‌। 


৬ 


ধ্বনিকারের পূর্ববর্তী প্রাচীন আলংকারিকগণ__- যেমন ভামহ, দণ্ডী, উদ্ভট, বামন প্রভৃতি সকলেই রসকে 
কাব্যের অন্ততম উপাদানরূপে যে স্বীকার করেন নাই, তাহা! নহে। কিন্তু রস-স্ন্ধে ধ্বনিকারের দৃষ্টিভঙ্গী 


আনন্দবর্ধন ও রসপ্রস্থান ৫৭ 


প্রাচীন আলংকারিকগণের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। ভামহ প্রভৃতি আচাধগণ “রস'কে হয় গুণ,১, 
অথবা অলংকারের মধ্যে অন্তভূক্ত করিয়াছেন। অন্ুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি শব্দার্থালংকার থেমন কাব্যদেহের 
সৌন্দর্ষসম্পাদক কয়েকটি উপাদান মাত্র, তদদতিরিক্ত কিছু নহে, আনন্দবর্ধনের মতে কিন্তু রস সেরূপ নহে। 
পূর্বাচারগণের 'রসবদ্‌: অলংকার অন্যান্ত অগণিত বাগবিকন্সেরই সগোত্র মাত্র, ইহার কোনও পৃথক সত্তা 
তাহারা উপলব্ধি করেন নাই। কাব্যব্ধিত অর্থের দ্বারা যেখানে শঙ্গারাদি রসের বোধ জন্মায়, সেইখানেই 
রিসবদ্‌” অলংকারের অস্তিত্ব তাহারা মানিয়! লইয়াছেন।১৯ এইরূপ শঙ্কা তাহাদের মনে একবারের জন্যও 
উদ্দিত হয় নাই যে, অলংকাঁরের উদ্দেশ্ত সৌন্দ্ধসাঁধন। কিন্তু এই সৌন্দধসাধন কাহার? কাব্যের 
শরীরভূত শব্দ ও অর্থের? আত্মা ন! থাকিলে নিষ্রীণ শরীরের আবার শোভা কি? সুতরাং শব্দ ও 
অর্থ হইতে অতিরিক্ত এমন কোনও পদার্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে ভইবে, যাহার শোভা সম্পাদনই শব্দ ও 
অর্থের বিচিত্র অলংকার যোজনার একমাত্র উদ্দেস্ট। এবং পপ” ভিন্ন আর কোন্‌ পদার্থকে কাব্যের আত্মা 
বলিয়া স্বীকার করিয়া! লইতে পাঁর! যায়? অতএব রসই কাব্যের আত্মা; মেই দাধিষ্ঠিত শন্বার্থরূপী 
কাব্যশরীরে বিভিন্ন অলংকার যোজনার দ্বারা রসেরই উৎকর্ষ সাধিত হয়। ন্ৃতরাৎ কাব্যের অস্তরঙ্গতম 
আত্মভূত রসতত্রকে কি করিয়া! শরীরভূত শব্ধ ও অর্থের ধর্ম অলংকাবন্ধপে স্বীকার কর। যায়? যাছ। 
আত্ম। তাহ কিরূপে শরীরবৃত্তি ধর্ম হইতে পারে? অঙ্গী কিরূপে অঙ্গের সহিত সমান হইবে? রস 
অলংকার্ব_- তাহা কিপ্লপে অলংকাররূপে গণিত হইবে? ধ্বনিকারই খর্বপ্রথম পূর্বাচার্যসশ্মত রসবদ্‌- 
অলংকাঁরের স্থনিপুণ সমীক্ষা করিয়! “রসের অলংকাধত্ব স্থাপন করিলেন। তবে রসপ্রতীতির মধ্যেও 
গুণপ্রধানভাব আছে। রিপ' ধেখানে প্রধানরূপে অভিব্যক্ত হইয়া আন্বাদগোচর হইয়া! থাকে, সেইখানেই 
প্রকৃতপক্ষে রস” আত্মা বা অঙ্গী বাঁ অলংকার্ধ। অপর পক্ষে রমশ্রতীতি যদি অর্থান্তর প্রতীতির প্রতি 
গৌণ ব1 অপ্রধান হইয়] থাকে, তবে সেখানে “রস”কে অলংকাররূপে গণনা কর] সমীচীন। তবে মেইব্ধপ 
স্থলে ধবনিকার “রসবদ্‌” অলংকার স্বীকার না করিয়! তাহার পরিবতে “রসালংকার এইরূপ সংজ্ঞাই প্রয়োগ 
করিয়াছেন । 
প্রনেহ্্যত বাক্যার্থে যত্রাঙজং তু রসাদয়ঃ | 
কাব্যে তন্মিন্ললংকারো রপাদিরিতি মে মতিঃ | 


ধন্তালোকের দ্তীয়োদ্ব্যোতের অন্তর্গত এই কারিকায় এবং তছুপরি বৃত্তিগ্রন্থে আচার্য আনন্দবর্দন রসধবনির 
সহিত রসবদ্‌ অলংকারের ভেদ যুক্তি ও উদাহরণের সাহায্যে স্থাপন করিয়। গ্রাচীন অলংকারিক আচার্গণের 
সহিত তাহার দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য সন্দেহাতীতরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন! এই প্রসঙ্গে অভিনব- 
গপ্তাচার্ধের লোচন টীকা হইতে নিম্বোদ্ধত অংশটুকু সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য-_ 
অয়ং ভাঁবঃ-_ উপমাঁদীনামলঙ্কারত্ে যাদৃশী বাতা তাদৃশ্টেব রসাদীনাম্‌। তদবশ্ঠমণ্ঠেনালংকাধ্যেণ 
ভবিতব্যম্‌।- ' এতদুক্তং ভবতি-- উপময়। যগ্যপি বাচ্যোহর্ঘোইলংক্রিয়তে, তথাপি তস্ত তদেবালংকরণং যদ্‌ 


৫ চর ্ 
১০ 55011) নাছ তমন5১ 110 50201052600 70261006252] 011771:771, 1১01 29 £. 27170, 111 [99015.,, 
_10771553511- দ্র" বামনাচ।ধং কাব্যলংকারশুত্রণ ৩০ ২, ১৪ । 
১১. তু” 'যত্র হি রসন্তত্রাবগ্তং রসবদলংকার ইতি পরমতম্‌ !'**--লোচন, পৃ ২০০ । 
সৈ 





৫৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


ব্ঙ্গযার্থাভিব্যঞ্জনসামর্ঘ্যাধানমিতি বস্তৃতো| ধবন্যাত্যৈবালংকার্ধঃ । কটককেযুবাদিভিরপি হি শরীরসমবায়িভি- 

শ্চেতন আত্মৈব তত্তচ্চিত্বৃত্তিবিশেষৌচিত্যস্থচনাতুতয়াইলংক্রিয়তে । তথাহি-- অচেতনং শবশরীরং 

কুগ্ুলাদ্যপেতমপি ন ভাতি, অলংকাধস্ত।ভাবাৎ। যতিশরীরং কটকাদিযুক্তং হাস্তাবহং ভবতি, অলংকাধ- 
স্তানৌচিত্যাৎ্। ন হি দেহস্ত কিঞ্চিদিনৌচিত্যম্‌ ইতি বস্তুত আতত্মৈবালক্কার্য, অহমলংকৃত ইত্যভিমানাৎ।".. 
ধবনিকার প্রবত্তিত এই নব্য মতবাদের আলোচনা! প্রসঙ্গে অধ্যাপক হিরিয়ানার মন্তব্যও গুরত্পূর্ণ__ 
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স্থৃতরাং অপ্রধান অলংকারের পর্যায় হইতে উদ্ধার করির! রসকে স্বমহিমায় 'প্রতিষ্ঠিত করার গৌরব ধবনিক!রেরই 
প্রাপ্য-_ এই বিষয়ে বিবাদের কোনও অবকাশ থাকিতে পারে না। 


খী 


ধবনিকার প্রবতিত কবিকর্মের শ্রেণীবিভাগও তীাহীর অপরূপ প্রজ্ঞা ও সাহিত্যরুচির নিদর্শন । প্রথমতঃ, তিনি 
কাব্য প্রতিপাগ্ধ অর্থকে বাচ্য ও 'প্রতীপ্রমান-_ এই ছুইটি শাখায় বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমোক্তি অর্থ গ্রারৃত- 
জনবেছ্য ; কিন্তু কাব্যের প্ররুত চাকুত্ব প্রতীয়মান বা ব্যন্গ্য অর্থের উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল । নারীদেহের 
যের্প লাবণ্য, কাব্যশরীরের মেইবূপ প্রতীয়মাঁনার্থ ই সৌন্দর্যের নিদান। ইহাই কাব্যের আত্মা । 
প্রতীয়মান অর্থকেও ধ্বনিকার দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন । প্রতীয়মান অর্থের প্রীধান্ত স্থলে ধ্বনিকাব্য ও 
যেখানে উহার অপ্রাধান্ত বা গুণীভাব সেইস্থলে 'গণীভূতব্যঙ্গ্য*-সংজ্ঞক কাব্য ধ্বনিকার কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। 
প্রতীয়মান অর্থও আবার মূলত; ছিবিধ হইতে পারে-- লৌকিক এবং অলৌকিকরপে। লৌকিক ভেদের 


১২ উ. 131775010% রচিত 1170 727০0101701 076 [২584110)77:87% শীর্ষক সুচিন্তিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধাত। তু” 
“চন্্রাদিনা বস্তুনা যণা বন্তপ্তরং বদনাদ্যলংক্রিয়তে তদুপমিতত্বেন চারুতরাবভাসাৎ। তথ! রসেনাপি বস্তু বা রসান্তরং ব| 


উপস্কতং ন্দরং ভবতি ইতি রসম্তাপি বস্তন ইবালংকারত্বে কে! বিরৌধঃ? শস্‌ রসেন কিংকুর্বত। প্রকৃতোহর্ধোহলঙ্কি_য়তে ? 
তহি উপময়াহপি কিং বুর্বত্যাংলস্কিযতে? নমু তয়। উপমীয়তে প্রস্ততোহ্থঠ। রূসেনাপি তহি সরসীক্রিয়তে সোহর্থ ইতি 
ব্বসধবেগ্যমেতৎ ।-- লোচন, পৃ ১৯৪ । 


আনন্দবর্দন ও রসপ্রন্থান ৫৯ 


অন্তর্গত (১) শুদ্ধ অলংকূত বস্তমাত্র এবং (২) সাঁলংকার বস্ত। ঘস ভাব প্রভৃতি অলৌকিক ভেদের অন্তর্গত । 
প্রতীয়মান অর্থের এই ছ্বিবিধ গ্রভেদের মধ্যে একটি মৌলিক তারতম্য লক্ষণীয় । ধন্ত বা অলংকা রূপ লৌকিক 
প্রতীয়মান অর্থ কখনও কখনও বাচ্য ব। স্ব-শব্বাভিশেয়ও হইতে পারে । তবে যখন উহ! ব্যঙ্গাতদশা প্রাপ্ত 
হয়, তখন বাচ্য বন্ত ব| বাচ্য অলংকার হইতে উহ্ার চাকুত্ব নিবন্ধন প্রাধান্ত এতই অন্ভবসিদ্ধ যে ধ্বনিকাঁর 
প্রতীয়মান বস্তু ও অলংকারকে৪ কাব্যের আত্মা রূপে স্বীকঃর করিতে সম্মত হইয়।ছেন, অপরপক্ষে, 
রসাদিরূপ অলৌকিক প্রতীরমানার্থ কখনও কোনও কারণেই বাচা হইতে পারে নীঁ- স্বপ্নেও উহার স্বশব্দ- 
বাচ্যত্ব কল্পনার অযোগ্য ।১০ অতএব রসংবিনিই প্রকুত পর্বনি, কাব্যের মুখ্য আত্ম । বাঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য স্থলে 
আনন্দবর্ধন ধ্বনির ত্রেবিধ্য স্বীকার করিয়াছেন কটে-_ বন্তুধ্বনি, অলংকাঁরধবনি ও রসধ্বনি -রূপে ; তথাপি 
রসধবনি-প্রধান কাব্যই বে মুখ্য ধ্বনিকাব্য, উহাই যে একমাত্র কাব্য--- তাহও দ্বার্থহীন ভাষায় প্রচার কৰিতে 
তিনি কিছুমাত্রও ছিধা অন্গভব করেন নাই | ধ্বন্তালোকের গ্রথমোদ্দোতের পঞ্চম কারিকা- 
কাব্যস্তাত্মা স এবাথস্তথা চাদিকবে: পুরা । 
ক্রৌঞ্চদন্ববিয়েংগোঁখঃ শোকঃ শ্লোক ত্বমাগতঃ ॥ 

- ইহার ব্যাখ্যায় লোচনকার অভিনবগুপ্তপার্দাচা সেইজন্য ধ্বনিকারের সিদ্ধান্তের সংগতিপ্রদর্শনপ্রসঙ্গে যে 
মন্তব্য করিয়াছেন, তাহ] আমাদের বিশেষভাবে স্মরণীয়. 

এবং প্প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব ইতীয়তা! ধ্বনিম্বরূপং ব্যাখ্যাতম্‌। 

অধুন1 কাব্যাত্বত্বমিতিহাসব্যাজেন চ দর্শয়তি__ কাব্যস্থাত্সেতি। স এবেতি 

প্রতীরমানমাত্রেইপি প্রক্রান্তে তৃতীয় এব রসধব্নিরিতি মন্তব্যমূ, ইতিহাঁস- 

বলাৎ প্রক্রাস্তবৃত্তিগ্রন্থার্থবলাচ্চ। তেন রস এব বস্তৃত আত্মা, বন্তবলংকারধ্বনী 

তু সর্বথা রসং প্রতি পর্ধ্যবস্তেতে ইতি বাচ্যাদুৎরুষ্টৌ তৌ-ইত্যভিপ্রায়েণ 

ধবনিঃ কাব্স্তাত্বেতি সামান্তেনোক্িম্‌ ॥ 
বস্তধ্বনি এবং অলংকারধবনি শেষ পর্যন্ত রসধবনিতেই পর্যবসিত হয়, অতএব প্রত্যেক কবিকর্মের রসই 
পার্যস্তিক মুখ্য ফল। প্রশ্ন হইতে পারে : ধ্বনিকার তাহা! হইলে কিজন্ত বস্তধ্নি ও অলংকারধ্বনি -প্রধান 
কাব্যকে উত্তমকাব্যের অন্ততূক্তি করিয়াছেন? ইহার একমাত্র সমাধান এই হইতে পারে যে, ধ্বনিকার 
বস্তধবনি ও অলংকারধ্বনিকে আপেক্ষিক দুটিতে (15181156 ৮16%10112% ) উত্তমকাব্যের মযাদ| দিয়াছেন; 
নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে (21090195 ৩1০5/3০80£ ) রসই ধ্বনিকাব্যের একমাত্র উদাহরণ | 


১৩ দ্র“ প্তত্র প্রতীয়মানস্ত তাবদ দৌ ভেদৌ-_- লৌকিকঃ কাব্যব্যাপারৈকগোচরশ্চেতি। লোকিকে। যঃ ত্তশব্দব।চ্যতাং 
কদাচিদ্ব অধিশেতে, স চ বিধিনিষেধাগ্যনেকপ্রকারো! বন্তশব্দেনোচ্যতে । খোহপি দ্বিবিধঃযঃ পূর্বং ক্কাপি বাক্যার্েহলংকারভ।ব- 
মুপমাদিরপতয়াহত্ভূৎ; ইদানীং ত্বনলঙ্কাররূপ এবান্তত্র গুণীভাবাভাবাঁৎ স পূর্বপ্রত্যভিজ্ঞানবলদলংকারধ্বনিরিতি বাপদিগ্ঠতে 
্রা্মণশ্রমণন্ায়েন। তন্দরপতাহভাবেন তুপলক্ষিতং বগ্ুমাত্রমুচ্তে । মাব্রগ্রহশেন রূপাত্তরং নিরাকৃতমূ। যন্ত স্বপ্নেখপি ন 
স্বশব্দবাঁচ্যো ন লৌকিকব্/বহারপতিতঃ..'রসঃ, স কাব্যব্যাপারৈকগোচরে! রসধ্বনিরিতি, স চ ধ্বনিরেবেতি, স এব দুখ্যতয়[ক্মেতি 1" 
সলোচন, পৃ* ৫০7৫২ ৯ 

অপিচ-_ “বন্তলংকাঁরাবপি শবীভিধেয়ত্মধ্যাসতে তাঁবৎ। রস-ভাব-তদাভাস-ততপ্রশমাঃ পুনর্ন কদাচিদ্ভিধীয়স্তে, অথ 
চাস্বাগ্যমানতাপ্রাণতয়! ভাস্তি। তত্র ধ্বননব্যাপারাদৃতে নাস্তি কল্পনাত্তরমূ।* ”-_ এ, পৃ. ৭৮। 


৬০ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


পূর্বে বল! হইয়াছে, কবিকর্মে প্রতীয়মান অর্থের ছৈবিধ্য সম্ভব : কোনও ক্ষেত্রে উহা! প্রধান, কোথাও 
বা উহ] অপ্রধান। প্রতীয়মান অর্থের প্রাধান্তের স্থলে ধ্বনিকাব্য বা উত্তমকাব্যের স্বরূপ আমর! এইমাত্র 
বিচার করিলাম। কিন্তু যেখানে উহার অপ্রাধান্ত, সেখানে উহাকে কোন্‌ শ্রেণীর অন্তভূক্ত করা যাইবে? 
ধবনিকার এ জাতীয় স্থলে কবিকর্মকে মধ্যম কাব্য বা গুনীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যবূপে পরিগণিত করিয়াছেন ।১ঃ 
কিন্ত এখানেও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য ৷ প্রত্যেক বাগ্ব্ন্তাসিই প্রতীয়মান অর্থের সহিত কোনও-না- 
কোনও রূপে সংস্থ্ট। কেননা, লোকব্যবহারেই হউক অথব। অলৌকিক কবিকর্মের ক্ষেত্রেই হউক শব্দ- 

সমষ্টিপ বাক্যের বাচ্যার্থ হইতে অতিরিক্ত একটি অর্থের আভাস তাহার সহিত জড়িত হইয়া থাকিবেই। 

তাহ! হইলে, প্রত্যেক বাগ্বিন্তাসকেই তো ধ্বনি অথব! গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যের উদ্নাহরণ রূপে গণনা করিতে 
হয়? ইহার উত্তর এই যে, চারুত্বগ্রতীতিই কাব্যের আত্মা । সুতরাং ব্যঙ্গযার্থ বা প্রতীয়মানার্থকূত চারুত্ব 
যদি সহ্ৃদয়ের উপলব্ধিগৌচর না! হয়, তবে কোনও বাগ্বিষ্তাসকেই কাব্যসংজ্ঞার দ্বার! চিহ্নিত করিতে 
পার। যাইবে না। ব্যঙ্গ্যার্থ যেখানে বাচ্যার্থ হইতে গৌণ অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যার্থের সংস্পর্শজনিত কাব্যদেহের 
সৌভাগ্য সেখানে সকল সহ্ৃদয়েরই অন্ভবসিদ্ধ, তাহাকেই ধ্বনিকার গুণীভূতব্যক্গ্য আখ্যায় ভূষিত 
করিয়াছেন-_- 

তদয়ং ধ্বনিনিত্যন্মরূপে। দ্বিতীয়োহপি মহাকবিবিষয়োহ্তিরমণীয়ো লক্ষণীয়ঃ সহৃদয়ৈঃ 1... 

মুখ্য! মহাকবিগিরামলংক্লতিভূতামপি | 
প্রতীয়মানচ্ছায়ৈষ! ভূষ1 লঙ্জেব যোধিতাম্‌ ॥১ 
কিন্ত শেষ পর্যন্ত গুণীভৃতব্যঙ্গ্য রসর্বনিতেই পর্ধবসিত হ্য়। কেননা, অর্থমাত্রই-- তাহ] বাচ্যই হউক 
অথব| ব্যঙ্গ্যই হউক,_-বিভাব, অনুভাব অথব]| ব্যভিচারিভাবের অন্ততৃক্ত হুইবেই, এবং বিভাবাদির 
সমবায়ে সহদয়চিত্তে রসের অভিব্যক্তি যে ঘটিয়! থাকে, তাহ! তো আর অপহ্ুব করিতে পার যায় ন|। 
অতএব তাত্বিক দৃষ্টিতে রসধ্বনিতেই সমগ্র কাব্যের পর্যবসান ।_- 
প্রকারোইয়ং গ্রণীভূতব্য ক্ষ্যোহপি ধ্বনিরপতাম্‌। 
ধত্তে রসাদিতাত্পধ্্যপধ্যালোচনয়া পুনঃ ॥১৬ 

_ ধ্বন্যালোকের তৃতীয়োদ্ব্যোতস্থ এই কারিকাটিতে রসধ্বনিই যে সকল কাব্যের আত্মস্বরূপ, তাহা 
দ্যর্থহীন ভাষায় আনন্ববর্ধন ঘোষণা করিয়াছেন । 

কিন্তু জিজ্ঞান্য : রসধবনিই যদি কাব্যের একমাত্র আত্ম হয়, তবে ধ্বনিকার কি উদ্দেশ্যে বস্তধ্বনি 
ও অলংকারধবনির পুথক্‌ অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কি কারণেই বা গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যকে দ্বিতীয় কাব্য- 
১৪ তু “ব্যঙ্গান্ত হি হিন্চিং প্রাধান্তং বাচ্যস্তোপসর্জন্ভাবঃ, কচিদ্‌ বাচান্ত প্রাঁধান্তম্‌ অপরন্ত গুণভাবঃ | অত্র ব্ঙ্গাপ্রাধাসন্ঠে ধ্বনিরিতাক্তমেব ; 
বাচ্যপ্রাধান্তে তু প্রকারাস্ুরং নির্দেক্ষ্যতে 1” ধবন্যালোক-বৃত্তি : তৃতীয় উদ্দ্যোত, পৃ. ৪২১-২২। “প্রকারান্তরমিতি গুণীভূতব্যঙ্গযসংজ্ঞিতম্” 
--এ, লোচন টীকা পৃ* ৪২২। 
১৫ ধ্বন্তালোক, তৃতীয় উদ্দ্যোত, কারিকা৷ ৩ । 
৯৬ ধ্বন্ঠালোক ৩*৪০। তু” “এতদেৰ নির্বাহয়ন্‌ কাব্যাত্বত্বং ধবনেরেব পরিদীপয়তি__ প্রকার ইতি 1"--এ, লৌচন-টীক1। অপিচ,." 
অতএবেয়তি যগ্ঠপি বাচ্যন্ত প্রাধান্তং তথাপি রসধ্বনৌ তন্তাঁপি গুণতেতি সর্বস্ত গুণীভূতব্ঙ্গান্ত প্রকারে মন্তব্যম্‌। অতএব 
ধ্বনেরেবাঝ্বত্বমিত্যুক্তচরং বহুশঃ ।--লোচন, পৃ* ৪৬১ (৩য় উদ্দ্যোত )। 


আনন্দবর্ধন ও রসপ্রস্থান ৬১ 


প্রকাররূপে পরিগণনা করিয়াছেন? ইহীর একমাত্র সমাধান এই : সত্যই রসধ্বনি-প্রধান কাব্যই একমাত্র 
কাব্য, রসধ্বনিই মুখ্যতঃ কাব্যের আত্মা । কিন্তু এই সিদ্ধান্ত তখনই সত্য হইতে পারে, যখন কোনও 
একটি কবিকর্মকে অখগ্ুভাবে আমর! বিচার করিয়া দেখিব, উহার সামগ্রিক আবেদনটু ই আমরা 
কেবলমাত্র পর্ণালোচন। করিব । এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের মহাকাব্যদয়__ রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে 
আনন্দবর্ধনের স্থনিপুণ সমীক্ষা সহৃদয়মাত্রেরই সম্মতি ও সমর্থন লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই 
প্রবন্ধে চাঙ্গী রস এক এব উপনিবধ্যমানোহর্থবিশেষলাভং ছায়াতিশয়ং চ পুষ্গাতি। কন্মিন্সিবেতি 

চে বথা রামায়ণে থা ব| মহাভারতে । রাঁমায়ণে হি ককণে। রস: স্বযম!দিকবিনা সুত্রিতঃ “শোকঃ 

শ্লোকত্বমাগত:ইত্যেবংবাদিন| | নিবৃণটশ্চ স. এব সীত্রাত্যপ্তবিয়োগপণ্স্তমেব স্বপ্রবন্ধমুপরচয়তা 

মহাভারতে্পি শাস্বরূপৎ কাব্যচ্ছা ়ান্বয়িনি বুষ্ঃপাগুববিরসধণস)টন্ধমননন্দায়িনী, সমাধ্িমুপনিব্তত। 

মহামুনিন| বৈরাগ্যজনন্তাৎ্পর্যাং প্রাধান্তেন স্ব গ্রবধন্ত দর্শয়ত। মোক্ষলক্ষণঃ পুরুষার্থ; শান্ত রসশ্চ মুখ্যতর। 

বিবন্গাবিবয়ত্থেন সুচিতঃ 1.১" 

কিন্তু এই অথণ্ড সামগ্রিক দৃষ্টি তো অকম্মাৎ সংঘটিত হয় ন। কাব্যের অখগ্ুরূপটিকে উপলব্ধি করিতে 
হঈলে খণ্ড খণ্ড অংশের আলোচনা ছাড়া গত্যন্তর নাই। যেন বর্ণ, পদ, বাঁক্য-_ ইহ|দের ক্রমভাবী 
জ্ঞনের দ্বারাই পরিণামে মহাবাক্য ব। প্রবন্ধের পূর্ণ স্বরূপ ভাসমান হইয়া উঠে, তুল্যরূপে কাব্যান্তবর্তী 
বিচ্ছিন্ন পদ, পদসংঘাতিনূপ বাক্য, বাকাসংঘাতরূপ মহাঁবাক্যের পূর্বাপর স্বরূপ-উপলব্ধি ও সুক্ষ বিশ্লেষণই 
অথগ্ড কবিকর্মের পরিপু' নিবিভাগ তাৎপধ-উপলব্ধির অবর্জনীয় সোপান। বৈয়াকরণ দার্শনিকগণ যেমন 
স্বরপজ্যোভিঃ সুক্মা বাক ব| ক্ষোটতত্রকেই পরমার্থ সত্যরূপে স্বীকার করিয়াও বর্ম, পদ, বাকা, প্রতি, 
প্রত্যপ্ন প্রভৃতি তত্বের আবিগ্চক অস্তিত্ব বা সংবৃতিসত্যত। মানিয়! লইয়াছেন, কাব্যবিচারের ক্ষেত্রেও সেই 
একই রীতি অবশ্য ্বীকার্খ। কাব্যদেহের খণ্ডিত বিশ্লেষণপ্রদান আলোচন। কাব্যের আন্মভূত অথণ্ড 
তাত্পর্যের উপলব্ধির একমাত্র উপায়। অবিদ্াকল্পিত অসত্য মার্গই পরিণামে পরমার্থসত্যভূত কাব্যাআ্মার 
স্বূপোপলন্তের সহায়। এই প্রসঙ্গে ভগবৎপাদ আচাধ ভর্তৃহরির নিম্োদ্ধত উক্তিটি প্রত্যেক 
তত্ৃজিজ্ঞান্তুর হৃদয়ে অনপনেয়ভাবে মুদ্রিত থাকিবে_- 

উপায়াঃ শিক্ষ্যমাণানাং বালানামুপলালনাঃ | 
অসত্যে বর্নি স্থিত্বাঁ ততঃ সত্যং সমীহতে ॥১প 

নিয়ভূমি হইতে গ্রজ্ঞাপ্রাসাদশীর্ষে আরোহণ করিতে হইলে সোপান-পরম্পরার সাহায্য উপেক্ষা করিলে 
চলিবে না। সেইজন্যই যদিও তত্বদৃষ্টিতে ধবনিই একমাত্র পরমার্থসৎ কাব্যতন্ত তথাপি আপেক্ষিক দৃষ্টিতে 
গ্রণীভৃতব্যঙ্গ্য কাব্যের সত্যতাও অনপহ্নবনীয়। অতএব সামান্ততঃ কাব্যমাত্রেরই চারুত্বের একমাত্র হেতু 
প্রতীয়মানার্থসংস্পর্শ__ মুখ্যভাবেই হউক অথব। গৌণভাবেই হউক-- ইহাই ধ্বনিকারের সিদ্ধান্ত । 


০ স্পা শশী শশী সা 


১৭ ধ্বন্ঠালৌক-বৃতি, ৪.৫ (পৃ. ৫২৯-৩০ )। 

১৮ তঁ* “*ণযেহপ্যবিভজং ক্ফোটং বাঁকাং তদর্থং চান, তৈরপ্যবিষ্ঠাপনপতিতৈঃ সর্বেয়মনুসরণীয়া প্রক্রিয়া । তদুতী্্বে তু সর্বং 
পরমেশরাদয়ং ব্রন্মেত্যশ্মচ্ছাস্রকারেণ ন ন বিদিতং তত্বালোকগ্রস্থং বিরচয়তেত্যান্তাম্‌।-_ লৌচন-টীকা, * ছ. ৬৭। অপিচ-- 
“এতছুক্তং ভনতি-_ বৈয়াকরণান্তাদ্‌ ব্রহ্মপদে নান্তৎ কিঞিদিদ্ছস্তি। তত্র কা কথা বাঁচকত্বব্গ্নকত্বয়োঃ। অবিদ্াপদে তু তৈরপি 
ব্যাপারাত্তরমভ্যুপগতমেব ।...”-_ ল!চন, পৃ. ৪৪৪ (৩য় উদ্দ্যোত )। 


৬২ বিশ্বভারতী পত্রিক। শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


সর্বথা নাস্ত্যেব সহৃদয়হদয়হারিণঃ কাব্যস্ত স প্রকারো! ত্র 
ন প্রতীয়মানার্থসংস্পর্শেন সৌভাগ্যম্‌। তদিদং কাব্যরহন্তং 
পরমিতি স্থরিভিধিভাবনীয়ম্‌।১৯ 


ধ্বনিকারের এই সিদ্ধান্ত যদি অপ্রান্ত বলিয়া মানিয়| লওয়| হয়, তবে ব্যঙ্গাসংস্পরশশৃন্য বাগ বৈগ্ধ্য প্রধান 
কবিকর্মকে কাব্যরপে শ্বীকার করিয়। লওয়! অগম্তব। ধ্বনিকারও তীহাঁর প্রবর্তিত কাব্যনয়ে প্রতীয়- 
মাঁন।এ৫বিরহিত কবিকর্মের কাব্যত্ব আদৌ স্বীকার করেন নাই । তিনি বলিয়াছেন 


প্রধানগুণভাবাভ্যাং ব্যঙ্গ্যন্তৈবং ব্যবস্থিতে। 
উভে কাব্যে ততো ইন্যদ্‌ যৎ তচ্চিত্রমভিধীয়তে ॥ 
__এই চিত্রকাব্য শব্বালংকার ও অর্থালংকারপ্রধন রচন| । যেখানে কবির রসাবেশবিহ্বলতা হইতে উহার 
জন্ম হয় নাই, সহদয়চিত্তে রসোদ্রেকও যাহার লক্ষ্য নহে, তাহাকে ধ্বনিকার কাব্যরূপেই গণনা! করেন 
নাই; তাহা কাব্যান্থকার” মাত্র_-"ন তমুখ্যং কাব্যৎ কাব্যান্কারো হাসৌ।”২* প্রশ্ন হইতে পারে : যদি 
শব্দালংকার ও অর্থালংকারপ্রধান রচনাকে কাব্যের পরিধির বহিভূর্ত বলিয়াই গণন| করা হয়, তবে 
কিজন্য “চিত্র সংজ্ঞক তৃতীয় শ্রেণীর কাব্যের উল্লেখই ব। করা হইয়ছে? তাহার উত্তরে প্বনিকার 
বলিয়াছেন : সত্য বটে, পারমাধিক দৃষ্টিতে রসভাবা'দি তাৎ্পর্বশৃন্য “চিত্রকাব্য' অকাব্যই; কিন্তু বিশৃঙ্খলবাক্‌ 
কবিগণ চিত্রকাব্য রচনাতেও স্ব স্ব অভিনিবে্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাদের এইরূপ কাব্যরচনায় 
প্রবৃত্তি দর্শনেই “চিত্রকাব্য'কেও সামান্যতঃ কাব্যশ্রেণীর অন্তভূক্ত করা হইয়াছে । কিন্ত ধাহার| পরিপাকবান্‌ 
পরিণত গ্রক্ঞ কবি তীহাদের পক্ষে রসধবনি ব্যতিরিক্ত কোনও কাব্যপ্রকারেরই অস্তথিত্বকল্পনা অসম্ভব-- 
এতচ্চ চিত্র কবীনাং বিশৃঙ্খলগিরাং রসাদিতাৎপর্যমনপেক্ষ্যেৰ কাব্যপ্রবৃতিদর্শনাদন্মাভিঃ 
পরিকল্পিতম্‌। ইদানীন্তনানাং তু ন্যাষ্যে কাব্যনরব্যবস্থাপনে ক্রিয়মাণে নাস্ত্যেব ধ্বনিব্যতিরিক্তঃ 
কাব্যপ্রকার | যতঃ পরিপাকবতাং কবীনাং রসাদিতাঁৎপধ্যবিরহে ব্যাপার এব ন শোভিতে |২১ 


১৯ ধ্বন্তালৌক-বৃতি,৩, ৩৬ (পৃ. ৪৭৪-৫)। 'ব্যক্তিবিবেক'-কীর মহিমভষ্টও 'প্রতীয়মীনার্থ-সংস্পর্শই (তাহার মতে 'অগুমেয়ার্ঘ") 
একমাত্র ফাব্যত্ব-প্রযোজক বলিয়। ত্বীকার করিয়। ধ্বনিকীর-পরিকঙ্গিত ক।ব্যের প্রকা রদ্গয়-নিরূপণ অধথার্থ বলিয়। সম[লোচন। করিয়ছেন 
--কঞ্চ কাব্যন্ত সবরূপং বুৎগীদয়িতুকীমেন মতিমত। তল্লক্ষণমেব সামান্যেনাখ্যাতব্যম্‌, যত্র বাচ্যপ্রতীয়মীনয়োরমাগমকভ।বসংক্পর্শস্তৎ 
কাব্যমিতি | যন্ত, তদনাখ্যায়ৈব তয়োঃ প্রধানেতরভ।বকল্পনেন প্রকারদ্বয়মুক্তং তদপ্রযোগকমেব ।'**”-- এ, ১ম বিমর্শ। 
২০ তু" অন্রোচ্যতে সত্)ং ন তাদৃক্‌ কাব্যপ্রকারোংস্তি, ত্র রসাদীনামপ্রতীতিঃ। কিন্তু যদ! রসভাবাদিবিবক্ষাশূন্তঃ কবি: 
শব্দালংকারমর্থালংকারং বোপমিবপাতি তদ। তদিবক্ষাপেক্ষয়৷ রদাদিশৃন্ততার্থস্ত পরিকল্পাতে। বিবক্ষোপার্ঢড এব হি কাব্যে 
শব্দান(মর্থঃ। বাচ্যসামর্ঘ্বশেন চ কবিবিবক্ষাবিরহেহপি তথাবিধে রসাদিপ্রতীতির্ভবস্তী পরিছুর্বলা ভবতীত্যনেনাপি প্রকারেণ 
নীরসতবং পরিকল্প্য চিন্রবিষয়ে! ব্যবস্থা প্যতে । তরদিদমুক্তম-_ 

রসভাবাদিবিষয়বিবক্ষাবিরহে সতি। 

অলংকারনিবন্ধে। যঃ স চিত্রবিবয়ে। মতঃ | 

রসাদিষু বিবক্ষ। তু স্তাতীৎপর্য/;বতা য্দা। 

তা নাস্ত্যেব তৎ কাব্যং ধবনের্যত্র ন গোচরঃ |-- ধ্বন্ালোক-বৃত্তি, ৩. ৪১-৪২ 





২১ ধ্বগ্ভালোক-বুত্তি, ৩:৪৫ 


আনন্দবর্ধন ও রসপ্রস্থান ৬৩ 


পাঠকসমাজেরও কোনও কোনও অংশ দুর যমকাদিপ্রধান “শবচিত্র কাব্য, অথবা! উপমারপকাদি 
অর্থালংকারশোভিত “অর্থ চিত্র” কাব্য পাঠে আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। “ভিন্নরুচিহি লোক: 
মহাকবি ভারবির নিম্নোদ্বত উক্তিটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়-_ 

স্বস্তি গুবামভিধেয়সম্পদং বিশুদ্ধিমুত্েরপরে বিপশ্চিত্ঃ। 

ইতি স্থিতায়াং প্রতিপূরুষং রুচৌ স্দুণভাঃ সধমনোরমা। গিরঃ ॥ 
এই শ্রেণীর কবিকুল এবং পাঠককুল-_ উভয়কেই যদি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়, তবে কবিসমাজ শী হইয়া 
যাইবে, কাব্যের পরিধিও সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। বন্তস্থিতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করাও সমীচীন নয় ।২২ 

ধবনিকার-পরিকল্লিত এই কাব্যপ্রকার মন্মট, বিশ্বনা২, জগন্নাগ প্রভৃতি পরবর্তী খ্যাতনাম] 

আলংকারিকাচাধ্যগণও স্বীকার করিয়। লইয়াছেন। উপব্বিণিত পাঁবাভেদ্কল্পনা যে রসধবনিকে কেন্তর 
করিয়াই উদ্ভুত হইয়াছে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র বৈষতোর অবকাশ নাই। 


৮ 

এই প্রসঙ্গে কাব্যে অলংকারের স্থান সম্বন্ধে ধ্বনিকারের মতবাদেন আলোচন। স্বভাবতই আসিয়া পড়ে। 
ধ্বনিকারের পূর্ববর্তী কাব্যবিচারকগণ শব্ধ ও অর্থের চারুত্বহেতু অনু প্রাস ও উপ্মাদি কতকগুলি উপাদানকেই 
প্রাধান্ত দ্বিয়াছিলেন। ভামহ তীঁহার “কাব্যালংকারণ-নিবন্ধে তো স্পষ্টই বলিলেন-_- 


ন কান্তমপি নিভষং বিভাতি ধনিতাননম্‌। 


বামনাচার্ধ্য যদিও রীতিপ্রস্থানের প্রবর্তক, তথাপি তিনিও তীহার কাব্যনয়ে অলংকারের প্রাধান্য অকুষ্ঠিত- 
ভাবেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কাব্যস্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন-- 


কাব্যং গ্রাহামলংকারাৎ। পৌন্দধ্যমলংকারঃ | 


অতএব দেখিতে পাওয়া যায়'যে, সাহিত্যসমালোচনাক্ষেত্রে ধ্বনিকারের পূর্বে কাব্যবিচারকগণ গড্ডরিকা- 
প্রবাহন্তায়ে অলংকাঁরসমূহকে কাব্যের অপরিহার্য উপাদানরূপে পরিগণনা করিয়াছেন। এই প্রসিদ্ধ 
চিরাচরিত সরণি হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াঃলওয়] এবং সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদের গ্রবর্তন কর! কম 
কৃতিত্ব নহে । ধ্বনিকারের প্রথম কর্তব্য হইল-_ রীতি গুণ অলংকার বৃত্তি প্রভৃতি কাব্যের সর্ববাদিসম্মত 
প্রসিদ্ধ উপাদান হইতে ধ্বনির পার্থক্য প্রতিপাঁদন করতঃ তাহারই প্রাধান্য স্থাপন কর! । তিনি দেখাইবার 
চেষ্টা করিলেন যে, যদি কোনও কবিকর্ম গুণালংকারাদি সর্যবিধ শোভাহেতু ধর্মবিরহিতও হয়, অপরপক্ষে 
যদ্দি উহ ধ্বনিসম্পদ্দে বিভূষিত হয়, তবে তাহ! উত্তম কাব্যর্ূপে স্বীকৃত হইবার যোগ্য। এই অপ্পূর্ণ 
অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করার জন্ত তীহাকে সমসাময়িক রসঙ্ঞসমাজের নিকট যে নানাপ্রকারে উপহাসভাজন 
হইতে হইয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য ধবন্ালোকের প্রথমোদ্যোতে বৃত্তিগ্রন্থে উদ্ধৃত নিয়লিখিত শ্লোকটি-_ 


২২ সগঙ্গাধর-কাঁর পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বিশ্বনাথ -কৃত কাব্যলক্ষণের সমালোচনা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন. তাঁহাও এই প্রসঙ্গে 
্রণীয়__ “যত, 'রসবদেব কাবামঠ ইতি সাহিত্যদর্পণে নির্ণাতম্, তন্ন। বন্তলংকারপ্রধানানাং কাঁবানামকাঁবাতাপত্ে:। 
ন চেষ্টাপত্তি, মহাকবি-স্রদায়স্তাবুলীভাবপ্রসঙ্গাৎ। তথা চ জলপ্রবাইবেগনিপতনোৎ্পতনত্রমণাঁনি কবিভিবণিতাঁনি কপিবাঁলাদি- 


বিলসিতানি চ।.".”-- রসগঙ্গীধর : ১ম আনন । 


৬৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


তথা চান্তযেন কত এবাত্র শ্লোক১ 
যন্মিমন্তি ন বস্ত কিঞ্চন মনঃপ্রহলাদি সালংকৃতি 
ব্যুৎ্পন্ৈ রচিতং চ নৈব বচনৈর্বক্রোক্তিশৃন্যং চ যৎ। 
কাব্যং তদ্‌ ধ্বনিনা সমন্বিতমিতি প্রীত্য গ্রশংসঞ্ুড়ো 
নে] বিদ্মোহভিদধাতি কিং স্ুুমতিন] পুষ্ট; স্বরূপং ধনে ॥ 


অতএব ধ্বনিকারের মতে অলংকারশূন্ত কাব্যও অসম্ভব নহে যদি তাহাতে ধ্বনি'্ূপ আত্মার স্ভাব থাকে। 
ভারতীয় সাহিত্যসমালোচনাক্ষেত্রে ইহ1 এক বৈপ্লবিক মতবাদ। তাই বলিয়! ধ্বনিকার কাব্যদেহ হইতে 
অলংকারকে সম্পূর্ণবূপে নির্বাসিতও করেন নাই। তিনি অলংকারকে তাহার যথাযথ স্থানে সনিবিষ্ট 
করিয়াছেন, তাহাকে অনুচিত প্রাধান্ত দেন নাই । কাব্যের 'অঙ্গী” বা আত্মা হইতেছে-_ ধ্বনি বা রসববনি। 
“অঙ্গ হইতেছে শব্দ ও অর্থ। শব্দ ও অর্থ এমনভাবে কবিকে প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে রমের 
অভিব্যক্তির পক্ষে কিছুমাত্র বিশ্ন না হয়; এবং অলংকারসমূহ খন শব্দ ও অর্থেরই ধর্ম, তখন তাহাদেরও 
লক্ষ্য হওয়| উচিত রসাভিব্যক্তির আন্গকুল্য সম্পাদন করা । শব্ালংকার বা অর্থালংকার যখন স্বতই প্রধান 
হইয়! উঠে, তখন কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ হয় ব্যাহত। অতএব কবি যখন কাব্য নির্মাণ করিবেন, তখন তাহাকে 
অলংকারমন্িবেশ বিষয়ে সবিশেষ অবধানবান্‌ হইতে হইবে। যে-সকল অলংকার রগাভিব্যক্তির অনুকুল 
সেইগুলিকেই কাব্যদেহে স্থান দিতে হইবে; যে-অলংকার যে-রসের অনুকুল তদতিরিক্ত সকল অলংকারকেই 
বর্জন করিতে হইবে। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, শুঙ্গারপ্রধান কাব্যে যমক অন্ুপ্রাস 
প্রভৃতি শব্দালংকার সর্ব! বর্জনীয় । রসসমাহিত কবিচিত্ত হইতে শব্দ ও অর্থের আবির্ভাবের সমকালেই 
কোনও পৃথক্‌ যত্ ব্যতিরেকেই যে সকল বাগৃবিকল্প উৎসারিত হইয়! আসে, সেই সকলই কাব্যের প্রকৃত 
অলংকারন্ধপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। অনেক প্রতিভাবান কবিও কখনও কখনও প্রমাঁদবশতঃ 
অলংকারসন্লিবেশ বিষয়ে অসং্যমের পরিচয় দিয়াছেন; তাহার ফলে তাহাদের রচনার সৌন্দর্য ব্যাতই 
হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে আনন্দবর্ধঘন রসধ্বনিপ্রধান কাব্যে-- আর আমরা তো পূর্বেই আলোচন। করিয়াছি 
যে, ধ্বনিকারের মতে রূসধ্বনিই একমাত্র কাব্যের আত্মা অলংকারযোজন| বিষয়ে যে পদ্ধতি নির্দেশ 
করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক কবিষশঃপ্রার্থীরই শিক্ষণীয় । তিনি বলিয়াছেন__ 

ধবন্যাআ্বভূতে শৃঙ্গারে সশীক্ষ্য বিনিবেশিতঃ | 

বূপকাদদিরলংকারবর্গ এতি ষথার্থতাম্‌ ॥ 

এা চাস্ত বিনিবেশনে সমীক্ষা 

বিবক্ষা ত্পরত্েন নাঙ্গিত্বেন কদাচন। 

কালে চ গ্রহণত্যাগো নাতিনির্বহণৈষিত] | 

নির্বুটাবপি চাঙ্গত্থে যত্তেন প্রত্যবেক্ষণম্‌। 

রূপকাদেরলংকারবর্গন্তাঙ্গত্বসাধনম্‌ ॥ 
এইভাবে কাব্যের সহিত অলংকারের যথার্থ সম্পর্ক কি হওয়া উচিত, তাহাও ধ্বনিকারই সর্বপ্রথম 
স্থনিপুশভাবে বিশ্লেষণ করিয়। দ্েখাইয়াছেন, এবং রগতন্বকে কেন্দ্র করিয়াই তিনি অলংকারের যোগ্যত। 
বিচার করিয়াছেন। পরবর্তী নব্য আলংকারিকগণ যদিও ধ্বনিকারের মত অন্থসরণ করিয়। রসকেই কাব্য- 


আনন্দবর্ধণ ও রসপ্রস্থান ৬৫ 


বিচারে মুখ্য আসন দান করিয়াছেন, তথাপি চিরাচরিত অলংকারের মোহ হইতে তাহারা নিজেদের 
সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিতে পারেন নাই এবং অলংকারস্গিবেশবিষয়ে ধ্বনিকারের ন্যায় নির্মোহ স্বচ্ছ দৃষ্টি 
ভঙ্গীর পরিচয়ও তীহাদের নিকট হইতে প্রত্যাশ! করা যায় না।২৩ 


ঘট 
ভরতমুনি তাহার নাট্যশাস্ের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে রস ও ভাব সম্বন্ধে স্ুবিস্তত আলোচনা! 
করিয়াছেন বটে, তথাপি রসবিরোধ সম্বন্ধে তিনি ম্পষ্টত: সুস্বদ্ধ কোনও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন কিন! 
সন্দেহ। কিন্তু কবিকর্মে-_ তাহা মহাপ্রবন্ধই হউক অথবা ঘুক্তকই হউক,-- যখন একটি মাত্র রসই অঙ্গী 
ব৷ প্রধানরূপে নিবেশনীয়, তখন রসান্তরের সহিত সেই মুখ্য জঙ্গী রখের কিন্রপ স্ম্পর্ক হওয়া সমীচীন, 
তাহা কাব্যসমালোচকগণের পক্ষে অবশ্য বিচার্য। কেনন:, সমগ্র প্রবন্ধের মধ্যে একটি রমের প্রাধান্য 
স্বীকৃত হইলেও, রসান্তরের গমাবেশও সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা অসম্ভব এবং অনভিপ্রেতও বটে। হৃতরাং 
এমনভাবে বিভিন্ন রসগুলির সমাবেশ কর! উচিত, যাহাতে অঙ্গী রসের অভিব্যক্তি বা আখাদন বিষয়ে 
কোনও প্রতিবন্ধক না ঘটে ।২৩ এই উদ্দেশে কবিকে কাব্যে সন্গিবিষ্ট বিভিন্ন রসের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক 
বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হইতে হইবে। 

কাব্যে বা নাট্যে যে আটটি ব1 নয়টি রস স্বীকৃত হইয়া থাকে, তাহাদের প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের 
সহাবস্থান সম্ভব নয়। কোনও কোনও রস পরম্পর একই আশ্রয়ে অবস্থান করিতে পারে না; আবার কোনও 
কোনও রসের পরম্পর নিরন্তর অভিব্যক্তিও সহৃদয়ের উদ্বেগজনক । আনন্দবর্ধনই সর্বপ্রথম যুক্তিপূর্বক রসসমূহের 
পরম্পরবিরোধের প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া! সেই বিরোধ পরিহারের উপায় নির্দেশ করিলেন। ভরতমুনি 
পরিগণিত রসগুলিকে আনন্দবর্ধনাচাধ্য প্রধানতঃ ছুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমত: কতকগুলি রস 
পরম্পর অবিরোধী__ যেমন, বীর ও শৃঙ্গার, শূঙ্গার ও হস্ত, রৌদ্র ও শৃঙ্গার, বীর ও অদ্ভুত, বীর ও রৌদ্র, 
রৌদ্র ও করুণ, এবং শূঙ্গার ও অদ্ভুত। ইহাদের মধ্যে পরস্পর অঙ্গাঙ্জিভাব সম্ভব। অপরপক্ষে, শ্রম 
কতকগুলি রস আছে, যেগুলি পরস্পর বাধ্যবাঁধকভাবাঁপন্ন, সুতরাং তাহাদের মধ্যে বিরোধ অবশ্যস্ভাবী । 
ম্মেন__ শৃঙ্গার ও বীভৎস, বীর ও ভয়ানক, শান্ত ও রৌদ্র, এবং শান্ত ও শূক্গার।২* এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্ততুক্ত 
২৩ তু” 'তদদোষৌ শব্দার্থেণ মগ্তণাবনলংকৃতী পুনঃ হ্বাপি।”*"কাপীত্যনেনৈতদাহ যৎ সর্বত্র সালংকারৌ। কচিভ, প্ুটালংকার- 
বিরহেইপি ন কাব্ত্বহানিঃ |: কাব্যপ্রকাশ : ১ম উল্লাস, €র্থ কারিক। ও বৃত্তি। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
মন্তব্য দ্রষ্টব্য : 111০ 1325021797548 ০2 11810317022 ৮100 [1০ 001011)10110215 01 01710172101) 12211 2, 


1১0965০119৮) 109. সস, (0510265 9929107৮ ০9115 1২০৪6০7৩]) 62169) ০ ৯৬০০৪1০৪৫০1901) 


২৪ তু প্রসিদ্ধেহপি প্রবন্ধানাং নানারসনিবন্ধনে । 
একো রসোহঙগী কর্তব্যস্তেষামুৎকর্ষমিন্ছত1।-- ধ্বনিকারিকা, ৩. ২১। 
তু" "নগ্ু যেষাং রসানাং পরস্পরাবিরোধঃ যখা-_ বীরশূঙ্গারয়োঃ শূঙ্গারহীন্তয়োঃ রৌশূঙ্গারয়োবারাডুতয়োবাররৌ্রিয়োঃ রৌদ্র- 
করণয়োর্বা শৃঙ্গারাডূতয়োর্ব। তত্র ভবত্ঙ্াঙ্গিভাবঃ। তেযাং তু কখং স ভবেদ্‌ যেষাং পরম্পরং বাধ্যবাধকভাবঃ। যথা শৃঙগ।রবীভৎসয়োবার- 
ভয়ানকয়োঃ শান্তরোদ্রয়োঃ শাস্তশূঙ্গারয়োর্বা ।-'.-- ধ্ন্যালোক-বৃত্তি, ৩. ২৩। রঃ 
উদ্ধৃত বৃততিগর্থের ব্যাখ্যায় লৌচনকার অভিনবগুপ্ডের মন্তব্য হইতে অনুমান করা! যাঁয় যে আনন্দবর্ধন মুলতঃ ভরতের ইঙ্গিত অনুনরণ 
করিয়াই বিরোধী ও অবিরোধী রসের বর্গীকরণ করিয়াছিলেন । ভ্” "শৃঙ্গারেণ বীরন্তাবিরোধো যুন্ধনয়পরাক্রমাদিন! কম্যারভুলাভাদৌ। 


৬৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


বিরোধী রসগুলিকেও আনন্দবর্ধন ছুইটি অবাস্তর শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি 
আশ্রয়ৈকাবিরোধী, অপর কয়েকটি নৈরন্তর্বিরোধী। একই অধিকরণ বা আশ্রয়ে যে দুইটি রস পরম্পর 
অবস্থান করিতে পারে না, তাহাদিগকে একাধিকরণ্যবিরোধী ব1 আশ্ররৈক্যবিরোধী বল। হয়। যেমন, 
বীর ও ভয়ানক। কবিকল্পিত যে পাত্র বীররসের আশ্রয়, তাহাই ভয়ানক রসেরও আশ্রয় হইতে পারে 
না। অর্থাৎ একই ব্যক্তি যুগপৎ বীর ও ভীরু হইতে পারে না। এই জাতীয় বিরোধ পরিহারের উপায় 
-উভয়রসের আশ্রয়-ভেদ কল্পন।। বীররসের আশ্রয় যদি কথানায়ক হন, তবে প্রতিনায়কনিষ্ঠ ভয়ানক 
রসের বর্মনার দ্বারা এই বিরোধপরিহার সম্ভব । নৈরন্তধ্যবিরে!ধী রসের উদদাহরণম্বরূপে শান্ত ও শূঙ্গার 
রসের উল্লেখ করিতে পারা যায়। কেননা, একই আশ্রয়ে এই ছুই রসের অভিব্যক্তি সম্ভব এবং নির্দোষ 
হইলেও এই ছুই রসের অভিব্যক্তির মধ্যে যদি অন্তর বা ব্যবধান কল্পিত না হয়, তবে পরম্পর বাধ্যবাধকভাঁব 
উদ্রিক্ত হইয়! সহৃদয় সাঁমাজিকগণের প্রতীতিবিদ্ন উৎপাদন করিবে । এই জাতীয় টনরন্তর্যবিরোধী রসছন্দের 
একই আধারে সমাবেশ প্রদর্শন করিতে হইলে এমন কোনও একটি তৃতীয় রসের দ্বারা ইহাদিগকে ব্যবহিত 
করিতে হইবে, যাহার সহিত ছুইটির একটিরও বিরোধ নাই। অতএব শান্ত ও শূঙ্গারের অন্তরালে যদি 
অন্ভুতরসের অভিব্যক্তি বণিত হয়, তবে এই দ্বিতীয্প শ্রেণীর বিরোধবর্জন স্থকর হইয়া উঠে। বিরোধ 
পরিহ'রের এই পদ্ধতি ধ্বনিকার নিম্নোদ্বীত কারিকাছয়ে সংক্ষেপে স্থচন| করিয়াছেন__ 

বিরুদ্ধৈকা শ্রয়ে! যস্ত বিরোধী স্থায়িনো ভবেৎ। 

স বিভিন্নাশ্রয়ঃ কাধন্তম্ত পোষযেহপ্যদোষতা ॥ 

একাশ্রয়ত্বে নির্দোষে। নৈরন্তর্ষে বিরোধবান্‌। 

রসান্তরব্যবধিন| রসো। ব্যঙ্গ্যঃ স্থমেধস। ॥২৫ 
আচার্ধ মন্মট, পণ্তিতরাজ জগন্নাথ প্রভৃতি পরবর্তী প্রখ্যাত কাঁব্যমীমাংসকগণ রসবিরোধ ও তাহার পরিহার 
সম্পর্কে ধনিকারের উপরি-বণিত সমীক্ষ! সর্বতোভাবে অঙ্গীকার করিয়! লইয়াছেন। 

“আশয়ৈক্যে বিরুদ্ধো যঃ স কাধৌ ভিন্নসংশ্রয়ঃ | 

রসান্তরেণাস্তরিতে। নৈরন্তর্যেণ যো রসঃ ॥৮২৬ 
_মন্মটাচার্যের এই উক্তি যে অক্ষরশঃ ধ্বনিকারের উদ্ধত কারিকদ্বিয়েরই অন্থবাদমাত্র তাহ। পাশাপাশি 
মিলাইয়! পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। সর্বতত্বন্ধতন্্ পণ্ডিতরাজ জগন্নাথও রসবিরোধ আলোচনা প্রসঙ্গে 








হান্তন্ত তু ম্পষ্টমেব তদক্গত্বমূ। হাস্তত্ত ম্বয়মপুরযার্থভাবত্রেহপি সমধিকতররঞজনোৎপাঁদনেন শূঙ্গারাঙ্গতয়ৈব তথাত্বম্‌। রৌদ্রন্তাপি 
তেন কথকিদবিরোধঃ। যথোক্ম্‌-_ 'শৃঙ্গরণ্চ তৈঃ প্রসভং সেব্যতে ৷ তৈরিতি রৌদ্রপ্রকৃতিভিঃ রক্ষোৌদানবোদ্ধতমনু যোরিত্যর্থঃ | 
কেবলং নায্রিকাবিষয়মৌগ্র্ং তত্র পরিহ্তব্যমূ। অসম্তীব্যপৃথিবীস'মার্জনাদিজনিতবিম্মরতয়। দু বারাভুতয়োঃ সমাবেশঃ ৷ যণাহ 
মুনিং_ 'বীরন্ত চৈব যৎ কর্ম সৌহডুতঃ'ইতি। বীররৌদ্রয়োর্বারোদ্ধতে ভীমসেনাদৌ সমাবেশঃ ক্রোধোৎসাহয়োরবিরে।ধাৎ। 
রৌদ্রকরুণায়োরপি মুনিনৈবোক্তঃ-_ 

“রৌদ্রস্তৈব চ যৎ কর্ম স জ্ঞেয়ঃ করুণ! রস১- ইতি ।৮-_ ধ্বন্ঠালোক, পৃ. ৩৮০-১। 
২৫ ধ্বন্তালোক, ৩. ২৫-২৪। 
২৬ কাব্যপ্রকীশ, ৭, ৬৪ । 


আনন্দবর্ধন ও রসপ্রস্থান রঃ 


ধ্বনিকারেরই পদান্গসরণ করিতে কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হন নাই।২" কেননা, তিনিও ধ্বনিকারকে “আলংকারিকসরণি- 
ব্যবস্থাপক" বলিয়াই ঘোষণ! করিয়াছেন-_ ধ্বনিকুতামালংকারিকশরণিব্যবস্থাপকত্বাৎ।, 
এই প্রসঙ্গে রসদোষ বিষয়ে ধ্নিকারের সমীক্ষা প্রণিধানযোগ্য । তিনি নিম্বোদ্ধত কারিক'সমূহে রস- 

দোষ সম্পর্কে যে সাধারণ কয়েকটি লক্ষণ উল্লেখ করিয়াছেন, যথাঁ_- 

বিরোধি-রসসন্বদ্ষিবিভাবারদিপরিগ্রহঃ | 

বিস্তরেণান্বিতস্তাপি বস্তনোহ্যন্ত বর্ণনম্‌ ॥ 

অকাণ্ড এব বিচ্ছিভিরকাণ্ডে চ প্রকাশনম্‌। 

পরিপোষৎ গতশ্তাপি পৌনংপুন্তেন দীপনম্ । 

সন্ত স্তাদ্বিমোধায় বৃত্যনৌচিত্যমেধ না ॥৯৮ 
-_-পরবর্তী অলংকারনিবন্ধকারগণ সে বিবয়ে তীহারই শাদা অগ্গ্ম্রণ করিয়াছেন। কাব্যগ্রকাশের 
সপ্তমোলাসে রসবিরোধ বিচারপ্রসঙ্গে মণ্মটের উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয_- 

ব্যভিচারি-রস-স্থায়িভাবানাঁৎ শন্দবাচ্যত]। 

কষ্টকল্পনয়। ব্যক্তিরন্ুভাববিভাবয়োঃ ॥ 

প্রতিকুলবিভাবাদিগ্রহে। দীপ্তঃ পুনঃ পুনঃ । 

'অকাণ্ডে গ্রথনচ্ছ্দোবঙ্গস্যাপ্যতিবিস্তৃতিঃ ॥ 

অঙ্গিনোহনন্ুসন্ধানং গ্রকৃতীনাং বিপধ্যয়ঃ | 

অনন্গস্যাভিধানং চ রসে দোষা; স্থ্যরীদৃশাঃ ॥২৯ 
--ইহ] ধবনিকারের সমীক্ষারই হুবহু 'প্রতিধ্বনি ভিন্ন আর কিছু নছে। 

ধ্বনিকার রসকেই কাব্যের মুখ্য আত্ম! রূপে প্রতিপাঁদন করিয়াছেন। স্থতরাং তাহার মতে যাহ] কিছু 

রস প্রতীতির বিশ্লসম্পা্ক বাঁ অপকর্ষসাধক, তাহ'ই কাব্যের মুখ্যতঃ দৌষরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য । 
শ্রাতিছৃষ্টত্ব প্রভৃতি দোষ যেহেতু সর্বত্র রশের ক্ষেত্রে অপকর্ষহেতু নহে, প্রত্যুত শূঙ্গারািরসের অভিব্যক্তির 
বিস্লসম্পাদক হইলেও যেহেতু ইহ্থার। বীর রৌদ্র প্রস্তুতি রসান্তরের অভিব্যক্তির প্রতি সহায়তাঁচরণ করিয়া 
থাকে, সেইহেতু ধ্নিকারের মতে এগুলিকে অনিত্য দোষরূপে স্বীকার করা উচিত। তবে কতকগুলি দোষ 
আছে, যেগুলি সর্থবিধ রশের ক্ষেত্রেই অপকর্ম-হেতু-_- অতএব ধ্বনিকাঁরের মতে সেগুলি নিত্যদোষ। এইভাবে 
রসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই কাব্যান্তবতী ধর্মপঘূহের দৌষত্ব বা গুণত্ব বিচার করিতে হইবে । ধ্বনিকার 
স্পষ্টতই বলিয়াছেন-_ 

শ্রৃতিছুষ্টাদয়ো! দোষাঅনিত্য] যে চ দণিতাঃ। 

ধবন্াত্মন্তেব শৃর্গারে তে হেয়া ইত্যুদাহ্ৃতাঃ ॥৩« 


২৭ তু” “এতেষাঁং পরম্পরং কৈরপি সহাবিরোধঃ কৈরপি বিরোধঃ।** ইত্যাঁদি-- রসগঙ্গাধর প্রথম।নন, পৃ, ৫৬৬১ ( নির্ণয়সাগর 
নংক্ষরণ, ১৯৩৯ ) 1 

২৮ ধ্বন্তালোক, ৩, ১৮-১৯। তি 

২৯ কাব্যপ্রকাশ, ৭, ৬০-৬7 | 

৩* ধ্বন্ঠালোক, ১, ১১। তু" “এবমম্মৎপন্ষ এব গুণাঁলঙ্কারব্যবহাকো বিভাগেনোপপদ্ত ইতি প্রদশ্য নিত্যানিত্যদোষবিভাগোহপ্যম্মপক্ষ 
এব সঙগচ্ছত ইতি দর্শয়িতুমাহ-_- শ্রতিুষ্টাদয় ইত্যাদি ।*-- এ, লোচন টাকা। 


৬৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


ধ্বনিকাঁরের মত অনুসরণ করিয়াই মন্মট, বিশ্বনাথ প্রভৃতি পরবর্তী সাহিত্য-মীমাংসকগণও একমাত্র রসাপকর্ষক 
ধর্মসমূহকেই দোষশ্রেণীর অন্ততূক্ত করিয়াছেন । মন্মটাচার্য বলিয়াছেন__ 
মুখ্যার্থহতির্দোষো রসম্চ মুখ্যঃ'""""* 
সেইজন্য ধ্বনিকার সামান্ততঃ অনৌচিত্যকেই-_ তাহ1 যেরূপই হউক না কেন, রসভঙ্গহেতু বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন-_ 
অনৌচিত্যাদৃতে নান্তপ্রসভঙ্গস্ত কারণম্‌। 
প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্ত রসস্তোপনিষৎ পর1 ॥৩+ 
মহিমভটের ন্যায় ধ্বনিকারের তীব্র সমালোচকও তাহার এই মতবাদ নিধিবাদে মানিয়! লইয়াছেন। কেননা, 
ব্যক্তিবিবেকের দ্বিতীয় বিমর্শের উপোদঘাতে তিনি বলিয়াছেন_- 
ইহ খলু ছ্বিবিধমনৌচিত্যযুক্তম্-_ অর্থবিষয়ং শব্দবিষয়ং চেতি। 
তত্র বিভাবান্ছভাবব্যভিচারিণাঁং যথাষথং রসেষু যো বিনিযোগন্তন্মাত্র- 
লক্ষণমেকমন্তরঙগমাঁছযৈরেবোক্তমিতি৩২ নেহ প্রতন্থতে । 
অপরং পুনর্বহিরঙ্গং বহুপ্রকারং সম্ভবতি | তত্যথা_ বিধেয়াবিমর্শঃ, 
প্রক্রমভেদঃ, ক্রমভেদঃ, পৌনরুক্ত্যৎ বাচ্যাবচনং চেতি ।'". 
এতে চ বিধেয়াবিমর্শাদয়ো দৌষা ইত্যুচ্যন্তে ৷ তানিদানী- 
মখিলান্‌ খলা ইব ব্যাখ্যান্তামঃ।:.. 
স্থতরাং দ্রেখা যাইতেছে, কাব্যদোষের আলোচনায় ধ্বনিকারই সর্বপ্রথম যে নৃতন সরণির প্রবর্তন করিয়া 
গিয়াছেন, তাহার ছারা রসের মুখ্য কাব্যাত্মত্বই সমধিকতরভাবে প্রমাণিত হইয়াছে । 


্ঃ 
এইভাবে গ্রণ, রীতি, বৃত্তি, ওঁচিত্য প্রভৃতি অলংকারশাত্্সম্মত বিভিন্ন কাব্যতত্বের সহিত কাব্যাত্বভূত 
রসতত্বের যথাযথ সম্পর্ক স্থনিপুণভাবে বিচার করিয়! আচাধ আনন্দবর্ধন ভরতমুনিপ্রবর্তিত রসপ্রস্থানকে 
একটি সর্বতোভদ্র মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন। ব্যগ্ুন। ব। ধ্বনিবাদের প্রবর্তনই তাহার মনীষার শ্রেষ্ঠ 
কীর্তি হইলেও, ধ্বনিকার তীহার এই বিস্তৃত সন্দর্ভের কোনও স্থলেই সেজন্য আপনার কৃতিত্ব দাবী করেন 
নাই। বরং বারংবার তিনি এই কথাই তারম্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, পরিণতপ্রজ্ঞ কবি ও সহৃদয়ের 
মানসভূমিতে যে কাব্যতত্ব চিরপ্রন্থপ্তকল্প অবস্থায় বিদ্যমান ছিল, তিনি তাহাকেই যুক্তির আলোকে পরিস্ফুট 
করিয়াছেন মাত্র 

অক্ষুটক্ফুরিতং কাব্যততমেতদ্‌ যখোদিতম্‌। 

অশরু,ব্তিব্যাকর্তৃং রীতয়ঃ সম্প্রব্তিতাঃ |” 


৩১ তু” “অনৌচিত্যং তু রসভঙ্গহেতুত্বাৎ পরিহরণীয়ম্‌।'"* 

তথ চাহঃ__ “অনোঁচিত্যাদূতে...”. ইতি। যাবত! ত্বনৌচিত্যেন রসগ্ত পুষ্টিস্তাবত, ন বার্ধতে, রসপ্রতিকুলন্তৈব তম্ত 
নিয়েধ্ত্বাৎ।'-_ রসগঙ্গধর : প্রথমানন । 
৩২ 'আ্যৈরিতি ধ্বনিকারপ্রভৃতিভিঃ। তদছুক্তম__ 'অনৌচিত্যাদূতে-- ইত্যাদিন|। -_ রষ্যক-কৃত “ব্যক্তিবিবেকব্যাধ্যান+। 


আঁনন্দবর্ধন ও রসপ্রস্থানি ৬৯ 


অপিচ-_ "সৎকাব্যতত্বনয়বর্ম চিরপ্রস্থপ- 
কল্পং মনঃস্থ পরিপক্ধিয়াং যদাসীৎ। 
তদ ব্যাকরোৎ সহৃদয়োদয়লাভহেতো- 
রাঁনন্দবর্ধন ইতি প্রথিতাভিধানঃ ॥ 
ভরতমুনিপ্রতিপাদিত রসততৃই সেই “চিরপ্রস্থগুকল্প সংকাব্যতন্ব', যাহ! দীর্ঘকাল অবজ্ঞাত হইয়াছিল । আচাধ 
আনন্দবর্ধন তাহাকেই যোগ্য মরধাদা দান করিয়া কাব্য-বিচারের কেন্্স্থলে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। 
ব্যক্তিবিবেক'কাঁর অবশ্য বলিম়্াছেন__ 
“কাব্যস্তাত্মনি সংজ্জিনি রসাদিন্ধপে ন কম্তযচিদ, বিমাতি: 1” 
_-কিস্ত কবি ও সহদয়ের এই রুচিপরিবর্তন যে ধ্বনিকারের মনীষারই লন্ন, তাহা! স্বীকার না করিয়া উপায় 
নাই। তৃতীয়োদ্দ্যোতের বৃত্তিগ্রন্থে ধ্বনিকার যে কয়টি পরিকর শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, তাহ! এই প্রসঙ্গে 
্মরণীয়-_- 
মুখ্য! ব্যাপারবিষয়াঃ স্থুকবীনাং রসাদয়ঃ 
তেষাঁং নিবন্ধনে ভাব্যং তত: সদৈবাপ্রমাদিভিঃ | 
নীরসন্ত প্রবন্ধো ষঃ সোহপশবো মহান্‌ কবে; । 
স তেনাকবিরেব শ্যাদন্যেনাস্বৃতলক্ষণ: ॥ 
- নীরম প্রবন্ধ কবির ছ্যশের হেতু । সুতরাং এ জাতীয় কাব্যপ্নচনায় কোনও প্ররুত সৎকবির প্রবৃত্ত হওয়া 
উচিত নহে । রসম্পর্শ থাকিলে প্রাচীন প্রবন্ধের ইদাশীন্তন সংস্কতরূপও যে অভিনব রমণীয়তা লাভ করিয়া 
থাকে, তাহ! যে নীরস অন্করণমাত্রে পর্যবসিত হয় না, তাহাও আনন্দবর্ধনই বলিয়াছেন__ 
ৃষ্টপূর্বা অপি হর্থাঃ কাব্যে রসপরিগ্রহাৎ। 
সর্বে নবা ইবাভাস্তি মধুমাস ইব দ্রমাঃ। 
এই ভাবে যে দিক্‌ দিয়াই আলোচনা করা হউক না কেন, আমরা দেখিতে পাইব যে ধ্বনিকারের 
বৈপশ্চিতী দৃষ্টি কখনই কবিকর্মের কেন্দ্রীয় তত্ব রস হইতে বিক্ষিপ্ত বা অন্তাত্র সঞ্চারিত হয় নাই। সুতরাং 
তিনি যে ভরতমুনি প্রবর্তিত সুপ্রাচীন রসপ্রস্থানের সর্বশেষ্ঠ পরিসংস্কারক, সে বিষয়ে কোনও বৈমত্যই থাকিতে 
পারে না এবং ধ্ন্তালোক গ্রন্থ রচনার দ্বারা তিনি -সহৃদয়হদয়ে যে শাশ্বত প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিয়াছেন, 
তাহাও এই কারণেই সম্ভব হইয়াছে যে তিনি কাব্যবিচারের এমন এক মানদণ্ড নিরূপণ করিয়| গিয়াছেন 
যাহ! সর্ককালে, সর্বদেশে, সর্বজনের সমান আদরণীয়, যাহা অব্যভিচারী ও শাশ্বত। আমরাও অভিনব- 
গুপ্তপাদাচার্যের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়! বলিব_- . 
“আনন্দ ইতি চ গ্রন্থকৃতে। নাম। তেন স আনন্দবর্ধন।চাখ একচ্ছাস্দ্বারেণ সহদয়হৃদয়েষু প্রতিষ্ঠা 


দেবতায়তনাদিব্দনশ্বরীং স্থিতিং গচ্ছত্থিতি ॥” 


কোম্পানির আমলে বাংলাভাষা 
শিশিরকুমার দাঁশ 


আহার-কালে ধাঁর! অঙ্গুলিকে দ্বণা, ন্নানকালে তৈলকে ঘ্বণা এবং কথোপকথন কালে মাতৃভাষাকে দ্বণা 
করতেন বঙ্কিম তাদের বাবু আখ্য! দিয়েছিলেন । এই বাবুসম্প্রদায়ের আগে এবং পরেও বাংলাভাষাকে 
তার যথোচিত মর্যাদার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। যতদূর মনে হয় পৃথিবীতে আর কোনো ভাষাকে 
নিজের দেশে স্থপ্রতিষ্ঠিত ও সন্মানিত হবার জন্য এত দীর্ঘকাল সংগ্রাম করতে হয় নি। ইংলগ্ডেও একদা! 
ইংরেজিভাষা অবহেলিত ছিল, জার্মানীতেও জার্মানভাষা অসম্মানিত ছিল, রাশিয়্াতে অভিজাত সম্শ্রদায় 
দীর্ঘকাল ফরাসীভাষায় বাকা'লাপ করতে অভ্যস্থ ছিলেন, সমগ্র ইউরোপেই ল্যাটিনের প্রতৃত্ব ছিল; কিন্ত 
বাংলাভাযার মত স্ুদীর্ঘকাল কোনো ভাষাঁকেই অন্তভাষার প্রতৃত্ব স্য করতে হয় নি, কোনো! ভাষাই সেই 
দেশের লোকের কাছ থেকে এত উদাসীনতা! পায় নি। এই প্রবন্ধে বাংলাভাষার মর্যাদার ক্রমিক বিবর্তনের 
ইতিহাঁস -রচনাঁর চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে পলাশীর যুদ্ধের সময় থেকে সিপাহী যুদ্ধের সময় প্স্ত এই 
মধাদার সংগ্রামের পরিচয় দেবার প্রয়াস পেয়েছি। এ সম্পর্কে ধারাবদ্ধভাবে কোনো রচনা এখনও রচিত 
হয় নি।১ প্রধানত এই আলোচনায় কলকাতা শহরের প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখা হয়েছে-- কারণ 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে কলকাতা] বাংলাদেশের সংস্কৃতিকেন্্র হয়ে উঠল, কলকাতা থেকেই চিন্তাধারা! 
বাংলাদেশের সবত্র সঞ্চারিত হয়েছে । যেখানেই সম্ভব কলকাতার বাইরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। 


১ 
১৭৫৭ - ১৮০০ 


অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলাদেশে, বিশেষ করে শহরগুলিতে, সংস্কৃত ও পারশীর চল ছিল। সংস্কৃত 
হিন্দুরা ব্যবহার করতেন ধর্মকাষে ও অনান্য মামাজিক অনুষ্ঠানে । পারণী রাজভাষা, বিচারলয়ের ভাষা । 
শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এই ভাষা শিখতেন। এই ভাষা না শিখলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকত। 
ভারতচন্দ্র পারশী না শিখে সংস্কৃত শিখছিলেন বলে তীর অগ্রজরা! অসন্তষ্ট হয়েছিলেন, কারণ পারশী না 
শিখলে উপার্জন কর] যায় না।২ ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করেন 
তখনও পারশী প্রধান ভাষা । কোনো ইউরোপীয় ভাষার গ্রাধান্ত তখনও বাংলাদেশে হয় নি। পারশীর 


১ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র সেন আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৩৬২ মীঘ ১২) “ভাষার মুক্তি' নামে একটি প্রবন্ধে বাংল।ভাষাকে কিভাবে 
সংস্কৃত পাঁরণী ইংরেজি ও বর্তমান কালের অন্তান্ত ভাষার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে-_- লিপিবদ্ধ করেছিলেন । অতঃপর প্রবন্ধটি 
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা' (১৩৬৯) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এ সম্পর্কে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ও অসংখ্য তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন 
1. ড/. 01210. প্রবন্থটির নাম লা 14800800508 0850011 (15760-1840)) 7381166 0£ 9012001 0৫ 0116101581 
& 01081 9000169) 1956, 5১৬111/3,) 700. 45374474. 

২ বঙ্গভাবার লেখক, পৃ. ২*৩ 





কোম্পানির আমলে বাংলাভাহ! ্ 


সঙ্গে সঙ্গে আরবীর চর্চাও অব্যাহত ছিল, তবে বলাই বাহুল্য পারনীর মত ব্যবহারিক মূল্য আরবীর ন| 
থাকায় তা পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। 

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম যে ইউরোপীয় ভাষ। প্রচলিত হয় ত। পোর্তৃগিজ। ইংরেজর! বাংলা "দশে ক্ষমত 
পাবার বহু আগে থেকেই পো গীজ চ্ডাষা বাংলাদেশে দৃঢভাবে প্রতিষ্ঠত হয়। এবং দক্ষিণ-বঙ্গে এইটি 
ছিল তখন মাধারণ ভাষা বা 141,800. (79,008. 1 সাধারণত এই ভাষাতেই ইউরোপীয়রা ধেশীয় লোকদের 
সর্দে কথা বলতেন, এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির পরস্পরের মাঁধারণ ভাধা ছিল পোর্তুগীজ। অষ্টাদশ 
শতকের গোড়ায় ইট ইপ্ডিয়া কোম্পানিকে যে চাটার দেওয়া হয়েছিল "তার মধ্যে একটি নির্দেশ ছিল এক- 
একটি সেন্যদলের প্রধানের! ভারতবর্ষে পৌছবার বারে! মাসের মধ্যে অব্শ্তই যন পোতুগীজ শেখে । লর্ড 
ক্লাইভ কোনে! ভারতীয় ভাষাতেই দক্ষত। অর্জন করতে পারেন শি কিন্ত তিনিও পোুগীজ ভাষ। অনর্গল 
বলতে পারতেন ।৩ কিন্তু আশ্চবের বিষয়, যে ভাষা প্রায় এক শতাদী ধৰে বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল 
অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে তাপ চিন্মাত্র ছিল্‌ না| তীর শব চেয়ে বড় প্রমাণ হ্যলহেডের ব্যাকরণ । 
১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হাালহেভ সাহেব শর ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখেছেন যে, গংস্কৃত ছেড়ে দলে আরও 
তিনটি উপভাষ। বাংলাদেশে বল। হয়, অব সব-কট সমান ভবে চলে না। পারশিক হিন্দুস্থানা আর 
থাটি বাংলা এই তিনটি ভাষাই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং কোনে| একটিকে বাদ দেওয়। 
চলে না, কোনে! একটিকেই গ্রহণ কর! চলে না !”& 

হিন্দুস্থানী ভাঁষ! যে অগ্রা্ষশ শতকের শেষে বাংলাদেশে, বিশেষ করে কলক]তা অঞ্চলে, চলত তার 
নান] এ্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির কতার। (হন্ুঙ্থনার উপর কিছুটা নজরও দিয়েছিলেন । 
শুধু হিন্দী নয়, উুও এ সময় কলকাতায় চলত। হ্যালহেড তার বাকরণে হিন্দুঙ্থানী ভাষার ছুটি রূপ 
লক্ষ্য করেছিলেন-_ষদ্দিও তিনি “হিন্দী” ও দূ” এই শব্দ ছুটি ব্যবহার করেন নি তবু তার বর্শন| থেকে 
বোঝা যায় আমরা আধুনিক কালে হিন্দস্থানীর €সেই ছুটি রূপকে হিন্দী ও উদ. নাম দিয়েছি। তিনি এই 
প্রসঙ্গে বলেছেন যে হিন্দুর! হিন্দী ভাষায় শংস্কৃত শব্দ প্রচুর ব্যবহার করে, মুসলমানর। করে পারশিক। 
কিন্তু ব্যাকরণের নিয়মগুলি মূলত এক এবং ভাষার গঠনপ্রক্কতির মধ্যে কোনো পাথক্য নেই। যাই হক, 
মূল কথা হল এই সময় থেকেই কলকাতা বহু ভাষাঁময় অঞ্চল হয়ে উঠছিল। উইলগন তীর স্বুহৎ 
আইন ও রাজম্ব মম্পকিত অভিধানের ভূমিক।য় হিন্দুস্থানী শম্পর্কে লিখেছেন, “যার্দও বাংলাই বাংলাদেশের 
ভাষা এবং বিভিন্ন জেলাতেই তা প্রচলিত তবু কলকাতায় এবং সদর বিচারালয়গুলিতে হিন্দুস্থানী চলে' 
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৭২ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


কাজেই হিন্দী বাংলাদেশের পক্ষেও অপরিহার্”ৎ তখন বলাই বাহুল্য 7165101209 ০৫ 13179591 বললে 
এক বৃহৎ ভৌগোলিক খণ্ডকে বোঝাত-_ তার মধ্যে হিন্দীভাষী অঞ্চলও ছিল। তবু বাংলাদেশের অনেক 
জেলাতেই যে হিন্দী বলা হত তার অনভ্রান্ত প্রমাণ উইলসনের লেখা থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। তিনি 
আরো বলেছেন মুসলিম আমলে আইন ও রাজস্বের ভাষ! ছিল পারশী, আরবী ভাষা থেকে প্রচুর শব্দ 
খণও করেছিল। কিন্তু বু শত বৎসরের ব্যবহারে পারশী দেশীয় ভাষাগুলির প্রভাব এড়িয়ে যেতে 
পারেনি। এবং হিন্দুস্থানীর এই ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি, সম্ভবত এক-তৃতীয়াংশ শব্দদাঁন ।৬ 

তা হলে দেখা যাচ্ছে সংস্কৃত, পারশী, আরবী, হিন্দী এবং উদূ: এই পাঁচটি ভাষা! এই সময়ে বাংলাদেশে 
স্প্রতিষ্ঠিত। এর মধ্যে বাংলার স্থান কোথায়। মধাদা কতটা1। এর উত্তর, বাংল! ভাষার কোনে! মর্ধাদ। 
ছিল না। সংস্কৃত পণ্ডিতের চিরকালই বাংলাকে ঘ্বণ! করে এসেছেন এবং সংস্কত চর্চা করেছেন। 
ভারতচন্দ্রের আত্মীয়ম্বজন তাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন "শুধু সংস্কৃত শিখিলেই কি দিন বাইবে ?""" 
চাকুরি করিতে হইলে পারশী না শিখিলেই চলিবে না" । অতএব বাংলা শিখে ও চর্চা করে পরমার্থও 
হয় না, অর্থও হয় না । কাঁজেই বাংলার সম্মান হবারও কোনে! কারণ নেই। সংস্কৃত ও পারশী উভয়ের চাঁপে 
বাংল! অবনত হয়ে রইল। ক্লার্ক ঠিকই লিখেছেন যে ১৭৬০এ কলকার্তায় এবং তার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত 
বাংলাভাষার স্থান ছিল খুবই নিচুতে। শাসন বা বাণিজ্যিক পদের উচ্চ কর্মচারীর। ইংরেজি, পোতু গীজ বা 
পারশী শিখতেন। উচ্চাকাজ্ফী হিন্দুরা অন্তত পারশী জানতেন। আর পঞ্তিতেরা ম'স্কতে আবদ্ধ 
হয়েছিলেন, তার! চিরকাল বাংলাকে অসভ্য ভাষা বলে এসেছেন, এখনও বললেন। হিন্দু সমাজের 
প্রধানরাই যখন বাংলাকে অবহেল। করলেন তখন বাংলাভাষার দাবি বা তার যে কোনে! সন্মান আছে 
সেটুকুও ব্বীকার করার লোক ছিল না ।" 

হ্যালহেডের সময় অনেকে (সস্তব্ত ইন্ট ইগ্ডয়। কোম্পানির করার!) জানত ন| যে বাংল। বলে 
একট1 আলাদা ভাষা! আছে। এবং গিলক্রাইস্ট সাছেব এই ধারণ! তৈরি হওয়ায় কিছুট| গাহাধ্য 
করেছিলেন। তিনি ছিলেন উদর ভক্ত । ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উদ অভিধান প্রকাশ করেন এবং 
তার পরে অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থও সম্পাদন! করেন। তিনি এই ভুল ধারণা কিছুট! স্থষ্টি করেন যে 
বাংলা একটা 4১£০15 মাত্র এবং উদদুই দেশীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে কথাবাতার একমাত্র ভাষা ।” 

কোম্পানির রাজত্ব ষখন আরম্ভ হল তখন বাংলাদেশে রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক ছূর্যোগ 
চলছিল ।* সেসব কথ! বিস্তারিত লেখার দরকার নেই। কিন্তু এটুকু জানলেই হবে যে রাজনৈতিক 
অরাজকতা, সর্বনাশ] ছুভিক্ষ, দেশী ও বিদেশী ক্ষমতাশালীর লালসা সব মিলিয়ে বাংলাদেশ এক দুঃস্বপ্নের 
মধ্যে কাটাচ্ছিল। তখন শিক্ষাব/বস্থা-ভাষাব্যবস্থায় কেউ মনোযোগী হয় নি। ইতিমধ্যে বাংল! 
সাহিত্যের কথা কলকাতার শিক্ষিত লোকেরা ভূলে গেল। পুথিগুলি গ্রামে আবদ্ধ রইল। নবীন 


শিশির শিট শী টিটশাশিশাীশাশি শশা 
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কোম্পানির আমলে বাংলাভাষা টি 


মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠতে ল'গল। এই সময় ইস্ট ইত্য়া কোম্পানির কর্তারা বুঝলেন যে দেশের ভাষা 
শেখা দরকার। বিলাতে প্রতিষ্ঠিত ইস্ট ইত্ডিয়া কলেজে প্রাচ্যভাষা শেখানে৷ শুরু হয়েছিল। কিন্ত 
আইনের ক্ষেত্রে জটিলতা! এড়াবার জন্য ভাষা! শেখা যে কত জররি ত! তাঁরা বুঝতে পারলেন। হিন্দু 
এবং মুসলমান এই ছুই ধর্মীয় মান্দের মধ্যে বহুকাল থেকে অজন্্র আইন চলে আসছে, তার সঙ্গে 
রোমান আইনের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিদের যোগ অল্প ছিল। তাই অবিচার ও ভূল বিচারের হাত থেকে 
পরিত্রাণ পাবার জন্য আইন অন্বাদ আরম্ভ হল। ১৭৮১ খুস্টাব্দে ):101019] ০০৫6 পারশী ও বাংল! 
ভাষাঁয় অনুবাদ হল।১* আইন না জানার জন্য অনেক বিশৃঙ্খল! হচ্ছিল। হ্যালহেড তার ইঙ্গিত 
দিয়েছেন । নন্দকুমারের বিচারের সমর বিচার9তিরা কোনে! ভাবতীয় ভ'ষা! জানতেন না । তাছাড়া ভাষা 
না জানার ফলে বিচার হতে অনেক বিলম্ব হত | ভূল বিচাঁন্রর সম্তাঙ্বাও কম ছিল না 1১১ 

আইন সংক্রান্ত গোলমাল থেকে মুক্তি প'বাব জন্ঃ ১৭৯৩ শালে আইন সংস্কার হল-_ তাতে দেখা 
গেল বিচারলিয়ে বাংলার স্থান কিছুট; বেড়েছে । এবার থেকে বিচারালয়ের নির্দেশ এবং বিবরণী পারশী 
কিংবা বাংলায় লেখাও হতে পারে, ছাপ ইচ্চে পাঁরে। ত। ছাড়া সদর দেওয়ানি আদালতে কিছু কিছু 
বাংলাজান1 লোঁকেরও আমদানী হল ।৯২ 

হেস্টিংস সাহেব ভারতীয় সাহিত্যে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ১৭৮১ সালে তিনি কলিকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন 
করলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে অল্সফোর্ডে পারুশী ভাষার একটি অধ্যপকপদ শ্যষ্টি হেকি। এ নিয়ে 
তিনি কোম্পানিদের বড় কাদের সঙ্গে লেখালেখিও করেছিলেন।১৩ কোম্পানির প্রথম আমলে পারশী- 
জানা লোক খুবই দরকার । রাখমোহন রাঁয়ও কিছুদিন ইস্ট ইগ্ড়ি কোম্পানিতে কাজ করেছেন।৯5 
প্রচুর মৌলবী ও পণ্ডিত তখন কলকাতায় অর্থোপার্জনের জন্য এসে জমায়েত হয়েছিলেন।১৫ হেস্টিংস 
সংস্থৃত শম্পর্কেও উৎসাহী ছিলেন কারণ ভারতবর্ষ ও ইংলগ্ডের সম্পর্ক তাতে হৃগ্যতর হবে ।১৬ সাহেবের] 
সংস্থৃতচর্চাতেও মনোযোগী হলেন। সংস্কৃত ভাষা শিখে মুগ্ধ হলেন। বিদেশে তার মহিমাকীত্তন 
করলেন। এ দেশে সংস্কৃতচর্চার আরেক নতুন ধারা সৃষ্টি হল। সংস্কৃত শিখতে অবশ্ঠ সাহেবদের কষ্ট 
পেতে হয়েছিল কারণ ব্রাক্ষণরা বড় সহজে শেখাতে রাজী হন নি। হ্যালছেড লিখেছেন, হিন্দুদের এইসব 
শাস্স শুধুই উচ্চবর্ণে সীমাবদ্ধ ছিল, তাদের ধর্মগ্রস্থকে তাঁরা নিজেদের মধ্যে গোপন করে রাখতে চাইত । 
বিদেশীর কাছে ভাঁধা বা ধর্ম শেখালে সমাঁজেও অপ্রিয় হতে হত।১৭ শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, “আমার 
পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বাগ্রে ইতরাজ গবর্মমেন্টের অধীনে পঙ্ডিতী কর্ম লইয়া সকলের 
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৭8 বিশ্বভারতী পত্রিক! শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


অপ্রিয় হুইয়াছিলেন।”১৮ অর্থাৎ পণ্ডিতেরা তখন সংস্কৃত ভাষার পবিত্রতা রক্ষার জন্ত খুব ব্যগ্র ছিলেন 
বোঝা যায়। 

এহেন সময়ে হ্যালহেডই প্রথম ব্যক্তি ধিনি বাংলা ভাষার পক্ষে ওকালতী করতে এলেন। ইনি প্রথম 
ব্যক্তি যিনি বাংল! ভাষার সম্ভাবনা আবিষ্কার করেছিলেন। ইনি সিভিলিয়ানদের বাংলা শিখতে অনুরোধ 
করলেন। সরকারকে বললেন, পারশী পরিত্যাগ করে বাংল গ্রহণ করে! । অন্যসব বৈষয়িক কারণ ছেড়ে 
দিয়েও যে কারণের উপর হ্ালহেড জোর দ্দিলেন তা হুল বাংলা ভাষার ধর্মের উপর। বললেন, পারণীর 
অতিপল্লবিত বাক্য ও অতিদীর্ঘায়ত জটিল পদবন্ধের চেয়ে বাংলার সরলতা সংক্ষিপ্ত এবং নিয়মিত 
পদ্গঠনের ক্ষমতা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ও কর্মক্ষেত্রের উপযোগী ।১* ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ বাংল! দেশের 
ইতিহাসে এই কারণেই ম্মরণীয়। আরো! স্মরণীয় যে এই বছর যে ব্যাকরণ ছাপা হুল তাতে বাংল! অক্ষরও 
ছাঁপা হল। উইলকিন্স অক্ষরগুলি তৈরি করেছিলেন। হ্যালহেড উচ্ছুসিত অভিনন্দন জানিয়েছেন তাকে । 
হালহেডের ব্যাকরণে সব উদাহরণ কবিতা । গছ উদাহরণ আছে-_ একটিমাত্র চিঠি। এই অবহেলিত 
ভাষাকে হ্যালছেড প্রথম রাজসম্মান দিলেন সন্দেহ নেই । 

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নর্থহ্যামটনের এক গ্রামের মুচির পুত্র উইলিয়াম কেরী বাংলাদেশে বেআইনী ভাবে 
গিয়ে হাজির হলেন । এই অসামান্ত মনীষীর কাঁছে বাঙালি সংস্কৃতি নানাভাবে খণী। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ 
নিয়ে এই বহুভাষাবিদ্‌ উদ্ভিদতত্ববিদ্‌ খ্রীষ্টান মিশনারী বাংলাদেশে উপস্থিত হলেন। হ্যালহেডের বক্তব্যকে 
ইনি শুধু মানলেন তাই নয়, ইনি এক ভবিষ্যদ্বাণী করলেন : 

“যদি বাংলাভাষ। যথার্থভাবে চর্চা করা হয় তবে যে সমস্ত ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ও ভাবব্যগ্তক 
তাদেরই পাশে তার স্থান হবে”।২, 


চি 
১৮০১ - ৯৮৬ 


লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে ফোট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৮০১ ৪ঠ| থে 
তারিখে উইলিয়াম কেরী এই কলেজে বাংল। ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হন। এই 
তারিখ নান! কারণে বাংলাদেশের ইতিহাসে ক্মরণীয়। ওয়েলেসলির উদ্দেশ্ত ছিল সাধু। বাংলাদেশে সগ্ 
আগত সিভিলিয়ানর। বাঁতে এই দেশ সম্পর্কে জানে সেই ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন তিনি। দেশের 
ভাষা সাহিত্য ইতিহাস সবকছুর সঙ্গে তাদের যোগ হোক, সেইসঙ্গে সাধারণ ভাবে অন্যন্তি নানা 
বিষয়েও তাদের বদি নিয়োজিত হোঁক এই ছিল তীর আশা । কিছু কালের জন্য ওয়েলেসলির এই ইচ্ছা 


৮ এপ সপ 
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কোম্পানির আমলে বাংলাভাষ৷ ৭৫ 


পূর্ণ হয়েছিল । কিন্তু ইস্ট ইপ্তিয়। কোম্পানির বড় কর্তারা কোনোদিনই এই মহৎ উদ্দেশ্ত বোঝেন নি, হয়তো 
বুঝতে চান নি। তারা বাধা দিয়েছেন, অক্লান্ত উদ্যমে ওয়েলেসলি এই প্রতিঠানটিকে কাচিয়ে রাখতে 
চেয়েছিলেন-_ তাঁর একটি চিঠিতে তিনি ব্যাকুল হয়ে লিখেছেন “এই কলেজকে রাখতেই হবে, তা না 
হলে আমাদের সায্াজ্যও থাকবে না”১; কেরীও তার মংস্কত-ভাষণে বলেছিলেন এই প্রতিষ্ঠান ইংরেজ 
শাসনের সহায়ক, দেশীয় মানুষের সঙ্গে শাসকদের বিভেদের প্রাগীর ভেঙে ফেলবে এই প্রতিষ্ঠান। যাই 
হোক এইখানে বাংলাভাষা-শিক্ষার প্রথম সুচারু ব্যবস্থা হল। দেশের সের! পণ্ডিতরা এসে বসলেন । 
বাংলাভাষায় গগ্যরীতির পরীক্ষা শুরু হল। প্রায় ব্ছর-বারোর মধ্যে বাংল। গছ্ারীতির একট] আদর্শ 
কাঠামো তৈরি করলেন রামরাম বন্থ, চণ্ীচরণ, রাজীবলোচন ও মৃতুযুগ্ুয় মিলে! রাঁমরামেন দুখল গদ্য 
মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধচক্জিকায় অসাধাবণ সলত! অর্জন করল । বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, বিভিন্ন চরিত্রের মুখের 
ভাষা নিয়ে পরীক্ষা করলেন মৃত্যুপ্তয়। কলেজের মধ্যে ঘখন কেরী আর তার সহকর্মীণা বাংলাভাষার 
গছ্যরীতি গড়ছেন তখনও বাংলার সম্মান কতাটা, ম্াধ। কতট।” কলেজের মধ্যেও ছাত্রমহলে তার বিশেষ 
সম্মান ছিল না, “কেরীর পক্ষে রাম করও কঠিন হত”২ | এবং খলাই বাহুল্য সাধারণ বাঙালিরা বাংল! 
শিক্ষা বা বালা সাহিত্য নিয়ে চর্চ| করা কথাই ভাবত ন1। আসলে বাংলা সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত 
বাঙালির বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল ন1। রামমোহন তার বাংল! ব্যাকরণে বাংল! কবিতা সম্পর্কে যে মনোভাব প্রকাশ 
করেছেন তা বিশেষ উত্াহজনক নয়। যদি এই ব্যাকরণ ১৮৩৩এ প্রকাশিত তবুও এই সময়কার বাঙালির 
মনৌভাব যে এর থেকে কিছু আলাদ। ছিল তা মনে করার কোনে। কারণ নেই। ফোট উইলিয়ামের মধ্যে 
পারশী এবং উরুর প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। ফোঁট উইলিয়াম কলেজের বাইরে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান 
বাংলাকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিল। প্রথমেই স্মরণীয় শ্রীরামপুন মিশন প্রেস (১৮০০), পরে যার নমি 
হয়েছে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেম । কোনো সন্দেহ নেই ধর্মপ্রচারের উদ্দেখই ছিল মুখ্য, কিন্তু এ কথ! বলেই 
এই প্রেসের মূল্য ছোট করা যায় না, এখান থেকেই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন গ্রন্থগুলিও প্রকাশিত 
হচ্ছিল। এস. পিয়ার্স কেরী তার গ্রন্থে লিখেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছিলেন যে কেরী বাংলা- 
ভাষায় উৎসাহ জাগাবার কাজে প্রধান পথিক ।২ এ কথা পুরোপুরি সত্য । 

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বাইবেল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং ১৮১৭ খুস্টান্দে স্কুলবুক সেসাইটি। 
এই সব প্রতিষঠানই বাংলাভাষাকে বিশেষভাবে অবলম্বন করেছিলেন। মিশনারীরা ১৮০২ শ্রীষ্টাবের 
ফেব্রুয়ারি মাসে দেশীয় গ্রীষ্টান শিশুদের বিগ্ভালয় খোলার প্রস্তাব করলেন এবং মেখানে বাংলাভাষাকে একটি 
অন্যতম বিষয় বলে মনে কর! হল। বিভিন্ন মিশনারী সম্প্রদায় এই অময়ে কলকাত। ও তার আশে পাশে 
স্টল খোলার ব্যবস্থা করতে লাগলেন । এবং ১৮১৫ খ্রষ্টাব্ধের মধ্যে কলকাতা অঞ্চলে প্রায় ছুশোটি বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হল এবং সেগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম হল বাংল1।” 
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৭৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


অন্ত ভাষাগুলির অবস্থা দেখা যাক। পারশী এখনও অচল অটল অবস্থায় আছে। কোর্টে এখনও 
তার প্রতি্!। কলকাতায় বিভিন্ন মাদ্রাসায় এখনও তার শিক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট। বলাই বাহুল্য তখনও 
পারশী ভাষা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই শিখছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তার প্রতিষ্ঠ| অত্যন্ত গৌরবের 
সঙ্গে। আরবীর চর্চাও অব্যাহত আছে, যদিও পূর্ববং আধিক কারণেই কিছুট! সীমাবদ্ধ। উরু এবং 
হিন্দী উভয় ভাষাই কলকাতায় মোটামুটি আগের মতই আছে। শুধু বাংলার মর্ধাদ। কিঞ্চিৎ বেড়েছে। 
এবং সব চেয়ে লক্ষণীয় যে, সংস্কৃত পণ্ডিতদের মনোভাব কিছুট! বদল হতে আরন্ত করেছে। কারণ 
ফোট উইলিয়াম কলেজে সংস্কৃত পপ্তিতরা যে!গদান করেছেন এবং বাংল|ভাষা-রচনাতে অগ্রণী হয়েছেন । 
পারশীর প্রভাব এখন বাংলা গণ্চে যথেষ্ট পড়তে শুরু করেছে । রা'মরাম বস্থুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র থেকে 
একটু উদাহরণ দিই-- 

পৃ ৩-১২ সংস্কৃত শব্সংখ্যা ২৪৩ পারশী শব্দসংখ্য। ৪০ 
পৃ. ২৮-৩৮ সংস্কৃত শব্ষসংখ্যা ২১২ পারণী শব্ধস-খ্যা ৫১ 
পৃ. ৭৪-৮৫ সংস্কৃত শবসংখ্য/ ৩৩৩ পারশী শব্দসংখ্যা/ ২৭ 

অন্পক্ষে সংস্কৃত পণ্ডিতর! এখন বালা লিখতে শুরু করেছেন, ফলে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য হতে আরন্ত 
করল। কারণ সংস্কৃত পণ্ডিতরা যে বাংলাকে শ্রদ্ধা করেন তা নয়, তীর বাংলাকে সংস্কতজাত 
ভাষ] হিসেবে, অর্থাৎ বংশগত খাতিরে, তাঁকে সন্মান দিতে চাইলেন, সেইসঙ্গে স্থির করলেন যে সংস্কৃত 
শব্ববাহুল্যই বাংলাভাষাকে মহিমা দিতে পারে । অতি শক্তির অপ্পিকারী মৃত্যুপ্তয়ও তাই মনে করতেন। গত 
শতকে পণ্ডিতের বাংলাকে অবহেল1 করেছিলেন, এই শতকে তীরা বাংলভাষাকে তাদের খুশিমত গড়ে 
নিতে চাইলেন। এবং এখনও সংস্কৃত ভাষাই তাদের চরম শ্রদ্ধ! ও পরম গৌরবের বিষয়। 

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিন্টো! কাশী হিন্দু কলেজ পুনর্গঠন করার বিষয় এক খসড়া ঠতরি 
করলেন। এবং অন্থাত্রও এই ধরণের কলেজ করতে চাইলেন। তাতে তিনি বললেন যে “বুটিশ সাত্াজ্য 
যদি এই সাহিত্য বিষয়ে হিন্দুদের আগ্রহশীলতায় উত্সাহ দিতে ন| পারে এবং ইউরোপের জ্ঞনীগ্রণীর কাছে 
এই সাহিত্যের ছার উন্মুক্ত করে দিতে না পারে তবে তা৷ অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ।” এই চিঠির পর 
সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য প্রচুর অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা হয়েছিল। অর্থাৎ কোম্পানি সংস্কৃত শিক্ষা ও 
পারণী শিক্ষার জন্য অর্থসাহাধ্যে অগ্রণী হয়েছিল, কিন্ত বাংলার শত শত গ্রাম যে তিমিরে সেই 
তমিরে। কলকাতা শহর গড়ে উঠছিল। ইংরেজি ভাষা তখন সবে লোকের সামনে এসেছে । তখনও 
ইংরেজি-পাঠ চালু হয় নি। ইংরেজি শিক্ষার চিন্তাও কোম্পানি করছে ন1। তখন ভাঁঙাভাঙা ইংরেজিতে 
কাজ চলে যাচ্ছে! রাজনারায়ণ বস্থ এসময়কার ইংরেজির অবস্থ|৷ ভালে। বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর 
ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন “তখন পারশী পড়ার বড় ধূম-* কেহ কেহ আরবী ব্যাকরণ একটু 
৫ টা ভিটা নারি 17011 17101071 120110011011 11 10711011011101 /১01৮7$, 16, 1] (&. যে. 13751) 
1952, 7. 145. ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে [77018 4১০ -এ ইস্ট ইপ্ডিয়।৷ কোম্প।নি ভারতীয় শিক্ষার বিস্তার ও পুনর্জাগরণের দায়িত্ব গ্রহণ করল। 
১৮১৫তে কিছু টাক! ভারতীয় সমাজের ভদ্র ব্যক্তিদের প্রতি ব্যয়িত হবার ইঙ্গিত দেওয়া হল। দ্রষ্টব্য 171101020/71$ 071 
59061 777 19%% 02771811701. : ১, ৯০ 281780 (0010170780156 900010৯5110 500101 2110 [715607, 
৬০1. |], ০. 4) 10155 1901) [709110170)) 1. 369. 


কোম্পানির আমলে বাংলাভাষ ত 


একটু পাঠ করিতেন।” আর বিবাহসভায় ইংরেজি জ্ঞানের পরীক্ষ| হত “কেহ জিজ্ঞাস! করিতেন 10 
৫০9 ৮00 9১০11 3011101)201162281? কেহ জিজ্ঞাস। করিতেন [০ 0 2০91 81011 22155 ?? 
আর ইংরেজি জ্ঞ/নের যে অপূর্ব বহর তখনকার কেরানিকুল দেখাতেন তার রসোজ্জল গল্পগুলি বাজনারায়ণ 
এক|।লের পাঠককে শুনিয়েছেন।* রাছ্নারায়ণের ছেলেবেলাতেই যখন সাধারণ মানুষের ইংরেজি জ্ঞান 
বেশিনূর এগোয় নি, তখন বলাই বাহুল্য আমাদের আলো সমর ত| ছিল আরো অনেক কম। অর্থাৎ 
পারণী আর সংস্কৃতের দাপট চলছিল। তবে লোকে বুঝে ফেলেছিল যে ইংপেজি শিখলে পধস। হয়, কাজেই 
নিতান্ত আথিক কারণেই ইংরেজি শেখার আগ্রহ বাড়ছিল। 

১৮১৬ মে মাসে কলকাতার ব্রাদ্ষণর। স্্প্রীম কোটের প্রথান বিচাখপাতত সারু হাইড ইস্টএর সঙ্গে 
দ্বেখ| করে বলেন যে কলকাতার হিন্দুর| তদের ছেলেদের জন্ত একটি প্রুতিঠান চান, যেখ।নে ইউরোপীয় 
শিক্ষা-পদ্ধতিতে তাদের সন্তানের] শিখবেন এবং এই ব্যাপ'র নিয়ে একটি সভ। করতে বলেন। ১৮১৬ 
১৪ই মে সর্‌ হাইড কলকাতার প্রধান ব্যক্তিদের একটি সর্ভা আহ্বান করেন । নেখানে তিনি বলেন যে “এই 
গভায় প্রধান আলে|চ্য বিষয় হল বিশেধভ'বে বাংল। ও ইৎরেজির চর্চা, তার পর হিন্দুস্থানী, তার পর 
পারশী--*৮৭ এই সময়ে কলকাতার হিন্দুদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ক্রমেই বাড়ছিল। তাঁরই 
প্রক।শ হল হিন্দু কলেজ। 

এই সময়ের আর দুটি ঘটন! উল্লেখ করলে বাংল! ভাষার অধস্থা! আরে! স্পষ্ট হবে। রামমোহন রায় 
সর্বপ্রথম বা*ল।ভাযাকে তার ছুব্লতাঁর অপবাদ থেকে মুক্তি দিলেন বাঁংলাভাষায় বেদান্ত সম্পর্কে আলোচন। 
করে (১৮১৫-১৮১৬)। তিনি 'প্রনাণ করলেন অতি কঠিন 9 জটিল বিষয় বাংলাভাষায় আলোচনা কর! 
মন্তব এবং যথেষ্ট ভালোভাবেই কর। সন্তব। শুধু তাই নয়, তিনি বাংল!ভাষায় সংস্কৃত গ্রন্থের অন্থবাদ করে 
পণ্ডিতদের রক্ষণশীলতায় আর-এক বার আঘাত করলেন। ঠিক এই সময়ই (১৮১৬) জশ্তুয়: মার্শম্যান 
ঘোষণ! করলেন যে মাতিভাষায় শিক্ষ ন! দেওয়।র মত মৃঢ়ত। আর নেই । মার্শম্যান বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা- 
দানের যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন তার বিবরণ তীর বুহত গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে পাওয়া যাবে ।” 

১৮০১ থেকে ১৮১৬ এই সময় পর্যন্ত দেখ! গেল বাংলাভাষার যে সামান্য উন্নতি হয়েছে ত। মূলত বিদেশীদের 
চেষ্টায় এবং তার ফলে বাংলার সামান্য সন্মানও বেড়েছে। এর পরবর্তা ইতিহাস আরে! বিচিত্র ও 
চিত্তাকর্ষক 
৩ 


১৮১৭ - ১৮৩৫ 


এই আঠারো বছর বাঁধ্ল| দেশের ইতিহাসে বিশেষ গুকত্বপূর্ণ। ১৮১৭ খ্রীগ্ান্ধে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত 
হল। এই কলেজ থেকে যে নব্যশিক্ষিত সম্প্দায় তৈরি হল তারা উনবিংশ শতাব্দীর এবং কিছু পরিমাণে 
বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল । ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ আরও স্মরণীয়, কারণ দীর্ঘ 
কয়েক শতাব্দী পনে পারশীভাষা কোট থেকে উঠে গেল। আমর। লক্ষ্য করেছি যে ইতিমধ্যে 


৬ সেকাল আর একাল (১৮৭৪ এ প্রকাশিত )-- সাহিত্য-গরিষদ সংস্করণ, পৃ. ৪, ২৩, ২৬-২৭, ৫৩ বিশেষ দ্রষ্টব্য 
৭], 0. 11020101101: ০1177275050 73071601111 19 17770267717 ০6711%7 (0810662) 1999). পৃ» ২৫ 


৮. 11015111161; : পুর্বে উল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ* ১৯২, পৃ ৫১৫২ 
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৭৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাধণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল যাঁরা এই সময়েই বাংলা সংস্কৃতিকে গড়ে তোলায় বিশেষ সাহাষ্য 
করেছে। ১৮১১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাট! বাইবেল সোসাইটিকে কেউ কেউ উচ্ছৃসিত হয়ে ওয়াইক্রিফের 
ইংরেজি ভাষার প্রতি বা! লুথারের জার্মান ভাষার প্রতি দানের তুলন। করেছিলেন বিশেষ করে ভাষাগুলিকে 
মধাদা দানের দিক থেকে ।১ ্যালকাট1 বুক সোসাইটি ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হল।২ চার্চ মিশনারী 
সোসাইটি” (১৮২১) ও 'ক্রিস্টিয়ন নলেজ সোসাইটি? (১৮২২ ) প্রতিষ্ঠিত হল। 

এখন বাংলার স্থান অন্যান্ত ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে দেখ! যেতে পারে। সংস্কৃতভাষাঁর সম্মান অক্ষুপ্নই 
ছিল এবং গত ছুটি সময় -কালের মতই সংস্কৃত শিক্ষা মূলত অর্থাগমের সঙ্কে যুক্ত ছিল না। তবে উনবিংশ 
শতাব্দীর আগে থেকেই বিভিন্ন বিদেশী মনীষী সংস্কৃতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে থাকেন। বিদেশে সংস্কৃতের 
কথা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর ফলে সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল রত্বকোষের প্রতি যেমন বিদেশীরা 
আকুষ্ট হতে থাকেন, তেমনই বিশেষ বিশেষ জ্ঞানশাখায় বিপ্লবের সঞ্চার হয়। ইতিহাস এবং তুলনামূলক 
ভাষাতত্বে এই বিপ্লবের ঢেউ সর্বপ্রথম অনুভূত হয়। ১৭৮৪ ১৫ই জান্ুয়ারি সার্‌ উইলিয়ম জোন্স 
“দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ. বেঙ্গল প্রতিষ্ঠা করেন। তার ফলে সংস্কৃতের আন্তর্জাতিক খ্যাতি যেমন 
ছড়িয়ে পড়ে তেমনই সংস্কৃত পণ্ডিতের আত্মকেন্তরিকতা অনেক পরিমাণে ভেঙে যেতে থাকে । উনবিংশ 
শতাব্দীর গোড়! থেকেই অনেক ব্রাহ্মণ সাহেবদের সংস্কত পাঠ দিতে স্বীকুত হন ও প্রথম যুগের বাংল! 
গছ তারাই রচনা করতে এগিয়ে আসেন। ১৮১৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাটারে বিশেষভাবে সংস্কৃত 
ও আরবী ইত্যাদি ভাষার উপর জোর দেওয়| হয়েছিল । এই পর্বেও সংস্কৃত তার মর্ধাদা অক্ষুণ্ন রেখে চলেছে। 
এবং এর চরম বিকাঁশ হল ১৮২৪ ১লা! জানুয়ারি সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠায় । 

পারণী এখনও রাজভঘ1 কিন্তু তার প্রতিপত্তি কমতে শুরু করেছে। বাঙালি হিন্দুরা ইংরেজি শিখতে 
শুরু করেছেন। এবং ইংরেজি বেশ ভালোই লিখতে পারছেন। তাঁর প্রমাণ রামমোহন ।৩ আযাভামএর 
রিপোর্ট থেকে পারণী ও বাংলা জানা লোকের একটি আনুপাতিক সম্পর্ক জানা যাচ্ছে :£ 


পারশী জানা ও বাংল। জান! লোকের অন্থপাত ১ £ ১২৬ বা ১২২ 
পারশী জানা মুসলমান ও বাংল! জানা হিন্দুর অন্থপাত ১ : ১৯ বা ১৯৪ 
বাংল। জানা মুসলমান ও বাংল! জানা হিন্দুর অনুপাত ১: ২৩২ বা ২৪ 
পারশী জানা মুসলমান ও পারশী জান হিন্দুর অনুপাত ইহ 

পারশী জানা মুসলমান ও বাংল! জান] মুসলমানের অনুপাত ১৪ : ১ 

পারশী জানা হিন্দু ও বাংল! জানা হিন্দুর অনুপাত ১ : ৩১৪ বাঁ৩২3 


এর থেকে স্পষ্ট বোঝ! যাচ্ছে যে পারশী বিদ্যার চর্চা কিছুটা! কমেছে । যদিও এর থেকে পারশীচর্চ! 


১:081080615%16৮ (1850), [. 139 , ০: 41200911060 01500120010 টিতে 10519৩0655০ 090 555 
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২. 08108119, [6৮16 (1850), 0. 141 : লেখক লিখেছেন ১৮১৭য় ক্যালকাটা স্কুলবুক সোস।ইটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই 


বছরেই “উলাবিবি' নামে একটি দেবী হিন্দুদের দেবদেবীর তালিকায় প্রবেশ করেন। 
৩ ্ষ্টব্য 176 12716115%11701155 ০1 1২010. 1৩৫77701707 1২, ৩৫100. 135 7. ০0000950১ 08108661901, 


৪ 021002 1২০৮12%7 (1859), 0. 149. 


কোম্পানির আমলে বাংলাভাঁষ ৭৯ 


কেমন ছিল তা বোঝবার মত গাণিতিক প্রমাণ আমাদের হাতে নেই, তবু এ কথা স্পষ্ট যে ইংরেজির ক্রমবর্ধমান 
প্রভাবের ফলে পারশীর চর্চা কমছিল, এতেও কোনো সন্দেহ নেই। এউ্তিহাঁসিকেরা তখনকার বিভিন্ন 
পত্রিকাগ্ুলি দেখলে হয়তো! এর প্রমাণ পাবেন। টেকটাদের 'আলালের ঘরের ছলাল'-এর (-৮৫৮) মধ্যে 
বাবুরামবাবুর সন্তানের শিক্ষাব্যবস্থার লথা যদি সহদয় পঠক দেখেন তা হলে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন 
রাজনারায়ণ বন্থর কাহিশীগ্ুলির সঙ্গে তার আগ্তরিক মিল আছে। সাহিত্যপরিষদ সংক্রণে (পু ১১) 
ইত্রাজি শিক্ষার প্রাথমিক অবস্থার ছবি যেমন আছে-- তেমনই (পৃ. ৪) একটি ছত্র আছে যে বাবুরামবাবু 
তার ছুলালটির জন্ত ফারসী-শিক্ষার ব্যবস্থা করে “পরে ভ|বিলেন যে ফাসির চলন উঠিম্া যাইতেছে, এখন 
ইত্রাজী পড়ান ভাল” 

কিন্তু “উতিয়! যাইতেছে” এ কথা সত্য হলেও তখনও তাঁর «শষ রেশ মিলায় নি। ১৮২০ খ্রীষ্টান 
কলকাতা স্কুলবুক সোসাইটির বাধিক সভার বিবরণী ইংরেজি এবং পারণী উভয় ভাবাতেই পঠিত হয়েছিল। 
১৮৩৮এর তৃতীয় রিপোটে আযাডাম বাংল!দেশের যে বিগ্বালয়ের তালিক? দিয়েছিলেন ভ। স্বভাবতই পরবর্তী 
পর্ব সম্পর্কে সত্য তবু তার থেকে পার্রশীর স্থান কিছুটা আন্দাজ কর। যাঁকে ।৬-_ 


জেলা থানা সংখ্যা বাংলাস্কুল ওড়িয়াস্কল পারখীস্কুল ইতরেজ হিন্দী সংস্কৃতি আরহ 


মেদিনীপুর. ১৭ ৫৪৮ ১৮২ ৪৮ ১ ণঁ _ 
মুশিদাবাদ ২০ ৬২ - ১৭ ২ ৫. ২৪ ২ 
বীরভূম ১৭ ৪০৭ প্র ৭১ ২ ৫ ৫৬ ২ 
বর্ধমান ১৩ ৬২৯ - ৯৩ ৩ ১৯০ ১৬ 


বাংলা ভাষা! ও সাহিত্য তথ! বাংল। সামাজিক আন্দেলনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্রপূর্ণ কয়েকটি ঘটন। 
ঘটেছিল। ১৮১৮ শ্রী্ান্দে প্রথম বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয় দিগ্দর্শন। এখনও পধন্ত বাংল! ভাষাকেই 
রমভাবে সংবাদপত্র-বাহন করা৷ হয় নি। এই পত্রিকাটি দ্বিভাষিক-_ ইংরেজি ও বাংল1 উভয় ভাষায় 
প্রকাশিত। এই সময় থেকে বাংলাদেশে দ্বিভাষিকতার উত্পত্তি। শুধু পত্রপত্রিকার মধ্যেই নয় হিন্দু কলেজ 
থেকে মে নতুন ইংরেজিশিক্ষিত শ্রেণী জন্ম নিল তারাই বাংলাদেশে প্রায় এক শত বছরেরও বেশি এই 
দ্বিভাবিকতার ধারক ও বাঁহক। বাংলাদেশে প্রায় একশত বছরেরও বেশি এই দ্বিভাষিকতা চলেছিল, এবং 
এখনও তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি। এই পত্রিকাগুলি বাংলাভাষার বিকাশকে যেমন ত্বরাদ্বিত করল তেমনই 
বাংলার জনধতগঠনে সাহায্য করল । ১৮১৮ থেকে ১৮৩৫এর মধ্যে বাংলা পত্রিকা চারটি এবং পারশী পত্রিধা 
ছুটি প্রকাশিত হল। এই ছুটি কাগজের প্রত্যেকটির প্রায় ১০০ জন গ্রাহক ছিল এবং স্বভাবতই পাঠকসংখ্য। 
আ'রও বেশি ছিল।" ১৮২৩ গ্রীষ্টান্ধে 'ক্যালকাট1 ট্র্যাক্ট সোসাইটি, প্রতিষ্ঠিত হল। তারা ১৮২৩ 


৫ (910010/8 1২5৮1৩৮/ (1850), 19. 14445. 

৬ 7170 16207 01 172৫ 96486 ০1 120%049% 208671200৫০ 8 1111912 £১00107) ত8108165 (1838), 
10. 37-38. 

৭. (010709 1২6৮16%%/ (1850), 7. 153. 


৮০ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


থেকে ১৯৩৫এর মধো নিম্নলিখিত ভাষায় বই প্রকাশিত করলেন। তার বিবরণ এই “টেবল” থেকে 
পায়! যাবে : 


ৰ 











ভাষ| ট্/।ক্ট সখ্য পৃষ্ঠা সখ) কপির সখ্য |. সমুহ গর সংখা 
বাংলা ৭৮ ৩,২২২ চা উর | সরি 
হিনস্থানী | ৩, 1. ১০০৩ ১০০০০ 0 উত০০ 
ছি 1 ও আত ভি, 1 
গড়ি [২.0 ৯২ রি 2 


১৮২২ শ্রষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাভাষায় মোট ৩০টি বই গ্রকাঁশিত হয়েছিল, প্রত্যেকটি সংখ্যা! ১০০০ করে 
৩০০০০ কপি এক বছরেই বিক্রি হয়েছিল । অর্থাৎ পত্রিক1 বই বিক্রি এবং মিশনারীদের ট্র্যাক্ট ছাপা থেকে 
বোঝা যাঁয় যে তখন ক্রমশই বাংলা পাঠক বাড়ছিল। কিন্তু সম্ভবত তারা শিক্ষিত বাঙালি ( অর্থাৎ ইংরেজি 
শিক্ষিত ) পাঠক নয়। 

সব চেয়ে বড় ঘটনা! হল ইংরেজি শিক্ষা! ও প্রাচ্যশিক্ষার ছন্দ । এর উপরেই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ভাগ 
যেমন নির্ভর করছিল তেমনই বাংলাভাষার মর্যাদাও নির্ভর করছিল। লর্ড বেটিঙ্ক পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে 
ছিলেন এবং মেকলে ও রামমোহন রায় ছুইজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে; অন্ত দিকে 
প্রাচ্যশিক্ষার পক্ষে এক বিরাট দল। আজ এই ঘটনাটির তাৎপর্য যতখানি-_ সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে এর 
দাম আরে! বেশি ছিল। ১৮৩৩ পধন্ত বোঝাই যাচ্ছিল না কে এই দ্বন্দে জয়লাভ করবে ।৯ ইংরেজি 
ক্রমশই জনচিত্তে রেখাপাঁত করেছিল । ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্ধে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি পড়াবার ব্যবস্থা কর! হল। 
কিন্তু সংস্কৃত কলেজের ছাত্র! তা ভালোভাবে গ্রহণ করে নি। অন্য দ্রিকে সরকার চাইছিল ইংরেজিকে ক্রমে 
ক্রমে বাংলাদেশে শিক্ষা! ও শাসনের ভাষ! হিসেবে ব্যবহার করতে । অর্থাৎ স্পষ্টই তখন তিনটি শ্লোত 
দ্রেখা দিয়েছিল : একটি সরকারের ইচ্ছা ; অন্তদিকের জনগণের ইচ্ছা ছুটি স্রোতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল-_ 
একদল চেয়েছিল প্রাচ্য শিক্ষা-_ অন্যদল পাশ্চাত্য শিক্ষা । উইলসন ব৷ প্রিন্সেস একদলের মনোভাব প্রকাশ 
করতে চেয়েছিলেন কিন্তু বেটিঙ্কের দৃঢ় ইচ্ছা এবং কোট অব ডিরেকটারদের সংকল্প এবং মেকলের ও 
রামমোহনের চেষ্টা সফল হুল। ১৮৩৫ মার্চ মাসে ঘোষণা করা হুল যে ইংরেজিরই মাধ্যমে শিক্ষা 
দেওয়া! হবে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাই দেওয়া! হবে। অর্থাৎ কোম্পানি সংস্কৃত ও পারশীর যে পুষ্ঠপোষকতা| 
করছিলেন তা সম্পূর্ণভাবে শেষ হল। সংস্কৃত পণ্ডিতের! এবং মুসলমান সম্কদায়ের এক অংশ এই ব্যবস্থাকে 
খুশিমনে গ্রহণ করতে পারলেন না। ১৮৩৫ সালে সংস্কৃত কলেজে চিকিৎ্পাবিদ্যার এক শাখা খোঁলা হয় এবং 
তাতে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়, তাঁকে সংস্কৃত পণ্ডিতেরা ভালোভাবে গ্রহণ করতে 








৮ 0810৮002 1২0৮1৩৬৮ (1850), [),. 153, 


৯ (1011: পূর্বে উল্লিখিত 


কোম্পানির আমলে বাংলাভাষা রি 


পারেন নি। ইংরেজি ভাষার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এখানে নিশুয়োজন ! ১৮৩৫এর এই 
চরম সংকল্পে বাংলাভাষার বিকাশের ইতিহাসের আর-একটি জটিল পর্ব শুক হল। 
পূর্বেই বলেছি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই ইংরেজি-জানার ঝৌঁক বাঙালি ছাত্রদের মধ্যে 
ক্রমেই বাড়ছিল। এই পর্বে তা আরও বাড়ে। ভয়াবহ নপেই বাঁড়ে। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল 
একটি কাগজে সর্ধপ্রথম একদল বাঙালি চেয়েছিলেন যে একটি ইংরেজি ব্যাকরণ ও অভিধান লেখা 
হোক ।১* এই পর্বে বাঙালির ইংরেজি শেখার ঝোক চরমে উঠেছে। তার ভালে। ও মন্দ ছুইই ছিল। 
সে সব কথা পরে হবে। 
ংস্বৃত কলেজে ইংরেজি পড়ানে। নিয়ে সমাচার দর্পণ নিশেষভাবে আপত্তি করেছিল কারণ “সংস্কৃত 
কলেজের ছাত্রর৷ ইংরেজি পড়িলে উভয়ভ্ট হুইয়৷ একেবারে নষ্ট হইবেক”-১। অন্য দিকে হিন্দু কলেজে 
ইংরেজি ভাষার প্রতি অতি তীব্র আসক্রি দেখা দিয়েছে | সাচার দর্ণণ ইতিমধ্যে ইংরেজিকে আদালতের 
ভাষ! কররি জন্য মতামত দিয়েছে ।১২ হিন্কু কলেজের ছ।ত্ররা ইংরেজি ভাষা! ও সাহিত্য নিয়ে মনঃগ্রাণ 
নিবেদন করেছে তারও নানা ইঙ্গিত পাওয়া যাঁচ্ছে। বাংল'দেশের বিভিন্ন সেলায় ইংরেজি খল খোলারও 
সাড়া পড়ে গেল। আ্যাডামএর রিপোর্ট থেকে তার ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে। এবং এখনকার ইংরেজি 
শেখা আর শুধুই “কেরানির পদদপ্রাপনার্থে” নয়; “ইতযন্তীয় অতিশয় কঠিন পুস্তকও গুঢ় বিদ্যা আক্রমণ 
করিতে সাহ্‌সীক হুইয়াছে”।১৩ সার্‌ যছ্ুনাথ একটি ঘটন। উল্লেখ করেছেন। একজন বিদেশী মোটরলঞ্চে 
করে যাচ্ছিলেন, তার হাঁতে ছিল একটি ইংরেজি বই। একদল ছাত্র সেই বইটি দেখে সেটি তার 
কাছে চাইল। অগত্যা তিনি একটি মাসিক পত্রের একটি একটি প্রবন্ধ খুলে সকলের হাতে দিলেন। 
তারাও খুশি হয়ে সেই ইংরেজি লিখিত প্রবন্ধ পড়তে লাগল ।১* সমস্ত ঘটনা থেকে বোঝা গেল ষে 
এইব|র বাংলাদেশে ছুই ভাষার লড়াই-- ইংরেজি ও বালা । ইংরেজিভাষ! প্রধানভাষ! হিসেবে আইনত 
স্বীকৃত শুধু নয়, জনচিত্রের স্বীকৃতিও পেল। 'আর বাংলাভাষার ধীরে ধীরে মধাদা বাড়ছিল। এই পর্বে 
বাংলা সম্পর্কে শিক্ষিত চিন্তের কিছুট1 কৌতুহল বাড়ল । তার শব চেয়ে বড় প্রমাণ যে সমাচার দর্পণে বহুলোক 
বাংলাভাষ1 সম্পর্কে নান চিন্তার প্রকাশ করেছেন। “সংবাদপত্রে সেকালের কথা*র ১ম খণ্ডে “সাহিত্য ও 
ভাষা” অধ্যায়ে তার সুবিস্তূত পরিচয় আছে। অন্য দিকে মৃত্যুপ্জয় তাঁর প্রবোধচন্দ্রিক! লিখে বাংলাভাষার 
বিভিন্ন ভাষারীতির পরিচয় দিলেন; শুধু তাই নয়, বাংলাগগ্ভের একটি বড় সড়ক তৈরি করে দিলেন। আর 
ীষটধরম-ত্রাঙ্মধর্ম-হিন্দুধর্ম-_ এই তিন ধর্মের লড়াই শুরু হল বাংলা! পত্রিকাগুলির মধ্যে, সৌভাগ্যক্রমে বাংলাভাষাই 
হল সেই লড়াইএর ভাষাঁ। ফলে ১৮৩৫এর মধ্যেই বাঁংলা গছ্যের অভাবনীয় উন্নতি হল-_ রীতির দিক থেকে 
পাঠযোগ্য উৎকষ্ট বই অবশ্ঠ খুব বেরোয় নি, কিন্তু ছাপাখানার দৌলতে নানাধরণের বই ছাপ! হতে শুরু 
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১ 


৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


করল। ফলে বাংল! গ্রন্থের কিছুট। প্রসার হল। তবে বাবু-সং্রনায়ের কাছে বাংলা এখন সংস্কৃত 
পণ্ডিতদের চেয়েও বেশি ঘ্বণিত হল। সংস্কত-ওয়ালাদের ত্বণা ছিল অনেকট1 নীচভাষা বলে, আর 
ইংরেজি-ওয়ালাদের ত্বণ। হল কটিমাত্র বন্ত্াবৃত” নেটিভ বাঙালির ভাষা বলে। এদের সংখ্যা ক্রমশই 
বাড়তে লাগল | এদেরই দেখ! পেলাম আমর পরবর্তাঁ পর্বে আরও স্পষ্ট করে। এমুগের বাবুদের যদি 
কেউ জিজ্ঞাসা করেন তোমার নাম কি-- সে উত্তর দেয় ডাটারেম গোষ অর্থাৎ দাতারাম ঘোষ।১« এর 
পরবর্তী-কালে বাংলার সংগ্রাম যতটা ন! ইংরেজির সঙ্গে তার চেয়ে বেশি এই “ডাটারেম গোঁষ"এর দলের 
সঙ্গে। 


৩ 
১৮৩৫ - ১৮৫৭ 


১৮৩৫এর মধ্যেই বাংলাদেশে সংস্কৃত শিক্ষা সম্মানিত, কিন্তু শু বিশিষ্ট ক্ষেঞ্রেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। 
পারশী পড়। প্রায় উঠে যেতে লাগল। আরবী এবং হিন্দী ব| উ্ও আর বিশেষ ভাবে চর্চা কর হল 
না। এখন বাংলাদেশের প্রধান ভাষা ইংরেজি ও বাংল।। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের সংবাদপত্র- 
খ্যা ক্রমশই বাড়তে লাগল। বাংলাভাষার চর্চা তার ফলে যতটুকু সম্ভব ততটুকুই মধাদ! পেল। 
কিন্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় তার প্রতি অন্থকুল নন। “কালকাটা রিভিউ'তে এক লেখক আবেগের 
শঙ্গে লিখেছেন যে “লর্ড ওয়েলেমলির রাজত্বকালে প্রাচ্য সংস্কৃতির চা হয়েছে, বেটিঞ্চের রাজত্বকালে 
ইংরেজির উথান স্থচিত হয়েছে, এইবার আমরা বিশ্বাস করি লর্ড ড্যালহৌসির সময় দেশীয় ভাষ। চর্চায় 
চিহ্নিত হবে”।১ একই লেখক বলছেন যে “আমাদের দেশীয়দের ইংরেজি স্কুলগুলির দিকে তাকিয়ে মনে 
হয়, ইংরেজি শিক্ষার জন্যও বাংলাভাষা ভ/লে! করে শেখা বিশেষ উপযোগী” ।২ তিনি আরও বলছেন 
যে “গধিত ব্রাহ্মণদের মতই 'নব্যবাংলা” যখন এই “ইতর ভাষা"কে ঘ্বণা করে তখন আমাদের লকের 
সমকালীন ইংরেজ বাবুদের কথা৷ মনে পড়ে, যার! লাতিন কবিত। রচন| করতে পারতেন, যদি শুদ্ধ 
ইংরেজি লিখতে পারতেন না। সাধারণত এই ঘ্বণাকে সমর্থন করার জন্য যুক্তি দেখনে। হয় যে বাংলার 
পাঠযোগ্য গ্রন্থ কিছুই ,নেই। এ কথা যদি স্বীকারও কর! যায়, ত। হলেও মনে রাখতে হবে যে দন 
গ্রহণ করার চেয়ে দান করার মধ্যেই অধিকতর মবাদার প্রকাশ, এবং সে কারণেই যারা অন্তভাষার এশবধ 
লাভ করেছে তার্দের উচিত মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ কর।। ভ্যান্টে ব চসার কি তীদের মাতৃভাষাকে দরিদ্র 
বলে দ্বণা করতেন? না, বরং সে কারণেই তার! মাতৃভাষার দারিদ্র্য মোচনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।” এই 
তীক্ষ মর্মভেদী বাক্য যিনি লিখেছিলেন তিনি প্রাতঃম্মরণীয়। এ বাক্যের প্রয়োজন আজও ফুরোয় নি। 
যাই হোক, হিন্দু কলেজ তথ| অন্তান্ত ইংরেজি শিক্ষিত সমাজের বাংল] সম্পর্কে এই যে ধারণ! তা 
ব্হকাল ধরেই চলে এসেছে, এখনও শেষ হয় নি। মধুস্ছদনের “একেই কি বলে সভ্যতা*র মধ্যে এই 
সমাজের ছাপ আছে। এই ঘ্বণার ফলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত (ইংরেজি শিক্ষিত নয় যার।, তারাও এর 


স্পশীসস এ শা 
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কোম্পানির আমলে বাঁলাভাথা ৮৩ 


মধ্যে ) এক ব্যবধান রচিত হল। বঙ্কিম বহদিন পরে “লোঁকাশক্ষা” প্রবন্ধে ফটিকচাদ এক্ষোয়ারদের এ কথা 
শোনাবার চেষ্টা করেছিলেন, আরও একযুগ পরে রবীন্দ্রনাথ *বিশ্ববিগ্ালয়” প্রবন্ধেও গ্রাম ও শহরের 
শিক্ষার ব্যবধানের কথা বলেছিলেন। এই যুগ থেকে সেই চরম ব্যবধানের সুচনা হল; আধুনিক কালের 
ইংরেজিশিক্ষিত বাবু-সম্প্রদদায় তৈরি হলেন। এদেরই একদল তলোক্যনাথের “মিঃ গোমেশের দল; 
আর একদল অতটা উগ্রমূর্থ না হলেও বাংলাভাষ| সম্পর্কে উদাসীন, তার গঠন সম্পর্কে চিন্তাহীন। 
ক্যালকাটা রিভিউএর লেখক সেই সময়ে বসেই বলেছেন, “ইংরেজি ভাষাজ্ঞান কয়েকটি শহরে এবং 
কয়েকটি ইংরেজিভাবাপন্ন বাবুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সমস্ত দেশ থেকে মাতৃভাষার অস্তিত্ব কি তাতে মুছে 
যাবে?” তাই তিনি প্রস্তাব করেছেন ইংরেজি হোক পবাঁিজ্যিক ভাষ।” আর বাংস| হোক 
"হৃদয়ের ভাষা” ।৩ 

বেন্টিষ্কের আদেশে আযাভাম মাতিভাষ| শিক্ষা সম্পর্কে তিনদার বিবধণী পেশ করেন-_ ১৮৩৫১ ১৮৩৬, 
১৮৩৮। কিন্তু ১৮৫৪ পবপ্ত আযডামের কোনো নির্দেশেই সরকার গ্রহণ করেন নি। ম্যাডামের নির্দেশের 
সঙ্গে মার্শম্যান এবং পরবর্তীকালে বৃষ্ষিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতের মূল এঁক্য আছে। ইংরেজি ভাষা 
যেমন চলছে চলুক, তাতে সমাজের উপরতল। যেন লাভবান হচ্ছে হোক; কিন্তু বাংলাদেশের অসংখ্য 
গ্রামের ছেলে বা যে সব লোক ইংরেজি ভাষা শিখতে পারল ন! তার! কেন শুধু সেই ভাগ্যদোষে 
শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে।* তাদের জন্য থাক বাংল! উস্কল। অরকার এ (নর্দেশে খুব কান দেন নি-- 
কারণ তাদের দরকার ছিল না । আর বাবুরা খুশি হয়েছিলেন, তাদের এখন অত কথ! ভাবার সময় 
ছিল নাঁ। তাই ইংরেজি-জানা রা যখন মোট1 মোট। চাকরি পাচ্ছিল তখন বাংলা শেখা ছেলেরা 
দেখছিল তাদের সামনে 4০01-06-58.) 

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের রা বাংলা স্কল খোলার কথা ভাবলেন__ বাংলার মাধ্যমে সাহিত্য ও 
বিজ্ঞান শেখানে। হবে। ১৮৪২ সালে বেঙ্গল কাউন্সিল অফ এডুকেশনএর মিটিংএ বাংল] ইতিহাস ইত্যাদি 
গ্রন্থের জন্য একদফা আলোচন! হল । ১৮৪৫ সালে লর্ড হাঁডিগ্র বাংলাদেশের ৩৭টি জেলায় ১০১টি স্কুল বসানোর 
চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুই হল না। ১৮৫৩ সালে ফোট উইলিয়াম কলেজের সেরা বাংলা জানা ছাত্রকে 
১০০ টাঁকার পুরস্কার দেওয়! হবে, বাংল! গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারি বীডন লাহেব জানালেন। এই সময়ে 
মিশনারীদের বাংল। স্বলে প্রায় সাত হাজার ছাত্র হয়েছে। লর্ড ড্যালহৌসি সংস্কৃত কলেজের মেডিকাল 
স্কুলে বাঁধলায় বক্তৃতা দেবার আয়োজন করেন। এজন্য সরকার ৫০্ট] স্বলারশিপ দেন। বিখ্যাত শধুন্দন 
গুপ্ত 'আযনাটমি? সম্পর্কে বক্তৃত। দিতেন । 

১৮৫৪ থেকেই ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির শিক্ষার উপর নজর একটু ফিরল। ইতিমধ্যে আডামের 
রিপোর্টগুলি বেরিয়েছে, দেশে কিছু কিছু লোকের চোখ খুলেছে। তা ছাড়া ১৮৫৪ সালে সার্‌ চালস উড 
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৮৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


“অল্পসংখ্যক লোকের জন্য শিক্ষার আদর্শের বিরুদ্ধে অভিমত জানালেন এবং ব্যক্তিগত মিশনারী এবং 
বেসরকারী প্রতিঠানের বাংল। ইঞ্ছুল ও প্রাথমিক বিগ্ভালয়গুলিকে সাহায্য করার কথা উঠল । 

অন্ত দ্রকে ইংরেজি শিখলেই চাঁকরী মেলে তাই বাঙালি ছেলে সাহেবের পান্বীর পিছনে পিছনে ছুটত 
যদ্দি সাহেব দয়। করে ইংরেজি স্কুলে ভত্তির ব্যবস্থা করে দেন। শিবনাথ শাস্্রীর 'রামতগ লাহিড়ি ও 
তৎকালীন বঙ্গসমাঁজে এর ছবি আছে। আলেকজাপগ্ার ডাঁফ্‌ লিখেছেন, “পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রতি তীব্র 
আকর্ষণ এখনও অব্যাহত । তার; রাস্তায় আমাদের অনুরোধ করে, তার! পাঙ্কীর দরজা খুলে ফেলে, তারা 
সকরুণ আগ্রহে প্রার্থন| করে, সেই বেদনার মুখ দেখলে পাষাণের হৃদয়ও গলে যায় ।”ৎ 

এখন বাংলার মধাদ| দিতে পারতেন শুধু সংবাদপত্র আর বাংল।-সাহিত্যিক। কিন্তু এখনও পথন্ত 
সত্যিকারের বাংলাসাহিত্য রচিত হয় নি__ সবই মোটামুটি সংবাদ-সাহিত্য | ১৮৩৫ শ্রীষ্টাবে সাঁর্‌ চালস মেটকাফ 
সংবাদপত্রের স্বাধীনত| দিলেন প্রচুর । ১৮৭৮্রীষ্টাব্ধে লর্ড লিটন আবার সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ 
করলেন । এই সময়ের মধ্যে সংবাঁদপত্রই বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তোলার চেষ্ট! করছিল । অন্য দিকে 
সংবাদপত্র এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে আশ্রয় করে বাংলাভাষ] ও মাতৃভাষ| সম্পর্কে জনমত তৈরি হচ্ছিল । 
এ ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদপ্রভাকর ও ব্রাঙ্মদমাজের তত্ববোধিনী পত্রিক1 বিশেষভাবে উল্লেখষে|গ্য । 
ঈশ্বরচন্দ্র গ্প্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সর্বোপরি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই চারজন প্রধান 
ব্যক্তিই এই যুগে মাতৃভাষার সম্মান ও মর্ধাদ্া যেমন বুঝতেন, তেমনই চেষ্টা করেছেন তার গৌরব 
বাড়াতে, পুনরুদ্ধার করতে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাগজেই বঙ্কিম ও দরীনবন্ধুর হাতে-খড়ি হল। বিগ্যাসাগর 
এক আশ্চর্য ভাষায় বাংল] কথাসাহিত্যের ক্ত্রপাত করলেন। পণ্ডিতের সংস্কৃতচর্ার অহংকার বিদ্যাস।গর 
ভেঙে দিলেন, তাঁর বাংলার সারল্য পণ্ডিতদের পছন্দ হয় নি-_তীরা বিগ্ভাসাগরী বাংলাকে তাই ঠাট্টা 
করতেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর যে পাকা সড়ক তৈরি করলেন তার উপরেই ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এক অশ্বারোহী 
পুরুষ ঘোড়া ছুটিয়ে এলেন। কিন্তু সে পরের কথা । এই পর্ব হল প্রস্তুতির পর্ব। এখন বাংলাভাষার 
প্রতি নব্যবাংলার দৃষ্টি আকর্ষণের কাতর মিনতি চলছে। পরবর্তী পঞ্চাশ বছর তার ব্রমিকউন্নতি ও ম্ধাদা- 
বৃদ্ধি হয়েছে দেশের মানুষের কাছে। মনে রাখতে হবে দেশের মানুষই এই অবহেলার জন্য দায়ী। 
হরপ্রসাদ শাস্্ী উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে যখন বাংল| ভাষার ও সাহিত্যের ইতিহাস সংগ্রহ শুরু 
করেন তখনও “বাঙ্গালাভাষার যে আবার একটা সাহিত্য আছে এবং তাহার যে আবার একট1 ইতিহাস 
আছে, ইহা কাহারও ধারণাই ছিল না৷. " বাঙ্গালাদেশে যে এত কবি, এত পদ ও এত বহি ছিল, কেহ 
বিশ্বাস করিত না”।৬ দীনেশচন্দ্র সেনও ১৮৯৬ শ্রীষ্টাব্দে লিখেছেন “প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে এখনও শিক্ষিত 
সম্প্রদায় একরপ উদাসীন আছেন” ।* এই উদাসীনতা! এই পর্বে আরে! অনেক বেশি ছিল। ১৮৫৭ সালের 
পর থেকে এই উদাসীনতা ক্রমশই কমতে থাকে । বাংলাভাষার মর্যাদার আর-একটি ক্ষেত্র গ্রসারিত হল ১৮৫৭ 
সালে কলিকাতি| বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে। এখানে বাংলার মর্যাদার জন্য প্রায় আরও যাট-সত্তর 
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কোম্পানির আমলে বাংলাভাষ ৮৫ 


বছর ধরে সংগ্রাম করতে হয়েছে। বঙ্িমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও সা'র্‌ আশ্ততোষের কথা পরবর্তী সময়-পর্বের | 
তাই এখানে শ্রধু তাঁর উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হলাম । 


এক শতাব্দীর ইতিহাসের একটি খসড়া এখানে প্রস্তুত করা হল। এর পরবত: ইতিহাসও ঘটনাবহুল; 
কিন্তু তখন মোটামুটি বাংলার ভাগ্য নির্দি্ট হয়ে গিয়েছিল 'এবং বাঙালী শিক্ষিত সমাজ চেতন হচ্ছিল। 
দাসত্ব আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে বহুদিনের । ভাষার দাপন্ৃও নৃতন নয় । তবে নিজের ভাষাকে 
নিজের হাতে অপমানের ইতিহুপি আমাদের দেশে ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নি। যে বিভিন্ন ভাষা 
বাংলাকে অবনত করে রেখেছিল তার প্রত্যেকটির কাছেই বাংল। নান! ভালে খশী- তাতে কোনো সন্দেহ 
মেইঃ কিন্ত ক্ষতির পরিমাণও বড় কম ময়। উনবিংশ শতাধ্ার 'গীরবোজ্জল অভ্যুদয়কে যখন আমরা 
বারবার সবিশ্বয়ে অভিনন্দন জানাই তখন মনে রাখি না যে মৃঢ়গ্ান মৃক মুখের ভাষা! যতটা শক্তিহীন 
তার চেয়েও বেশি সত্য যে তার শক্তি রুদ্ধ, আর লজ্জ| এই ধে তার জন্য আমাদের নিজেদের দায়িত্ব 
বিদেশী শাসকদের চেয়ে কম ছিল না। 
এল অন ওরিএ্টাল আ। আাফ্রিক্যান স্টাডিজ 
লগ্ন বিখবিষ্ঠালয় 
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শ্ীযোগেশচন্দ্র বাগল 


ভারতবর্ষীয় মভা বলিতে বর্তমানে আমর! ব্রিটিশ ইত্রিয়ান আসোসিয়েশনকে বুঝি। এই সভাটির 
পূর্বে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইগ্ডয়া মোসাইটি নামে আর-একটি রাজনৈতিক সভ| স্থাপিত হয়। ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় তাহার বাঞ্ধালার ইতিহাঁস তৃতীয় ভাগ পুস্তকে শেষোক্ত সভাকেই “ভারতবরীয় সভা 
বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। কালে এই সভা বিলুপ্ত হয়। আমর! ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান আপসোসিয়েশনকেই 
পরে ভারতবর্ষীয় সভ| নামে আখ্যাত করি। বর্তমান আলোচনায় বাংলা নামটিই গৃহীত হইবে। 

ভারতব্যীয় সভা সে যুগের একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক প্রতিান। রাজনৈতিক" হইলেও দীর্ঘকাল 
যাবৎ এই সভ! স্বদেশের সামগ্রিক কল্যাণচিস্তায় নিয়োজিত ছিল। এ জন্য ইহার গুরুত্ব সমধিক। 
গত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়! পঁচিশ বংসরকাল ইহা! একক ভাবে কি রাটীয় কি 
অন্যবিধ সকল বিষয়েই চিন্তা ও কর্মে লিপ্ত থাকে । শতাব্ধীর চতুর্থ পাদে বঙ্গদেশে ভারতগভ। 
এবং সর্বভারতীয় হ্তাশনাল কংগ্রেস স্থাপিত হওয়ায় ইহার কর্মপ্রণালী ক্রমশ সীমিত হইয়৷ যান়। 
তথাপি ভারতের জাতীয়-আন্দোলন তথা স্বাধীনতার ইতিহাসে ভারতব্ষায় সভার প্রথম দিককার 
কৃতিত্বের কথা ত্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়! থাকিবে। এখানে এই মময়ের কথা সম্বন্ধে বিশেষ 
আলোঁচন| করিব। তবে সভাপ্রতিষ্টাকালীন এবং ইহার পূর্ববততী ঘটনা সমূহের সম্বন্ধে পরিক্ষার 
ধারণা থাকা চাই । এই কথাই আগে বলি । 

ভারতবষায় সভা স্থাপিত হয় ইংরেজি ১৮৫১ সালের শেষ দ্রিকে। ইহার প্রায় তিরিশ বংশর পূর্ব 
হইতেই আমাদের দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ রাজনৈতিক বিষয়ে ভাবিতে শুরু করেন। আর 
প্রায় আরম্ত হইতেই এই ভাবন| তাহাদিগকে কর্মেও উদ্ধদ্ধ করে। এখানে কর্ম বলিতে আমর] 
সংবাদপত্রে লেখালেখি ও সরকারের নিকট আবেদনপত্রাদি পেশ, কচি কখনও সভা-সমিতির 
মাধ্যমে আন্দোলন পরিচালনা বুঝিব। এই ধরণের ভাবনা ব! চিন্তা ও কর্মের পুরোভাগে ছিলেন 
রামমোহন রায়। বাদশাহের নিকট হইতে তিনি “রাজ উপাধি পান বহু বখসর পরে। ভারতবর্ষে 
মরাঠাদের পতনের পর (১৮১৮) হ্ইতেই কোম্পানির স্থানীয় কতৃপক্ষ নিজেদের নিরঙ্কুশ মনে 
করিতে থাকেন। তাহারা দেশশ!|সনকল্পে বু নৃতন নূতন নিয়ম অবলম্বন করেন। বঙ্গদেশে 
তাহাদের শাসনকেন্দ্র স্থাপিত__ কাজেই এখানেই এই-সকল বিশেষ ভাবে প্রযুক্ত হয়। তাহার! 
দেখিলেন, বাঁংল। দেশে যে পরিমাণ ভূমি রহিয়াছে তাহার এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক নিক্ষর। দেবোত্তর 
্রন্মোন্তর জাইগীর পূর্ব হইতেই এই-সকল নামে বহু লোকে নিষ্কর সম্পত্তি ভোগ করিত। কর্তৃপক্ষের 
নজর ইহার উপর পড়িতে বিলম্ব হইল না। এই ধরণের নিষ্কর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অভিপ্রায়ে 
তাহারা (প্রথমে ১৮১৯ সালে এবং পরে ১৮২৮ সালে আইন বিধিবদ্ধ করেন। তবে ইহা লইয়া 
আন্দোলন আরন্ত হয় কয়েক বৎসর পরে । এ বিষয়টি পরে বলিতেছি। 

কোম্পাণির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভারতীয়দের বিরোধ বাধে অপর একটি ব্যাপার লইয়া। তখন কোনো 
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আইন-পরিষদ ব| সভা ছিল ন!। সরকারের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আঁলোচন! বা সমালে'চনার একমাত্র 
ক্ষেত্র ছিল সংবাদপত্র! কৃপক্ষ এই-সকল সমালোচন! প্রায়ই বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। 
সংবাদপত্রের অধিকার সংকোচনের নিমিত্ত তাহার! মধ্যে মধ্যে কূল বা নিয়ম জারি করিতেন। উহাতেও 
কিন্ত আর কুলাইল ন|। ইংরেজি-বাংলা-ফারসী সংবাদ্পন্রের কঠরোধ করিবার উদ্দেগ্ত “রেগুলেশন 
জারি করেন! আইনকে তখন ইংরেজিতে এই নামেই বুঝ!নো হইত। তগনকার দিনে বড়লাট আইন 
জারি করিলেই ইহা চালু হইত ন।, স্থপ্রীম কোটের অনুমতির জন্ত এক মাস অপেক্ষ! করিতে হইত। 
বলা বাহুল্য কোর্ট প্রায় সব ক্ষেত্রেই তাহাদের অন্থমোদন প্রদান করিতেন । এই আইন লইয়াই 
আমাদের দেশে প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনের শুত্রপাত হয় বলিতে পারি। রামমোহন রায় কয়েকজন 
অন্ুবতী বন্ধু সহ প্রথমে বড়লটকে এই আইন বাতিল করিনা 1ঈবার জন্য আবেদন করেন। এই 
আবেদনে ফল না! হইলে তাহার ইণ্লগ্ডের রাজাকে এ উদ্দেশ্টে একখানি লিপি পাঠান। আবেদনে 
স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিদের মধ্যে রামমোহন, পন্থী ছারকানথ ঠাকুর 'এবং প্রসন্নকুমরি ঠাকুর ব্বদেশর হিতকর 
রাজনৈতিক ও অন্ুন্প আন্দোলন সমূহে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। বস্তত; সংব।দপত্রের ব্বাধীনত| হস্তারক 
উক্ত আইন বিধিবদ্ধ হইব!র সময় (১৮২৩) হইতেই এ দেশে জাতীয় আন্দোলনের সুচনা হয়। 
অস্থায়ী বুড়লাট চালগ্‌ থিয়োফিলাস মেটকাফ ১৮৩৬ সালে এই আইন তুলিয়া দেন। ইহাতে 
বিগত দশ বার বংসর পৃর্ষে আরন্ধ প্রষত্বের সফল ফলিল, এন্প আন্দোলনের সার্থকতাও মঙ্গে সঙ্গে 
গ্রতিপন হইল । 

এই সময়ে আর-একটি বিনয় লইয়াও ভারতীয় সমাজে কিঞ্চিং চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। স্থানীয় 
কপক্ষ ১৮২৬ শ্রীষ্টান্দের ৫ই মে জুরি আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই আইনে 'গ্রাণ্ড জরি মাত্রেই খ্রীষ্টান 
হইবেন এবং সাধারণ জুররগণের মধ্যে শু শ্রীষ্টানেরাই খ্রীইবর্মাবলপীদের বিচারের ক্ষমত। পাইবেন বলিয়। স্থির 
হয়। এইরপে হিন্দু ও মুসলমান মাত্রই শ্রী্টান্রের বিচার-ক্ষমত। হইতে বঞ্চিত হন। রামমোহন রায় 
এট বৈষম্যমূলক আইনের ঘোর প্রতিবাদ করেন। হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদের পক্ষে ইহার প্রতিবাদে 
একখানি আবেদন পত্র পাঠানে। হয় বিলাতের পার্লামেন্টে । ভারতীয়দের এজেট জন ক্রফোর্ড এই 
আবেদন পত্রথানি পার্লামেন্টে পেশ করেন। কিছুকাল পরে হইলেও আন্দোলনে ফল হ্ইয়াছিল। 
১৮৩২ সালের ১ল জুলাই জুরি আইন রদ হইয়া যায়। 

কিন্তু ১৮৩৬ সালের পর হইতেই একটি কারণে নেতৃবৃন্দ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়ত! অন্ভব করিতে 
আরম্ভ করেন। নিষ্কর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার উদ্দেশ্টে কতৃপক্ষ ক্রমান্বয়ে দুইটি আইন বিধিবদ্ধ 
করেন বটে, কিন্তু এতদিন তাহা! কাধকর করার চেষ্টা হয় নাই। এই বংমরেই এ আইন চালু 
করার জন্য সরকার কতকগুলি নিয়ম প্রচার করেন। ভূম্যধিকারীগণ স্বতঃই ইহাতে চঞ্চল হইয়। 
উঠেন। প্রাথমিক উচ্চেগ-আয়োজনের পর তীহারা একটি সভা! স্থাপন করিতে সক্ষম হুইলেন 
(১৯ মার্চ ১৮৩৮)। ইহার নাম দেওয়া হইল ল্যা্ড হোল্ডার্স সোসাইটি বা জমিদার-সভ]1 | 
এই সভার একটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়। শুধু হিন্দুঘুসলমান সমাজের নেতৃবুন্দই ইহাতে যোগ দেন নাই, 
বিশিষ্ট ইউরোপীয়গণও ইহাতে যোগ দেন। ইহার কারণও ছিল। ভারতবর্ষের কাজ-কারবার, নীলচাষ 
প্রভৃতিতে লিপ্ত থাকিলেও শেতাের! ভূমি ক্রয় করিয়া এ দেশের স্থায়ী বাসিন্দা হইতে পারিত না। 


৮৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


তাহাদিগকে এই অধিকার দেওয়া হয় ১৮৩৩ সালের চার্টার বা সনন্দর দ্বারা । এই সময় হইতে 
তাহার! শহরে ও মফন্বলে বিস্তর ভূসম্পত্তিরও মালিক হইতে থাকে । জমিদার-সভার সভাপতি 
হইলেন রাজা রাধাকান্ত দেব, সম্পাদক প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং হিখলিশম্যান'-সম্পাদক জনকব হারি। 
কার্ধনির্বাহক সভা ভারতীয় ও ইউরোপীয় নেতৃবুন্দ লইয়া গঠিত হয়। নিষ্কর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 
করার প্রতিবাদে এই সভার জন্ম। প্রথম হইতেই সভ। এ নিমিত্ত নানা ভাবে আন্দোলন উপস্থিত করে। 

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। ভূতম্বামীগণ টোল চতুষ্পাী এবং মক্তব মাদ্রাসা যাহাতে স্থায়ী 
ভাবে চলে তাহার নিমিত্ত পণ্তিত ও মৌলবীগণকে আবশ্তক পরিমাণ নিঞ্কর ভূমি প্রদান করিতেন। 
বাজেয়াপ্তির ফলে ব্বদেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করা হইল-_ এন্সপ সম্ভাবনার কথাও জমিদারগণ 
বলিতে ভূলেন নাই। সরকার কিন্তু ইহাতে নিরস্ত হইলেন ন1। তীহারা দ্রুত কার্ধ হাসিল করিয়। 
লইলেন। রা'জনারায়ণ বস্থ লিখিয়াছেন, তীহার পিতা রামমোহন-শিষ্য নন্দমকিশোর বস্থ ছিলেন বাজেয়ান্তি 
আপিসের বড়বাবু; অসাধুতার প্রশ্রয় দিলে তিনি একজন বড়লোক হইতে পারিতেন। সভার 
আন্দোলনের ফলে কিছু সুবিধা অবশ্ত হয়। লোকে দশ-বারে! বিঘা! পরিমিত নিষ্ষর ভূমির অধিকারী 
হইতে পারিতেন। 

প্রধানত: জমিদারদের সভা হইলেও ইহা! তৎকালে জমিদার-প্রজা উভয়েরই হিতকাঁরক বহু বিষয়ের 
আলোচনায় লিপ্ত হয়। রাজম্ব পুলিস প্রভৃতি এই-সকল আলোচনার অন্ততূক্ত ছিল। সরকার ইহাকে 
একটি প্রতিনিধিমূলক প্রতিানের মর্ধাদা দান করেন। বিবিধ আইন সম্পর্কে সভার মতামত তাহারা 
পূর্বাহ্থে জানিয়া লইতেন। জমিদার-সভা আর-একটি বিষয়েও খুব উৎসাহী হইয়া উঠে। রামমোহন- 
বন্ধু উইলিয়াম আযাডাম বিলাতে পৌছিয়। ১৮৩৯ সালের মাঝামাঝি কয়েকজন ভারতহিতৈষী ইংরেজের 
সঙ্গে একযোগে ব্রিটিশ ইপ্ডিয়। সোসাইটি স্থাপন করেন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 
সঠিক তথ্য ও খবরাদি ব্রিটিশ জনসাধারণের নিকট প্রচার করা। শাসন-সংক্রান্ত অনাচার ও দুর্নীতি 
বিদুরিত করিয়া ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনের উপায় করাও ছিল ইহার অন্ততম 
লক্ষ। জমিদার-সভা একটি বিশেষ অধিবেশনে বিলাতের এই নূতন সভাটিকে অভিনন্দিত ক'রে 
ভারত-সংক্রান্ত যথাযথ তথ্য পরিবেশনে প্রতিশ্ররতি দেন। বিলাতের সভাকে অর্থসাহাম্য করা হইবে 
বলিয়াও অঙ্গীকার করা হয়। ভারতব্ধীয় বিষয়াদি রীতিমত ব্রিটিশ জনসাধারণের গোচরীভূত করার 
জন্য “ব্রিটিশ ইগ্ডিয়া আডভোকেট” নামে একখানি মাসিক পত্রিকা উক্ত সোসাইটি ১৮৪১ সনের প্রথম 
হইতে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ইহার সম্পাদনার ভারও পড়ে উইলিয়ম আযাডামের উপর | মাঁনব- 
হিতৈষী বাগ্ীবর ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদ কল্পে উৎসর্গাকৃত-প্রাণ জর্জ টমসন বিলাতস্থ সভার সঙ্গে অবিলম্বে 
যোগ দিলেন। তিনি মফন্বলে ঘুরিয়া' ভারতবাসীর হীনাবস্থ। সম্পর্কে ইংরেজ জনসাধারণের নিকট 
বক্তৃতা দিতে লাগিয়। যানি। 

জমিদার-সভার প্রতিষ্ঠার মূলে ধাহীরা ছিলেন তাহাদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে দেখি পুরোভাগে । 
ধনে-মানে-প্রতিপত্তিতে তীহার জুড়ি তখন বড় কেহ ছিলেন না। প্রতিনিয়ত ব্যবসায়-কর্মে লিপ্ত 
থাকিলেও স্বদেশের হিতচিন্তা তাঁহার মনের একটি বিশেষ স্থান জুড়িয়া ছিল, এবং বিবিধ ব্যাপারে 
তাহার দানও ছিল প্রচুর। কলিকাতায় তখন হিন্দু কলেজে এবং অন্তান্ত বিদ্ভালয়ে -পড়া একদল 


ভারতবাঁয় সভ৷ ৮৯ 


প্রগতিকামী যুবকের উদ্ভব হয়। স্বদেশের ও সমাজের সকল রকম হিতসাধনই ছিল এই-সকল যুবকের 
এঁকাস্তিক লক্ষ্য। রাষ্্ীয় উন্নতির মূলে যে-সব কার্য রসদ যোগায় তাহাতেও এই যুবকদল অগ্রণী 
হইয়ছিলেন। তাহার তখনই ইয়ং বেঙ্গল” বা নব্যবঙ্গ নামে অভিহিত হন। দ্বারকানাথ নব্য- 
বঙ্গের হালচালের উপর প্রখর দৃষ্টি রাঁখিতেন। তাহাদের দ্বারা স্বদেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধন যে সম্ভব 
এ বিশ্বাসও ক্রমে তীহার মনে বদ্ধমূল হয়। তিনি ১৮৪২ সালের প্রথমে বিলাত যান। সে সময়ও 
ত্বদেশ এবং এই নব্যবঙ্গের কথা তাহার মনে জাগরূক ছিল। 

এঁ মনের শেষে দ্বারকানাথ স্বদ্রেশে ফিরিলেন। সঙ্গে করিয়! লইয়া আসেন জর্জ টমসনকে। 
দ্বারকানাথ অবিলম্বে ভারত-হিতৈষী টমসনকে নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন । নবা- 
দলের এই নেতাদের অগ্রণী ছিলেন তারাাদ চক্রবর্তী, বামগোঁপাণ ঘোষ, দক্ষিণারগ্ন মুখোপাধ্যায়, 
প্যংরীচাদ মিত্র প্রভৃতি । তাহারা কয়েক বংসর পূর্ব হইতেই একটি স্ভা স্থাপন করিয়! শিক্ষিত যুব- 
সমাজের মধ্যে স্বদেশের বিবিধ বিষয় সগন্ধে জ্ঞান বিস্তারে উদ্ছোগী ইইয়!ছিলেন । ১৮৪২ গালে মাঝামাঝি 
বেঙ্গল স্পেকটেটর' নামে ইংরেজি বাংলা দ্বিভাষী পত্রিকাঁও এই উদ্দেশ্য প্রক।শ করিতে আন্ত করেন। 
কি উক্ত সভা কি পত্রিক। কোনোটিই মুখ্যত রাজনীতি বিষয়ে আলোচনায় তখন পরস্ত রত হয় নাই। 
তবে অন্ান্য বিষয়ের মতো! এটির আলোচনাও উহ! হইতে বাদ যাইত না। জর্জ টমসনের আগমনের পর 
হইতেই তাহার! একটি রাষ্ট্রীয় সভ। স্থাপনে উদ্যোগী হুঈলেন। টমসনের শঙ্গে এই মিলনে যেন মণি- 
কাঞ্চনের যোগ হইল । 

নব্যবঙ্গের নেভবুন্দ টমগনকে দিয়া প্রকাশ্ট সভায় বক্তৃত| দানের ব্যবস্থা করিলেন। প্রথমে 
মানিকতলাস্থিত শ্রীরু্ণ সিংহের বাঁগানবাটাতে এবং পরে চিৎপুরে ফৌজদারী বালাখানায় সাধারণ সভার 
আয়োজন করিতে লাগিলেন। টমসন বিভিন্ন বক্তৃতায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজ জাতির মনোভাব, 
স্থবনীয় শাসন-সংক্রান্ত যথাযথ তথ্য ইত্লণ্ডে পরিবেশন, নব্যশিক্ষিত ভারতীয়দের পক্ষে রাষ্ট্রনীতি চর্চার 
প্রয়েজনীয়তা, বিগত খনন্দের (১৮৩৩) মূল বিষয়গুলি কতটুকু কার্ধে পরিণত করা৷ হইয়াছে সে বিষয়ে 
আলোচনা প্রভৃতির দিকে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কয়েক মাসের মধ্যেই নেতৃবুন্দ টমসনের 
সভাপতিত্বে একটি রাজনৈতিক সভ। স্থাপনে কৃতসংকল্প হন। ১৮৪৩, ২০ এপ্রিল পূর্ব নির্ধারিত পাঁচটি 
প্রস্তাব লইয়! একটি প্রকাশ্ত অধিবেশনে এই সভা! স্থাপিত হয়। বিলাতের ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটির 
আদর্শে স্থাপিত হুয় বলিয়া সভ্যগণ ইহার নাম দ্রিলেন বেঙ্গল ব্রিটিশ ইপ্ডিয়। সোসাইটি । বাংল। দেশের 
কলিকাতা ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষের শাসন-কেন্দ্র। এইজন্বেই হয়তো| উল্ত “বেঙ্গল” কথাটি সংযোদ্িত 
হইয়! থাকিবে । তবে উক্ত প্রস্তাবসমূহে উদ্দেশ্য যেরূপ বিবৃত হইয়াছে তাহাতে নব-প্রতিষ্ঠিত এই 
সভাটিকে সর্বভারতীয় প্রথম রাজনৈতিক সভা বলিয়া ন্যায়তই. উল্লেখ কর! যাইতে পারে। এ যাবৎ 
টমসন বিবিধ বক্তৃতায় যে-সকল বিষয়ের অবতারণ। করেন সভার উদ্দেশ্য মন্যে তত্সমুদরয় বিধৃত হয়। 
সভার মুখপত্র হইল “বেঙ্গল ম্পেকটেটর?। পুবেই বলিয়াছি ভৃদেববাবু সভাটির বাংলা নামকরণ করেন 
ভোরতবাঁয় সভা” । ভারতবর্াঁয় কথাটি তখনই সার্থক হইয়াছিল । * 

এটি মুখ্যত রাজনৈতিক সভা ছিল বটে, তথাপি স্বদেশের কল্যাণকর অন্যান্য বিষয়েরও আলোচন| 
হইত এখানে । কৃষি শিল্প শিক্ষা স্বাস্থ্য পৌরপসভ! প্রভৃতি বহু বিষয় সভার আলোচনার অঙ্গীভূত 
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ছিল। এক কথাঁয় বলা যায় রাষ্ট্রীয় বিষয়াদির সঙ্গে গঠনমূলক কার্ধের প্রতি গোড়া হইতেই নেতৃবৃন্দ 
মনোযোগী হইয়াছিলেন। শুধু আলোচনায়ই পর্যবসিত না হইয়া কাহারও কাহারও ( যেমন রামগোপাল 
ঘোষের ) অর্থদানে এ ধরণের কার্ধ ত্বরান্বিত হইতেছিল। পূর্বেকার জমিদার-সভার মতে! এই হিতকারক 
জাতীয়, সভাটিও দুই-তিন বংসর মাত্র চলিয়া একরূপ উঠিয়! যায়। ইহারই মধ্যে কিন্তু একটি বিষয় খুবই 
প্রকট হইয়া পড়িল। জমিদার-সভায় ইউরোপীয়ের1 পো্পাহে যোগ দিয়াছিলেন। এবারে কিন্তু সেরূপ 
উৎসাহ আর দেখা গেল না। বরং তাহারা ভারতবাসীদের প্রতি বিদিষ্ট ভাবই পোষণ করিতে লাগিলেন । 
তাহাদের মুখপত্রগুলিও নব্যবঙ্গের নৃতন প্রতিানটির প্রতি বিদ্রপবাণ বর্ষণ করিতে নিরস্ত হইল না। 

জর্জ টমসন যখন সাধারণ সভায় জোরালো। বক্তৃতা দিয়! সমাজকে খুব উদ্বুদ্ধ করিতে থাকেন তখন “ফ্রেণ্ 
অব ইয়া” একটি সংখ্যায় এবূপও লিখিলেন যে, ভারতবর্ষের ছুই দিকে কামানের গর্জন শোনা যাইতেছে- 
পশ্চিমে বালাহিমারে এবং কলিকাতায় ফৌজদারী বালাখানায়! নব্যবঙ্গের নেতা রামমোহন-শিত্ত 
তারাচাদ চত্রবতী৷ এবং তীহার বন্ধুবর্গকে লক্ষ্য করিয়া! আর-একটি পত্রিক| ইহার নাম দিল চক্রবর্তী 
ফ্যাকশন বা চক্রবর্তী-পরিচালিত উপদল। 

এরূপ হইবার যথেষ্ট কারণও ছিল । এখাঁনে দু-একটি দৃষ্টান্ত মাত্র উল্লেখ করি। ১৮৩৩ শ্রীষ্টাব্দের সনন্দের 
পর হইতে ইউরোপীয়ের1 এ দেশে ভূমিতে স্বত্ববান হইবার অধিকার লাভ করে। পূর্বে তাহার! নীল চাষে 
রত থাকিলেও ভূমির মালিক হইতে পারিত না, এখন অর্থ মূল্যে ইহার মালিক হইয়া বসে। তাহাদের 
অত্যাচার-উৎগীড়নও ক্রমশ বাড়িয়া যায়। ইহার একটি কারণ__ মফম্বল আদালত ফৌজদারি মোকর্র্মায় 
ইউরোপীয়দের বিচার করিতে আইনত অক্ষম ছিল। খুন-খারাপির দায়ে পড়িয়াও ইউরোপীয়েরা! অনায়সে 
নিষ্কৃতি পাইত, কারণ তাহাদের বিচার হইত কলিকা তাস্থ স্পীম কোটে। দরি্র ফরিয়াদি অতারে গিয়া 
মৌকর্দম! করিবার কথা অনেক সখয় ভাবিতেও পারিত না। ভারতবাসীদের মধ্যে অসস্তোষ ধুমায়িত হইতে 
লাগিল। আবার শিক্ষিত ভারতবাসীর। শাসন-সংক্রান্ত বিষয়!দি পরথ করিয়| দেখিতে থাকায় সরকারপক্ষও 
তাহাদের এড়াইয়| চলিতে ব্যগ্র হন। ক্রমে সরকারি ও বেসরকারি ইউরোপীয় সমাজ সাধারণের অলক্ষিতেই 
যেন ভারতবর্ষের জনস্বার্থের বিরোধী হইয়| উঠিল । 

পাচ-ছয় বসরের মধ্যে, ১৮৪৯-৫০ সালে এমন কোনে! কোনে ব্যাপার ঘটে যাহাতে এতাদ্রশ বিরোধী 
মনোভাব প্রকট হইয়া পড়িল। ইউরোপীয় ও ভারতবাসীদের মধ্যেকার বিচরি-বৈষম্য রহিত করিবার 
উদ্দেশ্যে তৎকালীন ব্যবস্থসচিব বেখুন সাঁছেব কয়েকটি আইনের খগড়। প্রস্থত করিয়| বিজ্ঞাপিত করেন। 
খসড়াগুলি প্রকাশ হুইবামাত্রই ইহার বিরুদ্ধে ইউরোপীয়ের। ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করে । সরকার- 
পক্ষ বেগতিক দেখিয়া এ বিষয়ে আর অগ্রসর হইলেন ন|। ও দিকে আবার তীহার1 এমন-একটি আইন 
করিয়া বসিলেন যাহাতে হিন্দু সমাজে ভীষণ বিক্ষোভ উপস্থিত হইল । দেশীয় শ্রীষ্টানদের পিতৃপুরুষের 
জমি-জমায় উত্তরাধিকার দান ছিল একটি আইনের উদ্দেন্ত | নব্যবর্গের অত তম নেত| রামগোপাল ঘোষ ১৮৫০ 
সালে নীলকরদের অত্যাচার -সম্পফিত তথ্যাদি সন্নিবেশিত করিয়! একথানি পুস্তিকা প্রচার করেন। ইহাতে 
ইউরোশীয়দের কি ক্রোধ! রামগোপ!ল কষি-সমাজের ( এগ্রিকালচ।র|ল আযা হর্টিকালচারাল সোসাইটি ) 
সহকারী সভাপতি ছিলেন। কৃষি সমাজের অধিকাংশ সরশ্তই ইউরোপীয়। তীহারা একদিনের সভায় 
ভোটের জোরে রামগোপালকে সহকারী সভাপতির পদ হইতে বরখাস্ত করিলেন । 


ভারতবাঁয় সভ। ৯১ 


এই সময় হইতেই সমাজের প্রবীণ ও নবীন হিতৈষীবৃন্দ একটি সুগঠিত রাজনৈতিক গ্রতিঠানের কথা 
ভাবিতে বিশেষ করিয় উদ্ধদ্ধ হইলেন। সরকারি এবং বেসরকারি ইউরোপীয়ের। নানাভাবে জাতীয় সংহতির 
পথে বিদ্ন ঘটাইতে থাকে, এই মাত্র তাহা আমর। জানিয়াছি। এদিকে দ্বারক|নাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ববোধিনী সভ| ও ইহার মুখপত্র 'তন্ববোধিনী পত্রিকার মাঁধামে ধর্ম সমাজ 
শিক্ষা সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য আলোচনা শাস্নগ্রন্থাদি প্রকাশ প্রভৃতি বিষন্নে বন্ধুবর্গের সহযোগে সার্থকভাবে 
প্রায় এক যুগ ধাঁরয়! প্রযত্ব করিতেছিলেন। রাজনৈতিক ন। হইয়াও এ সভাটি ছিল সর্বপ্রকাঁরে জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান। রাজনী তি-বহিভূতি বিষয়ে যখন সন্ভব,_ রাজনৈতিক বিষয়ে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা 
সম্ভব হইবে না কেন? এ সময়ে যখন সরক|র বিবিধ অ'ইন বলে ভারতীয়দের অধিকার মংকে।চনে 
উদগ্রীব এবং রাঁজনীতি-বহিভূতি অন্যান্ত বিষয়েও ভস্তক্ষেপ করিতে ব্যস্ত তখন একটি শক্তিশালী 
রাটরীয় সভ! প্রতিষ্ঠার প্রয়েজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইতে ল!গিল। প্রতি কুড়ি বংসর অন্তর বিলাঁতের 
পার্লামেন্ট কোম্পানিকে ভারত-সম্পরকে একটি সনন্দ প্রদান করিতেন। এই সময় উহ।র শাসন ও বাঁণিজা- 
সংক্রান্ত কাধসমূহ লইয়। বিচার-আলোচনা চলিত। ১৮৫৩ সনে এইরূপ নূতন সনশ পাইবার কথা ! এ সময়েও 
পূর্ববৎ বিচার আলোচন। চলিবে । ভারতীয় নেতৃবৃন্দ দেখিলেন, এ সময়ে যদি তাহার! সজ্যবদ্ধভাবে পার্লামেন্টে 
তাহাদের অভাব-অভিযোগ এবং ভারতবর্ষ সুশাসন সম্পকে মতামত ব্যক্ত করেন তাহ! হইলে স্বদেশের 
কল্যাণ সাধন সম্ভব । এই-সকল বিবেচন। করিয়ই দেখিতেছি ১৮৫১ সনের ১৪ সেপ্টেম্বর তাহারা কলিকাতা- 
পাইকপাড়াস্থ প্রতাপচন্দ্র সিংহের ভবনে এ উদ্দেশ্টে সম্মিলিত হইয়াছেন এঁ সভায় জমিদারগণই বেশি সংখ্যায় 
উপস্থিত ছিলেন এ কারণ সংবাদপত্রে এটিকে পূর্বেকার জমিদার-সভার পুনরুজ্জীবন বলিয়! উল্লিখিত হয়। 

পূর্বে যেরূপ বলিয়াছি তদন্গসারেই সভার উদ্দেশ্ট স্থিরীকৃত হইল । ভা'রতবর্য হইতে ইংরেজশাপন বিলুপ্ত 
হয় এন্সপ শস্তাবনার কথা ভারতীয় শিক্ষিত সাধারণ তখন কল্পনাও করিতে পারিতেন না । এজন্য ভারতশ[সন 
সুসংস্কত হইলে ইউরোপীয়-ভারতীয় উভয়েরই ষথার্স কল্যাণ হইবে, উদ্দেশ্ট-মধ্যে এই কথাই ভাহারা বিবৃত 
করিলেন। আপাতত তিন বৎসরের জন্তই তাহারা এই সভার কাধ পরিচালনা করিতে মনস্থ করেন। 
সভার নাম দেওয়! হয়, হ্যাশনাল আযাসোমিয়েশন ব1! জাতীয় সভা । উদ্দেশ্য যেরূপ তাহাতে ইহা বাস্তবিকই 
ন্যাশনাল বা জাতীয়। “সমাচার দর্পণে” (তখন পুনঃপ্রকাশিত ) ইহার বাংল নাম দেওয়। হইল 
“দ্েশহিতার্গী সভ|। তবে কোনে। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ম্তাশনাল কথাটির যোগ যতদূর জানিতে পারি, এই 
আমর] প্রথম পাই । তখনই নেতৃবুন্দের মনে ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষের সকল অংশকে লইয়|ই ন্তাশনাল বা 
জাতীয় প্রতিটানের পরিকল্পন| জাগর্ূক হইয়াছিল বল] যাইতে পারে । এবরকার এই রাষ্ট্রীয় সভাটির স্থায়িত্ 
সম্পর্কে লোকের মনে সন্দেহ আর রহিল না । “বেঙ্গল হরকরা” এমনও লিখিলেন, যে উদ্যোগের ভিতরে 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং দেবেন্রনাথ ঠাকুর রহিয়াছেন তাছার স্থায়িত্ব সঙগন্ধে আমাদের কোনে! সন্দেহই নাই । 

এই সভ। প্রতিষ্ঠার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে ব্রিটিশ ইত্য়ান আসোসিয়েশন বা ভারতবধাঁয় সভা স্থাপিত 
হয়। আগেকার ন্যাশনাল আাসোসিয়েশনের যে ইহা পরিণতি তাহ! বুঝিতে আমাদের বিশেষ বেগ পাইতে 
হয় না। পূর্বেকার সভার কর্মকর্তারাই যতদূর মনে হয় নিয়মপত্র রচনার পর এইন্ধপু নামকরণ বরা 
স্থিরকরেন। কেননা এই নামটির মধ্যে “ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারত” এইরূপ নাম রাখাই অধিকতর সমীচীন 
মনে করিয়াছিলেন। আর এজন্য তাঁহার! নূতন করিয়া একটি প্রকাশ্য সভা আহ্বান করেন ১৮৫১ সনের 


৯২ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


২৯ অক্টোবর তারিখে । এই সভায় প্রকাশ্তভাবে পূর্ব রচিত নিয়মপত্র উপস্থাপিত ও গৃহীত হইল । 
সভার নাম যে উক্তরূপ করা সাব্যস্ত হইয়াছে তাহাও এবারে বুঝ! গেল। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকতৃসভা গঠিত 
হয় এই-সকল অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের লইয়া : 
(রাজ) প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ( রাজা) সত্যচরণ ঘোষাল, হরকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, ছুর্গাচরণ দত্ত, 
জয়কুষ মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন সেন, আশুতোষ দেব, রামগোপাল ঘোষ। সম্পাদক ও সহকারী 
সম্পাদক হন যথাক্রমে মহধি দেবেন্্রনাথ ঠাকুর ও দ্রিগম্বর মিত্র (পরে, রাজা )। 
এইবারে দেখা গেল, জাতীর কল্যাণকল্পে একই স্থলে প্রাচীনপন্থী প্রবীণদের সঙ্গে নব্যপন্থী নবীনের| হাত 
মিলাইয়া! একযোগে কার্য করিতে অগ্রসর হইতেছেন। সভাপতি এবং সহকারী সভাপতির পদ প্রথম 
সভায় শৃন্ রাখা হয়। স্থির হয় যে, উক্ত পদ দুইটি গ্রহণের জন্য যথাক্রমে রাজা রাধাকান্ত দেব এবং রাজা 
কালীকষ্ণকে অনুরোধ করা হইবে। 
সভায় গৃহীত নিয়মপত্র সম্বন্ধে এখানে কিছু বল1 দরকার । নিয়ম ছিল সর্বসাকুল্যে ৪৭টি । চারটি ধারার 
মধ্যে সভার উদ্দেশ্ট হুস্পট্টভাবে বিবৃত হয়। গুরুত্ববিধায় এই ধার! ক'টি উদ্ধৃত হইল : 
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এখানে চারিটি কার্ষের কথা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করা হুইয়াছে। ইহার কোনো! কোনোটির মর্ম আমর 
পূবেই পাইয়াছি। সভা নৃতনবিধি প্রণয়ন সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দিবেন, এবং কোনো ব্যক্তি অন্তায়ভাবে 


১1760810167, ০৮০701১6718, 1851 71)111151) 10180 55090101018, এই সংখ্যায় প্রথম সভার কার্য বিবরণের 
সঙ্গে সাতচল্লিণটি নিয়মও মুদ্রিত হইয়াছে। 


ভার্তবষীয়ি সভা ৯৩ 


নির্যাতিত হইলে তাহার সপক্ষে ইহ! ঈ্রাড়াইবে যদি ইহাতে জাতীয় স্বার্থ ক্ুপ্ন হইবার সম্ভাবন| থাকে-_ 
এইরূপ কথাও আমর] প্রথম পাইলাম। নিয়মপত্রে সভার সভ্য গ্রহণ, পরিচালনার রীতি-পদ্ধতি, আথিক 

স্থান প্রভৃতির বিষয় স্পষ্ট করিয়া উল্লিখিত হয়। এখানে বলিয়! রাখা দরকার যে, প্রত্যেক সাধারণ 
সভ্যকেই পঞ্চাশ টাকা হারে বাধিক াদ| দিতে হইবে বলিয়া ধার্য হয়। এই বিষয়টি লইয়া প্রায় বিশ 
বৎসর পরে বেশ একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল । 

রাজা রাধাকাস্ত দেব এবং রাজ! কালীক্ণ সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পত্রদ্বার! তাহাদের নিজ নিজ 
সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। রাজা! রাধাকান্ত দেবেন্ত্রনাথকে সভার কাঁক্রম সম্পর্কে কয়েকখানি পত্র লেখেন। 
এ পত্রগুলি বন বংসর পূর্বে আমি অন্যত্র প্রকাশিত করি। স»ভ'পাতি পদ এহণে মন্মভি জানাইয়! তিনি 
সম্পাদককে যে পত্রখানি লেখেন তাহ! খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এখানি নিম্নে দিলাম। 
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পত্রথানিতে ভারতবর্ষের কল্যাণমূলক একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে রাধাকাত্ত দেবের 
আকৃতি লক্ষণীয়। প্রতিঠার পর হইতেই সভা প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী কার্যে লিপ্ত হইল। ভারতবাসী 
তথা বাঙালি জাতির আত্মগ্রতিঠার এই যে সুচনা হুইল তাহা ক্রমে মহামহীরুহে পরিণত হইয় আমাদিগকে 
ব্রিটিশ পাশমুক্ত স্বাধীনতা দান করিয়াছে । সভার কার্কলাপ পরে আলোচ্য । 


শতবাধিক শ্রদ্ধাঞ্জলি ববীনরপ্রদঙ্-রথপপত 


রবীন্্রশতবর্ধপৃ্তি-উংসব উপলক্ষে ১৩৬৮৬৯ বঙ্গান্বে (১৯৬১-৬২ ) বাংলা ভাষায় যে-সব গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়েছে এখানে তার বিবরণ প্রকাশ কর] হল। নৃতন গ্রন্থ এবং পুরাতন গ্রন্থের নৃতন 
সংস্করণ এই বিবরণের অস্ততুক্ত করা হয়েছে। এই গ্রন্থপঞ্জী সম্পূর্ণ করার চেষ্টা সন্কেও কিছু বই 
আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে থাকতে পারে, সে-সব বই সন্বন্ধে সংবাদ পেলে পরবর্তী কোনো সংখ্যায় 
তার উল্লেখ করা হবে। এই বিবরণ সংকলন করেছেন শ্রীবিজয় সেনগ্ুঞ। 


সাময়িক পঞ্জিকার বিশেষ সংখ্যার উল্লেখ এখানে করা হল না। 


অজয়কুমার রায় 
রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডস্বার্থ। কলিকাতা, এ. মুখাজী, ১৩৬৮। ১২+১৮৭ পু । ২১৫ সে. মি. 
৪০০ | 
অনিলকুমার সিংহ, সম্পাঃ 
সুর্যাব্ত। কলিকাতা, নতুন সাহিত্য ভবন, ১৯৬১। ৮+১৯৯ পৃ। ২৪ সে. মি.। ৬০০ | 
অনিলচন্দ্র ঘোষ 
রবীন্দ্রনাথ । শতবাধিকী সং। কলিকাতা, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ১৯৬১। ২+১৮ পৃ ২৭ 
সে. মি.। ১০০ 
অনিলচশ্্র ঘোঁষ ও অনিল দাস 
রবীন্দ্রনাথ । ৩য় পরিবর্ধিত সং। কলিকাতা, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ১৯৬১। ১০৩ পৃ। ১৮ 
সে.মি । ১২৫। 
অপর্ণা সেন 
নোবেল প্রাইজ ও রবীন্দ্রনাথ । ভবেশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত। কলিকাতা, বিচিত্রা, ১৯৬১। 
১৭ পৃ। ২২ সে-মি.। মূল্যের উল্লেখ নাই। 
অমল হোম 
পুরুযোত্তম রবীন্দ্রনাথ । ৩য় সং। কলিকাতা, এম. সি. সরকার, ১৩৬৮। ২১৯ পৃ। ১৮ 
সে.মি. । ৩৫০। 
অমিয়কুমার সেন 
প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ । কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৬১। ৮+২৪৮ পৃ) ২২ সে. মি. | ৫'০০। 
অমৃল্যধন মুখোপাধ্যায় 
রবীন্দ্রনাথের “মানসী”! কলিকাতা, করুণ] প্রকাশনী, ১৯৬১। ৮৭৯৭ পূ। ২১৫ সে. মি.। 


৩০০ | 


শতবাধিক শ্রন্ধাঙ্জলি ৯৫ 


অরবিন্দ পোদ্দার 
রবীন্দ্রনাথ । শতবর্ষ পরে। কলিকাতা, ইপ্ডিয়ানা, ১৩৬৮; ৯৫ পৃ। ২২ সে. মি.। 
২৫০ 

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 


রবীন্দ্র-বিতান। কলিকাতা, এ. মুখাজ, ১৩৬৮। ৩+২৫+২৩২ পৃ। ২১৫ সে. মি.। ৫:০০ | 
রবীন্দ্র-মনীষা। কলিকাতা, ক্লাসিক প্রেস, ১৩৬৮1 ১০+১৬৪ পৃ। ২১৫ সে মি.। ৫০০ | 
রবীন্দ্র-সমীক্ষা। কলিকাতা, এ. মুখাজী, ১৩৬৮। ৮+১৪৮পৃ। ২১৫ সে. মি.। ৩০০ । 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাপ্যায়, সম্পাঃ 
রবীন্দর-ম্মারক গ্রন্থ । হাওড়, রবীন্দ্র শতাব্দী জয়ন্তী সমিতি, জেপা! শাসক ভবন, ১৯৬১। ১০৪ পু। 
২৪৫ সে. মি. । ১*০০। 
আদিত্য ওহদেদার 
সমালোচক রবীন্দ্রনাথ । কলিকাতা, এন্ডারেস্ট বুক হাঁউস, ১৩৬৮। ১০+২০২ পু। 
২২ সে. মি.। ৭০০ | 
ইন্দিরা দেবী 
ভাব। কলিকাতা, শরৎ পুস্তকািয়, ১৩৬৮! ৪+১১৬ পৃ | ২১৫ সে.মি. | ৩০০ 
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
মাঁনসী-পরিক্রমী। কলিকাতা, দি বুক এক্সচেঞ্জ, তারিখ নেই। ১০৯ পৃ। ১৮ সে. মি.। ২৫০ 
উম] রায় ও স্থজাতা চৌধুরী, সম্পাঃ 
রবীন্দ্-শতায়ন : বেথুন বিদ্ায়তন ম্মারক গ্রস্থ। কলিকাতা, বেথুন কলেজ, ১৯৬১। ৪ 4১৩৬ পৃ। 
মূল্যের উল্লেখ নাই । 
কমলাপতি দে ও বাসব সরকার, সম্পাঃ 
দেশবিদেশে রবীন্দ্রনাথ : মংকলন। কলিকাতা, বস্তু প্রকাশনী, ১৩৬৮।  ১৮+৪২+-১১৮ পৃ। 
২১৫ সে. মি.। ৩৫০। 
কানাই সামন্ত 
রবীন্্রপ্রতিভ1 : কবি শিল্পী স্থুরকার রবীন্দ্রনাথ | কলিকাতা, ইপ্ডয়ান আাঁসোসিয়েটেভ পাবলিশিং 


কোং) ১৩৬৮1 ১২+৪১৬ পু। ২২ সে. মি. | ১০*০০। 


ক্ষিতিমোহন সেন 
ব্লাকাকাব্য-পরিক্রমা । ৩য় সং। কলিকাতা, এ. মুখাজী, ১৯৬২ । ২১৮ পৃ | ২১৫ সে. মি-। 
৫০০ | 

ক্ষুদিরাম দাস * 


রবীন্ত্রপ্রতিভার পরিচয়। ২ক়্ প্রকাশ । কলিকাতা, বুকল্যাণ্ড ১৯৬১। ১৪+৩৫৪ পৃ। 
২১ সে. মি.। ১০*০০। 


৯৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


খগেন্দ্রনাথ মিত্র 
রবীন্দ্রশিশুসাহিত্য-পরিক্রমা। কলিকাতা, নবারুণ প্রকাশনী, ১৯৬১) ১২+২১৬ পৃ। ২১৫ 
সে. মি.। ৫'০০। 

গীত। মুখোপাধ্যায় ূ 
ছোটদের রবীন্দ্রনাথ পুনমুদ্রিত। কলিকাতা, নবারুণ প্রকাশনী, ১৯৬১। ৪+৬৯ পৃ| ১৮ 
সে মি.। ১০০ | 

গোবিন্দমোহন গুপ্ত 
একশো! রবির ছড়। ছবি। কলিকাতা, কে. এন. পাবলিশিং, ১৯৬১। ১৬পৃ। ২৩পে মি.। 
১*৩০০ ] 

চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
জীবনমৃত্যুর ছন্দে ছন্দে রবীন্দ্রনাথ । কলিকাতা, মুখাজী বুক হাউস, ১৯৬১। ৪+৭৬ পু। 
২১৫ সে. মি.|] ১৫০। 


চাক্ষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
রবিরশ্মি : পশ্চিমভাগে (ক্ষণিকা হইতে তাসের দেশ পর্যন্ত )। কলিকাতা, এ. মুখাজি, ১৯৬২ । 
১২+-৪০২ প। ২১৫ সে.শি.। ৭৫০ 

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য 
কবি-স্মরণে। কলিকাতা, বন্ধারা প্রকাশিনী, ১৯৬১। ৬+৮৪ পৃ। ২১৫ সে.মি. । ২-০০। 
রবি-প্রদঞ্ষিণ। কলিকাতা, বস্থধারা প্রকাশনী, ১৯৬১। ১০+৩৬৬ পৃ। ২১৭৫ সে. মি. | ৭'৫০| 
শতব'ধিক জয়ন্তী-উত্সর্গ । কলিকাতা, পশ্চিমব্ধ রবীন্দ্রশতাব্দীজয়ন্তী সমিতির পক্ষে বঙ্গীয় 
প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা! সভা, ১৯৬১। ৮+৩৯৩ পৃ । ২১৫ সে.মি.। ৫-০০| 


চিত্তজিৎ দে ও শ্যামাপ্রসাদ সরকার 
প্রণাম নাও। কলিকাতা, শ্রীপ্রকাশ ভবন, ১৯৬১। ২২২ পৃ। ২১৫ সে. মি. | ৪০০ | 
চিত্তরগ্রন দেব ও বাহ্নদেব মাইতি 
রবীন্দ্র-রচনা-কোঁষ, ১ম খণ্ড, ১ম পর্ব। কলিকাতা, ক্যালকাট1 পাবলিশার্স, ১৯৬১। ২৪ +২৩৯ পু। 
১৮ সে. মি, । ৬৫০ । 
জগদীশ ভট্রাচার্ধ 
কবিমানসী। ১মখণ্ড : জীবনভান্ত। কলিকাতা, ডি. এম. লাইভ্রেরী, ১৯৬২। ১৭+৫১১ পু। 
২১৫ সে মি.। ১২৫০ । 
জনমেজয় দাস 
রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ । চন্দননগর, দেবকুমার সরকার, ১৯৬১। ২৮ পৃ। ১৮৫ সে. মি.। 
০৫০ | 


শতবাধিক শ্রদ্ধাঞ্জলি ৯৭ 
জসিমুদ্দিন 


ঠাকুরবাড়ীর আউিনায়। কলিকাতা, গ্রশ্থপ্রকাশ, ১৯৬১1 ২+-১৮ং পৃ। ২১৫ লে. মি.। 
৩৭৫ । 


জ্যোতিপ্রসাদ দাঁস 
রবিপ্রভা । তমলুক, টাউন প্রেস, ১৩৬৮1 ১৫+১৫৯+৪৭ পৃ । ২১৫ সে. মি.। ৪+০০। 
রবিপ্রভ1 : ১ম খণ্ডের পরিশিষ্ট । তমলুক, বীণা প্রেস, ১৩৬৮। ১+৯৬ পৃ। ১৮ সে. মি.। ২০০ 
জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ, সম্পীঃ 
মহাঁমানবের সাগরতীরে । কলিকাত।, নিখিলভারত বঙ্গভাষা- প্রসার সমিতি, ১৯৬১। ১৬৭ 
১৮০ পৃ | ২২ সে.মি. ৪*-| 
ডীজ, জে. এল. 
রবীন্দ্রনথ ও আমেরিকা । কলিকাতা, ইউনাইটেড স্টেটস্‌ ইনফরমেশন সাভিস, ১৯৬১। ৪৬পূ। 
২৩ সে. মি.। মুল্যের উল্লেখ নাই । 


তারিণীশশ্বর চক্রবর্তী, সম্পাঁঃ 
রবীন্দ্রপ্রবাহ। এলাহাবাদ, টেগোর সে্টিনরি সেলিব্রেশনদ্‌ কমিটি, ১৯৬১। ২৬৪ পৃ। ২২ সে. মি.। 
২:৫০ 


১-৯৬ পূ বাংলায় লেখা । বাকী অংশ ইংরেজী ও হিন্দী । 
ত্রিপুর। আঞ্চলিক রবীন্রশতবাধিকী সমিতি, আগরতল! 
পুবীন্্রনাথ ও ত্রিপুর] : রবীন্দ্রজন্মশতবাধিকী ন্মারক গ্রন্থ । আগরতলা, ১৯৬১। ২৪+৪৮৪+২ পৃ। 
২৪ সে. শি. । ১৫০০ । 
দূর্গিণ-কলিকাতা রবীন্দ্রশতবাধিকী ছাত্রকমিটি 
রবীন্্রণতজন্মজয়ন্তী-উৎসব । কলিকাতা, ১৯৬১। ৪০ পৃ। ২৪ সে. মি.। মূল্যের উল্লেখ নাই । 
দক্ষিণারঞ্জন বসু 
শতাব্দীর স্্য : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবনী, ধর্ম ও কর্মের আলোচনা । ৪র্থ সংশোধিত সং। 
কলিকাতা, এ. মুখাজী, ১৯৬১। ১২২২৭ পৃ। ২১ সে. মি-। ৫০০ | 
দেবীপদ ভট্টাচার্য 
রবীন্দ্রনাথ | কলিকাতা, ইস্টলাইট বুক হাউস, ১৯৬১। ৬+৩৩৫ পৃ] ২২ সে.মি. | ১০০০ | 
রবীন্দ্র-জন্মশতবাধ্িকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক -সমিতির শ্রদ্ধাঞ্জলি । 
ধীরানন্দ ঠাকুর 
রবীন্দ্রনাথের গগ্ভকবিতাঁ। কলিকাতা» বুকল্যাণ্ড, ১৯৬২। ৮+৩৩৮+১৫৫ পৃ ২১ সে. মি. 
১২০০ | 
রাঁবীন্দিকী । কলিকাতা, বুকল্যা্ড ১৩৬৮। ৬+১৯৫ পৃ! ২১ সে. মি.। ৪:৫০। 


১৩ 
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ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ 
রুক্তকরবী'র তত্ব ও তাৎপর্য । ২য় সং। কলিকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৯৬২। ১০+-৮৬ পৃ 
২১৫ সে. মি.। ২*০০। 
ধীরেন্্লাল ধর 
আমাদের রবীন্দ্রনাথ । কলিকাতা, ক্যালকাটা! পাবলিশার্স, ১৯৬১। ৭+৩২০+১৬০ পৃ। 
২১৫ সে. মি. | ৮০০ | 
নগেন্দ্রকুমার গুহ রায় 
মুক্তিসাধনায় রবীন্দ্রনাথ । কলিকাতা, মালবিকা দেবী, ১৯৬১। ১৩৬পৃ। ১৮সে.যি.। ৩০০। 
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত 
রবীন্দ্রচর্চার ভূমিকা । কলিকাতা, ক্যালকাট1 পাবলিশার্স, ১৯৬১। ২+৪+১৭৮ পৃ। 
২১৫ সে.মি. | ৪০০ | 
নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
তরুণ রবি। কলিকাতা, ইপগ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৬১। ৭২৬০ পৃ। ১৯ সনে. মি. 
89০০ ] 
নরেশচন্জ্র ঘোষ 
ভারত-আত্মা রবীন্দ্রনাথ । কলিকাতা, সাধনা প্রকাশনী, ১৯৬২ । [৬]+১১৩ পৃ। ২১৫ সে. মি.। 
৩০০ | 
নলিনীকান্ত গুপ্ত 
রবীন্দ্রনাথ । পরিবরধিত সং। কলিকাতা! শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৩৬৮। ৮+১৬২ পৃ] 
১৮ সে.মি. । ৩৫০ | 
নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী 
রবীন্ত্র-নির্দেশিকা। কলিকাতা, ক্লারিয়ন পাবলিকেশনস্‌, ১৯৬২1 ১৪+২৯৬ পৃ। ২১৫ সে. মি.। 
১৩০০ | 
নীরেন্দর গুপ্ত 
রবি-কাহিনী। কলিকাতা, কল্পন| রায়চৌধুরী, ১৯৬১। ২+৭৯পৃ। ১৮ পে. মি.। ১:৫০। 
নীলরতন সেন, সম্পাঃ ্ 
রবীন্দ্র-বীক্ষা। কলিকাতা, এশিয়। পাবলিশিং কোং, ১৯৬২। ৪+৯+১৩৩+২৩২ পু। 
২১ সে. মি.। ১২*০০। 
নেপাল মজুমদার 
ভারতে জাতীয়তা ও আস্তর্জাতিকত। এবং রবীন্দ্রনাথ । ১মখণ্ড। কলিকাত।, বিদ্যোদয়, ১৯৬১। 
১১+-৪৫৩ পু ২২ সে.মি. । ১০০৭ 
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বৃপেন্্রনারায়ণ ঘোষ 
রবীন্দ্রকাব্যের নতুন কথা। ১মখণ্ড: রবীন্দ্রকাবো মীস্টিসিজম্‌। কাঁচরাপাড়া, শৈলেন্দ্রনারায়ণ 
রায়, তারিখ নেই। ১৬+৫৩ পৃ । ১৮৫ সে. মি.। ১*৭৫। 
পশ্চিমবঙ্গ গ্রদেশ কংগ্রেস 
রবীন্্র-শতবাধিকী : শ্রদ্ধাঞ্লি। কলিকাতা, ব্ংগ্রেন-ভবন, ১৯৬১। [১৬]+৯--৪৬ পৃ। 
২৪৫ সে. মি. | মূল্যের উল্লেখ নাই। 
পুলকেশ দে সরকার 
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস । কলিকাতা, সাহিত্য, ১৯৬১। ১২২ পৃ । ২২ সে.মি.। ৩৫০। 
পুলিনবিহারী সেন, সম্পাঃ 
রবীন্দ্রায়ণ। কলিকাতা, বাক্‌ সাহিত্য, ১৩৬৮। ছুই ধণ্ড। ২৪'৫ সে. মি.। প্রতি খণ্ড ১০*০০। 
প্রতিভা গু 
শিক্ষাগ্তর রবীন্দ্রনাথ । খলিকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কো ১৯৬১। ৪+২৭২ পৃ। ২২ সে. মি.। 
৬০০ | 
প্রচ্যোতকুমার ঘোষ, সম্পাঃ 
কবিগুরু-স্মরণে। কলিকাতা, শিল্পায়ন, ১৯৬১। ৮+৪২ পৃ। ২২ সে.মি.। ১'০০। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ভালয় ও রাষ্ট্রীয় চারু ও কারুকল]1 মহাঁবিগ্ভালয় কলিকাতার কতিপয় ছাত্র কর্তৃক প্রকাশিত। 
প্রফুলকুমার দাস 
রবীন্দ্রংগীত-প্রসঙ্গ | ১ম খণ্ড । কলিকাতা, কালিকলম, ১৯৬১। ৮+১৫০ পৃ। ২২ সে.মি. । 
৩৫০ | 
প্রফু্লচন্দ্র দাস, সংকলক 
আলোর কৰি রবীন্দ্রনাথ । অনুবাদক পৃথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । কটক ও কলিকাতা, মনমোহন 
বুক শপ, ১৯৬১। [৬]+১৭৬পু। ১৮ সে-মি.। মূল্যের উল্লেখ নাই । 
গ্রবোধচন্দ্র সেন 
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিস্তা । কলিকাতা, জেনারেল গ্রিপ্টার্স আযাণ্ড পাবলিশার্স, ১৯৬১। ১২+১৮৮ পৃ। 
১৮ সে. মি. । ৫০০ | 
প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
ক্লাসিক-আলোকে রবীন্দ্রনাথ । কলিকাতা, পান্তাল আ্যাড কোড ১৯৬১। ১৬+১৯৩ পৃ। 
২২ সে. মি.। ৬০০। 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
রবীন্দ্রজীবনকথা। কলিকাতা, বিশ্বভারভী, ১৯৬১। ৮+৩২৩পু। ২২সে ম্‌ | ৮০০ | 
রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক। ২য় খণ্ড, পরিবর্ধিত ৩য় সং। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, 
১৯৬১। ১৬+৫৬৮ পৃ । ২৪'৫ সে.মি. । ১৫০০ 
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প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক। ৩য় খণ্ড ২য় সং। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৬১। 
১৬+-৫৪৫ পৃ | ২৪৫ সে.মি. | ১৫*০০ | 
রবিকথা। কলিকাতা, ইগ্ডিয়ান আযাসোসিয়েটেভ পাবলিশিং কোং, ১৯৬১। ৬+১২৫ পৃ 
২২ সে. মি.। ৩৫০ | 
গ্রভাতচন্ত্র গুপ্ত 
রবিচ্ছবি। কলিকাতা, গীতবিতান, ১৯৬১। ৬+২১০ পৃ। ২২ সে. মি.। ৬০০। 
প্রমথ চৌধুরী 
রবীন্দ্রনাথ । রণজিৎকুমার সেন সম্পাদ্দিত। কলিকাতা, বর্তিক, ১৩৬৮। ৭৪ পৃ। ১৮ সে. মি.। 
২০০ | 
প্রমথনাথ বিশী 
রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ। নতুন সং। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬২। ছুই খণ্ড। ২২ সে. মি. । 
১০০০ | 
রবীন্দ্রবিচিত্রা। ওয় প্রকাশ । কলিকাতা, ওরিয়েট বুক কোত্, ১৯৬১। ৮+২৪২ পু। 
২২ সে. মি.। ৫৫০ । 
রবীন্দ্রসরণী। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬২। ৬+৪১০ পৃ | ২১৫ সে. মি.। ১০০০ | 
বঙ্গ-সংস্কৃতি-সম্মেলন 
রবীন্্রম্মারক গ্রন্থ ১৯৬১। কলিকাতা, ১৯৬১। ১৯৮১০ পৃ। ২৪ সে. মি.। মূলোর উল্লেখ নাই । 
বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুম্তকবিক্রেতা সভা! 
রবীন্দ্রনাথের উপর রচিত পুম্তকের তালিকা : ১৯৬১ সাল পর্যস্ত। কলিকাতা, ১৯৬২। 
১২ পৃ। ২১৫ সে. মি.। মূল্যের উল্লেখ নাই। 
বিজনবিহারী ভট্টাচার্য 
নবীন রবির আলো । কলিকাতা» শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৬১। ৬৩ পৃ। ২৪ সে. মি.। ১৭৫। 
প্রভাত রবি। ২য় পরিবধিত ও পরিমাজিত সং। কলিকাতা, গুপ্চ প্রকাশিকা, ১৯৬১। 
৮+২০৮ পৃ । ২২ সে.মি.। ৪:৫০ । 
রবীন্দ্র-চরিত। কলিকাতা, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেত| সভা, ১৯৬১। ৬+১১০ পৃ 
২২ সে. মি. | ১৫০। 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 
রিয়ালিন্ট রবীন্দ্রনাথ । ৩য় সং। কলিকাতা বাণী নিকেতন, ১৯৬১। ১০+৬৮ পু। ২২ সে. মি.। 
৩০০ | 
বিবেক ভট্টাচার্য 
বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ । জিতেন্্রকুমার গুপ্ত কর্তৃক ইংরেজী হইতে অনুদিত। দিল্লী, মেক্রোপলিটান, 


১৯৬১। ১০৭ পৃ । ১৮৫ সে.মি. | ৪০০ | 


শতবাধিক শ্রদ্ধাঞ্জলি ১০১ 


ভা সরকার 

লহ প্রণাম! কলিকাতা, এম. সি. সরকার, ১৯৬১। ২+৪১পু। ২২ সে.মি. ১২৫। 

বিমলকুমার দত্ত 
রবীন্দ্রসাহিত্যে গ্রন্থাগার । কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৯৬২1 ১৪+৮3৪+৫ পু। 
১৮ সে. মি | ২০০ | 

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
রবীন্্রকথা। কলিকাতা, ইপ্ডিয়ান আমোসিষেটেভ পাবলিশিং কোং, ১৯৬২। (৮]+৭৯ পূ । 
২০৫ সে.মি. । ২০০ । 


চি 


বিমানবিহারী মন্ুমদার 
রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান। কলিকাতা, যুকলাণ্ড ১৩৬৮। ১০২৯১ পৃ। ২১ সে.মি. 
৬০০ ] 

বিশু মুখোপাধ্যায় 


কবিপ্রণাম । কলিকাতা, ইপ্ডিয়ান আযাসোসিয়েটেভ পাবলিশিং কো, ১৯৬১। ১৬+-১৮১ পৃ । 
২২ সে. মি.। ৫০০ । 
বিশ্বনাথ দে, সম্পাঃ 
রবীন্্স্থতি। কলিকাতা, ক্যালকাট1 বুক হাউস, ১৯৬১। ১২+৩৫২ পৃ। ২১৫ সে মি. | ৩৫০| 
বীরেন্্র চট্টোপাধ্যার 
রবীন্দ্রনাথ : উত্তরপক্ষ। কলিকাতা, ইত্থিয়ানা, ১৯৬১। ১৪৬ পৃ । ২১৫ সে. মি.। ৪*০০ | 
ব্রজেন মজুমদার 
অতলান্ত। কলিকাতী, পি. এল. মজুমদার ১৯৬১। ৪+৪৭পৃ)। ২২সে.মি | ১৫০ | 
ভবেশ দাশপ্রপ্ত, সম্পাঃ - 
রবীন্দ্রজীবনপঞ্জী ১৮৬১-১৯৪১| কলিকাতা।, বিচিত্রা, ১৯৬১। ১৬ পৃ । ২১৫ সে. মি-। মূলোর 
উল্লেখ নাই । 
ভারতীয় তথ্যকেন্দ্র, ঢাক 
রবীন্মর শতবধ : রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত কবিতা । ঢাকা, ভারতীয় তথ্যসরবরাহ কেন্দ্র, ১৯৬১ । 
৬+৫২ পু। ২০৫ সে. মি.| মূল্যের উল্লেখ নাই। 
ভারতীয় মহিল1 ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ 
রবীন্দ্রমানসে নারী । কলিকাতা, ১৯৬১। ৬+৬৮পৃ। ২১ সে মি-। ০৫০ | 
মদনমোহন গোস্বামী 
রবীন্দ্রবচনপমুচ্চয় । কলিকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্ভালয় ও ইণ্ডিয়ান কমিটি ফর কালচারাল ফ্রীভম, 
১৯৬২। ১০+৬৯ পৃ। ২১৫ সে. মি.। বিনামূল্যে। 
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
রবীন্দ্রনাথের মানসী । কলিকাতা, লিপিবন্ধন, ১৯৬১। ৮+৮৪ পৃ । ২১৫ সে. মি.। ২০০। 
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মনোরঞ্জন জানা 
রবীন্দ্রনাথ : কৰি ও দার্শনিক। কলিকাতা, ভারতী বুক স্টল, ১৯৬২। ৪+৬৫৩ পৃ। 
১৯ সে. মি.। ১২৫০। 
মীরা ভট্টাচার্য 
বালক । কলিকাতা, অশোক বুক সেন্টার, ১৯৬১। ৬+৫৬পৃ। ১৮৫ সে.মি. | ১৫০। 
যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ । কলিকাতা, দেবসাহিত্য কুটার, ১৯৬১। ১০০ পু। ১৮ সে. মি.। 
১৫০ | 
রণজিৎকুমার সেন 
ভারতভাম্কর রবীন্দ্রনাথ । কলিকাতা, এ' মুখাজীঁ, ১৯৬১। ১০+২৪২ পৃ। ১৯৫ সে. মি.। ৪'০০। 
রমেন দাস 
অনেক মান্থুষ একটি মন (রবীন্দ্রনাথ )। কলিকাতা, এশিয়া, ১৯৬২। ৯৫পূ। ২২ সে.মি.। 
২'০০। 
রমেন দাস, সম্পাঃ 
রবীন্দ্প্রণাম । কলিকাতা, এশিয়া, ১৯৬১। ৬+১৩০ পৃ | ২০৫ সে. মি.। ৩:০০। 
রবীন মুখোপাধ্যায় 
ছোট রবি। কলিকাতা, বন্ প্রকাঁশনী, ১৯৬১। ৮+৪৮পৃ | ১৮সে মি.। ১:০০। 
রবীন্দ্র-জন্মশতবাধিকী উদ্যাঁপন সমিতি, করিমগঞ্জ 
রবিপ্রকাশ : রবীন্দ্রজন্মশতবাধিক স্মারকগ্রন্থ । স্খময় বন্থ ও স্থধীর সেন সম্পাদিত। ১৩৬৮। 
৬+১২৮ পূণ ২৪৫ সে. মি.। ২'০০। 
রবীন্দ্রজন্মশতবাধিকী সমিতি, শাস্তিপুর 
রবীনদ্রম্মাকপগ্রস্থ। শান্তিপুর, ১৯৬১। ৬+-১১১ পৃ । ২৪ সে.মি.। মুলোর উল্লেখ নাই। 
রাণাঁঘাট রবীন্ত্রশতবাধিকী কমিটি 
রবিতর্পণ। রাঁণাঘাট, ১৯৬১। ৫৮পু। ২৭ সে.মি. । ১:০০ । 
লীল! মজুমদদরি 
এই যা দেখা । কলিকাতা, ত্রিবেণী প্রকাশন, ১৯৬১। ৪+১১৯ পৃ। ২২ সে.মি. । ৩০০ 
কবিকথা। নূতন দিলী, সাহিত্য আকাদমি, ১৯৬১। ১৪ পৃ। ২১৫ সে.মি. । ০*৫০ | 
শক্তিব্রত ঘোষ 
রবীন্রনাথ : কালিম্পঙএর দিনগুলি । কলিকাতা, ক্লারিয়ন পাবলিকেশনস্‌, ১৯৬১। ১২+৮০ পৃ। 
২১৫ সে, মি,.! ৩০০। 
শচীন্দ্রনাথ অধিকারী 
সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ । কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬১। ৬+১২০ পৃ। ১৯ সে. মি.। 


৩০০ | 


শতবাধিক শ্রদ্ধাঞ্জলি ১০৩ 


শশিভূষণ দাশগুপ্ত . 
উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস । কলিকাতা, এ. মুখার্জী, ১৯৬১। ৮+২৬৮ পৃ ২১৫ 
সে.মি.। ৭৫০ | 
টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ । কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬২। ৬+১৯৪ পৃ। ২২ সে.মি. 
৫-০০। 

শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাছুড়ী 


বাহ্রিবিশ্বে রবীন্দ্রনাথ । ২য় সং, পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত। কলিকাতা, রীভার্স কর্নার, ১৯৬১। 
৮+১২৯ পৃ। ২২ সে.মি. | ত'৭৫। 

শিশিরকুমার ঘোঁষ 
রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য। কলিকাতা, মিত্রালয়, ১৯৩১। ৬+৩০০ পৃ। ২১৫ সে. মি.। 
৮০০ | 

শুভ্রাংশু মুখোপাধ্যায় 
রবীন্ত্রকাব্যের পুনধিচার। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬২। ৭4+২৮৫ পৃ | ২১৫ সে, মি.। 
৬৫০ | 

হ্যামল দাশগুপ্ত 
বালক রবীন্দ্রনাথ । কলিকাতা, মাতৃপ্রকাশনী, ১৯৬১। ৪+৫€৫ পৃ। ২১৫ পে. মি.। 
১৫০ । 

শ্রতিনাথ চক্রবর্তী 
রবীন্দ্রায়ণ : লোকপ্রিয় পয়ার ছন্দে রবীন্্-জীবন-গাথা। তমলুক, লেখক, ১৯৬১। ৮৮ পু। 
১৮৫ সে. মি. । 

সতীকুমার নাগ 
হাজার বছর পরে আমাদের কৰি। কলিকাতা, টি. এস. বি. প্রকাঁশন, ১৯৬১। ১৬ পু। 
২২ সে. মি. । ০৫০ | 

সত্যেন্দ্রনাথ জানা 
রবিতর্পণ। পরিবর্ধিত শতবাধ্িকী সং। কলিকাতা, প্রবর্তক পাবলিশার্স, ১৯৬১। ১২+১২২ পৃ। 
২০৫ সে. মি.। ৩'০০। 


সত্যেন্্রনারায়ণ মজুমদার 
রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার । কলিকাতা, র্যাডিকাল বুক ক্লাব, ১৯৬১। ৬+১২৮পু। ২২ সে মি.। 


৩০০ | 


সন্তোষকুমার দে 
রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ । কলিকাতা, বিচিত্রা, ১৯৬১। ৪+৬০ পৃ। ১৮ সে.মি.। ১:০০ | 


১০৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


সবুজ সাথী (রমেন দাস ) 
রবির আলো।। কলিকাতা, এশিয়া পাবলিশিং কোং, ১৯৬১। ৬+৩৪ পৃ । ২২ সে.মি. । 
১*০০ | 

সমীরণ চট্টোপাধ্যায় 
গুরুদর্শন। কলিকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোশু ১৯৬১। ৪+১৩৭ পৃ। ১৮৫ সে. মি. 
২৫০ | 

স্থকুমার সেন 


বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড [ রবীন্দ্রনাথ ]1 ৩য় সং। কলিকাতা, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, 
১৯৬১। ১০+৫২৬ পৃ। ২১৫ সে. মি.। ১৫*০০। 
রবীন্দ্ররচনা : ভূনির্দেশিকা। বর্ধমান, সাহিত্যসভা, ১৯৬২। ১৮পৃ। ২১৫ সে মি.। ১০০। 

সুখময় মুখোপাধ্যায় 
রবীন্দ্রসাহিত্যের নবরাগ ৷ কলিকাতা, ভারতী বুক স্টল, ১৯৬১। ১২+১৫৯ পৃ । ১৯ সে. মি.। 
৫০০ | 

সৃখরগ্রন মুখোপাধ্যায় 
গগ্শিল্পী রবীন্দ্রনাথ । কলিকাতা, স্থপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬২। ৬+১৬২ পু। 
২১"৫ সে. মি.। ৪*৫০। 

সুধীর চক্রবর্তী, সম্পাঃ 
রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প। কলিকাতা, অচলায়তন প্রকাশনী, ১৩৬৮। ১৩+২০৮ পু। 
২১৫ সে. মি.। ৫*০০। 

স্থধীরচন্দ্র কর 
রবীন্দ্রআলোকে রবীন্ত্র-পরিচয়। কলিকাতা, ভারতী লাইব্রেরী, ১৯৬১। ১৬৭ পৃ। ২২ সে. মি.। 
৩৫০ | 

সুনন্দা দর্ত 
রবীন্ত্রকাব্য-ভাঁষা। কলিকাতা, ইস্টান পাবলিশার্স, ১৯৬১। ১০+৩০৫ পু । ২১৫ সে. মি.। 
৭৫৩ | 

স্থবোধচন্দ্র প্রামাণিক 
রবীন্দ্রনাথের সমাজচিস্তা। কলিকাতা, শতাব্দী গ্রন্থভবন, ১৯৬২| ১২+-১৬১+২ পু। 
২১৫ সে. মি.। ৪৫০ । 

সুশীলকুমার গুপ্ত 
রবীন্দর-নাট্য-প্রসঙ্গ : কাব্যনাটক। কলিকাতা, স্ট্যাগ্ডর্ড পাবলিশার্স, ১৩৬৮। ১৮৪ গু। 
২১৫ সে. সি.। ৪*০০। 


শতবাধিক শ্রদ্ধাপ্তালি ১০৫ 


স্হৃৎকুমার মুখোপাধ্যায় 
পঁচিশে বৈশাখ : রবীন্দ্রজীবনকথা। শান্তিনিকেতন, শান্তিনিকেতন পুস্তকপ্রকাশ সমিতি, 


১৯৬১। ২৬৮ ॥ ১৮ সে. মি. | ১০০] 
হজনী। কলিকাতা, রবীন্দ্রশতবাধিকী উত্মব সমিতি, নতুন মহাকরণ ভবন, ১৯৬১। ২১৮ পৃ। 

২৪ সে. মি.। ৮০০ | 

রবীন্দ্রশতবর্ধপৃতি স্মারক সংকলন । 
সোমেন্দ্রনাথ বন্ধ 

রবীন্দ্র-অভিধান | কলিকাতা, বুকল্যাণ্ড ১৯৬১-৬২। ছুই খণ্ড। ২১ পে. মি.। ১২*০০। 
সৌম্যেন্দনাথ ঠাকুর 

রবীন্্রন।থের গান। কলিকাতা, করুণ] প্রকাশনী, ১৯৬১। ১৬+১৭৭ পু। ১১ সে. মি. 1 ৩০০ | 
হরপ্রসা্দ মিত্র, সম্পাঃ 

রবীন্দ্রর্চ! | কলিকাতা, সুরভি গ্রকাশনী, ১৯৬১। ৪+২২৭ পৃ । ২১৫ সে. মি.। ৫০০ | 
হিজ মাস্টারস্‌ ভয়েস এবং কলম্বিয়া 

রবীন্দ্রসংগীত । কলিকাতা গ্রামোফোন কোং, ১৯৬১। ১৮+১৬ পৃ ১৮৫ সে. মি.। 
হিরণায় বন্দ্যোপাধ্যায় 

রবীন্দ্রর্শন। কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬২। ১১৫ পৃ । ২১৫ সে.মি. | ২*৫০। 
হীরেন্্রনাথ ঘোষাল 

রবীন্দ্রসাহিত্যের অভিধান । কলিকাতা, লেখক», ১৯৬১। ২৬৪ পূ। ১৮ পে. মি.। ৪৫০ | 


১৪ 


গ্রন্থপরিচয় 


সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র : প্রথম খণ্ড। বিনগ় ঘোষ সম্পাদিত ও সংকলিত। বেঙ্গল 
পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতি! ১২। রর্যাল ৫৪৮ পৃ। সাড়ে বারো টাক] । 


আধুনিক বাংলাদেশ ও বাঙালীর স্থট্টি ও গড়ন উনবিংশ শতকে । মোটামুটিভাবে এ কথ! বললে খুব 
অন্ায় বল! হয় না। কাজেই উনবিংশ শতক সম্বন্ধে শিক্ষিত ব|ঙালীর ইতিহাস-জিঙ্ঞাসার ক্রমবর্ধমান 
প্রসার খুব সহজবোধ্য । এই জিজ্ঞাসার সুতব্রপাত দেখা দিয়েছিল গত শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ পাদেই ; কিন্তু 
বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যস্ত এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ব্রিটিশ শাসকদের 
ক্রিয়াকলাপ, যুদ্ধবিগ্রহ, প্রশাসন-সংক্রান্ত বিধিবিধান, সংস্থ|-সংগঠন এবং কতিপয় বাঙালী মনীষীর ব্যক্তিগত 
জীবন, চিন্তা ও কর্ম কিছু শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত গোটা প্রচেষ্টা, কলকাতা শহরের কিছু কিছু 
টুকরোটাকরা তথ্য ইত্যাদি ছাড়া বিশেষ কিছুই আখাদের জান! ছিল না। তথ্যসংগ্রহের কোনো! 
চেষ্টাও বিশেষ-কিছু হয় নি। একমাত্র রমেশচন্দ্র দত্ত ছাড়া এঁতিহাসিক তথ্য -সংগ্রহ ও -ব্যাখ্যার সার্থক 
ও ব্যাপক প্রচেষ্টা আর কেউই করেননি বললেই চলে। এদ্িকটাতে আমাদের দৃষ্টিপাত ঘটতে শুরু 
হয়েছে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে । ব্রিটিশ এম্পায়ারের ইতিহাসের সীমার বাইরেও যে 
বাংলাদেশ ও বাঙালীর একট] ইতিহাস গড়ে উঠেছে, ধর্মার্থকামমোক্ষ এই চতুবর্গ নিয়ে একট! সমগ্র নৃতন 
জীবন জন্মলাভ করেছে এবং লালিতপালিত হয়েছে; এক কথায় সংকীণ রাজকীয় এবং প্রশাসনিক ইতিহাস 
ছাড়া বৃহত্তর অর্থে বাঁডালীর একটি সামাজিক (সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক এই মামাজিকের অন্তর্গত) ইতিহাস 
যে আছে, এই সচেতনতার বয়প মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ বত্মর। 

যাই হোক, এই চেতনার শুত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ ধরা পড়ল ষে, শুধু সরকারি দলিলপত্রের উপর 
নির্ভর করে এই সামাজিক ইতিহাস রচন| সম্ভব নম্র । নানা ধরণের বেগরকারি ও ব্যক্তিগত কাগজপত্র, 
বিচিত্র মামলামোকদ্বমার নথিপত্র, সমসাময়িক সংবাদ ও সাময়িক পত্র, ব্যবসায়ীদের ও মঠ-মন্দির-আখড়ার 
গুঁথিপত্র ইত্যাদির মধ্যেও খে সামাজিক ইতিহাের উপকরণ লুকিয়ে আছে, এঁতিহাপিকদের মধ্যে এই 
চেতনা দেখা দ্রিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে এইসব উপ|দান ও উপকরণ সংগ্রহ ও সংকলনের চেষ্টাও শুরু হল। 
সে চেষ্টা আজও চলছে এবং বহুকাল চলবে, তবে ছুঃখের শঙ্গে স্বীকার করতে হয়, চেষ্টাটার গতি মন্থর এবং 
প্রকৃতি খুব ব্যাপক ও সামগ্রিক নয়। 

বাংলাদেশে এধরণের কাজের স্ুত্রপাত করেছিলেন ব্বতি ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, এবং 
তা শ্রদ্ধেয় আচাধ যছুনাঁথ মরকার মহাশয়ের নিদেশে। তাঁর কাজের পরিধি সীমিত ছিল সংবাদপত্রের মধ্যে ) 
শ্রীরামপুর মিশনারীদের পরিচালিত পখাচার দর্পণে'র ফাইল েটে প্রচুর পরিশ্রম করে তিনি “সংবাদপত্রে 
সেকালের কথা" নামে দুই খণ্ডে একখান! মুল্যবান রচনা-সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। ব্যক্তি ও 
পরিব!র -গত পত্র-সংকলনের ফাজ এখানে-সেখানে একটু-আধটু আগেই আরম্ত হয়েছিল দৃষ্টাস্তবরূপ 
কলিকাত। বিশ্ববিগ্ঠালয় -প্রকাশিত ব্বর্গত শিবরতন শি মহাশয়ের একটি মূল্যবান মংকলনগ্রন্থের উল্লেখ 
করা যেতে পারে। অদ্ধেয় অধ্যাপক গ্ররেন্্রনাথ সেন মহাশরও কোচবিহার-রাজবংশের একটি মূল্যবান 
পত্রদূলিল-সংকলন প্রকাশ করেছিলেন, কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকুল্যে। বিশ্বভারতীর শ্রীযুক্ষ পঞ্চানন 


গ্রন্থপরিচয় ১ ০শ 


মণ্ডল মহাঁশয়ও এ-ধরণের পত্রসংকলনের কাজ কিছু করেছেন “চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' নামে প্রকাশিত 
্রস্থে। কিন্তু তার পর অনেকদিন এধরণের কাজ আর হয় নি। সম্/তি আমার আতীর্থ বন্ধু স্থপরিচিত 
লেখক ও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বা'লাদেশ মধ্বন্ধে উৎসাহী অনুসন্ধানী শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ মহাশয় 
ব্রজেন্দ্রনাথ-সুচিত কর্মক্রিয়াটি নিজের স্কদ্ধে তুলে নিয়েছেন, এবং “শাময়িক পত্রে বাংলার সমাজাচত্র” পাঁচটি বৃহৎ 
খণ্ডে বাঙালী-পরিচালিত বাঁংল। প্রধান গ্রধান পত্রিকাণ্ডলর রচনা-সংকলন প্রকাশের পরিকল্পন! করেছেন। 
সম্প্রতি প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত -সম্পা্দিত “সংবাদ-গ্রভাকর'এর রচন|-সংকলন নিয়ে । 
বাকি চার খণ্ডে থাকবে “তত্ববোধিনী পত্রিকা" “বেঙ্গল স্পেক্টেটর “বিদ্যাদর্শন” 'সম্বাদ ভাস্কর” 'র্বশুভকরী? 
ও “সোমপ্রকাশ” পঞ্জিকার রচনা-সংকলন। পরিকগ্ননাটি বৃহৎ এবং সুকঠিন। এই সংকলন-মম্টতে উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ পাঁচ-ছয় দশকের বাংলাদেশের যে ছবি ধরা পড়বে তা কোনে! সরকারি কাগজপত্রে 
মিলবে না। প্রথম খণ্ডটি দেখে আমার দৃঢ় ধারণ! হয়েছে, এ-পরণের কাজে যে শ্রম ও নিষ্ঠা, ষে বিশ্লেষণ- 
নৈপুণ্য, বিচারবুদ্ধি ও সমাজদৃষ্টি থাক প্রয়োজন, বিনয়বাবুর তা আছে, এবং পরিকল্পনাটি তিনি সার্থক করে 
তুলতে পারবেন । 

বিনয়বাবুর সংকলনের পিছনে তাঁর সামাজিক ও এঁতিহাসিক মন সক্রিয়। 'িংবাদ-প্রভাকর'এর 
রচনাগুলি তিনি বিষয়ভেদে চারটি শ্র্ণীতে ভাগ করেছেন: প্রথম, 'আথিক ; দ্বিতীয়, সামাজিক; তৃতীয়, 
শিক্ষা সংক্রান্ত; ও চতুর্থ, বিবিধ। প্রত্যেকটি শ্রেণীর গোড়ায় বিষয়ের একটি বিশদ পরিচয় দেওয়া হয়েছে; 
এই পরিচয়টি মূল্যবান। সাময়িকপঞ্ডের বিজ্ঞাপনেও সমসাময়িক সমাজের কিছু কিছু নকৃশ! ধর! পড়ে; 
সেজন্য “সংবাদ-গ্রভাকর'এরই কিছু কিছু অর্থবহ বিজ্ঞাপনও একটি অধ্যায়ে সংকলন কর! হয়েছে। তা 
ছাড়া, শেষ অধ্যায়ে পঞ্চাশ পুষ্ঠা জুড়ে নান! প্রাসঙ্গিক তথোরও একটি মূল্যবান সংকলন কর! হয়েছে। 
গ্রন্থের গোড়ায় ভূমিকান্বরূপ বিনয়বাবু “ংবাদ-প্রভাকর ও সেকালের বাঙালী সমাজ' নামে একটি দীর্ঘ 
নিবন্ধ লিখেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পঞ্চম দশকে কলকাঁতা-কেন্দ্রিক বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি 
কুধচিক] এই নিবন্ধটি । 

বিগত শতাব্দীর বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের ধারা অন্তসম্িৎস্থ পাঠক ও গবেষক তীদের পক্ষে 
বইটি অপরিহার্য । এই গ্রন্থটির গ্রতি শবিনয়ে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 


নীহাররপরন রায় 


বাংলা সাহিত্যে হাস্তরম | শ্রীঅজিত দর্ত। জিজ্ঞাসা। বারে। টাক1। 
বাংল। সাহিত্যে হাস্তরসের ধারা । শ্রঅজিতকুমার ঘোষ । ভারতী লাইব্রেরী । চৌদ টাক! । 


বাংলা! সাহিত্যের সমালোচনা বিভাগে হাওরস' নিয়ে একই সঙ্গে ছুখানি বৃহৎ আকারের গ্রন্থের আবিভাঁব 
পাঁঠক-সাধারণের কাছে বিস্ময়কর হলেও তৃঙ্িকর সংবাদ। শুঅজিত দত তাঁর গ্রন্থের প্রথমে একটি অধ্যায়ে 
পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিভিন্ন মনীষী গ্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাঁল অবধি হাস্তরসের বিভিন্ন দিক, বিশেষতঃ 
হিউমার ও প্তাটায়ার, সম্পর্কে যেসব মত ও মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তাদের একটি যুক্তিপূর্ণ তুলনামূলক 
বিচার ঘারা শেষে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, 'উচুদরের সাহিত্যস্থিতে হাম্তরস ও করুণ রসকে সম্পূর্ণরূপে 


১০৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


পৃথক করে রাখা প্রকৃতই শক্ত | বলা বাহুলা, এ সিদ্ধান্ত হিউমার সম্বন্ধে সত্য, স্যাটায়ার সম্পর্কে নয়। 
কেনন] স্যাটায়ারের মধ্যে একটি আঘাত্দান-প্রবৃত্তি যে-কোনে। ভাবেই বিগ্যমান থাকে । সংস্কৃত অলংকারশাস্গে 
হাস্তরসের যে-নির্দেশ আছে শ্রীদত্ত তারও আলোচন1 করেছেন এবং তাঁর সঙ্গে দ্বিধাহীন ভাবে মেনে নিতে 
পারি যে, পাশ্চাত্য সাহিত্যে হাস্তরস” নিয়ে যে-ধরণের হুক্ম ও মনস্তাত্বিক আলে|চন! হয়েছে, হাস্য ও 
করুণের ষে মিশ্রণ-তত্বের সন্ধান মিলেছে আমাদের দেশের আলংকারিকের! ততদূর যেতে পারেন নি। 
এই সংজ্ঞাগত আলোচনার পর শ্রীদত্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংল সাহিত্যে হাস্যরস সম্পর্কে একটি অধ্যায় 
বিন্যাস করেছেন। তার পরিধি অনধিক কুড়ি পু্ঠ! | 

অন্যদিকে শ্রীমজিত ঘোষ পরিকল্পনার দিক থেকে একটু ভিন্ন পথ অবল্ষন করেছেন। তিনি এই 
গ্রন্থের প্রথম অংশের নামকরণ করেছেন হাস্ততন্ব । এই পর্যায়ে তিনি হাঁসির শারীরতত্ব, ইতর প্রাণী, 
অসভ্য জাতি, শিশু ও বয়ঙ্গদের হাসির আলোচনার সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের হাপির কারণ নির্দেশ করেছেন। 
হাস্তরস আলোচনায় তিনি প্রত্ব-প্রস্তর যুগ থেকে আণবিক যুগের প্রান্ত অবধি উল্লেখ করেছেন অথচ তার 
সিদ্ধান্ত “কিন্ত সভ্যতার সহিত মানুষের অন্তর-প্রকৃতি বিশেষভাবে বদলাইয়াছে বলিয়া তো মনে হয় না” 
রুচিমান পাঠকের কাছে অস্বীকৃত হবে। শ্রীঘোঁষ তীর গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশের নাম দিয়েছেন 'হাশ্তরস' 
এবং 10 [7010081) 9866) 100 এর প্রতিশব্ব বসিয়েছেন যথাক্রমে করুণ হান্তিরস, বৈদঝ্যপূর্ণ 
হাশ্তরস, ব্যঙ্গরদ ও কৌতুকরস। তিনি এখানে প্রধানত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতামতগ্ুলি উপস্থিত 
করেছেন, তাদের বিস্তৃত বিচার করেন নি এবং 'ব্যর্রস” সম্পর্কে আলোচনাকালে ব্যঙ্গকার ব| স্যাটায়ারিস্টকে 
“পৈশ।চিক উল্লাসে মত্ত হতে দেখেছেন! অথচ ভলতেয়র, আনাতোল ফ্রাস, বার্াডশ' বা গোগল 
সম্পর্কে ছুনিয়ার কেউই “পৈশাচিক উল্লাসের অভিযোগ আনেন নি। এবং আঘাতদান-প্রবৃত্তি থাক] সত্বেও 
বিদ্রপাত্মক রচন/র লৈখকদের ৭১৪1১, বলে অভিহিত করা! অন্তায়। শ্রীঘোষ তার গ্রন্থের তৃতীয় অংশকে 
বাংল সাহিত্যে হান্তরস নামে অভিহিত করেছেন । তিনি এই অধ্যায়ে বাঙালীর জাতিগত ভাবপ্রবণতাকে 
হান্তের স্বন্নতার কারণ বলে নির্দেশ করেছেন। তাঁতে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু তার জন্য এ কী ভাষ! 
“সে স্বদেশ-অন্রাগে উত্তেজিত হইয়! উঠে, রুদ্র অত্যাচারের সম্মুখে বুক পাতিয়! দেয়, পরের বেদনায় 
কাদিয়! অস্থির হয়, আবার প্রেমে ব্যর্থ হইয়া লেকের জলে ডুবিয়। মরে এবং গোঁপের কালো রেখ! দেখা 
যাইবার পূর্বেই অদ্বিতীয় প্রেমের কবি হইয়া পড়ে ।_পৃ ৪৮। বিশ্ববিগ্ঠলয়ের গবেবণ।-ডিগ্রী প্রাপ্ত গ্রন্থে 
এই ভাষা সমর্থনযোগ্য নয়। 

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংল। সাহিত্যে হাস্তরস সম্পকিত আলোচনা গ্রীদন্ত লিখেছেন মাত্র কুড়ি 
পৃষ্ঠ এবং শ্রীঘোষ ব্যয় করেছেন ছু শো পৃ । শ্রীমাত্ত সঙ্গত ভাবেই চরাগীতি শ্রীতুষ্ণকীর্তন প্রভৃতি 
প্রসঙ্গ বর্জন করেছেন। আমাদের মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে নারীগণের পতিনিন্দ» বাসরঘরের কৌতুক, 
অতিভোঁজনের বৃহৎ তালিক1, অঙ্গ-বিকৃতি, ভাষা-বিকৃতি গ্রভ্তি নিন্ে হান্তরগ স্টির পরিচয় আছে, 
সেগুলির মধ্যে সুক্মতার পরিচয় নেই। শ্রীদত্ত সেজন্ত উক্ত প্রসঙ্গ গুলির গতানুগতিক বর্ণনার পৌনঃ- 
পুনিক ব্যবহার অঙ্কল্েখিত রেখে পাঠকদের খুশিই করেছেন। তিনি যোগ্য বিচারের দ্বার! মুকুন্দরাম ও 
ভারতচন্দ্রের রচনায় গতান্ুগতিকতার গণ্ডি-ভাঙা নৃতনত্ব ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশে করেছেন । 

এ ক্ষেত্রে তার সঙ্গে আমার মতের মিল। মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যে মতেজ জীবনবোধ, জীবন্ত 


গ্রন্থপরিচয় ১০৯ 


চরিত্র স্থষ্টি, শিল্পীর কাম্য নিলিপ্তি এ্রদের রচনাতেই ধরা পড়েছে। মূরারি শীল, ফুন্রা, ভাঁড়, দত্ত, দুবলা, 
লহন] প্রন্থৃতি পূর্ব-প্রচলিত চরিবগুলিতে মূকুন্বরাম প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছেন। ভারতচন্দ্রের সমগ্র 
কাব্যের মধ্য দিয়ে ষে-বিদ্রপফন্ত বে চলেছে তার সদৃশ রূপ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় না। 
তিনি স্বয়ং তার কাব্যোষ্ঠানের “বিস্তর ঠাটের' হীরামালিনী-- তাঁর বাক্‌শৈলী সম্বন্ধে আমরা স্বত.ই বলতে 
পরি কথায় হীরার ধার, এবং তিনি তার সমকালীন অন্সিক শ্রোতৃবৃন্দের কাছে তার রচনার উপযুক্ত 
সমার্দর হয় নি বলেই বোধ করি লিখেছিলেন “পড়িলে ভেড়ার শূঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার । ভারতচন্দ্রের 
রচনায় আমরা খাঁটি “৮10 বা! বুদ্ধি-উজ্জল বাক্চাতুর্ধের সন্ধান পাই। কিন্তু প্রীঘোষ চর্ধাগীতি শ্রীরুষণ- 
কীর্তন, রামায়ণ-মহাভারত, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদ, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, হেয়ালী, কবিগান, 
যাত্রা, মায় গোঁপাল ভাড় কিছুই বর্জন করেন নি। ফলে এই অংশটি প্রাচীন ও মধ্যযুগে রচিত 
বাঁল! সাহিত্যের বিভিন্ন শ!খাঁর কৌতুক অংশগুলির এক দীর্ঘ ক্লাস্তিকর সংকলনে পর্যবসিত হয়েছে । এবং 
কোনে! পাঠকই এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে বিরক্তি বোধ ন। করে পারেন না। মনে হয়, চরধীপদে হাস্যরস 
অনাবিষ্কত থাকলে ক্ষতি ছিল না। অন্যদিকে চিণ্তীমঙ্গল' কাব্যে ভাড়, ও মুরারি শীলের চরিত্রে মুকুন্দরাম 
“বিদ্রপবাঁণ বিদ্ধ' করেছেন বলে শ্রীঘোষের মন্তব্য সিহদয়-সামাজিকে'র! শ্বীকার করেন না। ভারতচন্দ্রের 
হাস্তরসস্থ্টির বৈশিষ্ট্যও শ্রীঘোষের গ্রন্থে ভালোভাবে ধর! পড়ে নি, শ্রীদত্ের গ্রন্থে এই ত্রুটি নেই। শ্রীঘোষ 
তাঁর 'অবতরণিকা"্ম় লিখেছেন, “প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে" 'হাস্তরসের উদ্দীপনাতে একঘেয়েমি ও 
গতান্ুগতিকত1 আমর] লক্ষ্য করি। যে হান্তরস আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে রহিয়াছে তাহ! স্কুল, গ্রাম্য ও 
অশ্লীল? অথচ আশ্র্ধের বিষয় কার্ধকালে তিনিই ছুশে। পৃ ধরে তারই দৃষ্টান্তপুগ্ত উৎকলন করে চলেছেন £ যাঁর 
মধ্যে বিশল্যকরণীর সন্ধান মেলে না। 

আধুনিক যুগের সাহিত্যে হাস্যরসের আলোচনা -অংশে শ্রীদত্তের অধ্যায়-বিভাজন-কৌশল শ্রীঘোষের 
গ্রন্থের তুলনায় প্রশংসনীয়। কেনন। শ্রীদত্ত যথাক্রমে কবিতা নাটক ও গগ্ধ সাহিত্যকে পৃথকভাবে আলোচনা 
করে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি পৃথক অধ্যায় রচনা করেছেন এবং তারপর এনেছেন রবীন্দ্রপরবর্তী লেখক 
গোরষ্ঠীকে। ফলে গ্রন্থের বর্ণিত ও আলোচিত প্রস্গগুলি ধারাবাহিকভাবে জানবার ও বুঝবার স্থৃবিধা 
আছে; অন্যদিকে শ্রীঘোষের সাধু প্রচেষ্টা সত্বেও কিন্তু তাঁর অধ্যয়-বিভাজন স্ন্দর হতে পারে নি। যেখন 
তিনি ঈশ্বর গুপ্তের পর এনেছেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাঁধ্যায়কে। কালাহুক্রম মানলে ঈশরচন্্র গুপ্রের পূর্বে 
তার স্থান হওয়া উচিত ছিল। এবং তার পর উপস্থিত করেছেন প্যারীটা্দ মিত্র ও কালীপ্রপন্ন সিংহুকে । 
ধরে নেওয়া! গেল নকৃশাধমী কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এদ্বের আলোচন। পর-পর হওয়া ভালো । কিন্ত 
নাটকে অকন্মাৎ মধুগ্দনকে অনালোচিত রেখে দীনবন্ধুতে এসে পৌছান অনৈতিহাসিক। অবশ্ঠ 
শেষের দিকে 'হাশ্তরপাত্মক নাটক ও প্রহসন” অধ্যায়ে তিনি রামনারায়ণ তর্করত্র সম্পর্কে ছুটি অনুচ্ছেদ 
এবং মধুস্থদন দত্তের প্রহসন ছুখানি সম্পর্কে মাত্র পচিশ পংক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন। মধুন্দনের প্রহসন 
আরও বেশি স্থান পাবার অধিকারী বলে আমার মনে হয়। কেণনা দীনবন্ধুর “নীলদর্পণ ও 
'সধবার একাদশী, উভয় নাটকের উপরই মধুস্থদনের প্রহসনের প্রভাব আছে। শ্রীঘোত্ের তুলনায় শ্রীদত্ত 
মধুস্দনের প্রতি স্থবিচার করেছেন মানতে হবে। দীনবন্ধু মিত্র ও ঈশ্বরচন্দ্র গ্রপ্ত সম্পর্কে আমার মনে হয় 
বঙ্কিমচন্ত্রের প্রবন্ধ অগ্যাবধি শ্রেষ্ঠ আলোচনা । উভয় গ্রন্থের লেখকই তীদের সম্পর্কে বঙ্িমচন্দ্রে 


১১০ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


চেয়ে নতুন কিছু বলেন নি। বস্কিমচন্দ্রেরে কমলাকান্তের দপ্তর সম্পর্কে শ্রীদত্ত বিস্তৃত মনোজ্ঞ আলোচন৷ 
করেছেন, কমলাকান্তের চরিত্রটিকে তার প্রাপ্য মধাদ৷ দিয়েছেন। কিন্তু শ্রীঘোষ কমলাকান্তকে 
শেকৃসপীয়র-স্থ 1700] ও 11:9801350 -এর সঙ্গে তুলনা করে অযৌক্তিক প্রসঙ্গ করেছেন, 
তিনি কমলাকাস্তের ট্রাজিক রূপ ধরতে পারেন নি। গগ্যসাহিত্যের অন্তান্ত রচয়িতাঁদের মধ্যে ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনায় শ্রীদত্ত 'নববাবুবিলাস” বইখানিকে বর্ণনার গুণে অত্যন্ত সরস ও কৌতুকাবহ 
হয়ে উঠেছে বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন। তিনি 'নববিবিবিলাপ” গ্রস্থকে ভবানীচরণের রচন| বলে মেনে নিতে 
অস্বীকার করেছেন। তার যুক্তি উড়িয়ে দেওয়। যায় না। অপর পক্ষে শ্রীঘোষ নিববিবিবিলাস'কে 
ভবানীচরণের রচন| বলে নিবিচারে স্বীকার করেছেন। তাতে ছুঃখ ছিল না, কিন্তু 'দূতী বিলাসের, মত 
অশ্লীল রচনায়ও ভবানীচরণের কৌতুকবিলাসী “বিদপ্ধমনের চমৎকার স্বাক্ষর পেয়েছেন দেখে আশ্চর্য হতে 
হয়। হুতোম পেঁচার নকশায় উভয় লেখকের শোটামুটি মতৈক্য আছে এবং বঙ্দিমচন্দ্রের হতোম-বিরোধী 
মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে উভয়েই ভালে। কাজ করেছেন। 

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গেও শ্রীদত্ত বঞ্ষিমচন্জরের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। 'বঙ্গবাসী'গোঠীর 
ইন্্রনাথ ও যোগেন্দ্রন্দ্র তীব্র ব্রাঙ্গবিদ্েষী ছিলেন ও রক্ষণণীল হিন্দুসমাঁজের পক্ষভুক্ত বলে তাদের রচনায় 
প্রকৃত শিল্পনৃষ্টি অপেক্ষ। ব্রাহ্ষদমাজ তথা সমাজের প্রগতিশীল অংশকে ব্যঙ্গ-বিদ্রপ কটাক্ষ করাট1 তাদের 
কাছে "মিশন? (201551011 ) বলে গণ্য হয়েছিল। এই ধরণের উগ্রতা থাকলে শিল্পস্থ্টি রুচিুষ্ট ও ভ্ট 
হতে বাধ্য। ব্যঙ্গরচনায় ইন্দ্রনাথের দক্ষতা ছিল এবং তিনি তার যুগের গোঁড়া সমাজের ( কখনও 
বন্ধিমচন্দ্র ব| এমন-কি বিদ্াসাগরের ) কাছ থেকে হাততালি পেলেও স্বীকার অবশ্যই করতে হবে আজ তার 
রচনাবলী আমাদের আকর্ষণ করে না। শ্রীঘোষ ঠিকই লিখেছেন, ইন্ত্রনাথের ব্যপ্ধরস তৎকালীন 
স্বাধীন ভাববিরোধী প্রাচীন আদর্শনিষ্ঠ মমাজের কাছে যতই গ্রীতিকর হউক না কেন, চিরকালীন বিচিত্র 
রুচি ও ভাববিশিষ্ট লোকের কাছে কখনও আদরণীয় হইতে পারে না।_- পু ৩৩৭। ধোগেন্দরচন্দ্র বু সম্পর্কেও 
তার মত সমর্থনযোগ্য--লেখকের মাশ্রাতিরিক্ত গৌড়ামি এবং বিপক্ষ মতের প্রতি অসংবৃত বিদ্বেষের ফলে 
তাহার ব্যঙ্গোত্গারিত হাসি অনেকস্থানেই শুকাইয়! নিছক গালাগালি অথবা নীরস তত্বকথায় পধবসিত 
হইয়াছে ।-পু ৩৪৮। এই লেখকদয়ের দৃষ্টি ও স্থষ্টি সম্পর্কে শ্রীঘোষের সঙ্গে শ্রীদ্তের মতের মিল 
লক্ষিত হয়। 

ভ্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সর্ব বিষয়ে স্বতন্ত্র, এমন বিস্ময়কর জীবন আর কেউ য!পন করেন নি, এমন 
অপূর্ব রচনাও সেকালে বা একালে কেউ লেখেন নি; ০৮ ও 91595ঠর অপরূপ মিশ্রণ যেমন তার 
রচনায় কৌতুকইীস্তচ্ছট! বিকিরণ করেছে তেমনি ভীক্ষ সমাজচেতনা, নিপুণ বাস্তবাভিজ্ঞতা ও সর্বপ্রকার 
ভগ্ডামির বিরোধিতা তার রচনাবলীতে সস্পষ্ট। নিব্যহিন্দুত্ে'র আন্দোলন এবং “্যদেশী” আন্দোলনের নামে 
ভণ্ডামি দুই-ই তাঁর হাতে হাঁসির কষাঘাত লাভ করেছে । তিনি আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণীর, 
ধর্মের পাণগ্ডার, স্বদেশী ধ্জাধারীদের অন্তঃসারশুম্ঠত। ও নীচতায় ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তার মূলে ছিল তীর 
সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি, সংস্বারমুক্ত মন। গড়গড়ি মহাশয়ের জবানীতে শ্েলোক্যনাথ 
নিজের মনের কথাটি ব্যক্ত করেছেন, 'ভালোরূপ লেখাপড়৷ জানি না, শা জানি না, জানি কেবল 
এই যে- সত্য ও পরোপকার-- ইহাই ধর্ম ইহাই কর্ম-_ একদিকে অন্যায়ের প্রতি ক্ষমাহীন ব্যঙ্গ 


গ্রন্থুপরিচয় ১১১ 


অন্যদিকে উৎপীড়িতের প্রতি সীমাহীন সহানুভূতি এই দুইয়ের সশ্মিলনে ব্রেলোক্যনাথ আমাদের সাহিত্যের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিউমারিস্ট ও স্যাটায়ারিস্ট। এই আলোচনায় শ্রীদত্ত অধিকতর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । 

রবীন্্নাথকে উভয়েই স্বতন্ত্ভাবে আলোচন| করেছেন। শ্রীঘোষ প্রাটীন ও মধ্যধুগীয় সাহিত্যের 
আলোচনায় বহু পুষ্ঠ। ব্যয় করায় স্বভাবতঃই আধুনিক কালের আলোচনায় তাঁর ক্ষেত্র অপেক্ষাকুত সীমিত 
হয়েছে। অন্যদিকে শ্রীদত্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যঞ্জে সক্ষেপে আলোচন। করায় আধুনিক কালের 
বেলায় প্রসঙ্গ গুলিকে সুযোগ মত বাড়িয়ে লিখতে পেরেছেন । 

শ্রীোষ ও শ্রীদত্ত দুজনেই রবীন্দ্রপাহিত্যের নান| দ্রিকে হাম্তরসের উৎস আমাদের দেখিয়েছেন । তবে 
শ্ীঘোষ লিখেছেন যে “সোনারতরী” কাঁব্যের “হিং টিং ছট" কবিতাটি “দাশান্ত বিষয় লইয়া যাহার! গুরু- 
গম্ভীর শব্দাড়ন্বর স্থষ্টি করে এবং নাঁন| জটল দার্শনিক বিষয়ের অবতারণ| করিয়| পাঁতিত্য ফলাইতে যায়; 
তাদের বিদ্রপ করে লেখ! । কিন্তু প্রক্কতপক্ষে নব্যহিন্দুত্বের ও “আধাম্ির আন্দোলনকে তথা তার নেতা 
শশবর তর্কচূড়াঁমণিকে বিদ্রপ করে এই কবিত| রচিত হয়েছে ( কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্মবিদ্যধারণ! 
পরম] শক্তি সেথায় উদ্ধৃত )। তিনি গলপিকা”র রচনাগুলিতে বিদ্রপাআুক নচনার ক্ষেত্রে কিতার ভূত” ও 
“তোতাকাহিনী'র উল্লেখ করেছেন কিন্তু অবিশ্বরণীর রচন। “ঘোঁড়।” উপেক্ষিত হল কেন? “যে” গ্রন্থখানির 
আলোচনায় শ্রীদত্ত আমাদের পরম তৃপ্ত করেছেন। তিনি আর-একটি বিষয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছেন-- 
এই আলোচনায় অধুনাবিশ্বৃত হরিদাস হালদার ও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে অন্তভুক্ত করে। শ্রীঘোষ 
এদের ন[মেঞ্পেখও করেন নি। অজিত দত্ত মহাশয় আর-একটি ভালে৷ কাজ করেছেন স্কুমার রায় 
সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করে। অজিতকুমার ঘোষ মহাশর যেখানে সজনীকান্ত দাঁস এবং শ্রীযুক্ত কালিদাস 
রায় সম্পর্কে যথাক্রমে আট ও তিন পৃষ্টা লিখেছেন সেখানে সুকুমার রায়ের নামটি শুপু আছে। এই স্থত্রে 
বল। দরকার বে, বাংলা ছোটগল্প একদ| ধার হাতে অতুলনীয় কৌতুকহান্তে মণ্তত হয়েছিল সেই 
প্রভাতকুমারের নামটি মাত্র আছে সুকুমার রারের সঙ্গে উপসংহার অংশে, অথচ শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে বারে! পৃষ্ঠা 
এই গ্রন্থের অন্তভূক্ত হয়েছে । 

এই হারে দীর্ঘ আলোচন! চালিয়ে যাবার দরকার নেই | প্রীদত্তের গ্রন্থ সম্পর্কে কোনে! মমালোচক 
অভিযোগ করতে পারেন বে, লেখক হাস্তরসের আলোচনায় আলোচিত সাহিত্যিকদের জীবন ও অন্যান্য 
শিল্পকর্মের প্রসঙ্গ কেন এনেছেন। এ সমালোচনার জবাবে বলা যায, কোনে! কোনো! স্থলে ঈষৎ বাহুল্য বোধ 
হলেও এ ধরণের আলোচনা! অযৌক্তিক বল] যায় না। যেমন ত্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বন্থ 
বা দীনবন্ধু মিত্র কিংবা কালী প্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি লেখকদের বহুমুখী পরিচয়ের প্রয়োজন ছিল। হাস্যরসস্থষ্ি 
একজন লেখকের ব্যক্তিত্বেরই অন্তর্গত। শুধু হাস্তরসের অংশটুকু বর্ণ! ব| বিচার করলে লেখকের প্রকৃত 
পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে না । বোধ করি তিনি সেজন্যই এই রীতি গ্রহণ করেছেন । 

আলোচ্য বই দুখানি বাংলা সাহত্যে প্রাচীন কাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পধন্ত হাশ্তরস সম্পর্কে 
পাঠকদের বহু অপরিচিত তথ্যের সঙ্গে পরিচয়সাঁধন করাবে । এবং উভয়ের দুরূহ শ্রমসাধা প্রচেষ্টার জন্য 
সকলেই তাদের সাধুবাদ জানাবেন। তবে পড়বার দিক থেকে অজিত দত্ত মহাশয়ের*গ্রস্থ যে অধিকতর 
উপাদেয় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি জাত-লিখিয়ে এবং গবেষণা-উপাধির দ্রিকে চোখ না 
রেখে লিখেছেন বলেই বোধ করি রচনা এত সুখপাঠ্য হয়েছে । কিন্তু অজিতকুমার ঘোষ মহাশয় যদিচ 


১১২ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ 


গ্রন্থের “নিবেদন” অংশে লিখেছেন, হাসির আলোচনা যদি নীরস ও ভার্রন্ত হয় তবে তাহার মূল্য নাই। 
এজন্য আমার আলোচনা যথাসম্ভব সরস ও উপভোগ্য করিতেই চেষ্টা করিয়াছি।” 

তবে, যখন পঁড়ি-- '্বীসমাঁজকে ব্যঙ্গ করিলে পুরুষসমাজ পরুষ হাঁসি হাসিবে এবং পুরুষসমাঁজকে বিদ্রূপ 
করিলে স্্বীসমাজের কোমলকঠ হাস্ত-কলিত হইয়া উঠিবে। পুঁজিবাদী হাসিলে সাম্যবাদী কাশিবে এবং 
সাম্যবাদী হাঁসিলে পুঁজিবাদী কাশিবে»-- তখন মনে হয়, এর প্রয়োজন ছিল কি? 


দেবীপদ ভট্টাচার্য 


স্বরলিপি 


ষদি হায় জীবন পুরণ নাই হল মম তব অকুপণ করে, 
মন তবু জানে__ 
চকিত ক্ষণিক আঁলোছীয়! তব আ'লিপন আকিয়] যায় 
ভাবনার প্রাঙ্গণে! 
বৈশাখের শীর্ণ নদী ভর! শোতের দান ন| পাঁয় যদি 
তবু সংকুচিত তীরে তীরে 
ক্ষীণ ধারায় পলাতক পরখখানি দিয়ে যায়, 
পিয়াসি লয় তাহ! ভাগ) মানি ॥ 
মম ভীরু বাসনার অগ্তলিতে 
যতটুকু পাই রয় উচ্ছলিতে। 
দিবসের দেন্ের সঞ্চয় যত 
যত্বে ধরে রাখি 
সে যে রজনীর কপ্রের আয়োজন ॥ 


কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারপ্রন মজুমদার 


গানটি মীড়-প্রধান ! তার-যন্ত্রে মধ্যলয়ে গেয় 


জ্ঞাজ্ঞা ছা -মা পা-ধা | শা -ধা পাশা ণা-্সার্সার্সা | 
য্‌ দি | ০ ০ ০ 6 ০ গু য় জী ০ ব ন্‌ 


পি 


| পা ন্সা আশা | দলা -দাংদখ্পা পা] পাধাণা ণর্সা | শাণদাদপা' ম্পমা 


ই হু ০ ল ০ মণ এ ত বু অ রঃ 


1 মা লজ্জা 171 7 শজ্ঞাজ্ঞা ] জ্ঞা-মা-পা-্ধা |-া -ধা-া-্দাংা 


রে 9 ০ 9 ০ ০ যব দি হা 9 ০ ৪ 
[ পা "7 ৭1711717414 77 সাজ্ঞাজ্ঞা মা । 
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শা « 


সা জ্বী গজ্ঞ1-রা 


ভ রাণ শো ৎ 


সর্ধঃ-সঃ সা 
শা ০ এ ধা০০ 


পর শা ও 


সধসা। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন 

1 এ বুপ্পার্সার্সার্সা | সাঁর্সা সাঁ - 

০ ০ ০ ৩ চ কি তক্ ণি ক আ ৎ 
| রর্সা পা ণাণা] ণা পর্সার্সা ্স | ন্পা পা ণা এ 
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দম্পাদকের নিবেদন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা উনবিংশ বর্ষে পদার্পণ করল । 
এই বর্ষের এই প্রথম সংখ্যাটি আমরা রবীন্্রনাথের কয়েকটি অপ্রকাশিত রচনার দারা আরম্ভ করলাম। 
ইন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধ লেখার সময়ে বিভিন্ন ছনের দৃষ্টান্ত হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যেসব কবিতাঁকণ| রচনা করেন 
'ছন্দ-কণিকা নামে সেগুলি মুদ্রিত হল। এ [বিষয়ে আমর! আমাদের মন্তব্য এ রচনাগুলির শেষে নিবেদন 
করেছি। 

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধের সঙ্গে, এই সংখ্যায় একটি গ্রসথনির্ধ্ট মুদ্রিত হল। 
রবীন্দ্রশতপৃর্তি-উংসব উপলক্ষে নানা ভাবে রবীন্্রচর্চার উত্গাহ নানা দিকে নৃতন উদ্মে দেখ! গিয়েছে। 
সভাসমিতি ও আনন্দানু্ঠানের সঙ্গে গ্রন্থরচনার উতসাহও লক্ষ কর! যায়। ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে 
রবীন্দ্রচনার অন্নবাগ্রস্থ গ্রকাশিত হয়েছে এবং রবীন্দ্র-বিষয়ক গ্রন্থও বেরিয়েছে? ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের 
আঞ্চলিক ভাষাঁতেও রবীন্দ্রচনা-অন্ুবাদদ ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । সেসবের 
সংখ্য। নিকপণ করা এখনই সম্ভব নয়। আমর! যে নির্ঘ্ট প্রকাশ করলা সে কেবল বাংল] বইয়ের। 
অনেক পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা & সময়ে প্রকাশিত হয়েছে, কিছুটা সময়ের ও কিছুটা স্থানের অভাবে 
আমরা সেসবের বিষয় এখানে উল্লেখ করতে পারি নি। আমর! আশা! করি, রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগী 
উৎসাহী কমীরা তার পূর্ণবিবরণ কোনো সময়ে প্রস্তুত করতে পারবেন। যে বইগুলির উল্লেখ আমরা করেছি, 
রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মতই তা বিচিত্র বিষয় নিয়ে রচিত) বিষয় অস্থুসারে না সাজিয়ে গ্রশ্থস্চীটি 
লেখকের নামের বর্ণানুসাঁরে সজ্জিত হয়েছে। কোনো বই এর থেকে বাঁদ গিয়ে থাকলে এবং সেসব বই 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হলে ভবিষ্যতে আমরা সেগুলির উল্লেখ করব। 

বিষয় অনুসারে আমরা সজ্জিত করি নি, কিন্ত আমাদের আঁশা আছে আমরা সামগ্রিকভাবে এই 
রন্থগুলি সম্বন্ধে একটি আলোচনা শীঘ্রই যখন প্রকাশ করতে পারব তখন তা! বিষয়ান্থসারেই করা হবে। 
প্রত্যেক বই সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা সম্ভব নয় বলে আমরা এইরূপ আলোচনার কথ! ভেবেছি। 


স্বীকৃতি 


| রবীন্দ্রপদন-সংগ্রহ থেকে রবীঞ্খনাথের কবিতাকণ “ছন্দ-ক ণিক।, 
ংগ্রহ করেছেন শ্রীঅমিয়কুমার সেন । 

শ্রীনন্দলাল বস্ -অস্কিত “ভাবিনী” চিত্র শ্রীবিশ্বূপ বন্থর সৌজন্টে 

মুদ্রিত। 

অষ্টাদশ বর্ষ চতুর্থ সখখ্যাঁযস মুদ্রিত “বিচিত্রা আমন্ত্রণলিপির 

আলোকচিত্র শ্রীজ্ঞানরগ্জন সেন -কতৃক গৃহীত । 

বিশ্বভারতী পাত্রকার প্রচ্ছদপট অঙ্কন করেছেন শ্রীসত্যজিৎ রায় । 


সহ-সম্পাদক শ্রীস্থশীল রায় 
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(খা ধুয়ে- মুছে যায় না। 
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ইগডিয়ান আয়রন জ্যাণ্ড স্টাল কোম্পানি লিমিটেডের 
কুল্টি কারখানায় দ্বিতীয় একটি প্লাণ্ট স্থাপনার ফলে 
স্পান আয়রন পাইপের উৎপাদন বছরে ৬০১,০০০ থেকে 
১৫০১০০০ টনে উঠেছে। বড় ব্যাসযুক্ত মেইন পাইপের 
জন্য ভারতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটান ছাড়াও 
উৎপাদনের পরিমাপ বাড়ার ফলে প্রতি বছর তারতের 
বহু কোটি টাক বিদেশী মুদ্রা বাচবে। আধুনিকতম যন্ত্র 
পাতি ও কারিগরি কৌশল নিয়োগ করে ইস্কোরঃ 
কুল্টি কারখান! ৩” থেকে ৩০" ইঞ্চি ব্যাসধুক্ত স্পান 
আয়রন পাইপ এদেশে প্রথম তৈরি করে। ৰ 


দি ইঞ্চিয়ান আয়রন ঘ্যা্ ফীল কোম্পাদি লিঃ: 
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উচিির উ ৪২০ ২ 
২১ ২ ২২২ 
এরর ১২২২১ ১২১২১৯ 


৬৯১২ সত ২২ 


ওঁ 
৯ ী 


*্শত্থে 
শ্ভশ্লভ্না 
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ব্বন্বহ্যান্র 





বৃষ্টি ধোয়া পথে সমস্যা শুকনো পায় চলা। 
এই সমস্যার সমাধান বাটার ওয়াটারপ্রফ জুতো । 
রবায়ের জুতো আগাগোড়া 1ছিদুহীন, তাই জলের প্রবেশপথ বন্ধ। 

এই ধরনের জন্তেয় প্রয়োজন উৎকৃষ্ট রবার, বাটার জ-তোয় তা পাবেন। 

মস চিজণ রবার, বহু বাবহারেও কেনার প্রথম দিনের মতো আনকোরা, ছিমছাম। 

আরামের জন্য জাল কাপড়ের লাইনিং। 

ভা সোল আর হিল্‌-এ এমন নকশার কৌশল, 

যা পারতপক্ষে হড়কাবে না। 


০ হি উই 
3 ২ ২১ ্ 
তং ১৩২২১ ২ ই সি টি ২২৯. ৯১২ ২২৯৯১, ২ ১৯১) 

২ ২২৬২১, ২২২ ২ 


এ ্ ২ 
২ * ২১৯২১১১৯২৯১ 
৬ উস 

৬১ 
২১২২১১১১৯ 


টি  এতোিত এজিওরোনি ৬ 
উট 
ঠ রগ ২ ০০ 
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কেশ সজ্জা ও 


সি 








যুগ যুগ ধরে নারীর মনে জেগে রয়েছে 
একটা আকাংখা-_-নিজেকে 
আরও রমণীয় ক'রে তোলা । 


অর্ধ শতাব্দীর বেশী বেঙ্গল 
কেমিক্যালের ক্যান্থারাইডিন 
হেয়ার অয়েল অভিজাত 
মহিলাগণের কেশ সৌন্দর্য 
বর্ধনে ও কেশ স্বাস্থ্য সংরক্ষণের 


৮2৩ দাত 





শ্প্রেঞ। -্ঞরভাকেন্নশর 
হত] | এছ 2২৫৭ 





বেঙ্গল কেমিক্যাল 
কলিকাতা * বোগ্াই * কানপুর 
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নুতন-পুর/তনের সহষে।গিতা ... 


চিপ বদ্ধ জাগে, ১৯২১ মাজে ভারতে ্রধ ইস্পাত কারখানা 
দায়িতবূর্ণ কাজের জন্যে হদক্ষ কারিগর গন্ততে টাটা টাল জাদশেদ-. 


পুরে একটি টেকনিক্যাল ইনাটিটট প্রতিষ্ঠ) কছে। তা কিছুমিব 
পয়ে, মিপুণ কারিগর ও অন্যান্চ কর্মী তৈর 
৮৯১০০ কর্মী তৈরী করছে টাটা সাল 


পতি টার বছয ধরে জাঘশেদপুর টেকনিক্যাল ইনপিটাট হিনুস্থাদ 
ফ্টালের অরুরী প্রয়োজন সেটাতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা-বাবস্থার পঞ্থি- 
কল্পনা চালু, করেছে। রাউরকেলা, ভিললাই, ছুর্গাপুরের সরকারি 
ইম্পাত কারখানাগুলি খেকে ১৮৯*র ওপর টেকনিশিয়ান এসে 
জামশেদপুরে টাটা জ্টীবের শিল্প-শিক্ষাদানের দীর্ঘ অভিতা ও 
ব্যবস্থার স্থযোগ-স্থবিধে নিয়েছেন **' জামশেদপুরে শিল্প শুধু জীবিকা 

অর্জনের উপায় নয়, জীবনেরই অঙ্গ । | 


(২২ স্উ 


রি ॥ 
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দেশবিদেশের খবরের জন্য 


উইক্‌লী ওয়েষ্টবেঙ্গল-_সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পফিত সংবাদপত্র। বাধিক 
৬ টাকা; বাণ্মীসিক ৩২ টাক।। 

কথাবাতী-_বাংল! সাঁপ্তাইক। বাঁধিক ৩ টকা, যাণ্মাসিক ১:৫০ টাকা । 
বনুদ্ধরা__বাঁংলা মাসিক পত্র। বাধিক ২২ টাকা । 

শ্রমিক বার্তা--.হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকা । বাধিক ১৫০ টাকা; ষাখ্মাসিক '৭৫ নঃ পয়সা 
পশ্চিমবাঙ্গালা-_নেপালী ভাষায় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র । বাধিক ৩২ টাকা; 
ষাগ্মাসিক ১৫০ টাকা। 

মগরেবী বংগীল-_সচিত্র উর্দ, পাক্ষিক পত্রিকা । বাধিক ৩২ টাকা; 
যাণ্মাসিক ১৫০ টাকা। | | 


বিঃদ্রঃ ক। চাদ! অশ্রিম দেয় £ 
খ। বিক্রয়ার্থ ভারতে সবন্ত্র এজেন্ট চাই; 
গ। ভিপিডাকে পত্রিক পাঠানো হয় ন।। 


অন্ুগ্রহপূর্বক 
রাইটার্স বিন্িংস, কলিকাতা 
এই ঠিকানায় প্রচার অধিকর্তার নিকট লিখুন । 
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হারানোর তারানা রাজারা 
















ঘন কুঞ্চিত কালে কেশ ফুলদলের 
করপুটে লীলাকিমল যাদের মতো! বিকশিত করে নারীর সৌন্দর্য্য । 
কালে! কেশে গাথা কুন্দ কটি। যুগ যুগ ধ'রে বিশ্বের নারীরা ৃ 
লোধ পরাগ ন্মিতমুখে যেথ। কেশ বিস্তাসের জন্ত অলিভ অয়েল 
পা কান্তি দিয়েছে রচি। মেখে আসছেন । ক্যালকেমিকোর 
»-কালিদাস ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈল 
ক্যান্থারলে আছে কেশের পক্ষে 
হিতকারী বিশুদ্ধ সেই অলিভ 
অয়েল। তাই আজও আধুনিকার| 
পরম আগ্রহে এই কেশ তৈশ্ন 
ব্যবহার করেন। 


৪1091100 কি 


সুরাঁডসম্পৃত্ত ক্যান্থারাইীড়ন কেশতৈল 


1 
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কাঁলিকাতা-২৯ ] 





বি, 


(উকি 
এত 
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227 ৮ অর্প প্র «আমি এটি জাফরাণ রঙ্গে রাঙিয়ে 





6 ৮ ভি নেবো এবং এই রঙ্গের সঙ্গে মিলিয়ে 
: 2 একটি শালও আমি বুনবোৌ 1৮ 
7: 2 মনোরম জাফরাণ বং 

2. কাশ্মীরী নববধূটি তার নতুন ঘর 

বত সাজানোর কাজে মগ্ন থেকে মনে 

এ মনে স্থির করলো যে সে নিজের 
2. হাতে একটি পশমিনা বূনবে। 


২৪০৪৬, 

চাহ 
সি) 

খ৪০৬ ৬ 





একটি জাতীয় উত্তরাধিকার হিং 
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বাঙল। সাহিত্যের মণিমুক্তা মেয়েদের মন আর মতি শ্বয়ং দেবা ন জানস্তি। অভিজ্ঞ ও 
দক্ষ লেখকের রচনায় সত্যঘটনামূলক ' বিভিন্ন ও বিচিত্র নারী- 

বহুমতী সাহিত্য মন্দিরের নবতম অর্ধ্-উপাচার চরিত্রের রহন্ত উদঘাটন ও যথাযথ 'রপায়ণ। বাংলা দেশের 
ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল এম, এস, সি প্রণীত নারী-সমাজের এক অজীনা অংশ সাধারণের চোখে দুষ্ট 
প্রতিভাত হয়েছে। গড়তে পড়তে বই শেষ না ক'রে ওঠ 








আমার দেখা মেয়ের যায় না। বইয়ের আদ্যোপান্ত রন্ধখীস উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা । 
(রহস্ত-রোমাধের হ্বর্থনি) মূল্য চার টাকা : উপস্তাসের চেয়েও জুধগাঠ। 
সোনার বাঙলার সোনার কাব্য শ্রীমৎ বৃষ্দাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত 
অসংখ্য বন্থবর্ণ চিত্ত কাশীদাসী মহাভারত 
ল্য আট টাকা শরীপ্রীচৈতন্য চরিতাম্ৃত সরপ্জিত চিত্রের সমাবেশে পুর্ণ 
48252 মূল্য চারি টাকা কাণীরাম দাসের জীবনী সহ 
ভক্তির মন্দাকিনী--প্রেমের অলকাননা শ্ীজয়দেব গৌঁহ্ামী বিরচিত ১ম ৬২ ২য় ৬২ 
্পিত্রে সুসজ্জিত শ্রী্রীরাধাকঞ্ণের অপ্রীকৃত প্রেমলীল। 
দেবেক্স বনু ধিরচিত প্রীগীতগো বিজ্দম্‌ শ্ত্রীরপ গোস্বামীর 
শ্রীকবঃ ভক্তজন মনোলোভী হুধাধারা বিদগ্ধমাধব (টাকা সহ) 
মুল্য পনেরে! টাকা মূল্য ছুই টাকা মূলা তিন টাকা 
মহাকবি কালীদাসের গ্রন্থাবলী মহাকবি সেক্সপীয়ারের গন্থাবলী 


পণ্ডিত রাঁজে্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত বঙ্গানুবাদ ও মূল সহ | মাকবেথ : মনের মতন : এণ্টনি ক্লিওপেট্রা : রোমিও 
রঘুবংশ : মালবিকাগ্নিমিত্র : খতুসংহার : শৃঙ্গার-তিলক : | জুলিয়েট £ ভেরোনার ভদ্ঘঘ্গল : জুলিয়াশ সিজার : 
পুগ্পবাণবিলাস : শঙ্গার রসাষ্টক : কুমার-সম্ভব : নলোদয় | ওথেলো : মার্টে্ট অব ভেনিস : মেজীর ফর মেজার : 
মেঘদূত : শকুত্তলা : বিক্রমোর্বশী : শ্রতবোধ : দ্বাত্রিশৎ- | সিম্বেলিন : কিং লিয়র : টুয়েলফথ নাইট । ছুই খণ্ডে।: 


পুত্তলিকা : কালিদাস-প্রশস্তি। তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ । প্রতি খণ্ড আড়াই টাকা 
প্রতি খতন টাকা হিটার রত 
টারারারাক 2722 সাহিত্যসমাট, বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্রের খষি 
বয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক বঙ্কিম তান্থাবলী 
মূল সংস্থত হইতে বাংলা ভাষায় অনুদিত সমগ্র সাহিত্য ££ সমগ্র উপন্যাস 
মহাভারত ১ম, ২য় : প্রতি খণ্ড তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ £ তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ 
:-. 2 হুইল প্রত খড যলয দুই টাকা 
গ্রসিদ্ধ নাটাকার ও অভিনেতা দিপ্বিজয়ী বন্ধিম উপন্যাসের নাট্যরূপ 


যোগেশচজ্ৰ চৌধুরীর তান্থাবলী চন্দ্রশেখর ২. রাজিসিংহ ১২ দেবী চৌধূরাণী ১২ 
নঙ্গরাগীর সংসার : রাবণ: পরিণীতা : সীতা ঃ সীতারাম ১২ কপাঁলকুগ্ুলা ১২ ইন্দিরা ও 
বিষ্টপ্রিয়া : মহামায়ার চর ও পৃণিমা মিলন। | কমলাকান্ত ১২ কৃষ্ণকাস্তের উইল ১২ প্রত্যেকটি 
ছুই খণ্ডে সম্পূর্ণ । প্রতি খণ্ড ছুই টাকা মাত্র । অভিনয় উপযোগী । 

পাঠাগার ও লাইব্রেরীর জ্ত বিশেষ ব্যবস্থা । পুস্তক বিক্রেতাগণের জন্ট শতকর! কুড়ি টাকা কমিশন । 
পুস্তক তালিকার জন্য পত্র লিখুন। ভিঃ পি অর্ডারের সঙ্গে অর্ধেক অগ্রিম প্রেরণীয়। 


..... বন্গুমতী সাহিত্য মন্দির ॥ কলিকাতা-১২ 


পাশা পা জ্সপিসীসসপীিশেী 


০ পাক ৩ 








বিশ্বভারতী পত্রিকা : আবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ : ১৮৮৪ শক ৩৭ 


এই সুযোগ শুধু অন্লকালের 
জন্য পাবেন। 

& মনে রাখবেন, প্রত্যেকটি উষ! সিলিং 
ফ্যান ডবল্‌ বল-বেয়ারিং যুক্ত-_সেই জন্য 
এই ক্যান অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী । 

উ নিকটতম উষা বিক্রেতার কাছে কিভির 
বিবরণ জেনে নিন। 


আজই কিনুর বাজারের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্যার় 


জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসু লিমিটেড, কলিকাতা*ও১ 





৬৫ মই জপ পাপা 


১কমনীল্র-পাহিতঃ* ূ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা : শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ : 





ডঃ তারকনাথ ঘোষ 
রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা ৫০০ 
প্রমথনাথ বিশী 
রবীন্দর-বিচিন্ত। 
রবীক্নাট্য প্রবাহ, ১ম 
 রবীন্রনাট্য প্রবাহ, ২য় 
প্রতিভা গুপ্ 
শিক্ষাগুরু রবীক্দ্নাথ 
সমীরণ চট্টোপাধ্যায় 
শারোদসব-দর্শন 
গুরু-দর্শন 
নন্দগোপাল সেনগুধু 
কাছের মানুষ রবীক্্নাথ 


৩২৫ 


৫৫০ 
৫০০ 
৫০০ 


২৩০ 
২৫০ 


ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
রবীন্দ্-নাট্য-পরিক্রম। ১২০০ 
রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ১২:০০ 
রেণু মিশ্র 
রবীন্দ্র-হৃদয় ৫০০ 
» ভরীন্বন5র্লিভ * 
ন্গেন্দ্রকুমার গুহরায় 
ডাঃ বিধান রায়ের 
জীবনচরিত ৮২ 
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 
আত্ম-চরিত 
প্রকাশচন্দ্র রায় 
অধঘোর-প্রকাশ ৫০০ 
[ বিধানচন্দ্রের পিতা-মাতার 
আত্ম-চরিত | 
স্বামী অমিতানন্ 
শ্রীরামক্কষ্ের যার। 
এসেছিল সাথে 


জ্বী পাশ সপ জপ পিপি পপ 


১২০০ 


লহ 








| ও রিয়েন্টের সাহিত্য সম্ভার 


ক পপ পাপা পাপা পা প্শজীগ ও সস্পীপশিপীশীশীশশিপাপপপি ও শীট শীশি শী শাক 


স্মরণীয় 
স্নশীল রায় 


বাংলাদেশের মণীষীদের জীবনা- 
লেখ্য। বাংলাদেশের ও 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে 
প্রত্যেকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসে 
তাদের জীবন-পরিক্রমার কাহিনী 
শুনে নিয়ে সুশীল রায় রচনা! 
করেছেন এই মহাগ্রন্থ! 

এতে ধাঁদের জীবনকথা আছে-_ 


যোগেশচন্্র রায়, চণ্তীদাস ভট্টাচার্য, 
বসন্তরগরন রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
যছুনাথ সরকার, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, 
নুনয়নী দেবী, সরলাবাল! সরকার, 
হরিদাস সিল্ধান্তবাগীশ, হররজ্কুমার 
মুখোপাধ্যায়, করণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বিধুশেখর ভট্টাচার্য, শ্রীগোপেশ্বর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষিতিমোহন সেন, 
রাজশেখর বন্গ, বিধানচন্্র রায়, 
অনুরূপ দেবী, শ্রীনন্দলীল বন, 
শ্রাাধাকুমুদধ মুখোপাধ্যায়, সরেত্রনাথ 
দাশগুণ্ড, এদেবেজ্সরমোহন বনু, 
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, যোগেন্দ্রনাথ 
বাগচী, অতুলচন্ত্র গুপ্ত, শ্রীরমেশচন্ 
মনুমদার, এহরেন্রনাথ সেন, শ্রীনুণীল- 
কুমার দে, গ্রীন্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যা, 
শ্রক্ষিতীজরনাথ মভুমদার, ব্রজেন্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনীলরতন ধর, মেঘনাদ 
সাহা॥ গ্রীসত্যোন্ত্রনাথ বনু। 


প্রত্যেকের স্বাক্ষর ও চিত্র 


সস শাপশীপপাপ পপি শশী পপি শপ আজ ৯15৫ 


১৮৮৪ ৪৪ 








৪ ভ্রমপ- -ক্রািন্ী* 


প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় 
হিমালয় পারে কৈলাস 
ও মানস সরোবর 
কল্যাণী প্রামাণিক 
দুনিয়। দেখছি [২য় মুদ্রণ] ৫'০০ 
জ্যোতিষচন্দত্র বায় 
কেদার-বদরী 
রামনাথ বিশ্বাস 
ভারত-ভ্রমণ 


৮. 


৪"৫ ৩ 


৩৫০ 


মহাচীনে শ্রীনেহের 


৬ ান্য্য ও হুন্িত্ডা ৪ 
প্রমথনাথ বিশী 
শ্রেষ্ঠ*কবিতা 
কল্যাণী প্রামাণিক 
শিশুতর 
খোকনবাবু, 


পি শীীীপীশশিশী পীশপীপপটি পাপা ত পাপী তিল 


অন্বজ্ ও৪ মাজ্লোচ্ম্মা। 
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী 

ভাষ। সাহিত্য সংস্কৃতি ৬:০০ 
যোগেশচন্দ্র রায় 

কি লিখি? 

অনস্তকুমার ন্যায়তর্কতীর্থ 
বৈভাষিক দর্শন 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
বাংল-গ্রন্ছ বগণীকরণ ১০০০ 
রাজকুমার মুখোপাধ্যায় 
গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক 


৯৩০ 





৬*০০ 


০০ 
২০৩ 


৩৫০ 


২০০০ 


সালা পপ শপ সপপপ ০৪ 


॥ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। ৯ ্তামাচরণ দে স্টীট। কলিকাতা ১২। 








শশা বাপি চা 


স্পা্পশা পাত _ ৭ শা পাপা তিনসপাপ্পিপিসপসপপাপর পাক পাপা | 


দুরধিগম্য তাদেরই একমূত্রে গ্রথিত ক'রে এক 
বিচিত্রবর্ণ পুষ্পহারের স্বষ্টি করেছে আমাদের 

রেলপথ-_ভৌগলিক সামিধ্যে তাদের অন্তরঙ্গ 

করেছে। ভৌগলিক অখণ্ডতাকেও অতিক্রম 

ক'রে ষে আত্মিক এক্যে আহ্গ সার! ভারভর্ব্ 

প্রাণময়--তা' আন্তুআঞ্চলিক সাংস্কৃতিক 

সংযোগের জন্তই সম্ভবপর হয়েছে। 


বিত্রর 
মধ্য এঞক্য'" 





চার ও কারুশিল্প, ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও  --- 85888 
ন্বৃতযকলার কী অন্তহীন বৈচিত্র্যই না রয়েছে | এ | 

আমাদের স্বদেশে । স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বকীয় | 
সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্ে উজ্জল বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে 
এই বিচিত্র ভারতভূমি গঠিত। রেলপথ 
প্রতিষ্ঠার আগে যে সব অঞ্চল ছিল বিচ্ছিন্ন ও 


১২২ 


২২২২২, 


২২২ 








২ 










৪৪/7/46 


র্জন্হদর্জ্াদ্ন্মুকভার্হ্রাাজ্জ .. ... 1... 100১,4-559) দাদা 1962 


৩৩১/৩ আর. পি: এম্‌, লং-গ্লেঘ়িং রেকর্ডে 
বিখকবির চির-মধুর গীতি-নাটা 
চা ভিলল্কা 








ক রা 75011, 227 রা ক 
ডি তত্বাবধাঁন : শাস্তিদেব ঘোষ পরিচালন! : সস্তোষ সেনগুপ্ত রা 
--৫৬ীজীহত্পে- 
সুচিত্রা মিত্র, জ্প্রীভি ঘোব* হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, 
দ্বিজেন চৌধুরী, সন্তোষ সেনগুপ্ত ও অন্যান শিল্পী । 
৮ ভবন, স্শি, স্‌, ্ডি+ 
£ কলম্বিয়া ॥ | কিজ, মাস ভযেস | 

হেমস্ত মুখোপাধ্যায় কবিগুরুর তিরোধান-তিথি স্মরণে 
(17 25092 কেন চোখের জল্দে গেয়েছেন: 

আমি জালব না মোর বাতায়নে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় 
| বনান। ঘো বু 8979 পেখেছি ছুটি বিধায় দেভো ভাই 
(1; 2109 আমার দিন ফুবালো এরে আক্ণ আমার ভাই 

এখনে! তারে চোখে দেখিনি | 

শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও বাসৰী নন্দী সুচিতা মিত্র 

(117 27074 নয় নয় নয় এ মধুর খেলা টব 4990 আজ আকাশের সনে কথা 

আজি যত তাঁর! তব "আকাশে আমাধ আপন গাঁন 

প্রসূন দাশগুগ শ্রীপর্ণ ঘোষ 
(71 25095 এসে! এসো ওগো! শামা [৭ 82967 তুখি যেয়ে না এখনি 

কেন আমায় পাগল কৰে ঘাপ ভাঁড় গো ভোগা ছাড গো! 

পুরবী মুখোপাধ্যায় নণ্ড গুপ্ত ও তরুণ বন্দেযাপাদযায় 


012 25090 এ অপিহার আমায় নাহি লাজে 
তুষি আমাক ডেকেছেলে 


শ্যামল মিত্র, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, খেলেন 


2৬7501600) আ্ুবের গুক দাও গে! 
ব্স্ঞ্জে খসঞ্জে তোমানু 


মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন ও বাঁসবী নন্দী : চিন্ময় চন্টপাধ্যায় 
(112 9091 শুই ঝঞ্চার বঙ্কারে ঝাঙ্কারে তব 82070 ও কি এলো গু কি এলো ন। 
বাঁধ ভেঙে দাও বলি ও আমার গোলা প-বালা 
দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় পৃঙ্ছজকুমার অলিক 
(1 0001 দিনগুলি যোর শোনার খাঁচায় ঢ11904 আজি ঝড়ের রাতে 
ভেঙেছ ছুয়ার এসেছে জ্যোতি আমায় ছ'জনায় মিলে 
সম্পূর্ণ ভানিল্ষা ভীল্লাক্লেল স্কাজ্ছে ছেষ্ুল 
দি গ্রামোফোন কোং লিঃ 3 কলম্দিয়া গ্রাফোফোন কোং লিঃ 


(ইন্কপ্পৌরেটেড ইন্‌ ইংল্যাওড উইথ লিমিটেড্‌ লায়েবিলিটি ) 
কলিকাভী - বোন্ধাই  - মাদ্রাজ - দিল্লী 





প্রকাশক শ্রীশরদিন্ বহু মুন্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় চিত্র ও মলাট মুদ্রক 
বিশ্বভারতী শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড বেঙ্গল অটোঁটাইপ কোম্পানি 


৫ হারকানাথ ঠাকুর লেন * কলিকাতা ণ্‌ € চিস্তামণ্ি ছাস লেন * কলিকাতা! ৯ ৯৭ তিনি সিটি এ এআচভিবাে ৬৬ 
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শপ পাপ আত পা ১ 
সাপ 


প্রতি মাসের স্মললী্স নই 


৭ তারিখে আমাদের নৃতন বই জ্তাস্লোন্িতেটেভ-ঞাক্স | ই 
প্রকাশিত হয় গ্রহ্থতিথ্থি 
ম্প্রতি এ্রক্ষাম্পিভ্ড 52 


ডীন অফ দি ফ্যাকান্টি অফ ড্রামা, রবীর্জ-ভারতী বিশ্ববিদ্য'লয়, কলিকাতা; 
মেম্বার, বোর্ড অফ স্ীডিজ ইন থিয়েটার আর্টন্‌, অধ্ধ, বিশ্ববিদ্যালয় ; 
১৯৫৭ খুষ্টান্দের গিরিশ লেকচারার 


নটসূর্য প্রীঅহীজ্র চৌধুরীর 


নিজেরে হারায়ে খুঁজি ১৬০০ 
[ সেকালের নট ও নাট্যমঞ্চের বু টিত্রে ও তথ্যে সমৃদ্ধ স্থবৃহৎ গ্রন্থ ] 
“,...“মাট্যমঞ্চ বা ছায়াছবির কর্মশীল1য় বা নাট্য আকাদমির দেব-দেউলেই সব অঞ্জলি আমার নিঃশেষ হয়ে যাঁয়নি। যেদিন 
আনুষ্ঠানিকভাঁবে মঞ্চ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে এলাম, সেদিনও ভাবিনি, আমার শিলপী-জীবনের শেষ যবনিকাখানি পড়ে যেতে এখনো 
অনেক বাকি আছে। শিল্পী-জীবনের যবনিকা টেনে দিয়ে মর-জীবনের যবনিক1 পতনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবো! পঠন-পাঠন 
নিয়ে, এই তো! অভিলাষ ছিলো ! কিন্তু দেখা গেল, আমার শিল্পী-জীবনের নিয়স্তা আমি নই, সেখানে আরও এক অমোঘ শাক্তর 


প্রচণ্ড অভিলাষ অনুক্ষণ তার লীলা-সঞ্চালন করে চলেছে। 
“পাদ-প্রদীপের আলো থেকে আত্মগোপনের অন্ধকারে লু'কয়ে থাকতে গিয়েও দেখতে পেলাম, আরেক আলো এখানে জলে 


উত্ঠেছে । পাঁদ-প্রদীপ এখানে এসে স্মৃতির প্রদীপ হয়ে জ্বলতে শুরু করেছে । দিনের পর দিন সেই কম্পমান স্মৃতি-শিখার দিকে 
তাকাতে-তাঁকাতে মনে হল,--আমিও যে মিশে আছি ম্মতির রা.জ্য-_শ্মৃতির মানুষগুলির সঙ্গে! মনে হলো,--আ'মি নিজেও তো। 
এক স্মৃতি! এবং সেই স্মৃতির ছায়াছবির আর তে। কোনদিন ফিরে আসবে না ।**” 


শ্রীদিলীপকুমার রায়ের 
স্বৃতিচারণ (১ম খণ্ড) ১২০০ ॥ স্মৃতিচারণ (২য় খণ্ড) ৬'৫০ 


প্রথম খণ্ডে আছে : দ্বিজেক্জলাল, গিরিশচন্্র, লোকন পাঁলিত, সুরেশ সমাজপতি, পীঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বরদাচরণ মিত্র, কবি বিজয়চজ, 
সত্যেন্্রনাথ বন, রোমা রোলা, বার্টরাও রাঁসেল, প্রীকুফপ্রেম, গোগীনাথ কবিরাজ প্রভৃতি '''এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আছে : রবীন্দ্রনাথ, 
শরত্চন্জ, উপেন্্ বন্দ্যোপাধ্যায়, বারীন্্র ঘোষ, কাঁণী। নরেশ, এস, ডোরাম্বামী, আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র প্রভৃতি মনীযিগণের বৃতান্ত | 


বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে 
কুম্েকখ্থান্নি ভউল্লেখমোগ্য গ্রন্ছ 


“রবীন্দরজীবনী'কার ৮ আবছুল ওছুদের 
প্রভাতকুম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১২০০ 
প্র রি মুখোপাধ্যায়ের [ রবীন্ত্রকৃতির সরবিস্তীর্ণ আলোচনা । রবীন্-জীবনী ও রবীন্ছ 
রবি-কথা ৩৫০ কাব্য-সাহিত্য-_দশনের বিঞ্লেষমূলক বিপুল গ্রস্থ ] 
[রেখাঙ্কনে জীবন-কথ| বহুলাংশে কবির নিজের কথায় বিধৃত] শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 
শ্রীকানাই সামস্তের পাম ৫০০ 
টি [ কবিগুরুকে নিবেদিত বাংলার কবিদের কাব্য-সংকলন ] 
রবীন্দ্র-প্রতিভা টি? হেমেন্ত্কুমার রায়ের 
[ গবেষণামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ । ১৪ থানা আর্ট গ্লেটে রবীন্দ্রনাথের সৌখীন নাট্যকলায় রবীজ্ন।থ ৩ 
হস্তাক্ষর, তার জাঁক? ছবি ও পেন্সিল স্বেচ,র ফটোগ্রাফ শ্রীবিমলা প্রসাদ মুখোপাধা য়র 
ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ ] রবীজ্-কথ। ক 
ইপ্ডিয়ান আ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ 
গ্রাম : কালচার ৯৩ মহাত্ম। গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন: ৩৪-২৬৪১ 





ক 
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এটি 








ডঃ ক্ষুদিরাম দাঁস ডঃ বিমানিবিহারী মজুমদার 
রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় ১০” ; রুবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান ৬০০ 


রবীন্্ সাহিত্যের বিস্তৃত আলৌঁচনা-নূতন দিক-দর্শনরূপে ; বৈষ্ণব সাহিতা ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ষোঁগ।খে।গ, রবীন্রনাণের 
থ্যাত। এই গবেষণামূলক গ্রন্থের জন্য গ্রন্থকার এই বৎসর : উপর বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব, রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর 
কলিকাতা বিশ্ববিছ্ঠালয় কতৃক বাংল৷ সাহিত্যের প্রথম ূ প্রয়োগের সৌনার্য বিশ্লেবণ প্রভৃতি বিষয়ের তথা পুর্ণ সরস 


ডি লিষ্ট উপাধি পাইয়াছেদ। আলোচনা । 
ানিামধও। |... এল পা 
্ রু র 
রবীন্রনাথের বূপকনাট ১০০০ ; ভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটকগুলি নিয়ে এই প্রথম বাংল! ূ শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী ৫০০ 


সাহিত্যে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচন হল। প্রতীক নাঁটকগুলির ্‌ প্রবীণ গ্রন্থক।রের নিপুণ আলোচনায় ও এতিহীসিক তথ্যের 
প্রতোকটির পৃথক পৃথক আলোচনাষ সমৃদ্ধ এই গ্রন্থটি রবীন | সমাবেশ সু | রব। থু গীদের অবগ্ঠ পাঠ। 
অনুরাগী ও নাট্যানুরাগীদের দ্বার। সমাদৃত হবে। ০০ ইল 


কি  লোমেন্নাথ বু 
্‌ গার রবীন্দ্র অভিধান (১ম ও ২য় খণ্ড) 
রবীজ্্নাথের গগ্য-কবিত টা ডি রর 
বাংল। কাবা-সাহিত্যের জগতে রবীন্দ্রনাথ গদ্ঠ-কবিতার শষ্টা | 
ভার এই ষুগ্রাস্তকারী স্মষ্টর সম্পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এই প্রথম। রবীন্রনাথের প্রতো।বটি গান, গলপ, ৮ গ্রন্থের চরিত্রের 
ছন্দ বিষয়ে নিপুণ লেখক রবীন্দ্রনাথের গদ্/ কাব্যগুলির বিস্তৃত উৎন, রচনাকাল, শিল্প-পৌন্দর্য, সমকালীন সমালোচনা! ও 
আলোচনা করেছেন। | যাবতীয় জ্ঞাতব) তথ্যে সমৃদ্ধ । 


রাবীন্দ্িকী ৪৫০ ূ সূর্ধসনাথ ৪০০ 




















সৌম্যন্দ্রনাথ ঠাকুর ূ সোমেজনাথ বঙ্ট 
কালিদাসের কাব্যে ফুল ৪০০ নি বিদেশী ভারত ঠগাঁধক টির 22324. 12253 উর 
ক্লাসিক সাহিত্যের ক্লাসিক আলোচনা। | শঙ্করীপ্রসাদ বহু 
রে | ইডেনে শীতের দুপুর ৩৫০ 
ডঃ স্রেশচন্্ বন্দোপাধ্যায় - . ররর 
(শরতের জ্ঞনবিজঞা ভা গোপিকানাথ রায়চৌধুরী 
নিক 7 বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প ৩০০ 
ডঃ বিজনবিহারী ভার বিভৃতিতূষণের শিল্জিসার প্রায় সপপূর্ণ আবিফার।_ 
লিপিবিবেক ৬০৪ গোঁপালদাস চৌধুরী ও 
44৫ রা প্রিয়রঞ্রন সেন সম্পাদিত 
অভি বন্ধু প্রবাদবচনা ৬০৪ 
চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৭৫০ প্রিয়তোষ 'ৈত্রেয় 
উচ্চ প্রশংসায় বিভূষিত বৈষ্ণব সাহিত্যের সমলোচন। শ্রন্থ। | অনুন্নত দেশের অর্থনীতি ৪০০ 





লু-কল্্যা্ রী ইত্ডেউ ভ্িশিস্সিতভড : ১ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা-৬ 
শাখা: এলাহাবাদ, পাটনা : গ্রাম বাণীবিহার : ফোন: ৩৪-৪০৫৮ 


ঠা -০০------০৯ 
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॥ “বেঙ্গল'এর বই মানেই শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর সার্থক স্যষ্টি ॥ 


রাশিয়ার ডায়েরী 


ইতালিয়ান আট পেপারে ছাপ। ১৭৫ খাঁন! এক রঙ ও ১৫ থান। 
বনুবর্ণ চিত্রাবলী এই গ্রন্থের অন্তশ্ুম প্রধান আকর্ষণ 


॥ পঁচিশ টাকা ॥ 


গ্রবোধকুমার সান্তালের 


রিপোর্টারের চক্ষু নয়, দ্রষ্টব্য দৃণ্ঠের ক্লীস্তিকর তালিক। নয়, 


রাঁই-নিয়ন্ত্রিত ভ্রমণ নয়-_-এই গ্রন্থ একজন পরিব্রাজকের 
সব!স্ছন্দ বিহারের ইতিবৃত্ত । রাষ্ট্রের প্রধান থেকে শুরু করে 


পথের ঝাড়,দার ঃ তার আলাপ-আলোৌচন। সকল শ্রেণীর মধ্যে 


ঘুরেছে । 


বিগত €৫ বৎসরেন্র মধ্যে বাংলা সাহিত্যে এই 
ধরণের গ্রন্থ প্রকা।শত হয় নি। এই বিরাট গ্রন্থ সোভিয়েট 


ইউনিয়নের জীবন-মহাকীব্যের মতো । 


দেবতাত্মা হিমালয় ১ম খণ্ড (১০ম মুঃ) ৯:০৮। ২য় এণ্ড (ষ্ঠ মু) ১০০০ 


আচাধ স্থনীতিকুমার চট্োপাধ্যায়ের 


শিকী পরিবধিত ও পরিমাজিত 
৮ | সমচত্র সংস্করণ ৫৫০ 


বীরেন্্রমোহন আচাধের 


আধুনিক শিক্ষাতত্ "” 


প্রখ্যাত সাহিত্য-কমী ও গবেষক বিনয় ঘোষ -কৃত 


সাময়িকপত্রে বাখ্লার সমাজচিত্র ১৭ ». 


বি্াসাগর ও বাঙালী সমাজ ১ম খণ্ড : ৩০০ ॥ ২য় খণ্ড : ৭০০ ॥ ওয় খণ্ড : ১২০০ 
কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপু সম্পাদিত বিখ্যাত “সংবাদ প্রভাকর' পত্রিক1 থেকে নির্বাচিত রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা, সাঁহিতা 
ও সংস্কৃতি বিষয়ে তথ্য এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে । ১৮৪০ থেকে প্রায় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত। বিষয়ানুক্রমিক সন্নিবেশ, 


বিস্তারিত ভূমিকা, সম্পাদকীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সংযোজিত । 
উনিশ শতকের অন্ঠান্ত বাংল! পত্রিকা থেকে অনুরূপ সংকলন থণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হবে। বর্তমান গ্রন্থ প্রথম খণ্ড । 

কলিকাত। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ইতিহাঁস-বি্ভাগের আশুতোব-অধ্যাপক অধ্যাপক নরেন্রাকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত | 
প্রায় ৬০৫ পৃষ্ঠার রয়াল অক্টাভে! সাইজের বই, আর্ট প্লেট ও বোর্ড বাঁধাই সহ। 


॥ উল্লেখযোগ্য বই ॥ 
সৈয়দ তা আলীর শশিভৃষণ দাশগ্ুপ্তের অশোক মিত্রের 
চতুরজ টা ডা এ ৮০০ 
প্রমথনাথ বিশী ও তারাপদ ব্যান ও বন্যা ৩০ ভারতের চিত্রকলা ১৫ 
মস সম্পাদিত বুদ্ধদেব বন্থুর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
বব ভি ৬০০০ য় মঃ 
কাব্য বি ্ রর হাজারি রকাডি আমার সাহিত্য জীবন রি 
রাজলী ২য় মু: ৩*০০ ০5 
শিবনাথ শাহ্মীর শ্রীনিবাস ভটটাচার্ষের নলিনী দাশগুপ্ডের 
ট্ ডায়েরী ৪"* প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ৪০ বৈদিক ও কৌদ্ধশিক্ষা। ৩০, 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ৩য় মুঃ নারায়ণ চৌধুরীর যোগেশচন্্র বাগলের 
বী ৩৫০ বাংলার সংস্কৃতি ৩০০ বিজ্রোহ ও ঘৈরিতা ২০ 
বীরেন্্রমোহন আচার্ষের বি 
মাহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় বনায়ক সান্ঠালের 
আধুনিক শিক্ষাতত্ব (২য় সং) 
৭৫, ঢরণিক ৬** ববি-তীর্থ টা 


দল সাবলিশা্ প্রাইভেট লি্িটেড কলিকাতা 2১২. 
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০০০০০ ৯১ 


জওহরলাল নেহরু 
“0110155 0চ ড/0811) 1715707২%” গ্রন্থের বঙগাহছবাদ 


বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


শুধু ইতিহাস নয়, ইতিহাস নিয়ে সাহিত্য । ভারতের দুর্টিতে বিশ্ব-ইতিহাসের বিচার। সমগ্র পৃথিবীর 
অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় গৃহীত মাঁনবগোঁীর বিভিন্ন যুগের ক্রমিক চিত্রাবলী নিয়ে 
লিখিত একখান! শাশ্বত গ্রস্থ। জে. এফ. হোরাবিন -অস্বিত ৫০খানা মানচিত্রসহ প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বিরাট গ্রপ্থ॥ 
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫০০ টাকা 


লিপ ্পাসসপাপিিল পপপাসদশাপাসপিপা পাপা পপিপপকপা শিপ লপশিস্পীপি টির 


প্রীজওহরলাল নেহরুর 


শে ০০ 


। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 


আজ্চরিত ৃ রি ৫ 
বরাতের তিন শুন্য ৩:৫৪ 

টির টাহ শ্ীঅচিন্তযকুমার সেনগুপ্রের 
্রীচক্রব্তা রাজগোপালাচারীর রূপসী রাত্রি না 
ভারতকথ। থে যাই বলুক ৩০৪ 
দাম: ৮০০ টাকা! প্রচ্ছদপট ৩৫০ 
আলান ক্যান্বেল জনসনের প্লেমের গল্প ৪০০ 

ভারতে মাউন্টব্যাটেন 5 
০ ভারত প্রেমকথা! ৬০০ 
সচিত্র দ্বিতীয় সংস্করণ : ৭৫০ টাঁক। ্রীশৈলজানন মুখোপাধ্যায়ের 
আর. জে. মিনির * ০0০ 
সারা রাত ৪ 
চালস চ্যাপলিন মান্ধষ ৩)০০ 
সচিত্র দাম: ৫০০ টাকা চি 
প্রেমের গল্প ৪*০০ 
প্রফুল্পকুমার সরকারের শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্রের 
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ তিন্‌ দিন তিন রাত্রি ৫" 
তৃতীয় সংস্করণ : ২৫০ টাক] মধুর ৩০০ 
অনাঁগত। উপন্যাস : ২'০০ টাকা শ্রীশচীন্তরনাথ অধিকারীর 
লগ্ন। উপন্যাস : ২৫০ টাক রবীমানসের উৎ্প-সন্ধানে ৩৫, 
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 


শ্রীসরলাঁবালা সরকারের 
অধ্থ্য। কবিতা-সঞ্চয়ন : ৩০০ টাঁকা 


ব্রেলোক্য মহারাজের 


বিবেকানন্দ চরিত । ১ম সং: ৬০০ 
ছেলেদের বিবেকানন্দ। ৬ সং: ১২৫ 


আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের 


গীতায় স্বরাজ । দ্বিতীয় সং : ৩০০ . 
মেজর ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বস্তুর চিন্নয় ধর । তৃতীয় সং, ৪ 
সরলাবাল। সরকারের 


আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে : ২৫৮. | গ্পসংগ্রহ ৫৮. 
ভ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লি. আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি. 


৫ চিস্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯ ৫ চিন্তামণি দাঁস লেন। কলিকাত। ৯ 
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পণ্ডিত অমৃল্যচরণ বিদ্যাভূষণ কৃত 
৩্ীলীন্ন ভ্ডাব্সভেক্স সহক্ক্ভি ও সাহভিভ্য 


পণ্ডিত অমুল্যচরণ বিদ্চ।ভূষণের নাঁম সাঁহিতা জগতে সকলেরই অতি পরিচিত । তাঁর মতো! গবেনক, সমংলাচক ও অআষ্টার 
আবির্ভাব এদেশে খুব কমই ঘটেছে। প্রাচীন ভারতকে জানতে ভলে এ গ্রন্থটি অপরিহার্য । ছাত্র, গবেষক, স্থিতধী-পাঠক 
সকলেই এ গ্রন্থ পাঁঠে উপকৃত হবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্ধীন্বকুল্যে প্রকাশিত বলে মুল্য আশীতীত সুলভ হলো। 
বহু প্রামাণ্য চিত্র শোভিত ও উৎকৃষ্ট ছাঁপ। বীধাঁই। ২০০ 


ভিনদেশী কৃত 
লুচক্ুনীন্ন ক্রুন্নিকান গ্শালা্ি 
বর্তমান সমাজ পরিস্থিতির এর চেয়ে নিপুণ বা।ঙ্রচিত্র ইতোপূর্বে বাংলা ভাষায় প্রক।শিত হয়নি। ২:৯০ 
ভক্তি দেবী কুত উপন্তাস 
বটি ভ্কাম্নভেঙ্ম 
মাসিক বন্ুমতীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশকালীন আলোড়ন এনেছিল । ৩০০ 
অবনীভূষণ থোঁষ রুত 
ভ্ঙম্মতলেল শলক্জে জ্ঞাঙন্দে ভ্ভজন 
ছোটদের উপষেঃগী বিজ্ঞান-ভিত্তিক মনোরম গল্প | বড়রা পড়েও আনন্দ পাবেন। বহু চিত্র শোভিত । ১০০ 
( অন্তান্ত গ্রন্থের জন্য তানিক ছেয়ে পাঠান ) 


ভারতী লাইব্রেরী । ৩৬ বঙ্কিম চ্যাটাজি দ্র কলিকাতা-১২ 


০ ০১১১১১১১১১১ ১১১১১১১১১১১ ১১১১১১১১১১১ 
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পরম. সি. সরকার আযাণ্ড সন্ধ প্রাইভেট লিঃ ১৪, বন্ধিম চাটুজ্যে স্টাট, কলিকাতা-১২ 


রাজশেখর বন বুদ্ধদেব বহু প্রকাশিত হ'ল 
শ্ীমদূ্তগবদ্গীত। (অন্গবাদ) জাপানি জন্গাল ৩৫০ আশাপূর্ণ! দেবীর উপন্থ।স 
২৫ যেদিন ফুটলো। কমল দিনান্তের রঙ ৬৫০ 
চলন্তিকা (৯ম সং). ৮৫৭ ৃ 
রামায়ণ ১5৪৮ (২য় সং) ৪-০০ প্রতিভা বন্থর উপন্যাস 
শচীন্্রনাথ চট্টোপ।ধ্য।য় শোণপাং ৪০০ অতল জলের আহবান ৩৫, 
প্রাচীন প্যালেন্টাইন ৬** শেষ পাগুলিপি ৩২৫ মধ্যরাতের তার ৩২৫ 
প্রাচীন ইরাক *”* একটি জীবন ও কয়েকটি দীপক চৌধুরীর উপন্যাস 
মহাচীনের ইতিকথা ৭" ০০ মালদা থেকে মাল।বার ৩০, 
প্রাচীন মিশর ৫০০ নৃত্য টি | 
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রবোধকুমার সান্তালের উপস্থ।স ঝড় এলে। ৫০০ শঙ্ববিষ ৫৫০ 
] বীরেশ্বর বিবেকানন্দ মনে রেখ ৬০০ প্রাণতোষ ঘটকের উপগ্ভাস 
প্রথম খণ্ড ৫০০ দ্বিতীয় খণ্ড ৫'০০ বিমল মিজ্রের উপন্ভাস বাজায় বাজায় ৯০৩ 
৯ অন্যবূপ (২য় সং) ৫*৫০ হুলেখা সরকার 
প্রথম রী ৫-০* তীয় কর দক্ষিণা রগ্রন বন্গুর উপস্তাঁস টক ও মিষি রাম। ১৭৫০ 
বিশু মুখোপাধায় জীবন-যৌবন ৩০০ প্লাম্নর বই (৩য় সং). ৫০০ 
বিখ্যাত বিচারকাহিনী হুশীল রায়ের উপন্য।স বিড সরকার 
তে সং) ৩৫০ ব্রিলয়ন। ৮০৮. পথের টানে (ভ্রমণ) ৩৫? 











ধ্যাত 


বিশ্বভারতী পত্রিক। : কাঁত্তিক-পৌষ ১৩৬৯ : ১৮৮৪ শক 





সজনীকান্ত দাসের বই 
পান্ছ-পাদপ (কাব্য ) ৩২. কলিকাল ( সচিত্র গল্প ) ৪২. 
মানস-সরোবর (কাব্য ) ২২ কেডস ও শ্যাণ্ডাল (কাবা ) ২॥০ 
অজর ( উপন্তাস ) ২২ ভাব ও ছন্দ (কাব্য) ২০ 
মধু ও হুল (ব্যঙ্গ-গল্প ) ২০ পঁচিশে বৈশাখ (কাব্য) ১০ 
শাজহংস (কাব্য ) ্ কবিতা-সংগ্রহ (বন্্স্থ) 
প্রবোধেন্দুনীথ ঠাঁকুর ব্রজেন্দনাথ বন্দ্যোপ।ধাঁয় 
শরৎ-পরিচয় 


দ্রশকুমার চরিত 
দণ্তীর মহাগ্রস্থের অনুবাদ। প্রাচীন যুগের উচ্ছঙ্খল ও 
উচ্ছল সমাজের এবং ক্রুরতা, খলতা, ব্যভিচারিতায় মগ্ন 
রাজপরিবারের এবং বিকারগ্রস্ত অতীত সমাজের চির-উজ্ছ্বল 
আলেখ্য । ৪**০ 


ধীরেন্্নারায়ণ রায় 
তাহয়ন৷ 
কুশলী কথাসাহিত্যের কয়েকটি বিচিত্র ধরণের গল্পের 
সংকলন। গল্পগুলিতে বৈঠকী আমেজ থাকায় প্রাণবন্ত 
হয়ে উঠেছে । ২৫০ 


ধরৎ-ভীবনীর বহু অজ্ঞাত তথ্যের খুঁটিনাটি সমেত শরৎচন্দ্র 
হখপাঠ্য জীবনী । শরৎচন্দ্র পত্রীবলীর সঙ্গে যুক্ত 
“শরত-পরিচয়' সাহিত্যরসিকের পক্ষে তথাবহুল নির্ভরযোগ্য 
বই। ৩৫০ 

বনুধার। গুপ্ত 

তুহিন মেরু অন্তর[লে 
সরস ভর্গাতে লেখা কেদার-বদ্রী ব্রমণের মনোজ্ঞ কাহিনী । 
ব।ংলার ভমণ-সাঁহিত্ে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন । ৩+০০ 
মণীক্্নারায়ণ রায় 

বনছবর্ধপে 
আমাদের সাহিত্যে হিমালয়ভ্রমণ নিয়ে বহু কাহিনী 
রচিত হয়েছে । 'বনুরূপে' নিঃসন্দেহে এদের মধ্যে 
অনন্যসাধারণ ৷ পপ্রবাসী”তে 'জটার জালে নামে ধার।- 
বাহিক প্রকাশিত । ৩৬"৫০ 


সুশীল রায় : আলেখ্যদর্শন 
কালিদাসের “মেঘদূত' খণ্ডকাব্যের মর্মকথ| উদঘাটিত হয়েছে নিপুণ কথাশিল্পীর অপরূপ গগ্যস্থযমায়। 
মেঘদূতের সম্পূর্ণ নূতন ভাম্তরূপ। বঙ্গসাহিত্যে নতুন আশ্বাস ও আস্বাদ। ২৫০ 


ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 


সপ্ত-সতী 


কাব্যে গঞ্ধে নাটকে লিখিত শান্্রোন্ত সাতজন মহীয়সী 
সতী নারীর অনবচ্য জীবনকথা । সুন্দর প্রচ্ছদে 


ক্বোধকুমাঁর চক্রবর্তী রচিত 


রম্যাণি বীক্ষ্য 


ভ্রমণের সরসতার সঙ্গে ইতিহাসের তথ্যকথার অপুর্ব 
সমাবেশ । দক্ষিণভারতের সচিত্র মনোরম ভ্রমণ-কাহিনী । 
রেক্সিনে বাঁধাই ত্রিবর্ণ জ্যাকেট ৷ দাম সাত টাক1। 


গীলচন্্র সিংহ 
উপহারোপযোগী বই। দাম চার রঃ ৰ 

০০০ সাগর ও উন্সি ১৫০ 

যোগেশচক্র বাগল কুমারেশ পোঁষ 
বিষ্ভাসাগর পরিচয় ২০০ যদি গদি পাই ২০০ 

সগ্ প্রকাশিত উপন্তাস 
চন্দ্র-সুর্-তারা! ৩০০ উলঙ্গ রাজ। ২৫০ 
দেবী থান 


অমলেন্দু চৌধুরী 


্ রগ্তন পাবলিশিং হাউস : ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাত। ৩৭ 








পারার 
1৫ হাক 











বিশ্বভারতী পত্রিকা : কাতিক-পৌষ ১৩৬৯ : 








প্রকাশিত হইল! 
সজনীকান্ত দাসের 


বাংনা গ্যমাহিত্যের ইতিহাম 


“বাংল ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সজনীকান্তের শ্রদ্ধ। ও 
অনুরাগ অপরিসীম । এঁতিহাসিক তথ্যান্বেষণের ইহাই ত।হার 
আন্তরিক প্রেরণ, যাহ! আজ বন্থরূপী বিদুষককে বহুসপ্ধা নী 
গবেষককে পরিণত করিয়াছে । এই পরিণতি যে নিক্ষল হয় 


নাই, তাহার নিদর্শন বর্তমান গ্রন্থেই পাঁওয়! ধাইবে। গ্রন্থের 
পিছনে গরন্থকারের যে নিবিষ্টত। ও নিষ্ঠ। রহিয়াছে তাহীই 


ইহার সত/কার পরিচয় বহন করিতেছে । 








রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ৮০০ 
(সাহিত্য ও সমাজ ) 
রবীন্দ্রনাথ (কবি ও দার্শনিক ) ১২৫০ 
নারায়ণচন্দ্র চন্দের 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ৭*০ ০ 
্ দাসের 
রত্ব্দীপ ২৮০ 
স্থনীল দত্তের 
বর্ণ-পরিচয় ২৫০ 


১৮৮৪ শক 








সদ প্রকাশিত ! 


গৌরীশঙ্কর ভট্রাচার্ষের 
প্লাবণী 


আমজীবী মানুষদের নিয়ে লেখা এই লেখকের 


স্পাতের স্বাক্ষর একদিন বাংলা সাহিত্য- 
জগতে আলোড়ন এনেছিল। বৃদ্ধিজীবী মানুষদের 
কাহিনী এই বিরাট গ্রন্থ পূর্বগ্রন্থেরই শ্যায় অসাধারণ 
সাহিত্যস্থষ্টি | 
স্বীকার করতে দ্বিধা নেই “ইস্পাতের 
স্বাক্ষরের পর '্রাবগী তার আর 











স্থখময় মুখো পাধ্যায়ের 
রবীন্দ্র-সাহিত্যের নবরাগ 
বাংলার ইতিহাসের হুশে। বছর 


৫০৪০ 


_জ্শীলকুমানর দে | একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ! 
বহ ছুপধাপ্য চিত্রসহ পরিবধিত শংস্করণ-_১৪'০০ _ যুগান্তর 
ও বীরেক্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কণিক। বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 
রবীন্দ্রপঙ্গীতের নানাদিক 
উভয়েই তীর! গুরুদেবের সঙ্গাত বিষয়ে কিছু বলার অধিকারী । নিজেদের নিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুদেবের গানকে ভার। 
যেভাবে দেখেছেন ব বুঝেছেন, তা পরিষার করে বির ধরেছেন এই বইয়ে। _ শান্তিদেল ঘোষ 
মিক্রালয় : ১২ বঙ্িম চাটুয্ে ্টাট : কলিকাতা ১২ 
বাসবদতার মণালকান্তি দাশগুণ্চের 
ুহস্থবধূর ডায়েরী ৭০০ পরমারাধ্য। শ্রীম৷ (৪র্ঘ সং) ২:৫০ 
যুগোপযোগী উপন্যাস রূপ হতে অরূপে ২৫০ 
মোহিতলাল মজুমদারের যুক্তপুরুষ শ্রীরামরু্ ঠা 
কাব্যঞ্জুষ। (সম্পূর্ণ ও টাকা সম্বলিত) যুক্তিপ্রাণ। ভগিনী নিবেদিত!  ৬** 
দু সন্তোষকুমার কুতুর 
ডঃ মনোরঞন জানার বাসুদেব ঘোষের পদাবলী 3*০০ 
ছু 
স্বাধীন স্বলতানদের আমল ১৩৫০ 
_ ভূতনাথ ভৌমিকের 
স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০ 
( বিদ্যাসাগরের জীবনী অবন্বপ্ধনে নাটক ) 


অধ্যাপক রমণীমোহন চক্রবর্তী 


বাংল! সাহিত্যের আধুনিক কাল ৫'০ 


০ 
ভারতী বুক স্টল ৬ রমানাথ মজুমদার স্তীট, কলিকাতা-৯ 7018] 4-5158 





০ 
আনাস রাতে 
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45. ৯ তি রেনু ৯ রি ঙ্ব সি 

পাউসজ যাবা রানি হিস 2 

০০০00045 $৬ টার রা 2 ঠাস ১৮ ২:৬১১2,% 

১১১৮8178121 বন িউ রা ১৯ তত? টি টুনি 
ন্‌ 54178 /এ25লনণ্স চ্ঠ 28154 ৬৫৭৫ ২6৮ চল 








চা মধ্রনম বন ল২৯৮লগউ্ঠিহতী 
বা 


সপ) এ ১৯৯০৭ 
শসা ৫ ১5282) ৯৭ কপ বা 
৮1২501412 ৮3 এটা: 


ক, ক ১৫ ক এটি, তা ১ হি সি ্ £ 
প্রন সদ ২:৮1 জাই কা £ এ ২:2১ টি 


প্রি ০ ষ্ট 


৪ * রঃ 28 নি? সন ভলান শদূরে 
চা 
০০১১০ 


চি ৬ গে ০৮ এতে সপ শত অপ ওত ৬১ 


এ টি ১ ৮ টি 






খর 


শখ এ 4 
০১০ পির ও ৮১০০ 5 2১৭ পাত 





“আমি পথিক, 
পথ আমারি সাথি--” 


কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ সকলের অলক্ষ্যে 
একট) পুরানে। পরিত্যক্ত পাল্কির ভিতরে 
ঢুকে চোখ ছু"টি বুজে বসতেন 

আর কল্পনার অলস পাখায় ভর দিয়ে চলে 
যেতেন মায়ায় ঘেরা কোন অচিন 
দেশে। উত্তরকালে “স্দুরের পিয়াসী' 
রবীন্দ্রনাথ দেশ-দেশাস্তরে পরিভ্রমণ 
করেছেন-স্থরছাঁড়। বাতাসের মতো 
“উদ্দাম-উধাও” হওয়ার কথা 
ভেবেছেন। “পথের প্রেমে? মেতে 
উঠে কবিগুরু লিখেছেন ঃ 

“আমি পথিক, পথ আমারি সাথি । 
দিন সে কাটায় গণি গণি 


বিশ্বলৌকের চরণধবনি, 
তারার আলোয় গায় সে সারারাতি। 


বাহির হলেম কবে সে নাই মনে। 
যাত্রা আমার চলার পাকে 

এই পথেরই বাঁকে বাঁকে 

নৃতন হল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ।-*-৮৯ 


- & €স্ধ €ষ্পুরী শি কর্তৃক প্রচারিত 


পথিক কবি' পধায়ের অন্যতম 


1 


কি টা 
(*বশ্ভারতীর সৌজাস্টে) ০০-5৪। 861৭ 
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বাক্‌-সাহিত্যেরবই 


এ-বছরের রবীন্দ্র-ভারতী পুরস্কারপ্রাঞ্থ 
প্রীরানী চন্দ শ্ীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত 
রবীন্দ্রায়ণ 
গর5দব রবীন্্সাহিত্যের সমুদয় বিভাগ, রখীন্র-দর্শন ও মননের 
্ যাবতীয় দিক সম্বদ্ধে স্বীকৃত পণ্ডিতদের উৎকুষ্ট রচনাবলীর 


আদশ সংকলন । অসংখ্য বহুবর্ণ ও একবর্ণ চিত্রে সমৃদ্ধ । 
দুইথণ্ডে সম্পূর্ণ ॥ প্রতি খণ্ডের দাম দশ টাকা 


রবীন্দ্রজীবনের শেষ কয় বছরের কাহিনী । শ্হবনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 
| কবির অন্তরঙ্গ জীবনের আলেখ্য । সাংস্কৃতিকী 


সংস্কতি, কোল-জীতির সং্ক্ত্তি, যবন্বীপের মহাভারত, 
রামায়ণ, তাও, শুফী অনুভূতি ও দর্শণ, অল্বিরণী ও 


সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। সংস্তত, দরাফ খঁ। গাজী ইত্যাদি বিবি বিষয়ে বশ্ববিশ্রুত 
্ ভাষাতাত্থিকের মুল্যবংন আলোচনা । দাঁ--৫*৫০ 
ল্য ৫০০ ঢাক 
0 [5 বিনয় ঘোষের নতুন বই 


সৃতান্ডুট সমাচার 
৪ বিখা'ত ইংরেজ ও ফরাসী প্রত্যক্ষদর্শী পটকদের শ্মৃতিকথ! 
ও ভ্রমণকাহিনী অবলম্বনে রচিত প্রায় ছুশে! বঞ্ছর আগেকার 
কলকাত। শহরের বিচিত্র সমাজচিত্র। একুশখানি দুণ্পাপ্য 

আর্টগ্লেট সম্বলিত বৃহৎ গ্রন্থ । দাম--১২*০ 


পুর্ণকুস্ত বিদ্রোহী ডিরোজিও 


বাঁালীর সামা'জক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের ইতিহাসে 
তরুণ ফিরিঙ্গি শিক্ষক ভিভিয়ান ডিরোজিও উনিশ শতকের 
তি প্রথম পর্বে এক বিম্ময়কর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন । 
তীর্ভ্রযণের কাহিশী | ডায়েরির তর বিস্ময়কর জীবনকাহিনী বাংল! ভাষায় প্র.ম এই গ্রন্থে 


ভঙ্গিতে লেখা । লিপিবদ্ধ হয়েছে। দাম-৫" ০ ৰ 

রর ননদগোপাল সেনগুপ্ত প্রণীত 

১৯৫৩ সালে পশ্চমবঙ্গ সরকারের সাহিত্য-সংস্কৃতি-সময় 
রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত । বিগত ও বর্তমনি কালের বাংলা সাহিতা ও সংস্কৃতির মূলায়ন 
প্রসঙ্গে মননণীল লেখকের নিরপেক্ষ আলোচনা ও বিশ্লেষণ 

মূল্য ৫০5 টাক আধুনিক সমালোচনা-সাহিত্যের ভি দীম--৪*০৭ 
শোভন রর বীরেন্্রমোহন আচার প্রণীত 
ভ 2আ্কবণ ৬:০০ 

০০৮ আধুনিক শিক্ষার পরিবেশ ও পদ্ধতি 


আধুনিক শিক্ষার পরিবেশ ও পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ লেখা.কর 
সুচিন্তিত আলোচন।। ছাত্র, শিক্ষক, আভভাবক, বিশে 
ক'রে শিক্ষণ-শিক্ষার্থীদের অবগ্ঠ প্রয়্মজনীয় বই । দাম -৯** 


৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭ 


সপ 
"৮ শশী ীশীশীশিশাশীশশীটি 


বাক্‌-লাহিত্য 
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ 


সপ 


ূ 
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॥ সাহিত্য-বিষয়ক | 
বিমানবিহারী মজুযদার : ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য ১৫০০; পাঁচ শত বৎসরের 
পদাবলী ৭৫০॥ অজিত দত্ত: বাংল। সাহিত্যে হাত্তরস ১২'০*॥ মদনমোহন গোস্বামী : 
ভারতচক্দ্র ৩০*॥ ভবতোষ দত্ত : চিন্তানায়ক বঙ্কিমচজ্র ৬০০ ॥ রবীন্দ্রনাথ রায় : সাহিত্য- 
বিচিত্রা ৮৫০॥ নারায়ণ চৌধুরী: আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন ৩৫০॥ অরুণ মুখোপাধ্যায় : 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! গীতিকাব্য ৮. ॥ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ: আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি 
ও বাংল! সাহিত্য ৮**॥ সত্যব্রত দে: চর্ষাগীতি-পরিচয় ৫€০*॥ অরুণ ভট্টাচার্য : 
কবিতার ধর্ম ও বাংল! কবিতার খতুবদল ৪-০*॥ প্রশান্ত রায়: লাহিত্য দৃষ্টি ০*॥ 
সাধনকুমার ভট্রাচার্ধ : রবীন্দ্র-নাট্য-সাহিত্যের ভূমিক। ৬.০*) নাটক ও নাটকীয়ত্ব ২৫০; 
নাটক লেখ।র মূলসুত্র ৫ ॥ আজ হারউদ্দীন খান্‌: বাংল। সাহিত্যে মোহিতলাল ৫'০০। 

॥ জীবনী সাহিত্য ॥ 


চাঁক্চন্দ্র ভট্টাচার্য : বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষার-কাহিনী ১৫০ যোগেন্্রনাথ গ্প্ত : বঙ্গের প্রাচীন 

কবি ১০০॥ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী : ভগিনী নিবেদিত ও বাংলায় বিঞ্রীববাদ ৫ ০০; 

শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে ৫০*॥ বলাই দেবশশ্মা : ব্রল্মবান্ধব 

উপাধ্যায় ৫০ ॥ প্রভাত গুপ্ত: রূবিচ্ছবি ৬০ ॥ খাজা আহম্মদ আব্বাস: ফেরে নাই 

শুধু একজন ৪'০*॥ মণি বাগচি: মহবি দেবেন্দ্রনাথ ৪৫০) মাইকেল ৪০; 

কেশবচন্দ্র ৪'৫*; আচার্য প্রফুল্লচজ্্ ৪৫০; রামমোহন ৪.০*॥ রমেশচক্দ্র ৫০০ ॥ ূ 
॥ বিবিধ গ্রন্থাবলী ॥ 


প্রবোধচন্দ্র সেন: বামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি ৩০০॥ অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়: সমসাময়িক 
মনোবিজ্ঞান ৪'০* | রাধাকৃষ্ণণ : হিন্দু সাধনা ৩০০ ॥ তারাপ্রসন্ন দেবশন্ম1 : বামায়ণতত্ত 
৪:৫০ ॥ দীনেশচন্দ্র সেন: রামায়ণী কথ। ৪০০ ॥ ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাখী : বামায়ণের কথা 
১২৫ ভাঁরতজিজ্ঞ।স। ৩০; মনোবিষ্ঠ। ও ঠদনন্দিন জীবন ২৫*॥ শিশিরকুমার নিয়ে।গী : 
সহজ কৃত্তিবাসী রামায়ণ ৩:৫০ ॥ বিশ্বেশ্বর মিত্র : পৃথিবীর ইতিহাস প্রলঙ্গ ৩৫০॥ কল্যাণী 
কার্লেকর : ভারতের শিক্ষ। ১ম খণ্ড ২৫০; ২য় খণ্ড ৫৩০ ॥ গ্রফুল্লকুমার দাস: রবীক্দ-সঙ্গীত 
প্রসঙ্গ ১ম খণ্ড ৩৫০ ॥ স্ুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যয় : আফ্রিকার চিত্র ১৫০॥ সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় : 
লাইবেরিয়ার উপকথা ১৫০॥ ক্ুনীলকুমার গুহ: স্বাধীনতার আবোল তাবোল ৫০০॥ 
সত্যকিন্কর সাহানা : হিন্দুধর্ণ ১৫০; বিবিধ প্রবন্ধ ২৫০; বিচিত্র প্রবন্ধ ২৫০॥ মণীন্্র 
সমাদ্দার: প্রবাসী বাঙালীর কথা ১৫০ ॥ মানবেক্্রনাথ রায়: আার্কসবাদ ১৫০) দর্শন ও 
বিপ্লব ১৫০॥ শ্রীজ্ঞানান্বেষী : দেশবিদেশের শিক্ষ। ৪:০০ ॥ 
॥ গল্প ও উপন্যাস ॥ 

বুদ্ধদেব বস্থ: আমার বন্ধু ২০০; চারদৃশ্ঠ ২৫*॥ শৈলজানন। মুখোপাধ্যায়: লক্ষ্মী ২০) 
হাসি ২০০॥ বাণী রায়: শুন্যের অঙ্ক ২৫০॥ বোধ মজুমদার : অন্তর ও বাহির ২০০) 
পলাতক ৩০০॥ বিদ্যৎবাহন চৌধুরী : অনুম্থাতি ২৫*॥ কল্যাণী কালেকর : কন্য। ও কুমার 
১৭৫ | স্থুধীররঞ্জন গুহ: ময়নানদী ৩০০॥ বোধ বন্থ: মানবের শত্রু নারী ২০০; 
স্বর্গ ২০০) পুনর্ভব ২৫০) উধ্বগামী ৩০০; চিমনি ৩০০) ইজিত ২৫০; পদ্মা প্রমত্তা 
নদী ৩৭৫) গীল্পলতা| ৪০; পদ্মানদীর ডাক ১৭৫॥ সুকুমার রায়: কয়েকটি গল্প ১০০ ॥ 


জিজ্ঞাস ॥ ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ £ ১৩৩এ, রাসবিহা রী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ 


ঠায় 
৯৯ 


বাংল। সাহিত্যের কয়েকখানি বরণীয় গ্রন্থ 
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জু চু ঘন কুঞ্চিত কালো কেশ ফুলদলের 
করপুটে লীলাকমল যাঁদের ০৫ | উই বৃ মতে। বিকশিত করে নারীর সৌন্দর্য্য 
কালে! কেশে গাথা কুন্দ কচি। ? 2 যুগ যুগ ধ'রে বিশ্বের নারীর! 
লো পরাগ ম্মিতমুখে যেথা ৮ কেশ বিশ্তাসের জন্ঠ অলিভ অয়েল 
গাওু কান্তি দিয়েছে রচি। মেখে আসহছন। ক্যালকেমিকোর 
- কালিদাস ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈল 


ক্যান্থারলে আছে কেশের পক্ষে 
হিতকারী বিশুদ্ধ সেই অলিভ 
অয়েল। তাই আজও আধুনিকার। 
পরম আগ্রহে এই কেশ তৈন 
ব্যবহার করেন। 


“হালে 


সুরভিসম্পৃন্ত ক্যাল্থারাইড়িন কেশতৈল 


নু 
1 ক্যালকাটা কোঁমক্যাল কোং লিঃ কাঁলকাতা-২৯ 7 


ব87/০ 





বিমল মিত্রের ক্লাসিক উপন্যাস | আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের : 

কড়ি দিয়ে কিনলাম বৃহতম উপনতাস 
মখণত-১৬২£ ্রধত-১৪২  ; কাল, তুমি আলেয়া ১২॥০ 

সৈয়দ মুজতবা আলীর শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা ৬২ 








আশাপূর্ণা দেবীর নৃতন উপন্যাল 


জ্যোতিরিজ্্ নন্দীর নূতন উপস্তাস | অবধূতের নবতমা 
সোনার হরিণ ৫৭ 











আলোর ভুবন ' ৫২: সীমন্তিনী সীম! ৪২ 
নীহাররগ্রন গুপ্তের আলডুস হাক্সলের মনোজ বন্থর 
যুখোশ ৫॥* এপর্যাণ্ড এসেস ৯৯ গল্পপঞ্চাশ___ ১০১. 
মে সাম মুখে পারার প্রেমেন্্র মিত্রের নবতম উপন্তাসি 


হিমালয়ের ছুরধিগম্য অঞ্চলের ভ্রমণকাহিনী রা বাড়ালেই রাস্তা, € ২. 


ৰ হরিনারায়ণ চট্টোপাধী য় 
নর ৬০ : 
হিমালয়ের পথে পথে এ পচন « ৫ 


_. মিত্র ও ঘোষ, ১০ ্ামাচরণ দে স্টাট, কলিকাতা ১২ 


করনে তাজরমক১৯০০ 
০ 
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ভালো কাঁগজের 
দরকার থাকলে 


এই ঠিকানায় 
অনুসন্ধান করুন 


দেশী বিদেশী বহু বিচিত্র 
কাঁগজের ভাগ্ডার 


এইচ. কে. ঘোষ 
আ্যাণ্ড কোম্পানী 


২৫এ সোয়ালে। লেন। কলিকাতা 


টেলিফোন ॥ 


২২-৫২০৯ 





পি 








্রবীজ্রশতবর্ষপৃ্তি অর্ধ্য 





১২০০ 


ী 


সম্পাদন! : ডক্টুর নীলরতন সেন 
“মতবাপিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে ধে সকল 
গ্রন্থ ও সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, “রবীন্ররবীক্ষা' তন্মধো 





অন্ুতম |” চেল 
“আল্লোচ গ্রন্থটি একটি উজ্জ্বল স্বাতন্ত্রা নিয়ে আমাদের 
সামনে উপস্থিত হয়েছে | নানাদিক থেকে এই সংকলন 
্স্থটি মামুলি স'কলনের চলতি পথের যাত্রী নয়। এই গ্রস্থের 
সম্পাদনার পশ্চাতে একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী জাগ্রত ছিল 
যার ফলে, রবীন্রনীথের সাহিত্য, তীর জীবনের ভিত্তিভূমি, 
আদর্শ, বাপ্তি ও গভীরতাকে বিভিন্ন প্রবন্ধের মাঁধামে তুলে 
ধর! হয়েছে। রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠকের কাছে বইটি বিশেষ 
ভাবে সমাদৃত হবে ।” _ুগান্তর 


পঁচিশ জন সাম্প্রতিক কবি ৪০০ 


সম্পাদনা । দ্িনেশ দাঁস 
পঁচিশ জন কবির কবিত! সংকলন 


শরৎচন্দ্র দেশ ও সমাজ ২০০ 


সৌম্যন্্রনাথ ঠাকুর 
কবি তরু দত্ত ২৫০ 
রাজকুমার মুখোপাধ্যায় 
সাহিত্য ও জীবনী আলোচন। 
আর্ণেস্ট হেমিংওয়ে ১:০৪ 
রাখাল ভট্টাচাঁধ 
উইলিয়াম ফকৃনার ১০০ 
কুষ্ণগোপাল চট্টোপাধ্যায় 
রবাটি ক্রস্ট ১*০০ 
বাণী রায় 


এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি 


কলেজ স্টাট মার্কেট : কলিকাতা-বারো 
ডায়াল: ৩৪-২৩৮৬ 
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অকাল বোধন 


রামায়ণে বর্ণিত আছে, রাঁবণের স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবী অদ্দিকা নিজেই রাবণের রথে বসলেন। যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে দেবীকে দেখে বিস্মিত রাম ধন্ুর্বাণ ফেলে দেবীকে মাতৃজ্ঞানে প্রণাম করলেন । রাবণ-বধ 
অসম্ভব, এ কথা! ভেবে শুধু রামচন্দ্র নন, দেবতাঁরাও বিষ হলেন। তখন, 

বিধাতারে কহিলেন সহশ্রলোচন। 

উপায় করহ বিধি যা হয় এখন ॥ 

বিধি কন, বিধি আছে চণ্ডী-আরাধনে । 

হইবে রাবণ-বধ অকাল-বে!পনে ॥ 
প্রচলিত প্রথা অনুসারে বসন্তকালই দেবী-পূজার শুদ্ধি খময় | বিধাতা! নিজেই শ্রীরামচন্দের সন্দেহ নিরপন 
করলেন, শরৎকালে ষী কল্পেতে বোধনের নির্দেশ দিয়ে। “বন পুষ্প ফলমূল দিয়ে সাগরের তীরে 
শ্রীরামচন্ত্র চণ্রীপাঠ সমাপন করে দুর্গোৎসব আরম্ভ করলেন।_-সেই থেকে ভাস্তর ঘরে ঘরে 
শরৎকালে আগমনীর স্থুর বেজে উঠল! 


কে. সি. দাস প্রাইভেট লিমিটেড 
কলিকাতা 
আবিষ্কারক : রদসোৌমালাই 








পারা ++-৪ 





সপ | ৩ 














০৪095] /৯75]0-1367)8জ511 10101107121 
বহু প্রশংসিত উচ্চমানবিশিষ্ট ইংরাজী-বাঙ্সীলা আধুনিক শব্দকোষ | [ ১২* ] 


১:22 শী শীল 


ভারতের শক্তি-সাধনা ও শীক্ত সহিত্য বন্ধিম-রচনাবলী 
গ্রন্থটি রচনার জন্ত ডক্টর শশিতৃষণ দাশগুপ্ত সাহিত্য একাছেমী পুরক্কারে | প্রথম খণ্ড সমগ্র উপন্যাস (মোট ১৪ খানি 
ভূষিত । [১৫২] একক্রে) তৃতীয় মুদ্রণ বাহির হইল। 
রামায়ণ : কত্তিবাস বিরচিত [১৯২] 
পূর্ণাঙ্গ রামায়ণটির বনুবর্ণ চিত্র সমন্বিত ষুগরুচিসম্মত অনিন্দ্য প্রকাশন । ডঃ দুনীতি- । দ্বিতীয় খণ্ড সমগ সাহিতা-অংশ একত্রে 
কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত । [৯২] [১৫৯ - 
বৈষ্ণব পদাবলী রমেশ-রচনাবলী 
সাহিত্যরত্ব শ্রীহরেকৃ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রীয় চার হাজার পদের সঙ্কলন, টাকা, | রমেশচন্জ দত্ডেব সমগ্র উপন্তাস একত্রে 
শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রসিক হুচী সম্বলিত পদাবলী সাহিত্যের আধুনিকতম আকরপ্রন্থ। [৯] 
| ২৫২ উভয় রচন|বলীই শ্রীযোগেশচঙ্ বাগল 
রবীন্দ্-দর্শন কতৃক সম্পাদিত ও লেখকদিগের 
পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। রবীন্্-ভারতী বিশ্ববিদ্ঠালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরগ্নয়। সহিত্যকীতি আলোচিত। 
বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্ত্রজীবনবেদের প্রাঞ্জল ব্যাথা [২1* ] উপহাঁরে ও গ্রস্থীগ।রে অপরিহার্য । 
র বঝরাপাত িযরা নি 
পু জীবনের ঝরাপাতা পুস্তক-তালিকার জন্য লিখুন £ 
রবীক্গনাথের ভাগিনেয়ী সরল! দেবীচৌধুরানীর আত্মচরিত। ঠাকুরবাড়ির 
আলেখায। [৪২] সাহিত্য সংসধ 
সংসদ বাঙ্গাল৷ অভিধান | ৩২এ চার প্রফুললচন্্র রোড 
পরিবর্ধিত ও সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ । [৮1০] কলিকাতা-৯ 
ূ 


॥ আমাদের বই সর্বত্র পাওয়া যায় ॥ 
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সস পাপ 


পাতায় পাতায় ছবি ॥ ৩*৫০ 





গীত-ভানু 


( দক্ষিণী পরিচালিত শাস্ত্রীয়-সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র ) 
১৩২, রাসবিহা'রী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯ 


নৃতন-শিক্ষাবর্ষ 


জানুয়ারী মাস থেকে গীত-ভান্ু'র নৃতন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। ডিসেম্বর মাস থেকেই 
নৃতন শিক্ষাথী ভতি কর! আর্ত হবে। ৩৬টি রাগরাগিণী ও ১২টি তাঁলকে কেন্দ্র করে 
আগ, মধ্য ও অন্ত্য শ্রেণীতে বিভক্ত হয় বৎসরের শিক্ষাক্রম । এ ছাড়া গপপত্তিক ও 
স্বরলিপি পাঠ অবশ্ঠা শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে নির্দিষ্ট । কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীত ও 
সেতার শিক্ষাদান করা হয়। শিক্ষা-পরিঘদ ঃ শচীন দাশ মতিলাল, মণিলাল নাগ, 
হৃধিকেশ মুখোপাধ্যায়, সতীশ নায়ক ও দীপক মুখোপাধ্যায় । 

শিক্ষাগ্রহণ ও ভতির সময় : শনিবার ৪-_৭ ও রবিবার সকাঁল ৮--১১ 


রবীন্রনাথর দেখা রাশিয়া 
আজ থেকে বত্রিশ বছর আগে রবীঞ্চন।থ গিয়েছিলেন সে(ভিয়েত দেশে । খে।ল। 


মোছিয়েত ইউনিয়নে চোখে দেখা সে-দেশ সম্পর্কে খোল। মনে লেখা তার পত্রাবলা প্রকাশিত হয়েছে 
অনেক বছর আগেই--রাশিধ।ব চিঠি" নামে । “রাশিয়ার চিঠির প্রধান পঞ্রাবলী 

€ নাথ ও সে-দেশে তার বিভিন্ন ভাষণ, বিভিন্ন আলাপ আলেো।চন।র অনুলিপি আর সেই 
সঙ্গে তার উদ্দেশ্টে লেখ। সে-দেশের কবিত1, বিভিন্ন ক্ষে৫৫ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 


চিঠিপর আর বিভিন্ন সংঘ-সংগনের অভিনন্দন লিপি স্থান পেয়েছে। 
বছ চিত্র শোভিত ১৮২ পুষ্ঠর বই মুল্য ০৮৭ 


বিজ্ঞানের বই 


পৃথিবী ও আকাশ 


ভূগোল ও জ্যোতিবিজ্ঞানের কথ। 


ছোটদের জন্তে লেখ! জ্যোতিিজ্ঞানের বই। আমাদেব গ্রহ ও নক্ষত্রলোকের অনুসন্ধানের ইতিহাস থেকে অনেক তথ্যে 
ভর|। জ্যোতিবিজ্ঞানের নিকট ভবিখতের কগা-_মহ।কাশ-যাকআজার ও অন্ঠান্ত গ্রহের সঙ্গে বাস্তব পরিচয়ের কথ। বল। হয়েছে। 





ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ 
১২ বঙ্কিম চাটাঙ্ি স্টাট, কলি-১২ ॥ ১৭২ ধর্মতল। স্টাট, কলি-১৩ 

নাচন রোড, বেন।চিতি, ছুর্গাপুর-৪ | 
--্্ লী লিউ ললল লন 
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|| আয়া 
প্রাচীন স্মৃতিসৌধগুলি আজ ইতিহাসের পর্য্যায়ে উন্নীত। 
খণ্ড খণ্ড শিলার গ্রন্থনায় রচিত এদের প্রত্যেকটি অতীত 
হয়ে আছে। প্রতিদিন ভারতের নানা অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ 
যাত্রীকে পৌছে দিয়ে বিভিন্ন সংস্কতির ধারাকে পারস্পরিক 
শুভেচ্ছার দৃঢ়তম বন্ধনে গ্রথিত ক'রে চলেছে রেলপথ । 


দক্ষিণ পুর্ব রেলওয়ে 
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এ আরও বেশী গাইণ | 


ইন্ডিয়ান আয়রন জ্যাণ্ড স্টাল কোম্পানি লিমিটেডের 
কুল্টি কারখানায় দ্বিতীয় একটি প্লান্ট স্থাপনার ফলে 
স্গান আয়রন পাইপের উৎপাদন বছরে ৬০০০০ থেকে 
১৪০১০০০ টনে উঠেছে। বড় ব্যাসযুক্ত মেইন পাইপের 
জন্য ভারতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটান ছাড়াও 

11) উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ার ফলে প্রতি বছর ভারতের 
বহু কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা বাচবে। আধুশিকতম যন্ত্র 
পাতি ও কারিগরি কৌশল নিয়োগ করে “ইক্কোর 
কুল্টি কারখানা ৩ থেকে ৩০% ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত স্পান 
আয়রন পাইপ এদেশে প্রথম তৈরি করে। 


দি ইষ্চিয়াম আয়রন ঘ্যাণ্ড ফীল কোণানি লি 


র 'বানপুর ও .কুলটিতে কারখান! 
ভিক্রমক্েন্দ্র । ১ মিশন রো, কলিকাতা ১ 
ম্যানেজিং এজেন্টস-_সার্টিন ল্রার্প জিমিটেড 


মার্টিন বার্ন হাউস, কলিকাত। 
শাখা: নিভীদল্লী নোম্বাহ , কানগুর পাটনা 
দক্ষিণ ভারতে এজেন্ট £ দি সাউথ ইণ্ডিয়ান এক্সপোর্ট কোং লিঃ, মান্রাজ ২ 5-816 ৪% 
১ ০ এ -- টি" হী | 
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এন. আর. বোস ত্যাপ্ড কোম্পানী 
কলিকাতা-৬ 
[ কাগজ সরবরাহক ] 
ও 
ফোন-৫৫-৪৪০০ 
পোষ্ট ব্স-১১৪৪৬ 





গ্রাম--পেপার গুডস্‌। 


সপ পপর ্পাি পাপা সপ পাস সপ পসপাপাসপোস৯পপাপ৯ পান সপ পিপি পা 


পাপ 


জগদীশ 519. টক 


টা 8 


সপোন শহিদের 592 টি | 


নি নিক" পবন ৮ 
গ্ুপেখক শ্রীঅনিলচক্ছ ঘোষক এম. এ. প্রণীত | 


ব্যায়ামে লাঙালী :, বাহলার খ্াার্মি ০. 
বীরত্বে হাঙালী ১* ল্বাহলাল্প মনীাম্বী ১. 
নিজ্ানে নালা মি “ নাহার বিদু্া 


টা পন ০ পরি, 


লা তভিধান বহুল পরিবার্ধি পরিবর্ধিত ও বহু পরিশিষ্ট-সংবলিত ৯.৫০ 


$1])ছাখাও (৭ 601 


১৬ ৫ পা 
€টছ ডট), 5, 


্রসাগমূমক বুৃতন টা ঈ্ঘর্তী- ১৯৯ লিত। 
প্রলিন্ডেভিন লাইব্রেরী: ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২ 
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কীনিবগিরানরা খবারর জন্য 


ন্নিজজসিভ সড়,ন 


কথাবাতা 


সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং সামাজিক ও অর্থনীতি বিষয়াদি 
সম্পকিত বাংল! সাপ্তাহিক পত্রিকা । গল্প কবিতা ও প্রবন্ধাদি 


নিয়মিত প্রকাশিত হয়। 
বাধিক-_-৩-০০ : ষাণ্মীনিক__-১-৫০ 
ড 
রর 
বঙ্তন্ধর। শ্রমিকবাতা 
গ্রামীণ অর্থনীতি, কৃষি ও শ্রমিককল্যাণ সংক্রান্ত 
সমবায় সম্বন্ধীয় বাংল! বাংলা-হিন্দী 
মাসিক পত্র পাক্ষিক পত্রিকা 
বাধষিক--৩-০০ বাধিক-_১-৫০ 
ঞ 


উইক.লি ওয়েস্ট বেস্ছল 


পশ্চিমবজগ, ভারত ও বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্প্কিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 
বাধিক-৬-০০ : বাগ্মানিক-_-৩-০০ 
[বিঃ দ্রঃ-(১) টাঁদা অগ্রিম দেয়; (২) বিক্রয়ার্থ ভারতের সধত্র এজেন্ট চাই ; 
(৩) ভিঃ পিঃ ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না] 


প্রচান্ত্র-অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সন্তক্ান্ 
রাইটাস” বিল্ডিংস, কলিকাতা-১ 
এই ঠিকানায় গ্রাহক হইবার জন্য পত্র জন্ লিখুন 
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১৯২০ সালে, পি, কে, চ্যাটার্জী ইস্কুল থেকে বেরিয়েই শিক্ষানবীস 
ড্রাফটসম্যান হিসাবে টাটা স্টালে যোগদান করেন। 


তার উন্নতি করবার আর শেখবার অদম্য উৎসাহ ছিল। কাজে ঢুকে তিনি 
: টাট। জ্টালের সবে চালু টেকনিক্যান স্কুলে যোগদান করেন। 

কারিগরী শিক্ষার তিন বছরের কোর্ম যে ষব ছেলে গ্রথম পাশ করে 

তিনি তাঁদের মধ্যে একজন । 


চ্যাটার্জা ইঞ্জিনীয়ারিৎ ডিপার্টমেন্টে উত্তরোত্তর উন্নতি করেন এবং 
গোড়া থেকেই দেখা যায় ব্লাস্ট ফার্নেসেই তার প্রবল ঝৌঁক। 

তিনি জামশেদপুর কারখানার ব্লাস্ট ফার্নেসগ্তলোকে ঢেলে 

সাজতে সাহাধ্য করেছেন । এর' মধ্যে দৈনিক ৯,৭০০ টন লোহ। গলানোর 
এক্টি ব্লাস্ট ফার্নেস তার পরিকল্পন! মত নতুন করে তৈরী করা 

হয়েছে। আমাদের দেশে এধরণের প্রচেষ্ট। এই সর্বপ্রথম । 


চ্যাটাজী এখন বিশেষ পরিকল্পনা বিভাগে এ্যাসিস্টেন্ট চীফ ইঞ্জিনীয়ার । 
কার্যোপলক্ষে চ্যাটার্জী সার! পৃথিবী ঠা এবং পৃথিবীর সব 
জায়গার ব্লাস্ট ফার্সেস বিশেষজ্ঞর! তাকে জানেন এবং শ্রদ্ধা করেন। 


কর্মকুশলত। জামশেদপুরে কি ভাবে 
সমাদৃত হয় চ্যাটাজী হলেন তারই আর 
একটি নিদর্শন... জামশেদপুরে 

শিল্প শুধু জীবিকা অর্জনের উপায় নয়, 
জীবনেরই অন্ন । 










চট? ০4০দেপ্লুর | 


ইম্পাত নগরী 


৪ 
স্পা টু 


ৃ 
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বিশ্বভারতী পারি 
পুরাতন সংখ্যা 
বশ্বভারতী পত্রিকার পুরাতন সংখ্য। 
কিছু আছে। ফাঁরা দেটে সম্পূর্ণ 
করতে ইচ্ছা করেন, তাদের অবগতির 
জন্য বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হল-_ 
থু প্রথম বর্ষের মাসিক বিশ্বভারতী 
পত্রিকার চার সংখ্যা পাওয়া যায়। 
একত্র ১০০। 
শু তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্য। 
পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা ১০০ । 
ণু পঞ্চম বর্ষের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ 
সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা 
১০০ । 
শু অষ্টম বর্ষের প্রথম তৃতীয় ও চতুর্থ 
সংখ্য। পাওয়া যায় । প্রতি সংখ্যা ১০০ 
ণ' নবম বর্ষের প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ 
সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা 
১০৩ | 
খু যষ্ট,সপ্তম,দশম, একাদশ ওচতুর্দশ বর্ষের 
সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যায়। প্রতি সেট 
৪০০, ডাকে ৬০০ । 
শু দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ বর্ষ নিঃশেধিত। 
শু পঞ্চদশ বর্ষের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ 
সংখ্য। পাওয়৷ যায়। প্রতি সংখ্য। 
১০০ | 
যোড়শবর্ষের প্রথম সংখ্যা নিঃশেষিত 7 
দ্বিতীয় ও তৃতীয়: যুক্ত-সংখ্যা, মূল্য 
৩০০, ডাকে ৪০০ । 
সপ্তদশ বর্ষের চারিটি সংখ্যা একত্রে 
একটি খণ্ডে রবীন্দ্র শৃতবাধ্িকী সখ্যা- 
রূপে প্রকাশিত হয়। এখনও কয়েকটি 
খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে ; মূল্য ৪০০। 
ণু অষ্টাদশ বর্ষের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
সংখা পাওয়া যায় । প্রতি সংখ্যা ১০০। 


০ সর সে পা 


7 


সী 





বিশ্বভারতী পাত্রিকয 


কলকাতার গ্রাহক বর্গ 


স্থানীয় গ্রাহকদের স্থবিধার জন্ত কলকাতার বিভিন্ন 
অঞ্চলে নিয়মিত ক্রেতারপে নাম রেজিষ্টি করবার 
এবং বাধিক চার সংখ্যার মূল্য চার টাকা অগ্রিম 
জম! নেবার ব্যবস্থা হয়েছে । এইসকল কেন্দ্রের 
নাম ও ঠিকান] উল্লিখিত হল__ 

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় 

২ কলেজ স্কোয়ার 

বিশ্বভারতী ওাম্থালয় 

২১০ কর্নওয়ালিশ স্টাট 

বিশ্বভারতী গ্রন্ছনবিভাগ 

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন 

জিজ্ঞাসা 

১৩৩এ রাসবিহারী আযাভিনিউ 

৩৩ কলেজ রো 

ভবানীপুর বুক ব্যুরো 

২বি শ্যামা প্রসাদ মুখাজি রোড 


ধারা এইরূপ গ্রাহক হবেন, পত্রিকার কোনো 
সংখা প্রকাশিত হলেই তীদের সংবাদ দেওয়া 
হবে এবং সেই অনুযায়ী গ্রাহকগণ তাদের সংখ্যা 
সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। এই ব্যবস্থায় 
ডাকব্যয় বহন করবার প্রয়োজন হবে না এবং 
পত্রিক হারাবার সম্ভাবন! থাকে না। 

মফস্থলের গ্রাহকবর্ 

ধারা ডাকে কাগজ নিতে চান তার। বাধিক 
মূল্য ৫'৫* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কলিকাতা ৭ 
ঠিকানায় পাঠাবেন যদিও কাগজ সার্টফিকেট 
অব পোস্টিং রেখে পাঠানো হয়, তবুও কাগজ 
রেজিস্টি ডাকে নেওয়াই অধিকতর নিরাপদ । 
রেজিস্টি ডাকে পাঠানোর জন্য অতিরিক্ত ২২ 
লাগে। 





সম পপসপাাারাা১১৯ 





র 
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কাটা-ছেঁড়ায়, পোকার 
কামড়ে আশুফলপ্রদ, ২২২ টি লেজ 

কুলকুচি ও মুখ ধোয়ায় 939 

কারধকরী। ঘর, মেঝে ই 

ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত ইউ ছুই ১ 
রাখতে অত্যাবশ্যক | ইভ ডু ইউ ১ 


পুতে ০ ১৯৮৬৯, পু 





ব্রা 


৪৫* মিলি বোতলে ও ৪.৫ লিটার চিনে পাওয়া যায়। 


৫৫. ১১৬ 


বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী। 
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৩০ বংসরের ল্যাম্প-উৎপাদন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ 


দি বেঙ্গল ইলেক্ট্রিক .ল্যাম্প ওয়ার্কসু লিঃ 
৭, ওল্ড কোর্ট হাউস ট্রাট, কলিকাতা -১ 








রঃ 
পারার” ৪8 । ৮২ যার 
তি 
॥ 


অক 


তম্রেখাকে আশ্রয় করেই সৌন্দর্যের প্রকাশ ৷ 
লীলায়িত অঙ-ছন্দে নারীরূপের চিরস্তন আকর্ষণু॥ 
্‌ কিন্তু সুন্দর কেশ-ই বূপকে দেয় নিটোল 
! মুক্তোর মত এক দীপ্ত সম্পূর্ণতা । 
“কেশরঞ্জন” আপনাকে সেই সন্ধানই দেবে । / 


রেপন্বঞজন 
নল ০৭ এ 


কবিরাজ এন, এম, সেন - 
এড কোং প্রাইভেট লিঃ এপ ছে 


৮ ূ 
৬ টিটি ওহ রি 









সস 
এটি 


২৭ 


১৮৮৪ শক 
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ভারি খুশী ওর নিজের নামে ব্যাঙ্কের পাশ বই পেয়ে॥ 
গধিত ও! যত ওর বয়স বাড়বে উপহারটিও 








বাড়তে থাকবে আর কাজে আসবে সময়মতো । 


অপ্রাপ্তবয়ক্ষের নামেও আঁকাউণ্ট খোল] হয়। 


রাতে 1711 
রি ) টি] 









ক্রান্ত যাবতীয় কাজ হয় 


৩ 
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প্রকাশিত হইয়াছে 
“দেবেন্্রনাথের আত্মজীবনী একখানি অপূর্ব গ্রন্থ। অতুল এশখবর্য ও ভোগবিলাসের দ্বারা 
বেষ্টিত থাকা সত্বেও কিরূপে তাহার মন বৈরাগ্যের অনলে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, ঈশ্বরের 
জন্য একটি প্রবল পিপাসা কিরূপে তাহাকে অধিকার করিয়! ক্রমে তাহার সুখশান্তি হরণ 
করিল এবং কিরূপে পরে সেই পিপাসা তৃপ্ত হইয়া তাহার জীবনে একটি পরম সার্থকতার 
অনুভূতি আনিয়া দিল-- এই গ্রন্থে তিনি স্বীয় অতুলনীয় ভাষায় তাহা বিবৃত করিয়াছেন ।” 


আত্মজীবনীর এই সংস্করণে পরিশিষ্ট অংশে মহষির জীবনের আর 
অনেক তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে, এবং মহষির যুগ -সম্পকিত 
কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা! সংযোজিত হইয়াছে । 


বিষয়হ্চী ও বংশলতিক। সনিবি 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত প্রচ্ছদচিত্র 


মূল্য ১২০০ টাকা 


শ্বিশ্ভাদরতী 


৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭ 
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ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ॥ তোমার লেখা! “রবিচ্ছবি' বইখানা আমি পড়েছি। বিধান-সংসদে আমার 
বক্তৃতায় বইটি থেকে কোনো কোনে! অংশ উদ্ধৃতও করেছি। বেশ লেখ হয়েছে। 

প্রতিমা দেবী ॥ আপনার বইখানি (রবিচ্ছবি) পেয়ে খুশি হলুম। এর সমস্তই সুন্দরভাবে 
সুগ্রথিত হয়েছে। আমি পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছি এবং সকলেই পাবেন বলে মনে হয়। 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ বহু তথ্য ও তত পেয়েছি। ভালো! লেগেছে। 

অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন॥ আপনার “রবিচ্ছবি' আমি ইতিমধ্যে বার-ছুয়েক পড়েছি। খুব 
ভাল লাগল । রবীন্দ্রনাথ মানুষটি কেমন ছিলেন এবং তার সান্নিধ্যের স্থগন্ধ কেমন বইত তার 
বেশ একটুখানি পরিচয় আপনার লেখায় পেলুম ৷ 

সজনীকান্ত দাপ॥ বহু বিচিত্র তথ্য চমৎকার শৃঙ্খলার সহিত প্রদত্ত হইয়াছে। 


গীতবিতান পত্রিকা || সম্পাদক ॥ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত 


রবীন্দ্রশতবাষিকী জয়ন্তী সংখ্যা ৮০৭ 

“প্রায় সাড়ে তিনশত পৃষ্ঠার এই জ্যন্তী সংকলনটিতে বিশ্বকবি সম্পর্কে শুধু নৃতন তথ্যই পরিবেশিত 
হয়নি, পরস্ত বহুমুখী রবীন্দরপ্রতিভার একাধিক সৃট্টিধারার নৃতন দৃষ্টিভঙ্ীসম্থলিত ব্যাপক আলোচনা 
এতে রয়েছে ।-..প্রথমভাগে সপ্নিবিষ্ট করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সংগীত, নৃত্য, নাট্য সম্পকিত 
আলোচন| আর দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে প্রধানত রবীন্দ্রনাথ ও শাস্তিনিকেতন সম্বন্ধে তথামূলক 
স্থৃতিকথ|।""রবীন্দ্রশতাব্দীপূতিতে এমন একটি সার্থক ম্মারকগ্রনস্থ জাতিকে উপহার দেওয়ায়-'.আমরা 
অভিনন্দন জানাবো । ঘরে বাইরের যে কোন শিক্ষা ও সংস্কৃতিকেন্দ্রে এর ষথোচিত সমাদর না হয়ে 
পারে না।”__-দৈনিক বন্থমতী 


“গীতবিতান পত্রিকায় এমন লেখা বেরিয়েছে যেগুলি বহুদিন ধরে রবীন্দ্র-গবেষকদের কাজে লাগবে |” 
-কালিদ।স নাগ 


রবিচ্ছবি || শরীপ্রভাতনন্দ্র গুপ্ত ৬০০ 


রবীন্্রশতবাঁধিকীতে প্রকাশিত বিশিষ্ট শ্রদ্ধাগ্ুলি-গ্রন্থ 
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আসা 
রি 
বিষয়সূচী 


ছন্দ-ধাধা 

চিঠিপত্র 

শুভযাত্া 

আইন-ই-আকবরীতে বধিত সংগীত 
আমাদের জীবনীসাহিত্য 
ভারতবর্ধায় সভা 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

রবীন্রপ্রসঙ্গ 

ছন্দ-ধাঁধা”-পরিচয় 

প্রকাঁশবাদ ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজিজ্ঞাসা 
নোবেল পুরস্কার 

ইভো আন্ত্রিচ 

স্যা-জন প্যার্স 

আলোচন। 

বাংলা ভাষার সুর ও ছন্দ? 


গ্রন্থপরিচয় 
স্বরলিপি : “হে নিরুপমা ", 


চিত্রসূচী 


নটার পূজা 

আইন-ই-আকবরীর একটি পৃষ্টা 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
ইভো৷ আন্দ্িচ 

স্যা-জন প্যার্স 
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রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শ্ষিতিমোহন সেন 
শ্রীর।জ্যেশ্বর মিত্র 
শ্রীহবনীলচন্র সরকার 
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শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন 
শ্রীসত্োন্্রনাথ রায় 


শ্রীচিত্তরগ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীসমীরকান্ত গু 


শ্রীশিশিরকুমার দাশ 
শ্রীপুণ্যশ্লোক রায় 


শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস 
শ্রীশৈলজারঞ্ুন মজুমদার 
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ছন্দ-ধাধা 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


প্রথম গযার 


কবি-কাহ্িলী 


৬1161 070 05910111510] 01] ড০9510101) 0661৯) 

1171111507০ 811 10 1065 ৩ 11011001955 91000।৯) 
ড1101) (110 51: 15 0:06 1000 ৬৮10 5191-201101700  $110100) 
45170. 0100 07:581175 091106০ 21] 600 1601 01 53111111107) 

ড/1)21] 10 111105 1950 07011121111 10 10101101015 
110 117 1)8010 01952. 11191 1101)01535 16015) 

/11121075 ৪. 10110. ৮৮1110]1 10255 105 105 110 5৪01০) 
02155 15 50170 11] (78011055020 01 11595217. 


কি ছন্দ বল্‌ দেখি? একট] বাংল! ছন্দে লিখেছিলুম কিন্তু ইংরেজি ছন্দেও 
পৃড়া যায়। 
দ্বিতীয় পধায় 
ক 
১ ভোর হোলো 
কুম্ুমগুলি তোলো! । 
আনো! ফুলের ভালা 
গাঁথো মালা । 
২ আকাশ ঢেকেছে মেঘে 
বাতাস বহিতেছে বেগে । 
মুখে কিছু নাহি বলে 
নয়ন দুটি ভরিল জলে । 
৪ শোনো না তবুও আপনার মনে 
কথা বলে যাই কত, 


কে 


১২০ 


৫ 


হি 


৯৭ 


৮ 


৮০০১ 


বিশ্বভারতী পত্রিক! কাতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


বধির তীরের নিকটে রাত্রিদিবস 
নদীর ধ্বনির মত । 

সারা রাত তারা যতই জ্বলে 

রেখা না রাখে আকাশের তলে ॥২৪* 

চাষের সময় কিছু করি নাই হেলা 

ভুলে ছিলাম ফসল কাটিবার বেল! । 


বাতের বাদল মাতে তমালের শাখে 
পাখিদের বাসায় আসিয়া জাগে! জাগে! ডাকে ॥২১৯ 
খ্‌ 


সকালে অধীর বাতাস এল 

বৃথাই শুধু বনেরে বকালে । 
চেয়ে দেখি দিনশেষে 
মাটি ঝরা ফুলে ছেয়ে 


লতারে ঠকালে কাঙাল করে। 
আদশ 


ততীয়বার াদখানি বাকা দে 
আপনারে চেয়ে দেখে ফাকা সে। 
তারাদের পানে চায় 
বিদেশী জনের প্রায় 
জুড়ি না খুজিয়া পায় আকাশে । 
শিশির-বাতাঁস লেগে শরতে 
উদাসী মেঘে জল ভরে আসে । 
তবু কেন বরষণ হয় না, 
যেন চেয়ে রয়েছে বাথ নিয়ে । 
আদর্শ 
*ভেসে-বাওয়া ফুল ধরিতে নারে 
ধরিবারে ঢেউ ছুটায় তারে ॥১৮৩ 


যে ছুর্ভাগার মাটিতে বাসা ভেঙেছে, 
উচ্চ করি সে আকাশে আশা গাঁথিছে ॥১৮৭ 


ছন্দ-ধাধ। 


48 


আঁদর্শ 
*বর্ধণগৌরব তার গিয়েছে চুকি, 
রিক্ত মেঘ দিক্প্রান্তে মারিছে উকি ॥১৫৬ 
অপরাজিতা ফুটিল লঙ্িকার গর্ব নাহি ধরে 
যেন আকাশের আপন অক্ষরে লিপিকা পেয়েছে ॥১, 
আশু 
*্যখন গগনতলে আঁধারের দ্বার গেল খুলি 
সোনার সংগীতে উবা ম্মন করিল ফুলগুলি ॥ ১৯৯ 
রংমশালীর দলে ভিড় করেছে 
তারা কেউ ব! জলে, কেউ বা স্থলে । 
অজানা দেশ, রাত্রিদিনে ) 
পায়ের কাছের পথটি চিনে | 
তার৷ ছঃসাহসে এশিয়ে চলে । 


(ভুল নয়) 


গ 


ঢাক বাজনা গোঁড়াতেই, 


তার কাজ না কাজ করা। 
আদর্শ 


শকতিহীনের দাপনি 
আপনারে মারে আপনি । 
তোমার হাসিতে আমারে আপনমাঝে জাগালো, 
মোর স্বপনের স্ুরেতে পায়ের নূপুর বাজে । 
যাহা কিছু কাঙালের মতো! পাস 
তাহারে পেয়ে হারাস। 
যাহ! সব চেয়ে চাবার তাহারে 
চেয়ে চেয়ে ফিরিস না । 
যে কথা কোনোদিন আর আমার 
বলা হয় নি 
তাই কারে বলিবারে নাহি জানে 
উিতলা করে । 


১২২ 


৫ 


পপ কলিং পাকি শপ পাসপীলিপশপ্পাপ শি দিনে 7 


১ নৈবেছ্, ৯১-সংখ্যক কবিত!|। 
২ বিহীরীলাল : বঙ্গজন্দ্রী ৩।১। 
৩ প্রভাতসংগীত : প্রভাত-উৎসব। 


ঙ্ডে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঠিক-পৌষ ১৩৬৯ 


মোর কুঞ্জতলে অনেক মালা গেঁথেছি, 
সকাল বেলার অতিথিরা গলে পরল । 
কে আজ এ সন্ধ্যেবেলায় ভালা আনলো গো 
হায় জীর্ণ পাঁতায় কি শুকনো মালা গাঁথব ॥৬ 


ঘ্ঘ 


কুসুম ফুটেছে নিশীথে শেফালি-বনে, 
গন্ধে কখন ভরিল বাতাসের ঘুম । 


উন্মত্ত গ্লাবনে ছুটিয়া চলে তটিনী । 
ঝরে অজজ্র বর্ষণ অশ্রান্ত শ্রাবণে ॥ 
আদর্শ 
তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন 
সকল ক্ষীণতা মোর করহ ছেদন ।; 
ছুটি কিশোরী বালিকা ফুল নিয়ে 
সুখে বকুলতলে মালা গাথে। 
আদর্শ 
অপরূপ এক কুমারীরতন 
খেল! করে নীল নলিনীদলে ।২ 


আকাশতলে চলে ভাসিয়া 
তপন তারকা শশী। 
আদর্শ 
নীরবে কেন আচলে হেন 
নয়ন আছে আবরি । 


শতদল ছুলিছে স্থুনীল সরোবরে 

নিষেধে পলে পলে মধুকরে ক্ষোভিছে। 
আদশ 

হৃদয় আজি মম কেমনে গেল খুলি 

জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি । 


ছন্দ-ধাঁধা 


0 


& ল্মরণ : ১৩-সংখ্যক কবিত। | 


মোর জীবন-অঙ্গনে একা 
একদা ঈীড়াইল অতিথি । 
আমার বাতায়নে চাহিয়। 
বাহু শুন্ত পানে বাড়ীইল। 
আদশ 
তুমি মোর জীবনের মাঝে 
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী |: 
হয়েছে মোদের ঘরে দীপঙ্ছালা 
হৃদয়ে বাশির ধ্বনি এসে লাগে । 
আদ 
বিদায়পথে কে দেয় মোরে বাধা 
পিছন হতে করুণ অনুনয়ে | 


মুখের পাঁনে বেমনি তার চাওয়া 
উতল! হাওয়া প্রদীপ নিবাইল । 
আদ 
বলিতে গিয়ে কথা নীরবে কাদে 
চলিতে পায়ে পায়ে চরণ বাধে। 
নবীন ফুলে আজি একে 
সাজি সকালবেল! সাজায় 
পেতে আচলখাঁনি বনের ছায়ে । 


গাছের পাতা যেমন কাপে 
দখিন বাঁয়ে মধুর তাপে 
তেমনি মম কাঁপিছে সার! প্রাণ। 
তুমি আধারে প্রদীপ জেলে 
আজি দেখিতে এলে কাহারে, 
সে তাঁর ভাবন! মেলে আছে 
স্রদূর গগনে । + 


১২৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


আদর্শ 
বিহানবেলা আঙিনাতলে 
এসেছ তুমি কি খেলা-ছলে, 
চরণ-ছুটি চলিতে ছুটি 
পড়িছে ভাঙিয়া ।: 


ঙ. সহজ 
১ জলে নয়ন ভামিয়া যায় 
পলে পলে ফিরিয়া তাকায় । 


আদশ 


কাননপথের পাশে পাশে 
শিশির ঝলিছে ঘাসে ঘাসে । 


দেবালয়ে সাঝবেল। 
সে ভয়ে ভয়ে চলিছে। 
আদর্শ 
মেয়ের নাহিছে ঘাটে 
ছেলের! সাতার কাটে। 
৩ কেহ মা-হারা ছেলেকে 
যদিবা স্নেহ না করে 
আনন্দমনে তবু সে খেলে । 
আদর্শ 
হই ছুঃখী হই দীন 
কাহারো রাখি না ঝণ 
কারো কাছে পাতি নাই হাত।১ 


এ 


'ছন্দ-ধধা'-পরিচয় এই সংখ্যার অন্যান হানা! 


১ শিশু: খেল।। 
২ শিশু: পূজার সাজ। 


চিঠিপত্র বিধানচন্ত্র রায়কে লিখিত 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শান্তিনিকেতন 
গুহার, 
আমি বিপন্ন, আমাকে দয়| করবেন। সম্প্রতি ফয়েকবার পরধশ্ম ভয়াবহ আমাকে আক্রমণ করেছিল । 
হার মানতে হয়েছিল, পাব্রিক সভার মঞ্চে চড়েছি, সেই কর্্মফলের বোঝা কাধ থেকে নামতে চায় না, 
কিন্তু আমার কাধ সে জন্য তেরী হয় নি। এতে আমার স্বভাবে গীড়িত করে, দেহমন ক্রিষ্ট হয়, 
নিজের কাজের ক্ষতি ঘটে । হাতে সময় আর অধিক নেই, অথচ একদ! যে কর্তব্যের দায় গ্রহণ করেছি 
শক্তি যত কমছে তার ভার তত বেড়ে উঠছে। . " €ুরূহ কর্তব্য ছুর্গম পথ বেয়েই বহন করে চলতে 
হচ্ছে-- সম্গ্রাতি ' ' নিঃনহায়তা বিপুল প্রবল হয়ে আমার পথরোধ করেছে । অন্ত কিছুতে মন দেওয়া! আমার 
পক্ষে অসন্তব-- দিলেও তার ক্লান্তি ও ক্ষতি দূর করতে সময় লাগে। তাই সবিনয়ে ক্ষমা চাচ্চি। 
হ্বদেশের কাছে ** শুধু 1বশ্রাম চাই। মাঝে মাঝে আপনাদের আমন্ত্রণ অন্থীকার করতে যদি বাধ্য হই 
সেটাকে আমার অসৌজন্য বলে গণ্য করবেন না তাতে আমার নিরতিশয় অক্ষমতারই প্রমাণ হয়, 
সেই অন্বীকতিকে আপনার! কর্ণার সঙ্গেই গ্রহণ করবেল। ইতি ৮ মার্চ, ১৯৩৪ 
আপনাদের 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


বিধানচন্র রায়ের পঞ্র 

6) ৬0০10 ভুনা 

6১78৮ 

৩ মাচ্চ, ১৯৩৪ 

শ্রদ্ধান্পদেযু-_ 

আগামী ২৩ মাচ 1] 13611591 7101)01৩019515 4১55০০10110] “এর বাধিক অধিবেশন হইবে, 
আমি উক্ত কমিটার চেয়ারম্যান, এ যাবত এইরূপ বাধিক অধিবেশনে গবর্ণরগণই সভানেতৃত্ব করিয়। 
আসিয়ছেন। বর্তমান বংসরে আমার একান্ত ইচ্ছা এই প্রথার পরিবর্তন হয়। কেনন! এই নিদারুণ 
রোগ দিন যেরূপ প্রবলভাবে বিস্তৃত হইতেছে তাহাতে ইহার প্রতিরোধকল্পে সর্বসাধারণের দৃষ্টি আর্ট 
হওয়! অতীব প্রয়োজন বলিয়! মনে হয়। টাউন হলে আপনার নেতৃত্বে উক্ত সভ| হইলে বহু লোক 
সভায় যোগদান করিবেক এবং সভার কাধ্য ও উদ্দেশ্তের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি ও সহানুভূতির উদ্রেক 
ইইবেক তদিষয়ে সন্দেহ নাঁই। তজ্জন্য আমার সনির্বন্ধ অন্থরোধ যগ্যপি বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক ন। 
থাকে তবে আপনি উক্ত দিবসে কৃপা করিয়। কলিকাতায় উপস্থিত হইয়৷ আমার মনঞ্ষামন| পুর্ণ 


করিবেন। নিবেদন ইতি ৬ 


[)1. 028012019. 1900 185016 ভবদীয় 
13911১016 শ্রবিধানচন্দ্র রায় 


শুভযাত্র। 
ক্ষিতিমোহন দেন 


ভারতীয় চিত্রকরেরা পম্মপত্রদ্ধয়ের মধ্যস্থিত একটি পন্মকোরক অষ্কিত করিয়া জীবনের পরিচয় দিয়া 
থাকেন। অসীম সমুদ্র ভেদ করিয়। সীম! একটি জলবিষ্বন্বরূপ উখিত হইয়াছে, ইহাই তাহাদের পরিকল্পনা । 
অনন্ত বারিধি-বক্ষে জলবিষবু যেমন কোনো অতল হৃদ হইতে ভসিয়। আবার কোনো! নিভৃততম প্রদেশে 
নিমজ্জিত হয়, মানুষের জীবনও তেমনই কোনে! অজ্ঞাত রাজ্য হইতে এই দৃশ্তমান জগতে ্বপ্রকাশ হ্ইয়] 
আবার কোনে! রহস্যময় জগং-মন্দিরে বিলুপ্ধ হইয়। যায়। প্রাচ্য শিল্পীদের এই মহতী কল্পন!, তাহাদের 
এই অদ্ভুত উদ্ভাবন! সকল জাতি, সকল সাঞ্দায়িকেরাই "গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের দেশের ধর্মপ্রাণ 
সাধনপরায়ণ শিষ্পীদিগের যশোলনধ হুপ্ত যত মঠে মন্দিরে কীতি ও গৌরবের রেখ| রাখিয়। গিয়াছে তৎসমুদয় 
ক্ষেত্রেই তাহার। মন্দিরচুড়ায় একটি লৌহদগ্ডে বুদ্ধদা্কতি গোলক নির্মাণ করিয়াছেন। মুসলমানদিগের 
মগজিবে, খ্রষ্টানদিগের গির্জাতেও তদ্রূপ বুহদাঞ্চতি গম্ুজ বিছ্মান থেখতে পাই। ইহার] যেন বৈরাগ্যের 
ধবজ| উড়াইয়। আমাদিগকে বলিতেছে “ছে জীব, তোমাদের এ জগতের আস্তত্ব সঘুদ্রবক্ষের বুদ্ধদেরই মত 
ক্ষণস্থায়ী। অসীম হইতে আসিয়াছ, আবার অসীমেই বিলীন হইয়। যাইবে। বৃথা আর কালক্ষেপ 
করিও না, এই অনিত্য সংসারের মায়মোহে আর জড়িত হইও না। যাহ। নিত্য যাহ। চিরন্তন তাহার 
দিকে ধাবিত হও। এই জীবনের অন্ধাবন সকল দেশের লোকের। একই ভাবে করিঘ়াছেন। আমর| 
সকলে এইটুকুই মাত্র পরিজ্ঞাত আছি-_- এক রহস্তময় জগৎ হইতে জন্মপরিগ্রহ করিরা আবার এক 
রহস্যময় জগতে প্রবেশ করিব । “ফ্রম দি গ্রেট ডীপ টু দি গ্রেট ভীপ হি গোজ.।” মান্সষের সমস্ত জ্ঞান সমন্ত 
বুদ্ধি ইহার অধিক অন্য রহ উদঘাটন করিতে ব্যর্থ হইয়াছে, “দি টথ ইজ টু মিআ্যাণ্ড গ্যাট টু ইউ? । 

বা ঘরকী সুধ কোইঈন বতারে 

| ঘরসে জীব আয়! ছে] । 
যে ধর হইতে জীব আসিয়াছে সে ঘরের সন্ধান কেহই বলে না। আমরা শুধু এইট্রকুই জানি, অসীম 
হইতে উঠিয়াছি আবার অসীমেই মিলিব। আমরা তাহারই এক-একটি খণ্ড। অসীম পয়োধি-রাশিরই 
বুদ্ধদ একট! ক্ষুপ্রাংশ 

দরিয়। কি লহর দরিয়ার হে জী 

দরিয়। এর লহর মে ভিন্ন কোয়ম্‌। 
নূদী এবং নদীর তরঙ্গ একই ; নদী এবং তরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? 

জলতরঙ্গ জিয়ি জলতে উপতো 

ফিরজল মাহি রহাঈ 
জলের তরঙ্গ জলেই উৎপন্ন হইয়। জলেই থাকিয়া যায়। 

সমুদ্রবক্ষে তরঙ্ের উত্থান ও পতন তাহার নর্ডনকে যেমন অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে জন্ম ও মৃত্যু তেমনই 

পরম্পর বিধৃতিম্থত্রে গ্রথিত হইয়া ব্র্গের এই অনন্ত খেলাকে অনাদি স্থা্টিকে পরিপূর্ণ করিয়] রাখিয়াছে | 


শুভযাত্রা ১২৭ 


জন্ম মৃত্যু দোহে মিলে জীবনের খেলা 
যেমন চলার অঙ্গ পা তোলা পা ফেল। । 
বৈদিক প্রথায় নানা বেদী রচনায় কয়েকটি মাত্র রেখাস্কনে জন্ম ও মৃত্যু চিহিত হইয়! থাকে । পরম্পর 
পরম্পরকে দ্বিধাবিভক্ত ছুইটি সরল রেখ। তাহাদের তীরফলকেল অথব। বৃক্ষপত্রের সমগ্র উপরিভাগের ন্যায় 
অগ্রভাগ যেন বুঝাইয়। দিতেছে, নীচে জন্ম নাচে মৃত্যু তালে তালে । 
প্রীকৃষ্ণের সুদর্শন-চক্রেও আমর] দেখিতেছি স্বয়ং তিনি এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র চালনা করিতেছেন। 
বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়াই বিশ্বের এই অপূর্ব ন্তত্য চলিতেছে। মহাদেবের ত্রিশূলেও আমরা রাগ ও 
বৈরোগ্ের জন্ম ও মৃত্যুর ভৈরব সংগীত শুনিতে পাই । যিশু্বীষ্টের ত্রুশেও এই অন্ম-মৃত্যুর তাঁল বাজিতেছে। 
থিয়োসফিস্টর। একটি বৃত্তের অভ্যন্তরে একটি ত্রিভুজ অঙ্িত করিয়! জন্ম ৭ মৃতুণ্ব ক্ষেত্র এই সংসারের প্রতিরূপ 
দিয়া থাকেন। 
বিশ্বে বিরাট আরতি চলিতেছে-- জগতের ফি“হাঁসনে জগতের স্বামী বিরাজ কারতেছেন, ক্ষণ ও 
পলকের আরতি চলিতেছে, অনস্তের ঘন্ট] ধ্বনি 5 হইতেছে, প্রেমের রাগ ও বৈরাগ্যে তাল বাঁজিতেছে, 
জন্ম ও মৃত্যুর তাল পড়িতেছে। জন্ম ও মৃত্ার এখানে ভেদ নাই-- জন মরণ জই! তারী পরত ছে 
যেখানে শেষ সেইখানেই আরস্ত | শেষ ন। হইলে উপদন্ব হইবে না. উদয় ন। হইলে শেষ হইবে ন|। 
জণম মরণ বীচ দেখ অন্তর নহী! 
উর বাম যু এক আহী। 
জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে চাঁহিয়। দেখ, কোনে। অন্তর নাই | দখিন ও বাম সে তো৷ একই কথা। 
ওগে। মৃত্যু তৃমি যদি হতে শুন্যময় 
মুহূর্তে নিখিল তব হয়ে যেত লয় 
তুমি পরিপূর্ণ রূপ” তব বক্ষ কোলে 
জগৎ শিশুর মতো নিত্যকাল দোলে। 
আমাদের জন্মও এক বিরাট তীর্ঘযাত্র/। বিশ্বপিতার চরণতল হইতে আমাদের এই পুণ্যষাত্র! আরম্ত 
হইয়াছে। সমস্ত জীবন প্রদক্ষিণ করিয়া সংসারতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়! বিশ্বদেবতার পূজার আয়োজন-উপচার 
সংগ্রহ করিয়! চলিয়াছি। প্রতিদিনের কর্ম প্রতিদিনের সাধন। আমাদিগকে এই অনন্ত পথের পাথেয় জোগাইবে। 
নৈবেছ্ধ, অর্ধ্য তীর্থসলিল পূজার উপকরণাদি সঞ্চয় করিয়াই তাঁহার কাছে পছিব। আমাদের বিলম্ব করিলে 
চলিবে না। তিনি আমাদের পুজা গ্রহণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়। রহিয়াছেন। প্রতিদিনের কর্মে ও 
সাধনায় দেহ মন ও আত্মাকে নির্মল করিয়া ভুলিতে হইবে। এই দেহকেই নৈবেগ্স্বরূপ তাহাকে অর্পণ 
করিব, আত্মাতে তাহার অধিষ্ঠান হইবে, সমস্ত দেহমন ও ইন্টিয়াঁদি দ্বার তাহাকে বরণ করিয়া! লইব। 
আমারই হ্দয়সলিলে তিনি অবগাহন করিবেন-_ তাঁহার অভিষেক হইবে আমার অন্তরের পুণ্য প্রেমে । 
তাহার হ্টি অনার্দি-_- আমাদের যাত্রাও অনাদি অনন্ত। এই যাত্র/! জগতের পর জগতে চলিয়াছে । 
্র্মের দেহে জীবনের পর জীবন দিয়া আমর! সৃষ্টির মালা রচনা করিয়া চলিয়াছি। জন্ম ও মৃত্যু আমাদের 
গ্রন্থি । মহাতাপসদিগের মত জীবন-তপস্তান্থত্রে আমর। লোকলোকাস্তরকে গ্রথিত করিয়া চলিয়াছি। 
আমাদের এক-একটি জীবন তপস্তামালার এক-একটি গুটিকা__- জীবনসাধনার এই অক্ষগুটিকা দিয়া মালা 
্‌ 


১২৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা কান্তিক-পৌষ ১৩৬৯ 


গ্রথিত করিয়া আমর। আমাদের আরাধ্য দেবতার গলায় পরাইয় পূর্ন প্রণতি করি! যাত্র! শেষ করিব। কবীর 
কহিয়াছেন 
ব্যক্ত হী ফের সব ব্যক্ত পর ব্রন্ধ মে 
জ্ঞান কর দেখ মাল গোয়ম্‌। 

জগতের মালাই ফিরাইতেছ, পরব্রপ্গের মধ্যে জগতের পর জগৎ মালার মত ফিরাইয়া! চলিগ়াছ, জ্ঞানচক্ষে 
তাহ! প্রত্যক্ষ দেখ । 

জন্মাজন্মাস্তর-পরিগ্রহ পাপের শাস্তি নহে । সে যে তাহারই পূজার উপচার সংগ্রহের পুণ্যযাত্রা। জীবনের 
কর্মে সাধনায় তপস্তায় আমার হৃদয়কে শতদলে প্রন্ফুটিত করি, মেই আদি সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থে মুখ্য উদ্দেশ্ঠ 
ভুলিয়! ভ্রান্ত পথে বিচরণ করিয়া ঘুরিয়। মরিতেছি। সংসার ও কর্ম ভূল করিয়! চলিয়াছি। পরমপুরুষকে 
জানি না, জানিবার চেগ্রাও করি ন।, কর্মকি গন্য কিজানি না। তাই তো আমাদের পথে বিদ্ব ও বিলম্ব 
ঘটিতেছে অনেক । আমর। অন্তরের মন্দির হইতে সকল জালজঞ্জাল ধুল। মলিনত| মায়! মোহ ত্যাগ 
করিয়। ভাহার অধিষ্ঠানের উপযোগী করিঘ| পূর্ণ করিয়া রাখিব। তবেই তে! তিনি আমার হৃদয়মন্দিরে 
আসিবেন। এই ত্যাগের দ্বারাই তাহাকে পাইব। গঙ্গ| ও যমুনার সংগমে সরম্বতী অদৃশ্য হইয়া আসিয়া 
মিলিত হইয়াছেন । আমাদের হৃদয়েও যখন রাগ ও বৈরাগ্যের ধারার পূর্ণসংগম হইবে তখনই বিশ্বপতি 
আসিয়া! আমাদের হৃদয়ে যুক্ত হইবেন । এই নির্মল ধারার আনন্দে যখন হৃদয়ে অমৃতরস সঞ্চারিত হইবে, 
তিনি যখন আমাদের হাদয়ে অমৃতপ্লাবনে আসিয়! উপস্থিত হইবেন, তখন রাগ ও বৈরাগ্যের দির! ঘুচিয়| যাইবে, 
জন্ম ও মৃত্যুর পার্থক্যের অস্ত হইবে। কবীর গাহিয়াছেন 

অধর আসন কিয়া অগম ডের! 
কঠে কবীর তই] ভর্ম ভাসৈ নহী 
জন্ম গর মরণকে মিট] ফেরা। 

অসীমে ফরিয়াছি আন, অগম্যে করিয়াছি ডের!, সেখানে ভ্রম দেখাইয়। দিতে পারে না, জন্ম ও মৃত্যুর 
বিপর্যয় আজ মিটিয়াছে। 

মানুষ ছুর্বল, আননের প্রাচ্য কিছ্বা ছুঃখের আতিশধ্য সহিয়! উঠিবার শক্তি তাহার নাই । তাহার 
অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হইতে, ভয় ও আশঙ্কায় উৎপীড়িত ভবিষ্য স্থখের আশায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিবে ইহাই তে। 
্বাভাবিক। লোকলোকাস্তরে গমন তাহাদের কাছে একট] অজানার ঘরে অনিশ্যয় ভবনে পদার্পণ করা, 
তাহাদিগকে অনিশ্চিতের ভাবন! পীড়ন করিবে-_ ছুজ্ঞেয় ভাবী অবস্থার বৈচিত্র্যে তাহারাআকুল হইয়1 উঠিবেই | 
শর-সংযোজিত ধনু লক্ষ্যভেদের পর জ্যামুক্ত হইয়া! যেন ভিন্নহৃদয় ছিন্নতন্নী হইয়! পড়ে। একাগ্র তন্ময়ে 
ধন্তকটি বেদনার ভিতর দিয়! তীর নির্গমন সহ্থ করিতে পারিল ন1-- বিদীর্লহদয় হুইয়। পড়িয়| রহিল । মানষেরও 
দুর্বল হিয়া এই জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহের বেদন। কিন্বা! আনন্দের আঘাত সহিয়| উঠিতে পারিবে কি? 
এই আশঙ্কায়ই তো আমর! মৃত্যু হইতে জন্মে, জন্ম হইতে মৃত্যুতে আসিয়! থাকি-__ অচেতন|র ভিতর 
দিয়া। আমরা যখন এই ইহলোকে আসিলাম তখন আমর! নিবোধ অজ্ঞান শিশু। আমাদের এই জীবনের 
প্রচুর আনন্দ ও পূর্ণ সৌন্দর্ষের দিন ও সেই খেলাধুলার চেতনাবিহীন শৈশবকাল, আমাদের বুদ্ধি 
ও চেতন। বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, আমরা সেই আনন্দ ও সৌন্দ্ধের স্বৃতি ভুলিতে থাকি । আবার যখন আমরা 


শুভযাত্রা ১২৯ 


ধীরে ধীরে জীবনের সন্ধ্যায় মৃত্যুর মন্দিরের দিকে অগ্রসর হই, তখনও আবার আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি, চেতন 
ও স্থৃতি ধীরে ধীরে অন্তহিত হয়। সর্বশেষ আমর] যখন এই লোঁক হইতে পরলোকে মন্থাগ্রস্থান করিয়া 
থাকি, তখনও আমরা সম্পূর্ণ চেতন। ও জ্ঞান -বিলুপ্ত । আমর! এক চিরাভ্যন্ত গৃহ হইতে কে।ন এক বিচিত্র 
গৃহে গমন করিব, তাহার নৃতনত্বের বৈচিত্র্য আমাদিগকে বিম্ময়ে ও আশ্চর্যে সম্পূর্ণ অভিভূত করিতে পারে। 
আমাদের এই জ্ঞান ও বোধের পূর্ণ বিকাশের সমস হয়তে1 আমর অবশ্থাবিনিময়ের বেদনা! বা আনন্দের সংঘাত 
সহ্থ করিতে ন| পারিয়| এ ধন্ুকটির মত ছিন্-গুণ ভিন্ন-হিয়া মুছিত-চেতন হইয়া! পড়িব। 

আমরা যাত্রা! করিয়াছি। জীবনের পর জীবন অতিক্রম করিয়া জগতের পর জগতে চলিয়াছি। 
আমাদের এই মহাযাঁত্রার এক-একটি অধ্যায়ের আরস্তে ও শেষে তাই চেতনাবিলপ্টি। এই যে তৃণ, তাহারও 
ইতিছাস কি বিচিত্র । সেও কোন্‌ অনা্দিকাল হইতে যাত্ত1 করিয়া চলিয়াছে কে বলিবে? সেও জীবনের 
পর জীবনে চলিয়।, অবস্থার পর অবস্থান্তরে গমন করিয়া অনাদি অনন্তের গান গাহিতে গাহিতে চলিয়ছে। 
এখানে ক্ষুদ্র বৃহৎ যাহ] কিছু আছে সকলেই আমর! একই পথের যাত্রী-- সকলেই অন'দি হষ্টির গান 
গাহিতে চলিয়াছি। তিনি সিংহাসনে বসিয়! আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেশ। আমরা ন। যাইলে তো 
তাহার চলিবে না-_ তিনি পূর্ণ হইবেন না। এখানে যাহা, ওখানেও তাহাই, যহা ওখানে তাহাই 
এখানে । এই উভয়ের মিলন হইবে তবেই তো সকল পূর্ণ হইয়! উঠিবে। মুত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে পূর্ণ 
প্রকাশিছে। 

আমর! জীবনের নৌকাটিকে দীড় টানিয়] সমুদ্রের দিকে বাহিয়া চলিয়াছি। আমাদের এই সুদীর্ঘ যাত্রার 
পথে বাধ] বিপত্তি অনেক | কত ধূর্ণাবর্ত, কত বিরুদ্ধ বামুোত, গ্রাতিকুল তরঙ্গাভিঘাত আমাদের পথে বি 
হুইয়| দীড়াইবে। কত ক্ষুত্র স্বার্থের বিক্ষিপ্ততায় কত প্রলোভনে ঘুরিয়! ঘুরিয়া বেড়াইব। এই সকল 
প্রতিরে!ধিতার হাত হইতে একাগ্র সাঁধনাঁয়, একনি মনের তন্ময় চিত্তের দ্বারাই আমাদিগকে রক্ষ! করিতে 
হইবে। শরবত তন্ময় ভবেৎ_ এই শরের ন্তায়ই তন্ময় হইতে হইবে । 

ন্দী তাহার ছুই তটকে সেব1 করিয়! সসিপ্ধ সজল রাখিয়।, পূর্ণ প্রণতি দিয়! সাগরের পানে ছুটিয়াছে । 
তাহার এই সেবাপরায়ণতা, তাহার এই পূর্ণ প্রেমের প্রণতি, তাহার এই পরিপূর্ণ প্রেমের দান অপীমের 
বক্ষে অধিষ্ঠানের পাথেয়, অথ্্য, দাবি। যে শ্রোতস্বিণী পথের মধ্যে নানা বিক্ষিপ্ততায় নিজেকে নিমজ্জিত 
করে, অসংযত উচ্ছ্বাসে চঞ্চল, অধীরতায় কুল ছাপাইয়া তীরভূমিকে জলগ্লাবিত করে তাহার সাগরে 
পৌছানে। হয় [বিলশ্বে। আমাদিগকে নিয়মের বীধনে সংযমের শাসনে প্রতিদিনের কর্ম করিয়] দীড় টানিয়া 
চলিতে হইবে । প্রতিদিন কর্ম-অবসানে দৈনিক কাজের হিসাবনিকাঁশের | সময় যতশ্চোদেতি সুর্যোইস্তং 
যত্র চ গম্ছতি__ যাহা হইতে সর্ব উদ্দিত হন ও যাছাতে অস্ত যান, তাহাকে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়। 
বলিব ত্বং হি ন; পিতা তুমি আমাদের পিতা যে! হম্মরকম্‌ অবিগ্যায়াঃ পরং পারং তারয়পীতি। তুমি 
আমাদিগকে অবিগ্ভার পরপার উত্তীর্ণ করহিয়! দিতেছ। আবার যখন কুর্য, তাহার ভয়ে তাপ প্রদান 
করিবেন__- ভয়াৎ তপতি স্থধঃ, তখন প্রভো তুমি প্রকাশ পাইতেছ বলিয়া সমস্ত প্রকাশ পাইতেছে_-তমেব 
ভান্তমন্ছভাতি সর্ধম। ঠা 

তোমাকে স্মরণ করিয়াই অছ্যকার যাত্রা আরম্ভ করিলাম । তাহাকে এই নিবেদন করিয়া পরিপূর্ণ একটি 
নমস্কার করিয়া তরণী বাহিয়! চলিব। 


১৩০ | বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঠিক-পৌষ ১৩৬৯ 


আমাদের যাত্র! হল শুরু এখন ওগো কর্ণধার 
তোমারে করি নমস্কার । 
এখন বাতাস ছুটুক তুফানি উঠক ফিরব ন| গে। আর 
তোমারে করি নমক্ধার | 
তবেই আমাদের যাত্র সফল হইয়। উঠিবে, সার্থক হইবে, সত্য হইবে । তাহার এই ব্রন্মতেজ দ্বার| বিশুদ্ধ 
হইলে, অগ্নিতে যেমন তৃণ ভম্বীভূত হইয়| যায়, তেমনই ভয় বিত্ন বাঁধাবিপত্তি সকলই বিনষ্ট হইবে। 
আমাদের পথ সহজ সরল হুইয়! উঠিবে। 
সমুদ্রগামিনী নদী তাহার একনিষ্ঠ প্রেমের ঘার। বছিতে বহিতে সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়| তাহাতেই বিলীন 
হইয়া যায়। তখন তাহার নাম ও রূপ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়! সমুদ্র বলিয়াই অভিহিত হইতে থাকে । আমরাও 
তেমনি প্রেমে ও নিষ্ঠায়, সাধন। ও সং্যমে সেই শুক্রম অকায়ম্‌ অগ্রণম্‌ অন্নাবিরম্‌, শুদ্ধম্‌ অপাপবিদ্ধমকে 
জানিরা সেই পুক্ষোত্তমকে প্রাপ্ত হইব-_ সীম! অসীমের ভিতর পরিপূর্ণরপে গিয়া লাগিবে, তখন 
আমাদের নাম ও কূপ বিনষ্ট হইয়। সেই পুরুষ নামেই অভিহিত হইবে । 
যথা নগ্যঃ স্যন্দমীসাঃ সমুদ্রে 
অস্তং গচ্ছন্তি নামনূপ বিহায়। 
তথ। বিদ্বান নামরূপাি বিমুক্তঃ 
পরা্পরম্‌, পুরুষমুপেতি দিব্যমূ ॥ 
প্রবহমান নদীসমূহ যেমন নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্ধে অন্তগত হয, জ্ঞানী ব্যক্তিও সেইবূপ নাম 
ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়! পরা্পর দিব্য পুরুষের নিকট গমন করেন। 
আমি যাত্রা করিয়াছি-_- আমার দেবত। আমার জন্য সতৃষঞ্ণ প্রতীক্ষা করিতেছেন । প্রিরতমের সঙ্গে আমার 
মিলন চাই । পিতার ঘর আর ভালো লাগে না, তাহার সহিত হোরি খেলিতে হইবে । আমি ক্ষুব্র কিন্ত 
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর 
তোমার প্রেম হত যে মিছে। 
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা।, 
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেল]। 
এই রসের খেলায়, এই প্রেমের লীলাক্ষেত্রে আমার মূল্য তে| সামান্য নহে! তিনি যে আমার স্বামী, 
আমি ষে তার একমাত্র পত্রী আমা-বিহনে তীহার প্রেমের খেলা চলিবে ন|।। আমি তীহার একমাত্র 
নিমস্ত্রিত, একমাত্র উপাস্ত। তিনি যে আমাতে 'বান্ধাঁ আমাকেই ভোগ করিবেন, আমার হদররস পান 
করিয়াই তাহার প্রেমের তৃষা মিটিবে। তিনি আমারই হৃদ্কমলের লোভী ভ্রখর। আমাকে লইয়াই 
তাহার লীলা পূর্ণ, স্থটি পূর্ণ, তিনি পূর্ণ । যদি তিনি তাহাতেই পূর্ণ থাকিতেন, তবে আমার প্রয়োজন ছিল নাঁ_ 
স্থির প্রয়োজন ছিল না। 
আমার যে এত বড় স্বামী-_ তিনিও আমারই জন্য বাসরঘরে উদ্বিগ্ন হইয়৷ অপেক্ষা করিতেছেন, 
দিবারাত্রি জাগিয় রহিয়াছেন। আমি কি আর স্থির থাকিতে পারি। আমাকে ত্রা করিতে হইবে। 
উৎকণ্ঠা ও আবেগে তাড়িত হুইয়! তিনি যে আমার অন্বেষণে বাহির হইয়! পড়িয়াছেন। 


শুভধাত্র ১৩১ 


তাই তো? তুমি রাজার রাজা হয়ে 
তবু আমার হৃদয় লাগি 
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে । 
তাহার অনন্তম্বূপে তিনি তে! আমার নিকট আসিতে পারেন না। তাই তিনি বিশেষদপে আমার নিকট 
প্রকাশিত হইতেছেন। তাহার নানা লীলায় নানারূপে আমি তাহাঁকে পাইক্সা ধন্য হছইতেছি। সংসারের 
অন্ত প্রেমে, অন্ত প্নেহে, তিনি তাহার অপার করুণ! অনন্ত প্রেম প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে পুষ্ট রাখিতেছেন। 
তিনিই পিতামাতার ন্নেছে, ভ্রাতা ভশ্গীর ভালোবাসায়, পত্বীর প্রেমে, বন্ধুর সৌহার্দে অভিব্যক্ত হইয়া 
পড়িতেছেন। 
আমরা লেকে লোকে তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়। তাহাব দিকে যাত্রা করিতেছি । তিনিও আবার কালে 
কালে আমার হস্তে নব নব প্রসাদ বিতরণ করিয়| তৃপ্ত হইতেছেন। নব নব খতুতে সবুজ প্রাণশক্তিতে 
নব নব পুষ্পপত্ররাশির অর্ধ্য সাজাইয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাহার ব্যাকুলত! জানাইতেছেন। 
এই যে বিশ্বে আনন্দের একটি অপূর্ব মংগীত শ্রুত হইতেছে, বিরাট আরতি চলিয়াছে, অযুত নক্ষব্রশোভিত 
আকাশ-চন্দ্রাতপ দীপ্তি পাইতেছে, প্রচ্ছন্ন পত/ক। উপলব্ধ হইতেছে, প্রস্ছন্ন ঘণ্টার নিনাদ আসিতেছে, 
সমস্ত ব্যোমমগ্ডল ধ্বনিত হইতেছে, সমস্ত জগং পরিপূর্ণ করিয়৷ তাহার জ্যোতি প্রেমের দীপক হইয়। 
জলিতেছে, বায়ুমগ্ডল ধৃপ বিকিরণ করিতেছে, সমস্ত মই।তল গঞ্ধ প্রদান করিতেছে, সমগ্র পয়োধি অর্থবারি 
হইয়া! রহিয়াছে, সমগ্র পৃথিবী ভরিয়! নিরন্তর পুষ্পকুল প্রশ্ফুটিত হইয়! বরণের ডাল! পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে-_ 
ইছাই আমারই স্বামীর মন্দিরে আমারই অভ্যর্থনার আয়োজন-__- আমাদেরই মিলনের অপূর্ব রাগিপী। 


১৯১১ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের প্রথম অধিবেশনের উদ্‌বে।ধননী ভাষণ । 


আইন-ই-আকবরীতে বধিত সংগীত 
শ্রীরাজোশ্বর মিত্র 


আইন-ই-আকবরীর সংগীতাধ্যায় পরিসরে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সংকলনটি মৃল্যবান। বস্তুত; সাযান্টা কয়েকটি 
পৃষ্ঠায় উত্তর-ভারতীয় সংগীতের একটি গুরুত্পূর্ণ যুগের পরিচয় বিধৃত হয়েছে। আবুল ফজলের অসামান্য 
সম্পাদনকৌশলে তথ্যগুলি এতিহামিক বিন্যাসে রক্ষিত হয়েছে। সংস্কৃত সংগীত -সাহিত্যের সঙ্গে ভারতীয় 
ফাঁসী সংগীত -সাহিত্যের প্রভেদ বিষয়বস্তর বিশ্যাস এবং বিবৃতিতে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। সংস্কৃত 
সাহিত্যে এতিহাসিক ক্রম সঙ্বন্ধে সচেতনতা! শ্বক্প, কিন্তু ফার্সী সাহিত্যে এই দ্দিকে বিশেষ প্রবণতা লক্ষ 
করা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণনার বছল্য থেকে মূল বস্তাটিকে উদ্ধার করতে অনেক সময় ক্রেশ পেতে 
হয়, ফার্সী সাহিত্ে বর্নী সহজ ও স্থবোধ্য। ফার্সী লেখকগণ প্রসঙ্গক্রমে কিছু কিছু অপ্রয়োজনীয় উক্তি 
করেছেন, কিন্তু বক্তব্য বিষয়টি যাতে স্থপরিস্ফুট হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ রেখেছেন। ফার্সীতে রচিত 
সংগীতবিষয়ক গ্রস্থাদির আর-একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরিমিতিবোধ | বর্ণনীয় বিষয় স্বন্ধে কতটুকু বলা 
দরকার সেটি তার চমৎকার বুঝতেন। এই কারণে ফার্সী গ্রন্থগুলি ইতিহাস ও তথ্যের দ্রিক দিয়ে 
আমাদের বিশেষ সহায়তায় এসেছে । 

আইন-ই-আকবরীর একাধিক ইংরেজী অন্ধবাদ বর্তমান । এর মধ্যে ]. 5. [2:7৮ এর অনুবাদ 
যছুনাথ সরকার মহাশয় সম্পাদন করে গিয়েছেন। এই অনুবাদ থেকে বিষয়বস্তু অনায়াসেই বোঝ। যায়; 
ত| ছাড়া পাদটাকার অনেক শব্দের স্পইতর ব্যাখ্যাও সিনিবিষ্ট হয়েছে । তথাপি, তথ্যান্থেষী বান্তি এমন 
কতকগুলি অভাব বোধ করেন যা! একমাত্র মূল গ্রন্থই পূরণ করতে পারে। এমন বহু শষ আছে যার যথাযথ 
ব্যাখ্য! সাংগীতিক দিক থেকে বিশেষ পর্যালোচনা ন| করলে দেওয়! সম্ভব নয়। এইগুলি নির্গারণ করে 
পুনর্নার এই গ্রন্থের মূল্যায়ন প্রয়োজন-_ এ কথা বোঁধ করি বলাই বাহুল্য । 

আবুল ফজল সংগীত সম্বন্ধে যে বর্ণন! দিয়েছেন সেটি প্রধানত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছ থেকে আহরণ 
করা হয়েছে। এতদ্যতীত সমসাময়িক অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও তাকে পাহাধ্য করেছেন। এই অধ্যায়ের 
তথ্যাদি তিনি সাজিয়েছেন এবং সম্পাদন তিনি করেছেন । 

আবুল ফজল এই অধ্যায়ের নাম দিয়েছেম 'সংগীত' ৷ সংগীত-শবের সংজ্ঞা! নিবূপণে তিনি বলেছেন-_ 
সংগীত হচ্ছে বিভিন্ন নাঘ মা (গীত), সাঁজ, (বাছা) ও রকৃদ্‌ (নৃতা) এবং এতদ্যতীত এই-জাতীয় অপরাপর বিষয় 
সম্প্কীয় বিদ্যা। আমাদের তৌধত্রিক শব্দকে ফাসী ভ।ষায় এইভাবে বোঝানো হয়েছে। অতঃপর তিনি 
বলেছেন যে এতছুদেশ্তে সাতটি অধ্যায় পরিকল্পিত হয়েছে । প্রথমে স্বর-অধ্যাঁয়, অর্থাৎ “আওয়াজ” সম্পকীয় 
তত্ব; স্বর অর্থে 'আওয়াজ' শব্দটি যথাযথ এবং আজ পথন্ত গায়ন-সম্প্রদধায়ে এই শবটিই প্রচলিত আছে। এটি 
ছুই প্রকার : অনাহত-_ এমন-একটি আওয়াজ য| কারণ দ্বারা ঘটে না; এটি এক এবং শাশ্বত (কদীম্‌) 
বলে পরিজ্ঞাত। কোনও ব্যক্তি যখন আঙুল দিয়ে ছুটি কান বন্ধ করে তখন ভিতরে একটি ধ্বনি শুনতে 
পায়। এই কারণেই এর অনাহত নাম দেওয়া! হয়েছে। এটি বরদ্ধাসস্ভৃত বলে ধারণ|। এর পরিচয় 
যখন অভ্যাসের দার পাওয় যায় এবং বিনা মধ্যস্থতায় এটি শ্রুত হয় তখন মুক্তি হয়ে থাকে । কোনও 
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1) ৭ কট [(53)01) ূ 
আঁইন-ই-আকবরীর একটি পুষ্ট! 


১৩৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


কারণ সহযোগে একটি আওয়াজের উৎপত্তি হলে তাকে আহত বলে। বাক্যের মত এটিও বারুপ্রেরিত 
ঘটন! বলে অনুমান কর! হয় এবং আঁঘাতজনিত কার্ধ থেকে এর অভ্যুদয় । এই রকম ধারণা আছে যে 
নিম্নজঠর ( শিকম্‌ ) গল। (গলু) এবং মন্তিষ্ষের শীর্ষ ( তারক্‌)__ এই অঙ্গগুলিতে ভগবত্প্রভাবে বাইশটি 
নাড়ি (রগ্‌) বিস্তৃত রয়েছে। নাভিদেশ থেকে মনোহর গতিতে বায়ুপ্রবাহ উখিত হয় এবং এর বিস্তারগত 
প্রকৃতির আধিক্য বা মন্থরতা৷ অনুসারে এই আওয়াজ জাগ্রত হয়। কথিত আছে যে, পঞ্চম ষষ্ঠ অষ্টাদশ 
ও উনবিংশ-__ এই চারিটি নাঁড়িতে বায়ূপ্রবাহ পৌছয় ন|। বাঁকি আঠারোটিতে যে আওয়াজ জাগ্রত হয় 
তাকে সাত ভাগে বিভক্ত কর! হয়েছে। বিভাগটি এইরূপ-_ 
ষড়জ-- ময়ূরের আওয়াজ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, চতুর্থ নাড়ি থেকে এর অভ্যুদয় । খষভ 
(আবুল ফজল একে রিঘবে' অর্থাৎ রেখাৰ বলেছেন )-- পাপিয়ার আওয়াজে সুচিত হয়, সপ্তম থেকে 
দশম নাড়ি পবন্ত এর বিস্তৃতি । গান্ধার-__ পুং-ছাঁগের আওয়াজ থেকে গৃহীত, নবম থেকে ত্রয়োদশতম 
নাড়ি পবস্ত এর ব্যাপ্তি। মধ্যখ__ শরিসের (কুলংগ্‌) শব থেকে এট পরিচিত হয়েছে, ত্রয়োদশতম 
থেকে যোড়শতম নাঁড় পর্বস্ত এর গতি । পঞ্চম কোয়েলের স্রেল। ক থেকে গৃহীত; এই কথাটি 
'জম্জমাই-কোয়েল” এই ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে, 'জম্জমা” শবটি আমাদের সংগীতে টগ্পার 
দানাদার তান বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, আসলে জম্জমা (22102210)2) শব্দের অর্থ হুর করে পড়া) ইংরেজিতে 
যাকে 0172) বলে সেই রকম। জম্জমা-পর্দাজ্, জম্জমা-সন্জ. জম্জমা-গুইয়ান্‌, জম্জমান[ক্‌__ এইসব 
শবে গায়ক বোঝায়, এট সপ্তদশ নাড়ি পধন্ত অধিকার করে আছে। ধেবত-- ভেকের আওয়াজ 
থেকে গৃহীত, মুদ্রিত গ্রন্থে রয়েছে অষ্টম ( হৃশ্তম্‌) থেকে দ্বাবিংশতিতম নাড়ি প্যস্ত এর গতি। এই 
অষ্টমটি হয় মু্রণপ্রমাদ নতুবা লিপিকারের ভ্রম | কেনন| ইতিপূর্বেই সঞ্চদশ নাড়ির উল্লেখ কর| 
হয়েছে । এটি বিংশ থেকে দ্বাবিংশ হলে হয়ত সংগত হত। নিষাদ (নিখাদ) হাতির আওয়াজ 
থেকে পরিকল্পিত, দ্বাবিংশ থেকে পরবতী মগ্ুলীর তৃতীয় পর্ধস্ত বিস্তৃত, প্রতিটি সপ্তক পর পর 
তিনটি পর্যায় পর্বস্ত অনুষ্ঠিত হবে । অবগ্ঠ এই তিন সপ্তুকের অবশ্থিতির মধ্যে নিখাদ বাইশটির বেশি 
ব্যাপ্তি অধিকার করবে না । 
এই বর্ণনায় শ্রুতির উল্লেখ নেই । অবশ্ঠ বাইশটি নাড়ির শাত্মীয় সমর্থ রয়েছে 
হদ্যুর্দনাড়িঘংলগ্নানাড্যো দা বিংশতির্মতাঃ। 
তিরশ্যন্তাস্থ তারত্যঃ শ্রুতয়ে! মারূতাহতে ॥ 
উচ্চোচ্চতরতাযুক্ত প্রভাবন্ত্যত্বরো ত্বরম্‌। 
এবং কণ্ঠে তথা শীর্ষে শ্রুতিদ্ব।বিংশতির্মতাঃ ॥ 
--সংগীতরত্রাকর : শ্বরাধ্যায় 
বল। বাহুল্য সংক্ষেপ করবার উদ্দেশ্টেই শ্রুতির মূল তত্বটুকুই দেওয়া! হয়েছে। 
আবুল ফজল সপ্তক এবং রাগ-_ ছুই অর্থেই “নাঘমা” শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। বস্তত এই শবটি 
ব্যাপক অর্থে ব্যবস্ৃত হয়েছে। নাঘমা! বলতে মিষ্ট স্বর, সুর-সহযোগে পাঠ, স্থরলহরী, গীত, গমক 
প্রভৃতি অনেক কিছু সাংগীতিক প্রক্রিয়া বোঝায়। একপ্রকার গীতকেও নাঘ| বল। হয়। অতঃপর 
বল! হয়েছে যে প্রত্যেক সঞ্চকে সাতটির প্রত্যেকটি স্বর থাকলে তাকে সম্পূর্ণ বলা হয়। যদি ছ”টি 


আইন-ই-আকবরীতে বর্মিত সংগীত ১৩৫ 


থাকে তা হলে প্রধান ত্বরটি অবশ্ঠ প্রকাশিত থাকবে । একে খাড়ো (খাড়ব বা বাঁড়ব) বলে। 
বিশেষজ্ঞের! পাঁচটি ম্বর থাকলে তাকে বলেন গুঁড়ব (গুঁড়ব), এতেও প্রধান স্বরটি অবশ্ত প্রকাশিত 
থাকবে । কোনে। রাগে এর চেয়ে কম ব্যবস্থা থাকবে না। কিন্তু, তানের বেলায় এটি 'একটি বিশেষ 
প্রক্রিয়া হওয়াতে ছুটি স্বরের সংযোগেও সম্পূর্ণ বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে । 


দ্বিতীয় রাগবিবেক অধ্যায় 


রাগরাগিণী সম্বন্ধে আবুল ফজল বলছেন__দর্‌ রঙ্গারঙ্দ মোকাম ও স্ুবা; অর্থাৎ এরা নানাপ্রকার 
মোকাম ও সুবার অন্তর্গত । সাধারণ অর্থে মোকাম ব্লতে অবস্থান ও সুব! বলতে বিভাগ বোঝায়। 
এর অপর সাংগীতিক অর্থ আছে। পারসীক সংগীতে বারোটি মোকাম ও প্রত্যেকটি মোকামের ছুটি 
স্থবর অস্তিত্ব আছে। এই যোৌকাম 'সামাদের রাগ ও স্ব আমাদের বাগিণীর অন্ুরূপ। পরবর্তীকালে 
তুহুফাতুল্‌ হিন্দ, গ্রন্থে (১৬৭৫) এটি স্পষ্ট ভাষায় ব্ল। হয়েছে : এই কারণেই আবুল ফজল রাগ ও 
রাগিনীর গ্রসঙ্গে মোকাম ও ক্ুবার কথা বলেছেন। মহাদেব এবং পাবতী থেকে এর উৎপত্তি। 
মহাদেবের পঞ্চমুখ । প্রত্যেকটি থেকে একটি স্থর (নাঘ্মা) আবিভূত হয়েছে । এর ধারাটি এইরকম : 
শ্রীরাগ, বসন্ত, ভৈরৌ, পঞ্চম, মেঘ ও পার্বতী কতৃক গীত নটনারাণ। এই ছটির প্রত্যেকটিকে হিন্দী 
ভাষায় রাগ বল হয়। 2116 এই অংশের ভর্জমা! করেছেন_ 75801 01 11656 1700065 15 ০1100 
10 91151716 18296 | এখানে হিন্দী না বলে সংঞ্কত বলবার কোনও কারণ দেখ! যায় না। আবুল 
ফজল বলছেন--হর্‌ শশ্‌ নাঘ্মারা বৃহিন্দী জবান্‌ রাগ গয়েন্দ। বস্তুত আকবরের সময়ে হিন্দী ভাষা 
হ্বপ্রতিষ্ঠিত ছিল এট1 এই উক্তি থেকেই প্রমাণিত হয়। এই ছটি রাগই ঈশ্বরমত বলে পরিচিত। 
সংস্কৃত সংগীতদর্পণ গ্রন্থে এই মতের উল্লেখ আছে। এই রাগণ্তলিকেই মূল বলে গণন! কর। হয়। এর 
যে-কোনোটির অনেকগুলি শাখা বর্তমান । শ্রীরাগকে সম্পূর্ণ বলে স্বীকার করা হয়। এতে ব্যবহৃত রেখাব 
অষ্টম নাঁড়িতে এবং পরবর্তী গান্ধার দশম পধন্ত বিস্তৃত হয়। মধ্যম ত্রয়োদশ থেকে উৎপন্ন হবে। ধৈবত 
একবিংশ শ্রুতি পবন্ত বিস্তৃত হবে। নিখাদ কেবল একটিতে ব্যাপ্ত থাকবে । এইবূপে সমুদয় 
প্রকারভেদেই নানারূপ পরিবর্তন হয়ে থাকে । 

প্রথম অর্থাৎ শ্রীরাগের প্রকারভেদ _- 

মাঁলবী, ভ্রবণী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী ও বিহারী । 

ঈশ্বর ব। শিবমত অগ্ুসারে মালবীর স্থানে মালশ্রী হবার কথা .এবং বিহারী পাহাড়ী হওয়! উচিত। 

দ্বিতীয় বসন্তের প্রকারভেদ : 

দেশী, দেওগিরী, বরাটা, টোড়ী, ললিতা এবং হিন্দোলী । 

তৃতীয় ভৈরে।র প্রকারভেদ -_- 

মধ্যমার্দি, ভৈরবী, বঙ্গালী, বরারিকা, সৈন্ধবী ও পুনজ্জেয়। (পুনর্গেয়া)। 

ঈশ্বরমতের পারবর্তে এখানে হনুমন্মত বর্ণনা করা হয়েছে । এই মত অন্গসারে প্রতি রাগের সঙ্গে 
পাটি রাগিণী যুক্ত হয়। এক্ষেত্রে পুনজ্ঞেয! (বো! পাঠভেদে পুনর্গেয়া) একটি ভিন্ন রাগ হতে পাৰে 
না। এইটি ভ্রমক্রমে যোজিত হয়েছে। ঈশ্বরমতে এই প্রকারভেদটি এই রকম হবে-- ভৈরবী, গুর্জরী, 
রামকিরী, গুণকিরী, বঙ্গালী এবং সৈদ্ধবী । 


১৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কান্তিক-পৌষ ১৩৬৯ 


চতুর্থ রাগপঞ্চমের প্রকারভেদ _- 

বিভাস, ভূপালী, কানরা বড়ছংসিকা, মালশ্র এবং পটমঞ্জরী। 
ঈশ্বরমত অন্রুযায়ী মালশ্রীর স্থানে মালবী হওয়। উচিত ছিল। 
পঞ্চম মেঘরাগের প্রকারভেদ -- 

মল্লার, সৌরঠী, আসাওরী, কৈশিকী, গান্ধারী ও হরশূঙ্গারী । 
ষষ্ঠ নটনারায়ণের প্রকারভেদ __ 

কামোদী, কল্যাণ, আহিরী, শুধ-নাট, সালক, নট-হামীর | 


যেহেতু এগুলি রাগিণী সেহেতু সংগীতদর্পণে কল্যাণী, নাটিক| (শুধ-নাট), সারঙ্গী এবং নষ্টহখীরা 
(নট-হামীর) বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষনীয় যে সারঙ্গকে গালক বল] হয়েছে । অনেক গ্রন্থে সালক 
বা সালেক রাগের উল্লেখ আছে । এটি সারঙ্গ ভিন্ন অপর রাগ নয়-_ এইটাই অনুমান করতে হয়। 

অতঃপর আবুল ফজল বলছেন_- কোনো কোনে! সশ্প্রদ্নায় প্রত্যেকটি রাগের পাচটি করে রাগিণী 
নির্দেশ করেন? এবং অন্ত নানারকম প্রকারভেদেও হয়ে থাকে । অনেকে বসন্ত পঞ্চম ও মেঘ-_ এই 
তিনটির স্থানে মালকোস্ক (মালকোশ), হিন্দোল (হিন্দোল-কোশ) ও দীপক-- এই তিনটিকে স্থাপন 
করেন এবং এই ছটি রাগের প্রত্যেকটির জন্য পাঁচটি প্রকারভেদের উল্লেখ করেন। কেহ কেহ এর মধ্যেও 
পরিবর্তন সাধন করে থাকেন। কোনো সম্প্রদায় দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম রাগের স্থানে শুধ-ভৈরৌ 
হিন্দোল'দেশকার ও শুধ-নাটের উল্লেখ করে থাকেন। 

সংগীতপ্রসঙ্গে আবুল ফজল বলেছেন যে গায়নশিল্পীরা! (নাঘমা-স্্রাই) যে গান করেন তাকে ছুই 
পর্যায়ে গণনা করা হয়। একটির নাম মার্গ। এই শ্রেণীর গীত দেবতা ও খযিদের স্টি বলে গণ্য । 
দেশভেদদে এই গীতের পরিবর্তন হয় না। এটি শ্রেষ্ঠ সংগীত বলে পরিগণিত । এই সংগীতে অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিগণ দক্ষিণাংশে অধিকসংখ্যক বর্তমান ( সনাসন্দেগোন-ই-আন্‌ দণ্‌ দিয়ার-ই-্রকন্‌ ফরওয়ান্‌)। এই 
সংগীত ছয় প্রকার এবং এর আরও বেশি প্রকারভেদ হতে পারে। মার্গসংগীতের কয়েকটি আবুল ফজল 
উল্লেখ করেছেন | যথ| -_ 

স্্ধ প্রকাশ, পঞ্চতালেশ্বর, সর্বতোভপ্র, চন্ত্রপ্রকাশ, রাগকদণ্থ, ঝেমর। ও শ্বরবর্তনী | 

আইন-ই-আকবরীতে উপরোক্ত গীতগুলির বর্শন। দেওয়া হয় নি। ত্ু্প্রকাশ বারোটি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। 
এটি স্ু্ধের স্তৃতিস্চক গীত। রাগ তাল প্রতি সহকারে এট গাওয়া হত। চন্দ্রপ্রকাশ এরই অনুরূপ | 
এটি চন্দ্রের স্তৃতিচ্ছচক গীত। এট ষোল খণ্ডে বিভক্ত ছিল। পঞ্চতালেখর রাগালাপ সহযোগে বিভিন্ন 
প্রাচীন তাল অবলম্বন করে গাওয়া! হত। এই তালগুলির মধ্যে ছিল চচ্চংটপু; চাচপুট, ষট্পিতাপুত্রক 
সম্পক্ষেইটক এবং উদ্ঘট। পরবর্তীকালে অর্থাৎ মোগল আমলে এই সব তালের ব্যবহার ছিল 
ন|। তালগুলি শম্তভবত পালটে গিয়েছিল। এই গীতে পাচটি পর্দ বিভিন্নভাবে গাওয়! হুত। 
সর্বতোভদ্র নামক গীতটিতে আটটি অক্ষরে একটি পাদ রচিত হত, এর প্রথম চারটি অক্ষর উল্টোপাণ্টাভাবে 
আবতিত হত। এর একটি উদাহরণ সোমেশ্বর তার মানসোল্লাস গ্রন্থের গীতবিনোদ অধ্যায়ে প্রদান 
করেছেন। ঝোমরা নামক গীত সম্বন্ধে রাগদর্পণ ( ১৬৬৬ ) নামক ফার্সী গ্রন্থে বলা হয়েছে যে এর চারটি কলি 
ছিল এবং দেবতাদের প্রশংসায় এই গীত রচিত হুত। উক্ত গ্রন্থে স্বরবর্তনী সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে এটও 


আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত সংগীত ১৩৭ 


প্রশংসাস্থচক গীত। রাগকদস্ব নামক গীতে বিভিন্ন ছন্দ ও তাল প্রযুক্ত হত। প্রসিদ্ধ গায়ক গোপাল 
নায়ক স্বরবর্তণী এবং রাগকদন্ব গাইতেন। সংগীত-রত্বাকরের টীকাকার কল্িনাথ লিখেছেন যে গোপাল 
বত্রিশটি রাগ-তাল-যুক্ত ভ্রমর নামক একশ্রেণীর রাগকদম্বক গীতের অনুষ্ঠান করতেন। রাগদর্পন রচয়িতা 
ফকীরুল্লা জানিয়েছেন যে আমীর খুশরু-র সঙ্গে ছন্দে গোপাল শ্বরবর্তনী নামক গীতেরও অনুষ্ঠান 
করেছিলেন । 

দ্বিতীয় শ্রেণীর গীতকে দেশী বলা হয়। এটি একটি বিশিষ্ট স্থানের প্রচলিত গীত। যেমন--ঞপদ। 
এই গীত রাজধানী আগ্রা, গোয়ালীয়ার, বারী ও তং্সন্নিহিত অঞ্চলে প্রচলিত! পূর্বকাঁলে এই অঞ্চলে বড় 
বড় গান গাওয়া হত। যখন গোয়ালীয়ারের রাজা মান সিং শাসনে নিযুক্ত ছিলেন তখন তিনি উত্তম 
কলাকার ধার! ছিলেন তাঁদের মধ্য থেকে নায়ক বখ.শু, ম|ছু ও ভার সহযোগিতায় এক বিশেষ অর্বস্বীকূত 
রীতি (তব্ুজ) নির্বাচনপূর্বক প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর ম্বত্যুর পর বখশু ও মাছু গুজরাটের স্থলতান 
মাহমুদের অধীনে অবস্থান করেন। এই সময়ে তাদের পপার ফিরে গেল এবং এই রীতিটি (রওইশ.) 
সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হল ( বর্ফরাজ-ই-রওয়ায়ী বরু আওর্দ্‌ )। 

ধপদ সংগঠনের তথ্যটি মূল “মানকুভূহল' নামক গ্রন্থ থেকে আহরিত হয়েছে বলে মনে হয়। পরে এই 
গ্রন্থটি ১৬৬৩ থেকে ১৬৬৬ সালের মধ্যে ফকীক্ষল্লা নামক একজন সংগীতঙ্ঞ বিশেষ উচ্চপরস্থ রাজকর্মচারী কতৃক 
ফাীতে অনূদিত হয়। এই অনুবাদের নাম দেওয়া হয় “রাগবর্পণ' । পদের বর্ণনা সম্পর্কে আইন-ই-আকবরী 
ও রাগদর্পণের ভাষাগত এক্যও লক্ষ্যগোচর হয়। ফকীরুল| তাঁর বর্ণনায় বলেছেন যে রাজ! মান নায়ক 
বখশু, নায়ক ভাঙ্গ, মাহমুদ, করণ ও লোহঙ্গের সহায়তায় ঞ্ুপদ সংগঠিত করেন। আইন্‌-ই-আকবরীতে 
ধাকে মাছু বলা হয়েছে তিনি সম্ভবত মাহমুদ হবেন। আবুল ফজল অপর ছুই গায়কের উল্লেখ করেন নি। 

পদের আকৃতি সম্পর্কে আবুল ফজল বলছেন যে ঞ্রুপদ চারটি ছন্দৌপবদ্ধ পংক্তির সমষ্টি এবং এর 
শব্দ ও বর্ণাদি যে সব সময়েই সমান হবে এমন নয়। এতে প্রেমের বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় এবং এর সৌন্দর্য 
চিত্তহারী । 

অতঃপর অপরপর সংগীত সম্পর্কে বলা হয়েছে । দক্ষিণ দেশে দ্রাবিড়ী ভাষায় প্রচলিত গীত চন্দ. নামে 
পরিচিত। এই গীত তিনটি ব| চারটি পংক্তর সমষ্টিতে রচিত হয়। এতে প্রশংমাক্থচক ভাবই অধিক 
পরিমাণে থাকে । তিলঙ্গ এবং কর্ণাটকের ভাষায় রচিত গীতকে ধরু বলা হয়। এই গীতে প্রেমিকদের 
কোমল মিনতির বাণীই উচ্চারিত হয়। যে গীত বাংলায় প্রচলিত তাকে বঙ্গলা বলে। যে গীত জৌনপুরে 
প্রচলিত তাকে চুটকলা বলে। দিল্লীতে যে গীত গাওয়! হয় তার নাম কওল্‌ ও তরানা। আমীর খুশ্রু 
দহ্‌লবী সমূত ও তাতার নামক দুজন গায়কের মুখে শোন! তাঁদের ভাষার গীত ভেঙে এই ধরণ ছুটির 
প্রবর্তন করেন এবং এই উদ্দেশ্টে ফার্সী, সাউৎ নকৃশ. এই সকল গীতপদ্ধতি এবং হিন্দী-গীতপদ্ধতি অবলম্বন 
করেন। এতে এই গীত ছুটি অধিকতর মনোহারিত্ব অর্জন করে। 

চুটকলা, কওল্‌ ও তরানা! সম্বন্ধে ফকীরুল্লা তার রাগদর্পণ গ্রন্থে আরও কিছু অধিক বিবরণ দিয়েছেন। 
চুইকলা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে এটি ছুটি কলিতে গঠিত। এটি তালে গাওয়! হত না (বে-কাফিয়।) 
এর প্রথম কলিতে গীতাংশ এবং দ্বিতীয় কলিতে কাব্য আবৃত্তি করা হত। অবশ্য এই আবৃত্তিও স্থুরেই 
করা হত। সংস্কৃত গ্রন্থে চুটুকলাকে ক্ষুত্র গীতের পর্যায়ে ফেল! হয়েছে । ঘনশ্যাম দাস -সংকলিত সংগীত- 


১৩৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা কান্তিক-পৌষ ১৩৬৯ 


সারসংগ্রহ* গ্রন্থে চুটকলার ( ছটিকিল ) একটি উদ্াহরণও দেওয়া হয়েছে । | এই-জাতীয় গীতকে ধবপদের 
একটি রূপ বলা হয়েছে। 


আমীর খুশ্রু সাউৎ ও নকৃশ. এই ছুই পারসিক পদ্ধতির সহায়ত] গ্রহণ কয়েছিলেন। শ্রীষ্টীয় দশম 
শতকের পরে অমল্, নক্‌শও সাউং প্রভৃতি গীত পারস্ত এবং তক অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। কওল, 
ঘজ্ল, তরান! এগুলিও পারসিক নওবা-র অন্তর্গত ছিল (77%5071/ ০07 11%50, 0০৭ )। আমীর 
খুশ্রু চাতুর্ষের সঙ্গে এইগুলি ভারতীয় সংগীতে মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন। রাগদর্পণকার আমীর খুশ্রুর 
সঙ্গে নায়ক গোপালের যে দ্বন্ব হয়েছিল সেই বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে নায়কের গাওয়া গীতগুলির 
প্রত্বাত্তরে তিনি কণ্ডল্‌ রচনা করেছিলেন। গোপাল গেয়েছিলেন গীত, মান এবং স্বরবর্তনী। আমীর 
শুনিয়েছিলেন কওল্‌ এবং বসিৎ। রাগদর্পণে বলা হয়েছে যে নকৃশ, নামক গীতে গছ্য (নস্র্‌) অংশ 
ছিল আর এর সঙ্গে ত। তা তানি প্রভৃতি শব্ধ উচ্চারণ করা হত। ফার্সী-পদ্ধতি স্বন্ধে রাগদর্পণে বল! 
হয়েছে যে এতে কতিপয় বয়েংএর সঙ্গে ঘজল্‌, কসিদ। গাওয়া হত। মাঝে মাঝে তালসহযোগে গীতাংশ 
অনুষ্ঠিত হত । 

এর পর আবুল ফজল বলছেন যে মখুরায় প্রচলিত যেসব গান আছে তাদের বলে বিষণপদ। এতে 
চার ছয় বা সাতটি লাইন থাকে | এর বিষয়বস্ত কৃষ্ণের স্ততি। সিন্ধু দেশে প্রচলিত গানের নাম কানী 
বা কালী। রাগদর্পণ এটিকে কাবী (কাব্য?) বলেছেন। এতে প্রেমভাবের বাহুল্য দেখা যায়। 
তিরহুতের ভাষায় প্রচলিত গানকে লহচারী বলে। এই গানগুলি বিদ্বাপতির রচনা এবং উদ্বেলিত 
প্রেমসংগীত। লাহোর ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের গানকে ছন্দ বলে। এ সম্পর্কে রাঁগদর্পণকাঁর ফকীরুল্লী 
বলেছেন যে এটি কয়েকটি কলিতে নিবদ্ধ । শেখ, বাহাউদ্দীন জ্যাকেরিয়৷ মূলতানী ফাসীঁতে এর নামকরণ 
করেন চন্দ । এটিও প্রেম এবং তজ্জনিত হুতাশাবাঞ্ক সংগীত। এতেও গানের মাঝে কাব্য আবৃত্তি 
করা হয়। গুজরাটে যে গান গাওয়া হয় তাকে জক্রী বলে। যুদ্ধস্থলে এবং বীরগণের প্রশংসায় 
আচরিত গানকে কর্‌কা বলে। এগুলিকে সাদ্রা-ও বলা হয়। এই গানগুলি চরি ব। ছটি (পাঠীন্তর 
ছয় ব| আট ) ছত্রে গঠিত এবং বিভিন্ন ভাষায় গাওয়া হয়ে থাকে । রাগদর্পণ এগুলির সঙ্গে আর-এক প্রকার 
সাদ্রার (সাধপ্রা) উল্লেখ করেছেন। এটি একপ্রকার চুট্কলা। এর আবিক্ষর্তী জৌনপুরের স্থলতান 
হোসেন শকাঁ। 

এই গীতগ্ুলি ব্যতীত অন্তান্য বহু ধরণের (তর্জ ) গীত শোনা যায়, যেমন-_সারঙ্গ, পুব্বাঁ, ধনাশ্রী, 
রামকলী, কুড়ায়ী-__ মহামান্য সমাট একে স্থুদ্বায়ী বলে থাকেন। স্দ্রায়ী শব্দটি ফার্সী নয়। বোঁধ 
করি সুস্্রাণযুক্ত এরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে স্থ্ঘরাই-কানাড়া নামে একটি রাগ প্রচলিত 
আছে। অপরাপর শ্রেণীর মধ্যে সু, দেশকাল ও দেশাক এই তিনটির নাম করা হয়েছে। এগুলি 
সবই রাগ হিসাবে খ্যাত। কিন্ত আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে মনে হয় একদ1 এইগুলি একপ্রকার গীতগোীর 
অন্তভূক্ত ছিল। 

এর পর তৃতীয় প্রকীর্ণ অধ্যায়ের উল্লেখ করা৷ হয়েছে । এই প্রকীর্ণ নামটি সংগীতরত্বাকর থেকে 


পলিপ পক | এ পা শী পাপা পিপিশীিশিপীী জগ টিন 


১, সংগীতসারসংগ্রহ- স্বামী প্রজ্ঞানাননা সম্পাদিত 


আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত সংগীত ১৩৯ 


সংগৃহীত। আবুল ফজল বলছেন যে এতে “আলাপ'-এর রীতিনীতি বর্ধিত হয়েছে। এটি বর্ণনা সম্পকাঁয় 
ব্যাপার (নামের্খাশী, অর্থাৎ ছন্দৌবদ্ধ নয়)। এটি ছুইপ্রকার-_ একটি রাগালাপ; এটিতে রাগের 
অনুষ্ঠান হয়, প্রচলিত ভাষায় একে বলা হয়-- আদ! এবং তাসের্রুফ; অপরটি রূপ-আলাঁপ-_ 
এটি কাব্যময় ( মন্জুম্‌-1017112010 ) রূপের অনুষ্ঠান এবং কতকগুলি আবেগপূ্ণ উচ্চারণে এই অংশটি 
অনুষ্ঠিত হয়। আদ এবং তাসের্রফ এই ছুটি শব্ধ ব্যবহাত্রের কারণ বোধ হয় এই যে আদা শব্দে 
সৌন্দর্ধ এবং তাসের্রুফ, অর্থে অধিকার অর্থাৎ রাগের মূল ভাবটিকে অধিকার কর। বোঝায় । 

তার পর চতুর্থ প্রবন্ধ অধ্যায়। এর বিষয়বস্তু গীতবন্ধনের 'প্রণালী। কাব্যরচিত এবং রাগে অনুষ্ঠিত 
একটি প্রবন্ধ ছটি অঙ্গে নিবদ্ধ--ম্বর। বিরুদ-প্রশংসা (সিত'ইশ. ); পদ-নাম অর্থাৎ বিষয়বস্তর অনুষ্ঠান । 
আবুল ফজল একে বলেছন-_ নাঁম-ই-মাম্দ্ুহ-এর অর্থ নামের স্বতি। পদ বলতে এইরকম কিছু বোঝায় 
না। এই অংশটিকে ভ্রমাতক বলতে হবে। পদ্দ বলতে গেয় বস্থ বোঁঝায়। তন। ( সংস্বতে-তেনক ) 
এতে তন্-তন| এইরকম উচ্চারণ কব। হয় এবং এই উচ্চারণে স্থন্দর কাব্যময় পংক্তি রচনা! কর! হয় ( ফেক্রাৎ 
আদা কর্দন্‌ )। পটি পূর্বোক্ত তন্‌ তন! জাতীয় উচ্চারণ। তিন থেকে বিশ হরফে এই উচ্চরিণ করা 
হয়ু। এই উচ্চারণও বিশেষ ঢঙে বার বার কবিতার চরণের মন্ত অধিকভাবে অগ্ুষ্ঠিত হয়। আসলে 
পাট-শব্দে বাছ্য|ক্ষর অর্থাৎ মৃদর্দজাতীয় বাছ্তের বোল বৌঁঝায়। আবুল ফজলের পণ্ডিতগণ+ এইটিও 
ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন নি। তাল-একে জর্ব, (811) ) বলা হয়। জর্ব-ই-উন্ল্‌ শবে তাল দেওয়া 
বোঝায়। এই ছটি অঙ্গে নিবদ্ধ হলে সেই গীতকে মেদিনী বলে। এই অঙ্গাদির একটির অবওমানে 
তাকে বলে আনন্দিনী (আন্দনী ); ছুটি না থাকলে দীপনী; তিনটি না থাকলে ভাবনী; চারটি না 
থ|কলে তারাঁবলী বলে। ছুটি অঙ্গে নিবদ্ধ হুলে গীত উজ্জলরূপে প্রকাশ পায় ন1। 

উক্ত চারিটি অধ্যায়ে স্থরের নানারকম বৈচিত্র্য (নাইরঙ্গী ) বণিত হয়েছে। পঞ্চম-তাল-অধ্যায়। 
এতে ছন্দরক্ার্থে আঘাতের প্রকৃতি এবং পরিমাণ বর্ধিত হয়েছে । আবুল ফজল তাল সম্বন্ধে কোনে 
বর্ণনা দেন নি। 

এর পর ষ্ঠ বাছা অধ্যায়। এর বিষয়বস্ত বা্যার্দির প্রকারভেদ ও তৎ্সম্পকাঁয় আলোচনা! । এটি 
চার প্রকার : তত-যেগুলি তারে বাজানো হয়; বিতত--যেগুলি চর্মে আঘাত করে বাজানে! হয়; 
ঘন-_-ছুটি কঠিন বস্তু যাদের সংঘাতে আওয়াজ উৎপন্ন হয়; স্থির ( স্থির )_-যেগুলি ফুৎকারযোগে 
বাজানো হয়। এই প্রত্যেকটির অনেকগুলি প্রকারভেদ আছে। আবুল ফজল এর কয়েকটির 
উল্লেখ করেছেন । 

প্রথম পধায়ের বাছা ।-- 


যন্তর-_ কাঁঠনিগ্রিত; লম্বায় এক গজ; ভিতরট1 ফাপা। ছুদিকে ছুটি লাউ যুক্ত থাকে । যন্ত্রের উপরদিকে 
কাষ্ঠথণ্ডের পর্দা সংযুক্ত থাকে এবং এর উপর দিয়ে পাঁচটি লোহার তার ছুদিক থেকে দৃঢ়ভাবে 
বাধা থাকে । 
যন্ত্র শবে একসময় ত্রিতন্ত্রী বীণা বোঝাত। সংগীত রত্বাকরের টাকাকার কল্পিনাথ বলেছেন__ 

ত্রিতন্্ীকৈব লোকে জন্ত্রশব্বেনোচ্যতে। 

বীণ-- যস্তরের মত কিন্ত এতে তিনটি তার বর্তমান । 


১৪০ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


আবুল ফজল এর বর্ণনায় বলছেন-_ মেহ তার দারদ্‌। সম্ভবতঃ বীণ-সেহ তার থেকে বর্তমান সেতার শবের 
প্রতিষ্ঠা হয়েছে। জনশ্রুতি আছে যে আমীর খুশ্র সেতারের প্রবর্তন করেন। আমীর খুশ্র অবশ্ঠ 
এ-জাতীয় বায বাজাতেন কিন্তু তাকে বল। হত ডাণ্ডী, অপর নাম-- দম্‌-ঘজ্ঘা বা কজ্কা। স্থর 
রাখবার জন্য তিনি এই বাছ্যের সহায়তা গ্রহণ করতেন । এ সম্পর্কে রাগদর্পণের বিবরণ দ্রষ্টব্য । তবে 
উক্ত গ্রন্থে সেতার নামক যন্ত্রের উল্লেখ নেই | 

কিমর-_ বীণের মত, কিন্তু দণ্ডটি ঈষৎ বেশি লম্বা এবং তিনটি লাউ ও ছুটি তার থাকবে । 

স্থরুবীণ--কীণের মত কিন্তু এতে পর্দা থাকে না। 

অমৃতী ( অণ্বরতী )-_- এর দণ্ডট স্থরবীণের দণ্ড অপেক্ষা ছোট । একটি ছোট লাউ উপরের দিকে একটু 
নিয়ভাগে সংলগ্ন থাঁকে। একটি লোহার তারে অপরিবন্তিতভাবে সব-ক”ট পর্দা! বাঁজানো যায়। 

রবাব-_ এতে ছ"টি তাতের তার থাকে । কোনে। কোনে। যন্ত্রে বারোটি এবং কোনোটিতে অ।ঠারোটি 
তারও থাকে । 

স্বরমগুল-_ কান্ুন-এর মত যন্ত্র। এতে একুশটি তার থাকে । অনেকে লোহার তার ব্যবহার করেন, 
কেহ কেহ তামার তার; কোনে! সম্প্রদায় তাঁতের তার ব্যবহার করেন । 
এটি পাশ্চাতা 01710111161 শে" 098115-র অনুরূপ । আমাদের দেশেও প্রাচীনকাল থেকে এই 
বাজনাটি চলে এসেছে । সংস্কৃত শাঞ্ক্ের এর অপর নাম-_ মত্তকোকিল!। 

সারেঙ্গী-_- আকৃতিতে রবাবের চেয়ে ছোট ৷ ঘীচকের মত বাজান হয়। 
ঘীচক বাগ্যটিও আকবরের সময় ভারতে দেখা যেত। এই বাছ্যটি পারন্যদেশে বিশেষ প্রচলিত ছিল। 
এটি ৬1০] জাতীয় বাছ, ছড়ি দিয়ে বাজানো! হত। 

পিনাক-_- একে স্থরবিতানও বলা হয়। কাষ্ঠনিমিত। আয়তনে ধন্গকের মত এবং ঈষৎ বক্র। ধনুকের 
ছিলের মত ন্সায়ুনিগ্নিত একটি পাকানে। তার এর উপরে বাঁধ। থাকে । কা্ঠনিগিত পেয়ালার মত 
একটি বস্ত এই বাছ্যের দুদিকে নিয়মস্তকে অর্থাৎ উলটোভাবে বসানো থাকে । এই যন্ত্রটিও ঘীচকের 
মত বাজানো হয় কিন্তু বাঁ হাতে একটি ছে!ট লাউ রাখা হয় এবং এটি বাঁজাবার কাজে লাগে। 
মংগীত রত্বীকরেও পিনাকী বীণার অন্ধরূপ বর্ণনা দেওয়া আছে। বাম হস্থে একটি তুম্ব অর্থাৎ লাউ 
দিয়ে গণ ব1 তন্্রীটিকে পীড়ন করা হত এবং ডান হাতে ছড়ি দিয়ে যন্ত্রটকে বাজানে! হত। বাম হস্তে 
তৃম্বের পরিবর্তে আর্দরচর্মকূত শুষ্ক পেশীও তন্ত্রীপীড়নের জন্ত ব্যবহৃত হত। 

অধিটি-- এতে একটি লাউ এবং ছুটি তার থাকে । 

কিঙ্গিরা__ বীণের মত, কিন্তু ছুটি স্নায়ুনিমিত তত্ত্রী এবং ছোট ছোট কয়েকটি লাউ থাকে | 


দ্বিতীয় পর্যায়ের বাদ্য ।-- 


পাখোয়াজ__ মোটা কাঠি থেকে হরিতকীর মত আকরুতিতে তৈরি করা হয়। এর মাঝখানটা ফাপা থাকে। 
লঞ্ধায় এক গজের কিছু বেশি। যদি এর মধ্যভাগ বগলের ভিতর দিয়ে ধরা যায় তা হুলে ছুই 
হাতের আই্ুল একত্র মিলবে । এর মাথ| ছুটি কলসীর মুখের চেয়ে কিছু চওড়া হয়। এদের চামড়া 
দিয়ে আচ্ছাদিত করা হয়। এর চারি দিকে নাকাড়ার মত চামড়ার পাত টানা! থাকে । চারটি কাঠের 


আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত সংগীত ১৪১ 


টুকরো একহাতের কিছু কম দূরে বাঁদিকে পাখোয়াজের বৃত্তে লাগানো থাকে | এই কাঠের টুকরোগুলিকে 
মুচড়ে হর নামানো চড়ানো হয়। 

আওয়াজ__ একটি ফাঁপা কাঠ থেকে তৈরি হয়। ছুটি ছোট চর্মবাঞ্ের মুখ একত্র খরলে যেরকম 
হয় সেরকম । 

দুহুল-_- এটি বিশেষ পরিচিত । 
আমরা একেই “ঢোল' বলি। 

ঢাঁডাঁ_ এটি দুহুল বা ঢোলের মত কিন্তু খুব ছোট । 

অর্ধাওয়াজ-_- আকৃতিতে আওয়াজ নাঁমক যন্ত্রের অর্ধেক | 

দফ--_ এটি বিশেষ পরিচিত । 
একটি গোল ফ্রেমের একদিকে চামড়া ছ!ওয়া থাকে । বা! হাতে ধরে ডান হাতে বাজানো হয়। 
বওমানে ডক” বলে। অনেক যন্ত্রে ধাতব চাকৃতিও থাকে । 

খন্জর-- এটিকে ছোট দফ,. বল! যায়। ভিতরে রণনাম্মক ঘরটি থাক। এর মুখ কলসীর মুখের 
মত চওড়| । 


তৃতীয় পর্যীয়ের বাছ্।--. 


তাল-_ মুখ ছুটি সমান করে গঠন করা হয়, বিস্তৃত ওযুক্ত পেয়ালার মত। অর্থাৎ এর কানাটি চওড়া 
হবে। আমাদের বওমান করতাল। 
কাঠতাল-_- আকৃতিতে ছোট মাছের মত । চারটি করে থাকে । কাঠের বা পাথরের তৈরি । 


চতুর্থ পর্যায়ের বাছ্য।-- 


শাহনা__ ফাশীতে এটি -্থর্ণা” নামে পরিচিত | 
এটি আমাদের বর্তমান শানাই । 

শক্‌-- এতে ছুটি ছোট বাশি থাকে এবং তাতে নিয়মান্গুসারে কয়েকটি ছিদ্র থাকে । এই বাঁশি ছুটি 
মশক্‌ অর্থাৎ চামড়ার থলিতে মিলিত হয়। ফার্সী ভাষায় একে নাইয়ে অঞ্ধন (অর্থাৎ বাশরীযুক্ত 
ব্যাগ )বলে। 
এটি ব্যাগ-পাইপ বলে পরিচিত। 

মুরলী-- নাই-এর অনুরূপ । 
নাই শব্দের অর্থ হচ্ছে বাঁশি । 

উপার্গ-_ একপ্রকার নাই বাঁ বাঁশি, ভিতরট| ফাপা, লঙ্বায় এক গজ। এর উপরের দিকে মধ্যস্থানে 
একটি ফুটে থকে । এই ফুটোর ভিতরে একটি সঞ্চ বাশি বসানো থাকে । 
এই প্রকার বাঁশি এখনও কোথাও কোথাও বাজানো! হয়। বারভূমে জয়দেবের মেলায় এইরকম বাশি 
বাজাতে দেখেছি । 
সম-নৃত্যাধ্যায়। এর বিষয়বস্ত বিভিন্নপ্রকার হৃতা। আবুল ফজল এর বর্ণনা দেন নি। 


১৪২ বিশ্বভারতী পত্রিক কাতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


গীতশিলীদের সংখা। নিরূপণ 


গীত এবং বায সম্বন্ধে কিছু বলবার পর আবুল ফজল আবৃত্তিকার ও গীতশিল্সীদের সম্মন্ধে সংক্ষেপে 

বলেছেন। প্রাচীন গীতকলার (নক্শৃ-ই কদীম্‌) শিল্পীদের ভিন্ন ভিন্ন দেশ অনুসারে সম্প্রদায়গত 

প্রকারভেদ হয় ন|। এদের বলা হয় বৈকার (সংবৈখরী )। এই গীতশিল্প ধারা শিক্ষা দেন তাদের 

বল! হয় সহকার | 

কলাবন্ত-_- বর্তমানে সুপরিচিত | এরা ঞ্পদ গান করেন। 

ঢাডী-_ এই বাছযসহ গীতটি পঞ্জাবে প্রচলিত । এতে ঢাডা এবং কিঙ্গিরী বাঁজানে! হয়। প্রধানত; যুদ্ধক্ষেত্রে 
বীরপুরুষদের প্রশংসায় এই মংগীত অনুষ্ঠিত হয় এবং যুদ্ধকালে উৎসাহ সঞ্চার করে। কাওয়াল এই 
শ্রেণীর অন্তর্গত, তবে এরা অধিকাংশ দিল্লী এবং জৌনপুরের চালে গান করেন। এর মঙ্গে ফারসী 
ছন্দোবদ্ধ পদ ( শায়ের্‌) আবৃত্তি করা হয়। 

হরকিয়া__- পুরুষগণ হুরুক ব| আওয়।জ নামে পরিচিত উক্ত বায বাজান, ক্রীলোকের। তালের দিকে লক্ষ 
রাখেন এবং গায়নবৈশিষ্ট্যও প্রদর্শন করেন। পূর্বে এর। কর্কা নামক বাছের সঙ্গে গাইতেন। 
ব্তমানে এরা ঞ্পদ ও তজ্জাতীয় গান গেয়ে থাকেন। এই গোগীর অধিকাংশ '্বীলোক স্থন্দী এবং 
কৌশলাভিজ্ঞা ও বিদগ্চা ( হুনর্-পরদাজী ) হয়ে থাকেন । 
আবুল ফজল যাকে হুরুক” বলছেন সেটি “হুড়ুকা” নাখক একটি চর্মবাছ্য। একে "আওয়াজ'ও বলা 

হত। সংগীত-রত্বাকর হুড়ুক্কার বর্ণনায় বলেছেন-__ লক্ষ্যঙ্ঞান্তাবজং প্রাহুরিমাং স্ব্কাবাজং তথ|। অর্থা, 

অভিজ্ঞগণ এই বাছ্কে আবজ (আওয়াজ) বা স্বন্ধাবজ (ক্বন্ধ-আওয়াজ) বলে থাকেন। “করকা? শন্দটকে 

সংস্কৃত সংগীত সাহিত্যে 'কুড়,ক। বলা হয়েছে। এট হুড়ুক্কার অনুরূপ তবে এট হুড়ুক্কার মত অর্গলবদ্ধ 

হত না। এর সঙ্গে সংগত সহযোগে গান গাওয়। হত। আবুল ফজল সাজ্-কর্ক1 অর্থাৎ কর্কা-বাছ্য 

বলেছেন। এর পরেই “স্থুরায়েন্দ, অর্থাৎ গাওয়! এই শব্দটি রয়েছে। করথ। একটি গীতন্প হিসাবেও 

পরিচিত ছিল। রাগদরপণে এর বর্ণনা আছে । 

দফজন্-_ঢাভীর অন্তভুক্তি অধিক[ংশ ক্রীলোক এই শ্রেণীতেও আছেন। তার! দফ ও দুহুল বাজান এবং 
ঞপদদ গান করেন। বিবাহ উপলক্ষে এরা 'মোহল। গান করেন। সন্তন ভূমি হওয়ার 
উপলক্ষে এর| বিচিত্র প্রশংসাস্থচক ( নক্শ্‌) গীত রচন| করে কৃতিত্বের সঙ্গে গেয়ে থাকেন। পুর্বে 
কেবলমাত্র ক্লীপমাজেই এঁরা গাইতেন, বর্তমানে পুরুষদের মজলিশেও আসেন । 

সেজদ| তালী--এই গোষার পুঞ্ষের। বড় বড় দফ নিজেরা বাজান আর স্বীলোকগণ এক পায়ের আঘাতে 
সেজদ| তাল-এ্র (অর্থ।ৎ তেরটি তাল যন্ত্রে) ঝঞ্কার তোলেন। এদের ছুটি মণিবন্ধে ছুটি তাল, দুই 
হাতের কন্ুইয়ে ছুটি, ছুই কাঁধের সন্ধিতে ছুটি, ছুই কাঁধে ছুটি, বক্ষদেশে একটি, প্রত্যেক হাতের ছুটি 
আঙ্লে ছুটি করে তাল বাধ। থাকে । এরা! প্রধানত গুজরাট ও মালব অঞ্চলের বাসিন্দ|। 
এই অনুষ্ঠানের ব্যাপাঁরট] হচ্ছে এই যে মেয়েদের একটি পায়ের নিয়মিত আঘাতে একট। নৃত্যভঙ্গী 
প্রদশিত হত। পুরুষেরা দাঁড়িয়ে থাকতেন আর মেঝের! নিয়মিত পদক্ষেপে ধাতুনিগিত করতালের 
ঝঞ্চনা উৎপন্ন করতেন । 


আইন-ই-আকবরীতে বণিত সংগীত ১৪৩ 


নটুয়া-- এরা চমৎকার নৃত্য প্রদর্শন করেন এবং মূলরূপের বিভিন্ন পদ্ধতি দেখিয়ে থাকেন। এরা গীতও 
সম্পাদন করেন। এঁদের অনুষ্ঠানের সঙ্গে পাখোয়াজ রব'ব ও তাল বাজানে। হয়। 

কীর্তনীয়া__ খ্ররা উপবীত ধারণ করেন। এদের বাগ্গুলি সাবেক ধরণের । এঁদের অন্থানে মন্যণমুখযুক্ত 
ব্যক্তিদের ক্ীলোকদের পোশাক পরিয়ে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য ও লীল] অভিনয় করানো হয়। 
এটি বাংলায় প্রচলিত কীর্তনের বর্ণন! বলে মনে হয় না। বৃন্দাবন অঞ্চলে এই ধরণের অন্থানের প্রচলন 
ছিল-_ এখনও আছে বলে শুনেছি । 

ভগ্তিয়া ( ভক্তিয় ?)-- এঁদের গীতানুষ্ঠান পুৰোক্ত অন্ুঠানের অন্থবপ; তবে এরা নানারকম বেশ ধরে 
চমৎকার নকল করতে পারেন। এদের অভিনয় রাত্রিতে অনষষ্ঠিত হয | 

ভানুইয়!__ শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তরূপ; তবে এ্ররা রাত্রিতে এবং দিবসে অনুষ্ঠান প্রদর্শন করেন। একটি 
চক্রাকার পাত্র ( তবক্‌ ) যাঁকে হিন্দীতে খালী” বলে তার পরিধির মধ্যে বসে দাঁড়িয়ে এর। নানারকম 
অনুানরীতি প্রদর্শন করেন এবং গান করেন আর চমৎকার কৌশল দেখান। 

ভ1গু (ভাড় )-_ এরা ছুছল ও তাল বাজিয়ে থাকেন এবং গানও করেন | এর! মানুষ ও জানোয়ারের নকল 
করেন । এরা নৃত্য করেন এবং নৃত্যের বিভিন্ন ভঙ্গির সময় শরীরের সমস্ত অগ্রপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত করেন। 
রাস্তা থেকে জল নিয়ে এর! নাকে মুখে নিক্ষেপ করেন, একটি লোহার শিক মুখ থেকে পেট পর্বন্ত 
প্রবেশ করিয়ে দেন। কয়েকপ্রকার দানা! একসঙ্গে ণলাধকরণ করবার পর সেগুলি এর| আলাদ| আলাদা 
করে বের করেন। এ্ররা আরও নানাপ্রকার চম্কপ্রদ কার্ধাদি সম্পাদন করেন। 

কন্জরী-_ এতে পুরুষের! পাখোয়াজ, রবাব ও তাল বাঁজান এবং শ্ীলোকগণ গীত নৃত্যানুষ্ঠান করেন। 
জগতের অধীশ্বর__ সম্রাট আকবর-- এদের কাঞ্চনী বলে অভিহিত করেন। 

নট-_ এ্ররা দড়ির খেল! দেখান এবং বিম্ময়করভাবে ঝুলন্ত অবস্থার কৌশল|দি প্রদর্ণন করেন। এর! তাল 
এবং দুহুল বাজিয়ে থাকেন। 

বহুরপী-_ এর। প্রতিদিন নান! বেশ ধারণ করে উপস্থিত হন। যেমন একজন যুবা পুরুষ স্ন্দরভাবে বৃদ্ধের দ্বপ 
ধারণ করেন। বুদ্ধিমান পরীক্ষক এবং দৃরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকেও এরা ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেন। 

বাজীগর-_- এর! হাতের কৌশলে প্রশংসার সহিত ক্রীড়। প্রদর্শন করেন। এঁদের বঞ্চনার প্রভাবে দৃষ্টিতে 
রূপের বৈলক্ষণ্য প্রতিভাত হয়। যেমন-_ একট1 ভারি পাথর কাধে বহন করতে দেখ। যায় অথচ ধরে 
নেই এমন হ।লক1 বলে মনে হয়৷ এদের একজন লো'ককে খণ্ড খণ্ড করে কেটে আবার যথাধখভাবে গঠিত 
করতে দেখ| যায়। এঁদের কৌশলচমংকারিস্বের বর্মন! দেওয়! সাধ্যাতীত। এর] প্রত্যেক বাযাপারেই 
বিশেষ রীতির গান গেয়ে থাকেন। 

আখার1-- এটি একটি আমোদ পরিবেশক সমাঙ। অভিজাত গৃছের অন্থঃপুরের শীমানাতেই এঁদের অনুষ্ঠান 
সম্পাদিত হয়। কয়েকজন অন্তঃপুরের পরিচারক পরিচারিকাকে গান বাজনা শেখানে। হয়। এতে চারজন 
সুন্দরী স্্বীলে।ক নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন এবং চমৎকারভাবে আমল নাচের ভঙ্গি প্রদর্শন করেন; অপর 
চারজন সংগীতে নিযুক্ত হন ও সহযোগী চার জন গানের রীতি অনুযায়ী তাল বাজান। অশ্কানে ছুটি 
পাখাওয়াজ এবংছুটি উপাঙ্গ ব্যবহৃত হয়। এক একজন করে দক্ষিণী রবাব বীণ ও যন্ত্র বাজান। উত্সবে 
ব্যবহৃত প্রদীপ ব্যতীত ছুটি ক্্রীলোক হাতে প্রদীপ ধরে এই শিশ্সীচক্রের পরিধির নিকট দণ্ডায়মান 


১৪৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতঠিক-পৌষ ১৩৬৯ 


থাকেন। এই সংখ্যার কিছু অধিকও এই অন্গানে ব্যবস্ৃত হয়ে থাকে । অধিকক্ষেত্রে নটুয়! গোঠীর 

সহযোগিতায় এই সমাজের পরিচালন সম্পন্ন হয় এবং প্রর। তরুণী ক্রীতদ[সীদের শিক্ষ। দিয়ে থাকেন। 

কখনে! কখনো নটুয়ারা তাদের দ্বীলোকদের শিক্ষা! দিয়ে সন্থান্ত পরিবারের নিকট নিয়ে যান এবং অভীষ্ট 

পুরষ্কারলাভ করেন । 

এই বর্শনায় “রবাব-ই-দখন্‌” ব। দক্ষিণের রবাব সম্ন্ধে আলে!কপাতি কর| শক্ত, কেনন। দূক্ষিণদেশীয় রবাবের 
পরিচয় আমাদের জানা নেই। মূল মুদ্ধিত গ্রন্থে দেখ! যায় এই শব্দের পাঠ নিয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ রয়েছে । 
ফুটনোটে 'রবাঁব ও ঘন্ঃ ব| 'রবাব ও ধোলক ( ঢোলক )' এই ছুটি পাঠান্তর দেওয়। আছে। 

সংগীতাধ্যায়ের সমাপ্থিতে আবুল ফজল বলেছেন যে জগতের অধীশ্বর (সমাট আকবর ) সংগীতের বণিত 
বিষয় ছাড়াও বিবিধ বিষয়ে অভিষ্ঞ। যে সংগীত পৃথিবীর ধনী ব্যক্তিদের নিদ্রাকর্ষণের জন্য নিয়োজিত 
হয় ত| সমাটের কাছে বিশেষ কৌতুহল উদ্রেক করে । 

আইন-ই-আকবরীর যে অ”শে রাজকীয় সন্্রম -চিহনাদির বর্ণন। কর] হয়েছে সেখান থেকেও জানা যায় যে 
আকবর পাঁরসিক শংগীতেও অভিজ্ঞ ছিলেন এবং ছুইশতাপিক সংগীত রচন। করেছিলেন খোরাসমীয় (12 
78211) রীতিতে ; এর মধ্যে জলালশাহী, মহ্ামীরকরকৎ ও নওরো'জী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল । 
আকবরের দরবারে ভারতীয় শিল্পী ব্যতীত ইরান তুরান অঞ্চল থেকেও অনেক শিল্পী তাদের গুণপনার পরিচর 
দিতেন। প্রাচ্য ভূখণ্ডের বহু অঞ্চল থেকেও এইভাবে ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে যোগ স্থাপিত হয়েছিল 
আকবরের জীবিতকালে এবং প্রযুক্ত সংগীত নানাদিক থেকে সমৃদ্ধিল'ভ করেছিল । 


আমাদের জীবনীপাহিত্য 


স্থনীলচন্দ্র সরকার 


মানুষের সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য মানুষেরই জীবন-_ এ ফথা বলতে যাওয়াই অনেকটা বাহল্য বলে 
মনে হয়। পুথিবীর আদি মহাকাব্যগুলির মধ্যেই সৃচিরকক্ষিত হয়ে রয়েছে মানুষের জীবনের বিস্তৃত 
বিচিত্র অনুধাবন ব| স্টাডির দৃষ্টান্ত, যা দেখে আজও মেই আদি কবিদের লোকোত্তর মনীষার কথা ভেবে 
স্স্তিত হতে হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত মানুষের জীবনকে একটা স্বতত্থ ও পূর্ব মূল্য দেওয়ার সাধন। অনেক 
পরিমাণে আধুনিক | আর তা যখন আরম্ভ হল তখ*ও সত্যকার জীবন-উপাদানের সঙ্গে কল্পনা! মংক্চার 
জনশ্রুতি ব্যক্তিগত মতবাদ বা বিখাস মিশিয়ে তৈরি হতে ল'গুল নানা ধরণের সাহিত্যশির এবং আজ 
পর্বস্ত তাই চলে আছে । আঠারো শতকের ইয়োরোপীয় উপন্যাস-শিল্পই বেধ হয় প্রথম আগেকার 
রোমান্সএর ছায়ালোক থেকে উদ্ধার ক'রে মানুষের জীবনসত্যকে লোকচক্ষুর সামনে ম্পষ্টরেখায় ধরে দেবার 
চেষ্টা করল। যেসব লোকের জীবন তাদের কর্মজীবনের বৈঁশষ্টা বা প্রতিভার অনগ্ঠতর জন্য 
লোকসাধারথের কৌতুহল জাগায়, তীদের__যেমন অভিনেতা দেশ-আবিষ্র্তা বৈজ্ঞানিক সাধুসস্ত ইত্যাদির 
জীবনী বা আত্মজীবনী লেখার একট] মরন্থুম এল | কিন্তু এই ধরণের রচনার উদ্দেশ্ট থেকে গেল বনু বিচিত্র 
অপরিচিত জীবন-পরিবেশ ও ঘটন।-প্রবাহ, অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও উত্তেজনাময় পরিস্থিতির নিপুণ বিবরণের 
যে একট] সার্থকতা আছে তাতে সন্দেহ নেই। আজও দেখি কোনে! হিমালয়যাত্রী ব| যুদ্ধ-বিপ্লবের 
সাক্সী, কোনো গুপ্তচর বা আমি-নেভি-এয়ারফোর্স ইত্যাদির উচ্চপদস্থ কর্মচারী যদি নিজের জীবনের 
অভিজ্ঞত] লিখতে আরম্ভ করেন তৎক্ষণাৎ তা| বনু চিত্তকে আকুষ্ট করে। কিন্তু তা গবেও বলতে হবে 
জীবনীর সত্যক।র সাহিত্যমূল্য এই ধরণের প্রচেষ্টার মধ্যে তেমন আশা! কর। যায় না। 

অন্তরঙ্গ কিন্ত অপক্ষপাত ভাবে ব্যক্তিজীবনকে লক্ষ ক'রে তার একটি সাহিত্যিক প্রতিরূতি তৈরি করা! 
মোটেই সহজ কাজ নয়। কোন্‌ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জীবনটিকে দেখ। হচ্ছে, কি উদ্দেশ্তেই বা তার আলেখ 
তৈরি করা হচ্ছে এর উপরই নিঞর করবে ফলাফলের প্রকৃতি । উপন্তাঁস থেকে “সত্য'কে স্বতন্থ কর 
এইটে মব রকমের জীবনী ও আত্মজীবনীর সাধারণ উদ্দেশ্ঠট স্বীকার করে নিলেও দেখ! যায় কোনো ক্ষেত্রে 
দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যের জন্ত জীবনী হয়ে উঠেছে শ্রধু বৈজ্ঞানিক তথ্য -আহরণ) তাতে প্রয়োজনীয় অনেক কথা 
অবিসম্বাদিত ভাবে প্রতিঠিত হয়েছে বটে, কিন্তু চরিত্র-প্রতিমাটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় নি। কিংবা হয়তো 
চরিত্রটিকে এমনভাবে গণড়ে তোলা হয়েছে যাতে ত1 থেকে বিশেষ কতকগুলি নৈতিক সিদ্ধান্ত প্রমাণিত 
হয়। এই রকম নৈতিক শিক্ষার দিক থেকে যে-কোনে। মানুষের জীবনই যে আলোচনার ৩াগ্য-_ এই 
মত প্রকাশ করেন ডাঃ জন্সন্‌ তার ৪4117] পত্রিকায়। তিনি চান, যেন খুটিনাটি তথ্য যতটা! সম্ভব 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত। থেকে আহত হয় এবং তাঁর পর সেই তথ্যগুলির উপর বৃদ্ধিবিচার (168৯০৪ ) প্রয়োগের 
ফলে চরিত্রটির ও সাধারণভাবে মানবচরিত্র ও প্ররুতির গৃঢ সত্যগুলি আবিষ্কার কর] সম্ভব হয়। জন্সনের 
এই নীতিই পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠ জীবনীসাহিত্যকে ব্যাপকভাবে গ্রভাবিত করেছে দেখা যায়। কিন্ত 
এই নৈতিক আদর্শের চেয়েও হুম্মতর ও মহুত্বর আ'দর্শও নিশ্য় আছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ যখন বললেন, 


১৪৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


11 19701956005 0£ 12191110100 15 10011, মানুষের সত্যকার জানবার বস্ত হচ্ছে মা্ুষই-_ 
তখন তিনি এই জানাকে শুধু নৈতিক স্তরেই রাখলেন না। তিনি তার লুগিকে, মাইকেলকে, জৌক- 
সংগ্রাহইককে (152011-98019151) যে দৃষ্টিতে দেখলেন ত] বাস্তবান্থগ হয়েও কাবাচেতনায় উদ্ভতাসিত। 
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারিতীর উদ্দেশ্য হিসাবে €০ ৪00৫% 06 10711 ০0 11181 -এর যে পরিকল্পন। উপস্থিত 
করেছেন তার অর্থ ব্যক্তি-মান্ছষের মধ্য দিয়ে তাঁর চারিত্রিক বিশেধত্ব তো বটেই, ত। ছাড়াও বিশেষ 
সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব এমন কি বিশ্বমানবের চিরন্তন সত্য সপ্ধানেরও সম্তাবন| তিনি আশা করেন। 

কবির চোখে যেমন ধর! পড়ে জীবনের গভীর সত্য, অনতি প্রত্যক্ষ সৌন্দর্ব ও মর্ধাদা, জীবন-সমালোচক ও 
স্তাটায়ারিস্ট, বা ব্যঙ্গরসিকের চোখে তেমনি ধ্র| পড়ে একই জীবনের মধ্যে ভালোমন্দের বৈষমা আদর্শ ও 
আচরণের নান। অসঙ্গতি, যুগজীবনের নান! প্রভাব ও প্রেরণ।র ক্রিগ্না-প্রতিক্রিয়।। এইভাবে দেখলে অনেক 
মহৎ জীবন তার মহত্ব হরিয়ে জীবনের রহম ব| 1915 নির্দেশের উপযোগী প্রতীক মাত্র হয়ে দীড়ায়। 
সাম্তিক জীবনীকারদের মধ্যে লিটন স্ট্যাচির রচন| এই পথায়ে পড়ে । 

এই হল ইংলগ্ডে সেই আঠারে| শতকের সুচন! থেকে আজ পধন্ত নন। উদ্দে্ঠ-সাধনের জন্য জীবনীরচনার 
একট] মোটামুটি বিবরণ। সেখানে ও অন্যান্য পাশ্চাত্যদেশে জাতীয় প্রচেষ্টায় সমস্ত কৃতী ও অসাধারণ 
গ্ররতিভার অধিকারী মানুষদের জীবনবিবরণীর সংকলন তৈরি করা অনেকদিন হল শুরু হয়ে গেছে। আমাদের 
দেশে ব্যক্তিজীবনের এই মূল্যবোধ কখনে| তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। ভারত চিরকাল অনহংবাদী, 
ইতিহাস-চেতনাঁর দ্রিকে দুর্দল। তার শিল্পসাহিত্যের কত শ্রেষ্ঠ কীতি রচয়িতার নামবহনের দায়িত্ব স্বীকার 
করেনি। কিন্তু উনিশ শতকের বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম ঢেউ ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি এসেছে 
ব্যক্তিসীবন সমাজজীবন সম্বন্ধে একট| নৃতন আগ্রহ, ঘটন। ও চরিত্রকে দেখে চিনে ধরে রাখবার একট] চেষ্টা । 
বল। যেতে পারে শ্রীচৈতন্ের জীবনকা ব্যগুলিতেই বাংলার জীবনী-সাহিত্যের প্রথম পরিচয় প1ওয়! যায়। 
কথাট। শ্বীকার করে নিলেও বলতে হবে এ-সব রচনার আদর্শকে আরুনিক থে আদর্শের বর্মন| দেওয়া 
হয়েছে তার অনুরূপ বল। চলে না। 

জীবশীরচনার প্রধান সমশ্যাই হল ছুটি । এক দিকে জীবনকথাকে রূপকথা ও উপগ্তাসের সংক্রমণ 
থেকে বাচিন্ে রাখা, অন্যদিকে ইতিহাসের বর্ম বৈচিব্রাহীন সাধারণ দৃপ্ঘ-পরম্পর| থেকে উদ্ধার ক'রে তার 
মপ্যে আন। ব্যক্তি-ন্ধপের বৈশিষ্ট্য, চরিত্রের বেগ, প্রত্যক্ষ অনুভবের সরগত|1। এই চেষ্টার 'প্রথম সার্থক রূপ 
দেখ। যান আঠারো! শতকের ইয়োরোপে নয়, প্রাচীন গ্রীমে- যার প্রেশার আঠারে। শতকের ক্লাপিক্যাল 
নবসাধনার শুক্ু। এই কারণে গ্রীক এঁতিহাসিক পুটার্কের 75১ একট অন্গপনকীতি হিসাবে ম্মরণীয়__ 
পরবতী বহু সাহিত্যিক কবি নাট্যকার এমনকি শেক্‌্দ্পীয়রও-- ধার কাছে খী। বাংলায় এই আদর্শের 
প্রথম ব্ূপায়ণ দেখি বঙ্ধিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রে। পুটার্কের মতই এ গ্রন্থে বঞ্ষিমচন্দ্ের উদ্দেগ্ত একটি পূর্ণাঙ্গ 
চরিত্রের আলেখ্য সষ্টি। এই কাজ তিনি অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে করেছেন, তা ছাড়া এই কাজ করতে 
গিয়ে থে বৈজ্ঞানিক গবেবখার পদ্ধতি তিনি প্রয়োগ করেছেন গ্ুটার্কের যুগে তার অস্তিত্ব ছিল না, বঙ্কিমের 
সমকালীন ইয়োরোঁপেই সেই পন্ধতির উৎকর্ষ সাধনের চেষ্ট। চলেছিল। কাজেই বঙ্চিমের মধ্যে এুটাকাঁয় 
কল্পন।-উদ্জীবন ও বিবেক-বিপ্লেষণ পদ্ধতির সঙ্গে একেবারে আধুনিক তথ্যসংকলনরীতি ও পরীক্ষা প্রমাণ -এর 
সমন্ত কৌশলের সমন্বর় দেখা যায়। তিনি নিজেই তার কৃষ্চচরিত্র রচনার উদ্দেশ্য সন্ধে বলেছেন : 


আমাদের জীবনীসাহিত্য ১৪৭ 


“সমালোচকের [ এ ক্ষেত্রে জীবনীকারের ] কাব প্রয়োজনান্সারে দ্বিবিধ : এক প্রাচীন এুনংক্ষ।রের নিরাস, 
অপর সত্যের সংগঠন।” এই প্রক্রিয়া প্রয়োগের দ্বারা যে শেষ সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হলেন তা তাঁরই 
ভাষ/য় : “কৃ্ণ সর্বত্র সর্বসময়ে সর্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জল; তিনি মানুষী শক্তির দ্বার। কর্মনির্াহ করেন, 
কিন্তু উহার চরিত্র অমান্ষ।” শুধু আমাদের বাংল।র লীবনীসাহিত্যে নয়, পৃথিবীশ জীবনীমাহিত্যে 
বঙ্ষিমের কৃষ্টচরিত্র একটি সম্মানের স্থান পাবার যে|গা । 

জীবনীর এই বিশেষ ধারাটির অন্ুব্তন করবার মত লোক বাংলায় ছিলেন। যেমন ধর! যাক রশেশচন্দ 
দর্ত। কিন্তু শিবাঁজী, রণ। প্রতাপের সাহিত্য-রসায়ত জীধনী না লিখে তিনি লিখলেন উপগ্থ।ম | দ্বিজেন্ত্র- 
লালের ছিল চমৎকার এঁতিহাসিক অন্তু টি, চরিগ্রপুনরজ্জীবন ক্ষমত1) তিপিও জীবনীক!র ন| হয়ে হলেন 

নাট্যকার। শুধু দেখি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে চরিক্র-প্রতি,লপির কিছু শ্মবণীম উদাহরণ উপ'স্থত করলেন 

দীনেশচন্দ্র সেন তার রামায়ণী কথায় । 

শুধু প্রাচীন নয়, সমকালীন জীবনচিত্র রচনায় বঙ্গিমচন্্র আখাদের পথপ্রদর্শক | তিন এ কাজে হাত 
দেবার আগেই অবশ্ঠ প্রকাশিত হয়েছিল ঈএ্র গুস্তের কবিজীবনী, কিন্তু এই গ্রন্থে ঈশ্বর গুণের ভূমিক] 
সংগ্রাহকের-- জীবনীকারের নয়। প্রতিটি জীবন সঙ্গপ্ধে যেটুকু তথ্য (তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছেন তাই 
সাজিয়ে দিয়েছেন, সেই তথ্যকে বুদ্ধি-বিচারের ঘার। অনিশ্ুদ্ধ করা বা] সেইগুলির মংশ্লেষণে কোনো জীবন্ত 
রূপের স্ুষ্টি করা ছিল সার ইচ্ছা ও মাব্যের বাইরে । কবদের যে-সব রচন। তিনি সংকলন করেছিলেন 
মেগুলি পরিবেশন করবার জন্য উচ্ছ্বাননয় গ্রশংমবচন ছাড়া আর কোনে তত্বালোচন। ব| মূল্যায়ন তিনি 
দরকার মনে করেন নি। ডাঃ জন্সন্‌ তার বিখ্যাত 75965 ০7 £7৮ 2০৫১ -এ সাহিত্যিক মূল্যবোধের 
ঙ্গে সিলিয়ে কবিচরিত্রের রেখাচিত্র অঙ্কনের যে আদর্শের শুত্রপাত করেন তার কিছুট! সার্থক অনুস্থতি দেখ! 
যায় বঙ্িমে-_ দীনবন্ধু মিত্র, ঈশ্বর গুপ্ত, সঞ্তীবচন্দ্রের গ্রাবলী প্রকাশের খে ভূমিকা-লিপিগুলি তিনি 
লিখেছিলেন তার মধ্যে | 

দীনবন্ধু সঞ্বন্ধে বঙ্চিমের এই উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণ কর| যেতে পারে : “তিনি নিজে সুশিক্ষিত, এবং 
নির্মলচরিত্র, তখাপি তাহার গ্রন্থে বে কচির দোষ দেখিতে প1ওয়| বায়, তাহার প্রবস ছুর্ঘমনীয়া সহান্গভূতিই 
তাহার কারণ। যাহার সঙ্গে তাহার সহান্ৃভৃতি, খাহার চরিত্র ঝআকিতে বসিয়াছেন, তাহার সমুদয় অংশই 
তাহার কলমের আগায় আসিয়। পড়িত।” 

ঈপ্বর গুণের ব্যর্ধ সম্বন্ধে : “মেকির উপর রাগ আছে বটে। ত] ছাড়। সবটাই রঙ, সবটা আনন্দ, 
কেবল ঘোর ইয়ারকি।" 'কবির লড়াই এ রকম শক্রতাশূন্ত গালাগালি । ঈখর গুপ্ত কবির লড়াই-এ 
শিক্ষিত-_ সে ধরণট] হার ছিল ।” 

সপ্ীবচন্দ্ের সন্ধে বঙ্গিমের রচন। থেকে একটু বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেওয়! হল। এর থেকে জীবনীরচনার 
আট সম্বন্ধে তার ধারণারও খানিকটা পরিচয় পাঁওয়। যাবে : 

“কোন্‌ কারণে সঞ্ধীবচন্্র চট্টোপাধ্যায় ( ইছার প্রকৃত নাম সপ্ধীবনচন্দ্র, কিন্ত সং কেপাগরোধে সপ্তীবচন্্ 
নামই ব্যবহৃত হইত ) তীহাঁর জীবিতকালে, বাঙ্গাল। সাহিত্যসভায় তাহার উপযুক্ত আগন প্রাপ্ত হয়েন নাই, 
তাহ! এ জীবনী পাঠে পাঠক বুঝিতে পারেন ।" 

“জীবনী লিখিবারও আমি উপুক্ত পাত্র নহি। খাহার জীবনী লেখ। যায়, তাহার দোষগুণ উভয়ই কীর্তন 


১৪৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঁতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


ন] করিলে, জীবনী লোকশিক্ষার উপযোগী হয় না-_ জীবনী লেখার উদ্দেশ্য সফল হয় না। অকল মানুষেরই 
দোষগুণ ছুইই.থাঁকে, আমার অগ্রজেরও ছিল। কিন্তু তাহার দোষ কীর্তনে আমার প্রবৃত্তি হইতে পারে 
না? আমি তীহার গুণকীঙন করিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না, ভ্রাতৃসেহজনিত পক্ষপাঁতের ভিতর ফেলিবে। 
কিন্তু তাহার জীবনের ঘটন|! সকল আমি ভিন্ন আর কেই সবিশেষ জানে না-_ স্থতরাৎ আমিই লিখিতে 
বাধ্য |” 

উ।ন্শ শতকের প্রথম থেকেই এমন এক মইৎ ব্যক্তিত্বের শোভাযাত্র। বাংল।র জীবন-অঙ্গনে দেখ। দিল 
যে জীবনীরচনার প্রয়োজন ব্যাপকভাবে অনুভব করলেন অনেকেই । রামমোহন বি্ভাসাগর দেবেন্বনাথ 
মধুন্ছদন বঞ্িমচন্দ্র-- এঁদের জীবনকথ| লেখবাঁর একট] প্রয়াস দেখা গেল। এবং এখনে| এদের জীবনকথার 
পুনলিখন-চেষ্ট। দেখ| যাচ্ছে। এই-সব জীবনীতে তথ্যঘংকলনের, মত্য।সত্য নিৰ্পণের কাজ অনেক 
পরিমাঁণে করা হয়েছে, কিন্ত এর মধ্যে সাহিত্যপদবাচ্য জীবনীর সংখ্যা খুবই কম। সে গৌরব দাবি করতে 
পারেন শিবনাথ শাব্ীর 'রামতন্ধ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ? য| কোনে| একজনের জীবনী নন, 
জীবনীমাল। শিবনাথের ছিল এক অপক্ষপাত দৃষ্টি, একই চরিত্রে আপাতি-বিরোধী গু ব| লক্ষণকে সমান 
উদারতার সঙ্গে মেনে নেওয়ার ক্ষমত।, এমনকি মহং-জীবনের পরিবেশেও ঘে ছোটখ|ট খুটিনাটি ঘটনার 
বা তথ্যের একট মূল্য আছে, রগ আছে-- পেই ছুর্গভ জ্ঞন। আদর্শ জীবনী-রটরিতার প্রতিভ| ও প্রস্ততি 
শিবনাথের ছিল। ছুঃখের ধিবয়,। তিনি কোনো পূর্নাঙ্গ জীবনী লেখেন নি। এটা আমাদের সাহিত্যের 
একট] ক্ষতি । 

১৮৫ সালে রামমোহনের স্বৃতিপভ। উপলক্ষে লেখ! ও চারি্রপূজায় সংকলিত রবীপ্রনাথের রামগোহ্ল 
রায় প্রবন্ধ পড়লে জীবনীরচনায় এই তক্ুণ কবির অগ্তুত প্রতি ও প্রতিঞ্চতি সম্বপ্ধে সংশন্ন থাকে ন। 
অনেক পরে লেখা বিদ্যাসাগর ও মহধি সঙ্বদ্ধে তার প্রবন্ধগুলিও আমাদের মনে করিরে দেয় যে অন্ততঃ 
একটিও পূর্ণান্দ জীবনী তিনি লিখলে আমাদের জীবনীগাহিত্য সমৃদ্ধতর হত। তবে তাঁর আদর্শ অন্থসরণ 
করতে হলে যে অন্তদ্রি ও কল্পনাশক্তির দরকার ত| সব মময়েই ছুলভ। এর "প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ কর। 
যায় রামমোহন সন্বন্ধে তার মন্তব্য : “তিনি বাহ করিয়াছেন তাহাতে তীর মহত্ব গ্রকাশ পায়। আবার 
তিনি যাহ! ন| করিয়াছেন তাহ|তে তাহার মহত্ব আরও প্রকাশ পায়।” আর বিদ্যাসাগরের সদন্ধে 
চণ্ডীচরণ ও শঙ্টুচন্দ্রের জীবনীর উপর নিরর করেই তিনি যেমনভাবে দেখিয়েছেন যে “দয়া নহে, বিদ্যা 
নহে, ঈথরচন্্র বিদ্য/স|গরের চরিগ্রে প্রধান গৌরব তাহার অজেয় পৌরুষ, তীহার অক্ষয় মনুত্তত্ব"__ তাঁর 
থেকেও বোঝা এ|য় রবীন্দ্-প্রণিত পথে চলবার মত লেক পাওয়া কত শক্ত। পরবতী লেখকদের 
মধ্যে একজনের নাম এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। তিনি হলেন অজিত চক্রবর্তী । তাঁর মহধি দেবেন্দ্রনাথে 
তথ্য সংকলন ও বিশ্সেষণের আধুনিক গবেষণা-সম্মত অকান্ত প্রয়াসের সঞ্ষে মিলেছে চরিত্রের মর্মোদঘাটনের 
ক্ষমত] | 

বিংশ শতাব্দীতে জীবশীরচনায় হাত দিয়েছেন অনেকে । যোগীন্দ্নাথ বন্থুর মাইকেল মধুক্দ্ন, 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী, গিরিজপ্রপন্ন চৌধুরীর শ্রীনরবিন্দ, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 
বিবেকানন্দচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ খ্যাতিলভ করেছে। নৃতন তথ্যসমুদ্ধ জীবনী প্রকাশে রুতিত্ব 
দেখিয়েছেন বিনয় ঘোষ। এ ছাড় ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -প্রমুখ ব্যক্তিদের উংসাছে প্রকাশিত 


আমাদের জীবনীসাহিত্য ১৪৯ 


সাহিত্যসাধকচরিতমাল1 এই প্রসঙ্গে শরীয়। এই-সব রচনার মূল আদর্শ মনে হয় বিলাতে 810:15/র 
12780608216) ০1 496697১ পণারের রচন।। গবেষণার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্ুস্ত 
রেখে চরিত্রদ্ধপ গঠনের প্রয়াম। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখ! খায় সত্যসন্ধানের পরিএম এ প্রক্রিয়া 
জীবনরপকে ব্যাহত করেছে । জীবনাসাহিত্য মূল্যবান্‌ কিছ নীরস গবেষণ। গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। 

স্বৃতিকথ|। লেখার একট। বহুল প্রচলন সম্প্রতি হয়েছে। এর অনেকগুলিই বেশ স্খপাঠ্য | 
স্থায়িত্বের দাবি করতে পারে এমন লেখ! ঘরোয়া, জোড়াসাঁকোর ধারে, ইন্দিরাঁদেবী চৌধুরানীর কিছু-কিছু 
লেখা, দরিলীপকুমার রায়ের স্বৃতিপাহিত্যের কিছু কিছু অংশ । 

জীবনীরচনার একা) বিশ্ববিখ্যাতি আদশ হচ্ছে বন্এয়েলের 71 86%/0508। বাংল মাহিত্যের 
অশেষ সৌভাগাক্রমে কোনে। সহিত প্রয়াসের অভিমান নং রেখে সম্পূ ীনজন্ব গেরণায় ও| যম রামকুষঃ 
কথামত রচন| করে এ আবর্শের এক'ট অমূল্য নিদর্শন বাংলা সংহিতাকে উপগার দিয়েছেন। নিরপেক্ষ 
নিরভিযান অথচ মহত্ের সমস্ত ইঙ্গিতের প্রতি উন্মুক্ত যে খাঙ্সীমানসের তিনি পরিচয় দিয়েছেন ত1] পৃথিবীর 
জীবনীসাহছিত্যেণ দুর্ঘভ। শ্রীরামকফ্ের জীবন অঙ্গে বিভিন্ন পাঠক-ঞয়োজনের উপধোগী ও বিভিন্ন 
মূল্যস্তরের অনেক বই লেখ! হয়েছে। কিন্ত স্থায়ী মথাদার রি থেকে রামকুঞ্চকথামুতের সমান 
কোনোটিই নয়। এর থেকে একট। জিনিশ প্রমাণিত হয়। নিপুণ শব্বালংকার ও ভাবোচ্ছাসে জীবনী- 
রণকে দ্রুত বহু জনপ্রিয় ক'রে তোল! যেতে পারে, তা! হুদতে! দরকার ৪ ক কিগ্ত তাঁতে জীবণী- 
য1ছিত্যের ক্ষেত্রে স্থায়ী সাহিত্যিক সিদ্ধি লাভ কর! সম্ভব নয়। তার উদাহরণ হিঠাবে সঞ্পতি প্রকাশিত 
কেনে। কে!নে ব্গ জনপ্রিয় জীবনী গ্রন্থের কথ| স্মরণ কর। যেতে পারে। 

জীবদীর চেয়ে আত্মজীবনীতেই মনে হয় বাংল! সাহিত্য আর বেশি সমদ্ধ। দুঃখের বিষয়, রামমোহন 
যে আম্বকথাটুকু লিখেছিলেন তা ইংরেজিতে ৷ নশ্বরচন্দ্রও লিখেছিলেন একটি সংক্ষিপ্ত আত্মচরিত য৷ তাঁর 
মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল। এই লেখার ধরণটি সম্পূর্ণ নৈর্যক্তিক, উচ্ছ্বাসহীন। কিন্তু এই 
আম্মাভিমীনলেশখীন রচনাটি শু একটি চরিব্র-সংস্পর্শ-রখিত ঘটনাপঞ্তী বলে মনে করলে ভুল হবে। 
এর মধ্যে সহজেই আবিষ্কার কর] ঘায় ঈশ্বরচন্দের কঠোর সত্যান্গরাগ, নিরভিমান আত্মপ্রত্যয়, উদার 
কৌতুকবোধ, সদয় অথচ খরধার তীর 55056 ৮৫ 11011 ব] ব্যঙ্চেতন|। তিনি লিখেছেন : জন্মসময়, 
পিতামছদেব, পরিহাস করিয়া আমাদ্ধ এড়ে বাছুর বলিয়ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্বের গণন! অন্তসারে 
বুযরশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল । আর সময়, সময়, কাধ দাঁরাও এড়ে গরুর পুর্নোক্ত লক্ষণ আমার 
আচরণে বিলক্ষণ আবিভূত হইত ।” 

বঙ্কিম আত্মজীবনী লেখেন নি। কিন্তু তার কমলাকান্ত পণায়ের রচনা পড়লেই বোঝা যায় এ ক্ষেত্রে 
কি বিচিত্র এর্য তাঁর লেখনী থেকে আমদের সাহিত্য ল।ভ করতে পারত। পরবতাঁকফালে শরংচন্দ্ের 
শ্রীকাস্তকেও বলা যায় প্রচ্ছন্ন জীবনী । উপন্যাস-সাহিতোর লাভ এ-সব ক্ষেত্রে জীবনীসাহিতোর প্র!প্য হরণ 
করেছে। প্রমথ চৌধুরীর মত লেখক 1761২.115 বা আম্মকথ। লিখলে ত| এক নতুন উৎকর্ষের চুন! 
করত নিশ্চয় । তিনি এমনকি তাঁর পরিণত জীবনের দীর্ঘ অবকাশের মধোও ত| করত্ুলন ন| কেন, যর্দিও 
অতীত স্বৃতি ও আলোচনা তার কথোপকথনের প্রধান উপাদান ছিল ? 

এর পর আমর! পাই দেবেন্্রন।থের আত্মজীবনী । ধর্মজীবনের ব্যাকুল অনুসদ্ধিংস!র দিক থেকে 


১৫০ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


হয়তো এর সঙ্গে তুলনা কর| যায় 5৮, 2১8205011)6এর 001/655%91এর | 56, &020561150এর 
প্রথমজীবনের, সমস্তা ছিল তার খেলাধুলায় আসক্তি, ধর্মগ্রন্থের চেয়ে গ্রীকোরোম্যান্‌ সাহিত্যের জৌলুসের 
দিকে আকর্ষণ-_ এক কথায় অন্তজীবনের গভীর সম্পর্দের চেয়ে বাইরের জীবনের কৃতিত্ব ও যশের আকাঙ্ষা। 
মহধিও বর্ণনা করেছেন তীর জীবনে বিলাস ও বৈরাগ্যের দ্বন্ব। এই প্রথমজীবনের পরিবর্তন বর্ণনায় ছুই 
মহাক্সার আত্মজীবনীতে একট সাদৃশ্ত দেখ! যায় যদিও প্রত্যেকের মনোভর্দি ও প্রকাশরস আলাদ|। 
কিন্তু তা ছাড়া দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের ও শিল্পীমনের যে মৌলিক দিকগুলি তার আত্মজীবনীতে গ্রকাশলাভ 
করেছে তার কোনে! তুলন! 0০১%৫১:%০$এ নেই। সত্যসন্ধানে মহধির খজুতা ও দার্ট, ভাবগ্রাহিতায় 
তার অকপট উদারতা, অপক্ষপাত বিচারক্ষমতা, সর্বাহভূতির সাধনায় তার উচ্ছ্বাসহীন সংহত আবেগময়তা 
তার রচনায় এমন-একটি সাহিত্যশ্রী এনে দিয়েছে যা ছুরলভ। অথচ, মনে হয়, এই বই বাংল! সাহিত্যে পূর্ণ 
স্বীকৃতি আজও লাভ করে নি। প্ররুতিসভ্তোগরশ, আর মৌলিক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সম্ঙুদায়- 
নিরপেক্ষ সাধিক আবে্দেনের থে এশ্বব এই বইয়ে ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথ যে তার ছার! বিশেষভাবে 
প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তাতে কোনে। সন্দেহ নেই। কিছু-কিছু উদ্ধৃতি থেকে এ কথা বোঝা খাবে। 

“সন্ধ্যার সময়ে আমি এই বাগানে গঙ্গাতীরে বন্ধুদের সঙ্গে বসিতাম। বর্ধার ঘন মেঘ আশার মাথার 
উপরে আকাশ দিয়] উড়িয়! উড়িয়। চলিয়] যাইত । সেই নীল নীরদ আশাকে তখন বড়ই সুখ দিত, বড়ই 
শ(ত্তি দিত, মনে করিতাম ইহারা কেমন কামচার, কেমন মুক্তভাবে যেখানে সেখানে ইচ্ছামত চলিয়া 
যাইতেছে । আমি যদি ইহাদের মত ক!মচার হইতে পারি, ইচ্ছামত যেখানে সেখানে চলিয়। যাইতে পারি, 
তবে আমার বড়ই আনন্দ হয় 1” 

আবার আর একদিন হিমালয়ের পথে পথ-হারানোর অভিজ্ঞতার বর্ণন।: “সেই অন্ধকারের দীপ হঠয়া 
অর্পচন্দ্র আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। কোনে। দিকে কোনো সাড়াশব্ধ নাই, কেবল পায়ের শব্দ 
পথের শুষ্ক পঙ্জের উপর খড়খড় করিতেছে । ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের কি এক গন্ভীর ভাঁব 
হইল । রোমাঞ্চিত শরীরে সেই বনের মধ্যে ঈশ্বরের চক্ষু দেখিলাম-_- আমার উপর তাহার অনিমেষ 
দৃষ্টি রহিয়াছে ।” 

দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী লেখ শেষ হয় ১৮৯২ সালের মধ্যে । প্রকাশিত হয় অনেক পরে, তাঁর 
মৃত্যুর পর। রাঁজনারায়ণ বস্থর আত্মচরিত লেখা হয় আরও আগে, হয়তো! ১৮৭৪।৭৫ এর মধ্যে, প্রকাশিত 
হয় ১৯০৯ সালে, এট বইটির মূল্য অনেক কারণে । তখনকার সেই ধর্ম ও সমাজ -সংখারের দিনে লেখক 
নিজের চিন্ত। ও কর্মের একট] বিবরণী এতে দিয়েছেন, সম্পূর্ণ নিস্পুইভাবে নিজের মত ও দানের বিষয় 
যেটুকু জানানে। দরকার জানিয়েছেন । এইটিই এই বইএর প্রধান উদ্দেশ্য । কিন্তু সেই সঙ্গে অকপটে 
নিজ চরিজ্রের দোঁষগুণ প্রকাশ, সেই সময়কার নান| সামাজিক রীতির বর্ণনা! ও নান! বিখ্যাত ব্যক্তির 
চরিত্রের সরস নিপুণ চিত্রণের শমন্বয়ে বইটির সাহিত্যযূল্য অনেক বেড়ে গেছে। এক দিকে ধেমন আমরা 
জনতে পারি ত্রাঙ্গধর্মে প্রেমের প্রবর্তন রাজনারায়ণেরই কৃতিত্ব, স্বদেশী মেলার প্রেরণাও প্রথম তিনিই 
দেন, অপর দিকে দেখি কেমনভাঁবে তাঁর পিতা! তাঁর অপরিমিত স্থুরাসক্তি দূর করবার চেষ্টা করছেন, ভীরু 
বাঙালীপনার জন্তে বন্দুক ছুঁড়তে তাঁর কত ভয়, মাছের ঝোল-ভাতি কয়েক দিন খেতে না পেয়ে তার কি 
কষ্ট। তার এই রচনায় দেবেন্দ্রনাথের অনেক দিক থেকে চরিত্রচিত্র পাওয়া যায়। মধুস্দন একবার 


আমাদের জীবনীসাহিত্য ১৫১ 


নিমন্ত্রণ ক'রে সম্্ীক তাকে আপ্যায়িত ক'রে তার পর য| করলেন তা হচ্ছে এই--"মধু প্রচুর মছ্যপান 
করিলেন। বিদায় লইবার সময় তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়! কষে ক্রমাগত মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। 
মধুর যাহ! দোষ থাকুক না কেন কিন্তু হৃদয় একেবারে প্রেম ও জেহে পূর্ণ ছিল।” 

11111 তার 4%6০9199791,)তে যেমন তার নিজন্ধ চিন্তা ও জীবন-আদর্শের একটা সমর্থন দেবার 
চেষ্ট) করেছেন, রাঁজনারায়ণও প্রধানত; সেই উদ্দেশ্ের দ্বারাই প্রভাবিত। কিন্ত শিবনাথ শাস্ীর 
আত্মচরিতে আমরা পাই সত্যিকার আত্মজীবনীর রস। 958170161 7১67%এর যে বিখ্যাত 10191% 
তার অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গি, তার অকপট অথচ আতিশয্যহীন আত্মপ্রকাশ -ক্ষমতার জন্য এতদ্দিন রসিকচিত্তের 
প্রশংসা পেকে এসেছে সেই আঘর্শেরই একটি হুন্দর নিদর্শন দেশি শিনাথেব আত্মচরিতে। সম্পূর্ণ 
পক্ষপাতশৃন্তভাঁবে, অথচ গভীর সহাল্ভূৃতির সঙ্গে অগ্নকথয় কেমন করে এক-একটি চরিত্রচিত্রকে জীবন্ত 
করে তোল। যায় তার অনেক দৃষ্টান্ত তিনি দেখিয়েছেন । সত্য কথ! ব্রলতে কি, উনিশ শতকের বাংলার 
জীবন-চিত্রশালার প্রধান জানলটিই আছে এই শিবনাথের রচনার মধ্যে । তার রচনা না থঃকলে তখনকার 
অনেক বিখ্য।ত চরিত্রই-- যেমন ধর] যাক কেশবচন্ত্র গেন-_ আমাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যেত। তা ছাঁড়। 
শিবনথের নিজের জীবনের সাধনাটিরও মূল্য কম নয়। তার পরিঞ্জনের ছবি যেমন ফুটেছে তার লেখায়, 
তেমনি তাঁর নিজের আদর্শনিষ্ঠা ও আত্মদ্ানের রূপটিও উজ্জল হয়ে উঠেছে। যদিও তিনি বিন্দুমান্ত চেষ্টা 
করেন নি আত্মপ্রচারের | 

নবীনচন্দ্র সেনের “আমার জীবন” একটু স্বতন্ত্র ধরণের | অবজে ক্ভ বা তথ্যকেন্দ্রিক না বলে একে বল। 
ধাধ সাবজেকভ বা আত্মকেন্দ্রিক, ক্লাসিকাল না বলে বল! উচিত রোম্যার্টিক। এর মেজাজ অনেকটা 
রুশে।র বিখ্যাত 0916556015র মত। এই বইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা তখনকার দিনের 
রাজকর্মচারীদের জীবনের সমস্ত, বাঙলার পথঘাট প্রান্তর ও লোকজীবন, বাঙালী পরিবারের নান। বৃত্তাস্তের 
অতি সরস বর্ণনা! পাই। তা ছাড়া পাই নবীনচন্ত্র সেনের নিজের হৃদয়-মনের পরিচয় । তাঁর কাব্য যুগ- 
পরিবর্তনের ফলে তার আবেদন হয়তো অনেক পরিমাণে হারিয়েছে। কিন্তু তার এই জীবনী এখনো সাক্ষ্য 
বহন করছে উদার কবিহৃদয়ের, তার মন্ুয্যত্বের, তীর প্রতিভার । 

আরো যে দুখানি সেরা আত্মজীবনী পেয়েছি আমরা আমাদের বাংল! সাহিত্যে তা হল রাসঙুন্দরী 
দাসীর 'আমাঁর জীবন” ও রবীন্দ্রনাথের “জীবনস্থতি | দেখা যাবে, শুধু একটা তথ্যচেতন নিরপেক্ষতা নয়, 
একটা আধ্যাত্মিক নিরাসক্তিই এই ছুটি রচনাকে আত্মপক্ষপাত থেকে মুক্ত করেছে। শুধু বুদ্ধিময়তা 
হৃদয়কে অনেকটা! আচ্ছন্ন করতে ও কঠোর সংযমে বাঁধতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই ছুই গ্রন্থে দেখি গভীর 
ভাবানুভূতিও আছে, আবেগও আছে-- কিন্তু একট] উচ্চতর আধ্যাত্মিক অনাসক্তিই কোথাও আতিশয্যকে 
প্রশয় দের নি। তাই রাস্থন্দরীর পারিবারিক জীবনের বর্ণনা এও সুন্দর হয়ে ফুটেছে। “রাত্রে পাকসাক 
করাতেই ভারি রাত্রি হয়৷ পড়ে। তখন &ঁ সকল কাজ মিটিতে না মিটিতেই ছেলেপিলেগুলি জাগিয়। উঠিয়া 
বসে।. .তখন লেখাপড়। করিবার আর সময় থাকে নাঁ। স্বতরাং এ লেখা পাতাঁটি আমি কেশন করিয়া! 
পড়িব? আবার লিখছেন বাসঙ্থন্দরী-_- “এ ১২৭৫ সালে কর্তাটির মৃত্যু হয়। আমার শিরে স্বর্মমুকুট 
ছিল, কিন্ত এতকাল পরে সেই মুকুটটি খসিয়! পড়িল।” এরই সঙ্গে মাঝে-মাঝেই লেখিকার এই ধরণের 
উক্তি আছে : “১২১৬ সালে আমার জন্ম হইয়াছে, এইক্ষণে আমার বয়ংক্রম ৮৮ বখ্পর। ভারতবর্ষে আমি 


১৫২ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


অনেক দিব আগিয়াছি। এত দিবগ এখানে বসিয়া কি করিয়াছি?” এর উত্তর এই যে, লেখিকা নিজের 
চেষ্টায় তখনকার দিনে লেখাপড়া শিখেছেন এবং তীর সময়কার বাঙালী পরিবারের স্থখদুঃখের এমন-একটি 
বিবরণ রচন| করে গিয়েছেন যা! আমাদের সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হয়ে থাকবে। 

রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে শুধু কিছু ইঙ্গিতই এখানে দেওয়া যেতে পারে। সা'বজের্টিভ অবজোঁ ক 
রোম্যার্টিক ও ক্লাসিকাল আদর্শের যে মিলনের কথ! আগে উল্লেখ করা হয়েছে, যার প্রথম নিদর্শন দেখি 
দেবেন্্রনাথে, তারই পূর্ণ প্রন্ষুটন রবীন্দ্রনাথের জীবনস্থৃতিতে | ব্যক্তিজীবন অন্তীবনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের 
মানবঙ্গীবনের রহমত উদঘাটনের চেষ্টা আছে রবীন্দ্রনাথেরও। কিন্তু ত| একটি সহজ নিরাসক্তির পরিমিতির 
মধ্যে বাঁধা। লেখক আবার যখনই নিজের অন্তর্লোক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন ব!ইরের জগতে, বাইরের 
লোকের দিকে, তখন এমন দৃশ্ঠ এমন চরিত্র অন্নকয়েকটি রেখ] ও রঙের টানে মূত্তিলাভ করেছে য। অবিদ্মরগীর | 
আর নিজের ব্যক্তিত্বকে কোথাও সরাসরি সামনে উপস্থিত করবার চেষ্টা ন| কর। সত্বেও জীবনস্থৃতির প্রতি ছত্র 
রবীন্দ্রচরিব্ররসে পূর্ণ। পড়তে আরম্ত করলেই পৌছাতে হয় একেবারে তাঁর চৈত্লোকে। 

এ ছাড়া স্বগতচিন্তা বা চৈতন্ত-প্রবাহের অন্থলিপি লেখাও একধরণের আম্মজীবনী, যাঁর একটি চমৎকার 
নিদর্শন পাই আদরে জিদ -এর জার্নালে । এ ক্ষেত্রে কাজ করেছেন ধূর্জটি প্রদাদ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র 
এই ধরণের আত্মজীবনীরচনায় তার যে কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে তার তুলন! বিশ্বসাহিত্যে এক গোঠের 
আত্মজীবনী ছাড়! আর কোথাও নেই! 


ভারতব্ষীঁয় সভা জাতিসগঠনে ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় 
গ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


প্রতিষ্ঠার পর হইতেই ভারতবর্ষীয় সভা স্বীয় উদ্দেশ্য সম্মথে রাখিয়া কাধ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
বয়ান রাজ! রাধাকাস্ত দেব সভার সভাপতি এবং কর্মকুশল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক । অধ্যক্ষ-সভায় 
দে যুগের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সদশ্য। কাঁজেই সভার কায যে অতিশয় তৎপরতার শহিত অনুষ্ঠিত হইতে 
থাকে তাহ। বলাই বাহুল্য । রাজ| রাধাকাপ্ত দেব বার্ধক্যহেতু অধিবেশনে উপস্থিত হইতে ন| পারিলেও 
পত্রদ্ধারা পরামর্শ প্রদান করিতে পশ্চা্পদ হন নাই | ১৬ ডিসেম্বর ১৮৫১ তারিখে সম্পাদক 'দবেন্ত্রনাথকে 
লিখিত তাহার পত্রের কিয়দংশ এই-_ 
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অধ্যক্ষ-সভ1 সভাপতির উপদেশমত অবিলন্গে কার্ষে অগ্রপর হইলেন। তখন সরকার আমাদের জাতীয় 
জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পক্ষপুট বিস্তার করিতেছিলেন। রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় সামাজিক অর্থ নৈতিক এমন 
কোনো! বিষয় ছিল না যাহাতে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতে বিরত হইতেন। নব্যশিক্ষা ভারত-সন্তানদের 


১ সমগ্র পত্রথানি, এবং বিশ্বভারতী পত্রিবার শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ সংখ্যায় মুপ্রিত প্রবন্ধে প্রদত্ত রাঁধাঁকান্ত দেবের পত্র এবং আরও 
একখানি পত্রসমেত ১১ জুলাই ১৯৪২ তারিখের 17৩ 01016 71275100021 ০৫2৪০ সাপ্তাহিকে ১:০-101170 [১০1101091 
[75111711075 91081001682 1702৮ 17151079 ০1 গা)6 3710৭) 1777107 25590191107) প্রবন্ধে সম্গিবেশিত করি। 
সম্পাদক দেবেন্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত এই অমূল্য পত্র তিনথানি রাধাকান্ত দেবের পারিবারিক গ্রন্থাগারে তাহার চিঠিপত্রের 
পাঁঙুলিপির মধ্যে পাই ।- লেখক 


১৫৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঁতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


তখন নূতন আশায় উদ্দীপিত করে। এই সময়ে ভারতীয় জীবনে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য কর| যায়। 
তৎকালীন শাসনপদ্ধতি নৃতন আশা-আকাজ্ষার পথে বিদ্ব ঘটাইতেছিল। শাসনে ভারতীয়দের কোনো 
কথা খাটিত না। প্রতি কুড়ি বং্সর অন্তর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট হইতে কোম্পনি সনন্দ লাভ করিত। 
ইহার নৃতন সনন্দ পাইবার সময় আসন্ন। এ কারণ ভারতীয় শ।সনব্যবস্থার দোষক্রটি দেখাইয়! তাহার 
সংস্কার ও উন্নতি -সাধনে যতট! সম্ভব প্রয়াসী হইতে হইবে। প্রধানত: এই উদ্দেশ্তেই তিন বৎসরের জন্ত 
ভারতবর্ষীয় সভার প্রতিষ্ঠা । অবশ্ঠ ইহার অন্যান্য উদ্দেশ্ও ছিল। বস্তত জাতিগঠনমূলক বিবিধ বিষয়ে সভা 
কার্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। যেসব আইনকানুন ও বিধিব্যবস্থ|! ইহার পথে অন্তরায় তাহার বিদ্রণে এবং 
যেসব ব্যবস্থ! কল্যাণকর তাহার সমর্থনে সভ| রত হন। বহ্‌ বিবয়েই এই সময় সভ| মন, সংযোগ 
করিয়াছিলেন। সব কথা বলিবার অবকাশ নাই । মূল বিষয়গুলি সম্বন্ধেই এধাঁনে কিছু বলিব। 

প্রথমেই একটি কথ। বল। দ্রকার। সে যুগে ভারতব্াঁয় সভ। যেসব গুরুতর কার্ধে হস্তক্ষেপ 
করিয়াছিলেন তাহার স্ধন্ধে আমদের জ্ঞান এতদিন বড়ই ভাস।-ভাস। ছিল। প্রধান প্রধান সদগ্তের জীবনী গ্রশ্থ 
হইতে আমর। কোনে। কোনো বিষয় জানিতে পারিয়াছিলাম। বারে|-তেরে। বংসর পূর্বে ভারতবর্ষীয় সভার 
প্রথম পঁচিশ বংপরের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে গিয়! একট অমূল্য আকরের সন্ধান পাই। সভার 
প্রথম সাত-আট বংসরের সাধারণ মাসিক অধিবেশনের বিস্তারিত কাধবিবরণ সংবাদপত্রের স্তন্তে স্থান 
পাইত। এই সকল কার্ধবিবরণ হইতে এঁ সময়ক!র একটি ধারাবাহিক ইতিহাস সংকলন করিতে তথন 
সমর্থ হই। তাহারই ভিত্তিতে এখানে সভার মূল কার্ধীবলীর কথা বলিতে প্রয়াস পাইব। 

অধ্যক্ষ-সভ। প্রথমাবধি কোনে! কোনো প্রস্তাবিত ও বিধিবদ্ধ সরকারি আইনের-_- যেমন চৌকিদারি ও 
পুলিস আইনের-- প্রতিবাদ করিলেন । কিন্তু আসল কার্ধের দিকেও তাহারা সমান অবহিত থাকেন । 
প্রথমেই সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ কোম্পানির আসন্ন সনন্দ পুনঃগ্রাপ্তির কালে ভারতবাসীদের ইতিক্তব্য 
নির্বারণকল্পে মাদ্রাজ বোগ্াই ও আগ্রার নেতৃবৃন্দকে ১৩ ডিসেম্বর ১৮৫১ তারিখে একখানি পত্র২ লেখেন । 
পত্রে বল! হয় যে এ এ প্রদেশে যাহাতে অবিলঞ্ধে রাজনৈতিক সভসমিতি প্রতিষ্ঠত হয় এবং সম্ভব 
হইলে ভারতবধাঁ সভার সর্ে একষে।গে ভারতশাসনের সংস্কার ও উন্নতি সম্পর্কে তাহার পার্লামেন্টে 
অচিরে আবেদন প্রেরণ করেন সেইজন্য যেন বিশেষভাবে উদ্যোগী হন। এঁকমত্য প্রকাশের নিমিত্ত 
সকলের একযোগে একখানি লিপি প্রেরণ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়াও দেবেন্্নাথ জানাইলেন। 
তিনি আরও লেখেন যে, এক্প কার্ধে খরচের দিক হইতেও তাহাদের বিশেষ লাভ হইবে, কেনন। বিলাতে 
তাহাদের পক্ষে একজন এজেট ব| উকিল রাখিলেই চলিবে। এই পরে বিশেব কাঙ্গ হইল। পুণা 
হইতে বিষণ মোরেশ্বর বিনায়ক এইবপ সভ। স্থাপনে তাহাদের এ অঞ্চলবাসীর সংকল্পের কথ! ভারতবরষাঁয় 
সভাকে জান|ইলেন। ১৮৫২ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে ভারতব্ষাঁয় সভার আদর্শে পুণায় “ডেকান 
আাসোসিয়েশান”, বোশ্বাইএ “বোর্াই আসোসিয়েশান” প্রতিষ্ঠিত হইল। মাদ্রাজবাসীর! ভারতবর্ষায় সভার 
শাখা-্বরূপ সেখানে একটি রাজনৈতিক সভ। স্থাপন করিলেন। সম্মিলিতভাবে আবেদনপত্র প্রেরণের 


২ দেবেল্নাথের এই পররখানি 1056 27৫ ০79৮৮ 91 060978755৮৮ 176 28041655800 1015067)55 
গ্রন্থে উদ্ধত হইয়াছে। 


ভাঁরতবধীয় সভ। ১৫৫ 


প্রস্তাবে কিন্তু তাহারা রাজী হইতে পারিলেন না। তবে স্থানীর সমস্াগুলি সন্নিবেশিত করিলেও তীহারা 
ভারতবর্ষাঁয় সভার আবেদনপত্রের আদর্শেই নিজ নিজ পত্র রচন| করিয়াছিলেন । 

ভারতবর্ষাঁয় সভা কালবিলম্ব না করিয়। বিলাতে ১৮৫২ জানুয়ারি নাগাদ জি জে. গ্র্ভনকে নিজস্ব 
এজেন্ট বা উকিল নিযুক্ত করিলেন। গর্ডন ছিলেন ভারতবর্ষ সদ্দন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ, ভারতহিতৈষী বিচক্ষণ 
ব্যক্তি। তাহার বাঁধিক বেতন হইল এক হাজার পাউণ এবং আপিস-খরচার জন্য বাধিক আড়াই শত 
পাউগ্ড দেওয়। স্থির হইল। সভার সদশ্তগণ বধিতহারে চাদা দিয়! এই খরচ মিটাইবেন ইহাও ধার্য হয়। 
সঙ্গে গঙ্গে আবেদনপত্র রচনারও তোড়জোড় পড়িয়া গেল। সভার বিশিষ্ট সদ্রস্তগণ ইহ| রচনায় ব্যাপৃত 
হইলেন। যতদূর জান। যায়, সম্পাদক বাদে রামগোপাল ঘোষ, গ্রসন্নকুশার ঠাকুর, সহকারী অম্পাদক 
দিগর মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিগণ এজন্য খুবই শ্রমস্বীকার করেন। এপ্রিল মাসের মধ্যেই আবেদনপত্রের 
খসড়া প্রস্তুত হইল ।২ ভারতবর্ষের শাসনবাবস্থার বিভিন্ন দিকের উপর ইহাতে বিশেষভাবে আলোকপাত 
কর] হয়। শুধু দোষক্রটি দেখাইয়াই তীছা'র। ক্ষান্ত হন নাই, যাহাতে ভারতীয় 'প্রজাস|ধ'রণের হিতকন্সে 
যথোপযুক্ত সংঙ্ষার ও সংশোধন হইতে পারে তাহারও উপায়নির্দেশ দেওয়। হরর ইহার মধ্যে । আবেদন- 
পত্রথানি সম্বন্ধে বেঙ্গল হরকর।” ৮ মে ১৮৫২ তারিখে লেখেন-__ 
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সংন্তদের নির্দেশমত সংশোধনান্তে আবেদনপত্রের একটি খপড়। প্রস্তত কর! হইল এবং শহরে ও 
মফম্বলের অধিবাসীদের স্বাক্ষরের নিমিত্ত প্রেরিত হইতে লাগিল । যাঁহাতে অধিকতর বিলদ্ব না হয়, 
সেজন্য সভ| ইহার একখানি প্রতিলিপি ১৮৫২ সালের ৮ আগন্ট হিন্দুস্থান জাহাজযেগে বিল।তে গর্ডনের নিকট 
পাঠাইলেন। উহন। প্রাপ্তিমাত্র গর্জন পার্লামেন্টের বিশিই মদন্তগণকে, পার্লামেন্ট নিযুক্ত কমিটিগুলিকে এবং 
ভারতহিতৈনী বন্ধুবর্গের গোঁচরে ইহ! পেশ করিবার ব্যবস্থা! করিলেন। বড়ই ছুঃখের বিষয়, ইহার পরে 


চে আশা শশী শিক 


২ বাঁমগোপ।ল সান্তাল 73975861 071607/6৭ পুস্তকে আবেন্নপত্রথনি রচনার একমাত্র হরিশ্ন্দ মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ের 
কথাই উল্লেখ করিয়ছেন। রাঞজ। দিগণ্থর মিত্রের ইংরেজি জীবনীগ্রস্থে লেখক ভোলান।ণ চক্র ইহার দৃঢ় প্রতিবাদ করেন এবং বলেন 
যে, এই বিখ্যাত আ(বদনপত্রের রচনায় বু সদগ্ত মনাধীরই হাত ছিল। কোনে। একক ব্যক্তিকে এই সমান দেওয়। মে(টেই 
সমীচীন নয়। সভ।র কার্ধবিবরণে দেখিতেছি হ্রিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায় ১৮৫২ শ্রীষ্টান্দের জুলাই মাসে ভারতবর্ষীয় সভার সাধারণ সদস্য 
হন। সুতরাং তাহার সদন্ত হইবার দুই-তিন মাঁস পূর্বেই এই আবেদনপত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহ। নিশ্চিত। আমি রামগেপাল 
সান্ভঠলের উক্তির উপর নির্ভর করি এবং হরিশ্চন্ত্র আবেদনপত্র রচনায় একা ন্তভীবে ব্রতী হ্ইয়াছিলেন বলিয়া কৌন কৌনে। পুস্তকে 
ইতিপূর্বে ভ্রমক্রমে উল্লেখ করিয়াছি ।-_লেখক 


১৫৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঁঠিক-পৌষ ১৩৬৯ 


তিনি মর! যান। তবে তাহার স্থলাভিষিক্ত মি. ম্যাকফারপনও সভার সপক্ষে আন্তরিকভাবে কার্ধ 
করিতে থাঁকেন। অন্তান্ প্রদ্বেণ হইতেও এই বংসরের সেপ্টে্বর নাগাদ আবেদনলিপি বিলাতে 
যথাস্থানে প্রেরিত হয়। ভারতবর্ষীয় সভার সংশোধিত মূল আবেদনপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া পাঠাইতে ঢের 
বিলম্ব হ্ইয়! যাঁয়। সভার সভাপতি সম্পাদক সদশ্তবৃন্দ এবং বহু সহব্স অধিবাসীর স্বাক্ষর স্ঘলিত হইয়া 
এখানি বিলাঁতে পৌছিল এবং উভয় পার্লামেন্টে পেশ করা হইল ১৯ এপ্রিল ১৮৫৩ তারিখে । তবে 
আগেকার পাঠানো আবেদনপজরেই ঢের কাজ হইয়াছিল । 

জাতীয় সংগঠনে, তথা জাতির সর্ববিধ উন্নতিক্নে, শাসনব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ একান্ত আবশ্ঠক এই 
ভাবনার দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই ভারতবধাঁয় সভ| আবেদনপত্রধানি-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়/ছিলেন। এ কারণ 
ইহ| আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের গোড়াকার দিকের একখানি প্রকট দলিল ।২ এই আবেদনপত্রে 
যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণ| কর! হয় তাহার কয়েকটি সম্বন্ধে এখানে কিছু বল! আবশ্যক । 
এতদিন ভারতবর্ষের শাসক ও ব্যবস্থাপক বা আইনপ্রণেতা ছিলেন স-কৌন্ষিল বড়লাট। সভা আবেদন- 
পত্রে ইহার অপকারিত| সঙ্বন্ধে প্রথমেই উল্লেখ করেন। তীহারা প্রস্তাব করেন, শাসন-পরিষদ্‌ এবং 
সভা] সম্পূর্ণ আলাদ| হইবে । শাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় আইন-প্রয়নের ভার থাকিবে আইনসভার উপর। 
বিটশ মামাজ্যের অপর!পর ক্রাউন কলে!নির মত এখানেও আইনমভাকে প্রতিনিধিমূলক করিতে হইবে 
আইন-সভ। প্রস্তাব করেন, মোট সতেরো! জন সদন্ত লইয়! আইনসভ। ব! পরিষদ্‌ গঠিত হইবে এবং এই সদশ্তদের 
নয় জন হুইবেন ভারতীয় । বাংলা বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রত্যেকটি প্রদেশ হইতে তিন জন করিয়! সন্য 
গ্রহণ করিতে হইবে । বড়লাট প্রথমে মনোনয়ন এবং পরে নির্বাচনের উপায় নির্ধারণপূর্ণক সদস্যদের ঠিক 
করিয়া লইবেন। আইনসভায় গৃহীত কোনে! বিধি সম্পর্কে বড়লাটের সম্মতি পাইলেই তবে উহ! আইনে 
পরিণত হুইতে পারিবে । 

শতবর্ণ পূর্বে ভারতবর্ষে প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা! প্রবর্তনের কথ! ভারতব্ষীয় সভার কর্তৃপক্ষ 
কিৰপ গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিলেন এই প্রস্তাবটি হইতে তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে । 
শ(সনসংক্কারবিষয়ক অন্যান্ি প্রস্তাবের মধ্যে কোম্পানির সনন্দের মেরাঁদ কুড়ি বং্পর হইতে অন্তত দশ 
বসরে কমানো, বিলাতের বোর্ড অব কণ্টোঁলের বিলুপ্তি, কোম্পানির ডিরেক্টর-সভার মশ্প্রমারণ, 
বাংলাদেশকে বড়ল!টের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে না রাখিয়! ইহাকে একজন লেফটেম্যাণ্ট গবর্নরের শাঁসনাধীন 
করা, শ!সন ও বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, উচ্চতন কর্মচারীদের বেতন হাম করিয়। নিম্নতন কর্মচারীদের বেতন- 
বৃদ্ধি, বিচার-বিভাগের সংস্কার, গ্রপ্রীম কোট ও সদর আদালতগুলি একীভূত করিয়া হাইকোট গঠন, 
সমাজস্থিতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনবিধি প্রণয়ন, লবণ ও অহিফেনের 
একচেটিয়া ব্যাবসার বিলোপমাধন, শিক্ষাবিষ্তার সম্পর্কে ব্যাপক ব্যবস্থা এই বিষয়গুলি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | 


৩ স্।শনাস লাইব্রেরিতে এই আাবেদনপব্রথানি ১৮৫২-৫৩ খ্রীন্টাব্দের 781111765179 740)975এর মধ্যে পাওয়! গিয়াছে। 
ইহ।র কিয়দংশ শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার 11651979 ০1 19116061 72170%61%8 17017 76777701015 10 19470707744 
(1934) গ্রন্থের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করিয়াছেন। 


ভারতব্াঁয় সভা ১৫৭ 


আবেদনপত্রখানি বিলাতে পাঠাইয়াই সভা ক্ষান্ত হইলেন না, ইহার বাংল। ও উদ” অনুবাদ করাইয়া 
সাধারণের মধ্যে প্রচারেরও ব্যবস্থ। করিলেন । তীহার1 ১৮৫৩ সালের ২৯ জুলাই ইহার সমর্থনে কলিকাতা 
টাউন হলে একটি জনসভাঁরও অনুষ্ঠান করেন। এই বৎসরের গোড়ার দিকে ভারতহিতৈষী কয়েকজন 
পার্লামেন্ট -সদন্ত এবং গণ্যনান্ ব্যক্তি মিলিয়! লগুনে £গ্ডি| রিফর্ম সোসাইটি? স্থাপন করেন। ইহারও 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, আসন্ন সনন্দকে যথোপযুক্তভাবে ভারতবাঁসীর অনুকুল করিয়া তোল|।। 'ভারতবর্ষীয় 
সভা এই নবগঠিত সোসাইটিকে শুধু অভিনন্দন করিয়াই বিরত হইলেন ন1| গ্রচারকার্ধ পরিচালনার নিমিত্ত 
ইহাকে অর্থ-সাহায্যও মঞ্তুর করিলেন। অধিকতর অর্থ প্রেরণের উদ্দেশ্টে সভা কলিকাতায় ২৬ জুন ১৮৫৩ 
তারিখে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে একটি জনসভাও আহ্বান করেন। লগুনস্থ সভার সভাপতি 
পার্লামেন্ট-সব্ত ড্যান্বি পিমূর এই বংমরের প্রথমে স্বচগে ভারতবর্ষের অবস্থ। দেখিবার জন্য ভারুতপঘটন 
করিলেন। পালামেন্ট-নিযুক্ত কমিটিগুলিতে ভাঞ্গতবর্ষ মম্পর্কে ফ্ শব সদশ্ত সাক্ষ্য দেন তাহারা সকলেই 
শ্বেতাঙ্গ । ভারতহিতৈষী ইংরেজগণ ভারতবধীঁয় সভার আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্য ও যুন্তি৭ণ উপর বেশি 
করিয়! নিষ্ভর করিয়াছিলেন উহাদের সম্মুখে মাক্ষ) প্রদ্[নের সময়ে, ভারতবর্ষীয় সভার অন্যতম অধ্যক্ষ প্যারীঠাদ 
মিত্র লিখিত ভারতবর্ষের পক্ষাপক্ষ মকল সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্তসার মণ্তব্পহ ইংরেজিতে একখানি পুস্তকে 
গ্রকাশিত করেন, -1৩০1০$ ০7 1110 157100/66 0% 171177 44110175$ | ৩১ জুল|ই ১০৫৩ উভয় 
পার্লামেন্টে নৃতন সনন্দ পাস হইয়া পরবর্তী ২৭ আগস, রাজকীয় সম্মতি লাভ করে এবং যথাবিধি আইনে 
পরিণত হয়। 

নৃতন সনন্দ আইন এ দেশে পৌছিলে ভারতবধাঁয় সভ| তাহাদের আবেদনপত্রের নিরিখে ইহাকে যাচাই 
করিয়! লইতেও কালবিলম্ব করিলেন না। তীহাদের প্রস্তাবগুলি কোনোটি অংশত এবং কোনোটি সম্পূর্ণ 
গৃহীত হয়। আবার কোনে! কোনে! বিষয় তাহাদের প্রস্তাব আদৌ টিকে নাই। বড়লাটের শাসন- 
পরিষদ হইতে আইনসভা পৃথক কর! হইল বটে, কিন্তু ইহাতে একজনও ভারতীয় গ্রহণের ব্যবস্থা হইল 
ন|। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সনন্দ আইন চালু হইবার পর বড়লাটের বিবেচনার উপরেই ছাড়ি 
দেওয়। হয়। বোর্ড অব কণ্ট্ঠোল ( পরবর্তীকালের 'ইগ্ডিয়া কাউন্সিল' ) উঠিয়া গেল ন| বটে, তবে ডিরে্টর- 
সভার খানিকট। সংক্ষারের ব্যবস্থ! হইল। বাংলাদেশ একজন ব্বতন্ত্র শাসনকতার অধীনে আনিবার 
প্রস্তাবও পুরাপুরি গৃহীত হয়। সভা! সনন্দ আইনের একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া! খুবই সন্তোষ প্রকাশ 
করেন। ইহাতে স্থির হয় যে, ব্রিটিশ গবর্মমেন্ট কোনো! সময় নির্দিষ্ট ন| করিয়া প্রয্নেজন হইলেই যে 
কোনো সময়ে কোম্পানির সনন্দ তথা কার্ধকলাপ সম্পর্কে আলোচন1 করিতে পারিবেন। একটু আগেই 
বলিয়াছি সভার মুল প্রস্তাব ছিল, কোম্পানির সনন্দপ্রাপ্তির কাল কুড়ি বং্গর হইতে কমাইয়। দশ বংসর 
কর]। ইহার পর প্রতি বখ্সরই ভারতশাসন সম্পর্কে পার্লামেন্টে আলোচন] হইতে শুরু হয়। 

পুথকীক্কৃত আইনসভা বা পরিষদ্‌ মোট এই বারোজন সদস্ত লইয়া গঠনের কথ! হুইল-_ মপরিষদ্‌ 
বড়লাট লইয়! পাচজন (ইহার মধ্যে জঙ্গীলাটও একজন ), বাংলার লেফটেনাণ্ট গবর্ণর, বাংল। মাদ্রাজ 
বোগ্াই ও আগ্রা! হইতে একজন করিয়া সিবিলিয়ান ( অন্যুন দশ বংসরকাল কার্ধে লিপ্ত ), এবং কলিকাত। 
সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অপর একজন বিচারপতি । এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি লইয়া ভারতব্ীয় 
সভা কিছুকাল পরেই পুনরায় আন্দোলন শুরু করিয়া দেন। এ কথা একটু পরে বলিতেছি। ভারতীয় সিবিল 


১৫৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাত্তিক-পৌষ ১৩৬৯ 


সার্ভিসের দ্বার এতদিন সাধারণের নিকট রুদ্ধ ছিল, কোম্পানির ডিরেক্টরদের স্থপারিশেই সিবিলিয়ান কর্মচারিগণ 
বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া! আপিতেন। নূতন সনন্দে ইহার দ্বার সাধারণের নিকট উন্মুক্ত হইল বটে, কিন্ত 
ইহা! কার্ধকর করার যে রকম ব্যবস্থা! হয় তাহাতে শুধু ইংরেজ সন্তানদেরই স্থবিধা হইল। ভারতবাসীর! 
যথাপূর্ব ইহার স্থযোগ-স্থুবিধা হইতে বঞ্চিত হইলেন। ভারতবর্ষায় সভ! এতাদৃশ ব্যবস্থায় বিশেষ ছুঃখ 
প্রকাশ করেন, আর এ বিষয়ে আন্দেলন করিতেও তীহার| অবিলঘ্ষে অগ্রসর হন। দেখ। যাইতেছে, 

গ্রেস প্রায় পয়তিশ বশর পরে শাসনে আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠকল্পে যেসকল আন্দোলন পরিচালনায় 
মনঃসংযোগ করেন, এই সময়ে ভারতব্ষীয় সভার কার্ধের মধ্যেই তাহার বীজ উপ্ত হইয়াছিল। 

ভারতবর্ষায় সভা প্রথমে মাত্র তিন বৎসরের জন্ত স্থাপিত হইয়াছিল । কিন্তু ছুই বখসরের মধ্যেই ইহার 
কার্ধকলাপ এতই সথফলপ্রদ হইয়। উঠে যে সদশ্তগণ সভাটিকে একটি স্থায়ী গ্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে কৃত- 
ংকল্প হন। দ্বিতীয় সান্বংসরিক মভায় (১৩ জানুয়ারি ১৮৫৪) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অবৈতনিক সম্পাদক 
পদে ইস্তফা দেন এবং তাহার স্থলে পাইকপাড়ার রাজ। ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ সম্পাদক-পদে নিযুক্ত হন। 
ভারতবধীয় সভ1 একান্তভাবে ভারতবাসীর একটি জাতীয়-প্রতিষ্ঠান। এই সময় ইহার প্রতি আৰু হুইরা 
কলিকাতাস্থ আরমেনিয়ন এবং আহলে! ইপ্ডিয়ানর| সভ্যশ্রেণীভূক্ত হইতে চাছিলেও এ কারণে তীহাঁর| উহ 
হইতে পারেন নাই। 
নূতন সনন্দ আইন প্রবর্তিত হয় ১৮৫৪ সালের ১ মে হইতে। ভারতীয় আইন পরিষদও যথারীতি গঠিত 

হইল। ভারতবাঁয় সভা আইন পরিষদের কুচনায়ই এইরপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন--১. পরিষদের 
অধিবেশনগুলিতে আবশ্তক নিয়মাদিসাপেক্ষে দর্শক এবং প্রেস তথা সংবাদপত্র -প্রতিনিধিগণকে উপস্থিত 
হইতে অনুমতি দিতে হইবে, ২. সংবাদপত্রে প্রতিটি অধিবেশনের কার্যবিবরণ প্রকাশ করিতে হইবে, 
এবং ৩. নিয়মতান্ত্রিকভাবে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণকে প্রস্তাবিত আইন সন্বন্ধে মতামত 
এবং সমাজকল্যাণকর বিষয়সমূহ পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত হুইয়া পেশ করিবার অন্মতি দিতে হইবে । 
সভার প্রস্তাবের প্রথম ও তৃতীয় অংশ গৃহীত হয় নাই, দ্বিতীয়টি অনুমোদন লাভ করে এবং প্রতিটি 
অধিবেশনের কাববিবরণ ষথানিয়মে অতঃপর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। আইন-পরিষদের 
আইনকান্থনের খসড়| তৈরির নিমিত্ত সরকার একজন ক্লার্ক ও একজন ক্লার্ক আযাসিস্টাণ্ট নিযুক্ত করেন। 
দ্বিতীয় পদটি পাইলেন ভারতব্াঁয় সভার স্বনামখ্যাত সদস্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর। শভ| এই উপলক্ষে 
তাহার গুণপনার উদ্লেখ করিয়! ১9 জুলাই ১৮৫৪ তারিখে সাধারণ মাসিক অদিবেশনে এই প্রস্তাবটি 
গ্রহণ করেন : 
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রাংলার মশীষী ও গণ্যমান্য বাক্তিগণ-_ যেমন কাশীপ্রসাদ ঘোষ, হরিশন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শস্তুনাথ পণ্ডিত, 


ভারতব্াঁয় সভা ১৫৯ 


রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন নুখোপাধ্যায় প্রহ্তি-_ একে একে ইহার অধ্যক্ষ-সভার সদস্য নিযুক্ত হইলেন । 
কাশীপ্রপাদের “ইন্দু ইনটেলিজেন্স/ এবং কিছু পরে হ্রি“চন্দ্রের “হিন্দু পেটিযুট" সভার মুখপত্রক্ূপে সবকিছু 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষায় ভার মধাদ| বাংলায় এবং বঙ্জেতর প্রদেশসণুহে দিন দিন 
বাড়িয়া চলিল। গবনমেণেও ইহার গুরুত্ব অস্বীকার করিতে শারিলেন ন]। 

গণতান্ত্রিক নিয়মে গঠিত পার্লামেন্ট বা আইন-পরিষদে একটি 'অপোঁজিশন” বা বিরোধী দল থাকেন। 
ভারতবর্ষের আইনসভ1 গণতান্ত্রিক নিয়মে গঠিত হয় নাই, ভারতবাসী জনসাধারণের হয়| ছুট। কথা 
বলিতে পারে এমন কোনো! ভারতীয় সবস্তের স্থানি ইহাতে ছিল না । অথচ আইনসভা! চালু হইবার পর 
ইহ] চাঁরপাচ বৎসরের মধ্যে এমন-সব আইনপ্রণয়নে বা] প্রস্তাবগ্রণে রত হইলেন যাহ! ভারতীয় 
জনন্বার্থের সঙ্গে একান্তভাবে জঁড়িত। ভারতবর্ষায় সভ: বাহির হইতে যতটা সম্ভব এইসব আইন বা 
প্রস্তাবের আলোচনা-পর্যালোচনায় রত হইলেন। অবশ্ত আইন-পব্ষিদের পক্ষে কোনে। কোনে। বিষয়ে 
তাহাদের মতামতও যাক্ষ! কর! হইত। এখানে ব্ল। যায় ভারতবরাঁয় সভ। স্বেচ্ছায় 'বসরকারিভাঁবে 
উক্ত “অপোজিশন” দলের স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন । ১৮৫৫ স্বী্টাব্ব নাগাদ ভাখত সরকারের প।বলিক ওয়ার্কস 
ডিপার্টমেন্ট ব| পি. ডক্িউ. ডি. খোল হইল । রান্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত করা, নদী জলাশয় প্রভৃতির সংস্কার 
ও পুনরুদ্ধার, বাঁধ তৈরি-_- এই ধরণের বিবিধ কাধের ভার এই বিভাগের উপরে পড়ে । কতৃপক্ষ এ সমন্ধে 
ভারতব্ধীয় সভার মতামত চাছিলে তাঁহারা একটি বিশেষ সভায় বিষয়টির 1বভিন্ন দ্রিক আলোচন| করেন। 
তাহার! বলেন, এই বিভাগ কি কি কার্ধে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক, পূর্বান্থে তাহা জানাইয়া দিলে জনসাধারণের 
বিশেষ উপকার হুইবে। এই বিভাগ পরিচালনার ভার একটি বোর্ডের উপরে অপিত হউক, সভা 
এরকমও মন্তব্য প্রকাশ করেন । অভিযোগকারী এবং বিচারক ম্যজিস্টেট, এ কারণ তথাকথিত অপরাধী 
ব্যক্তিদের পক্ষে & একই লোকের নিকট হইতে স্থুবিচার পাওয়| প্রায়ই সম্ভবপরও ছিল ন]। বহস্থলে 
বিচারের নামে অবিচার এবং অনাচার সংঘটিত হইত। সভার গোঁচরে যখনই এরূপ কোনো ঘটনা 
আসিত তখনই তীহার1 সরকারের নিকট প্রতিবাদপত্র পাঠাইতেন। নদীর তীরে বাধনির্াণে গ্রজা- 
সাধারণের অনেক সময় অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। হুগলি হাওড়] বর্ধমান এবং ২৪-পরগনার 
অধিবাসীর| সভার নিকটে ইহার প্রতিকার চাহিলে সরকারকে এই মর্মে লেখেন যে, এ ক্ষেত্রেও যাহার 
উপর বাঁধনির্মাণকার্ধের ভার তিনিই আবার বিচারক হওয়ায় বিস্তর অনর্থের স্থটি হইতেছে । শাসক 
এবং বিচারক একজন হওয়! কোনে! মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। 

সকল সরকারি আইন প্রস্তাব ব! কার্য সন্থন্ধে ভারতবরাঁয় মভার মতামত এখানে উল্লেখ কর। সম্ভব 
নয়, মাত্র ছুইটি ব্যয়ের কথা বলি। ১৮৫৬ সন নাগাদ চৌকিদারি আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইহার 
্রস্তাবেই ভারতবধীয় সভা চৌকিদার প্রথার আুপৃিক ইতিহাস এবং ইহার কার্মকারিত! বিবৃত করিয়। 
সরকারকে একখানি লিপি প্রেরণ করেন। চৌকিদার এখাবৎ স্থানীয় ভূথ্বামী ব1 মোড়ল কর্তৃক 
গ্রামবাসীদের সম্মতিক্রমে নিযুক্ত হইত। শুধু রাত্রে পাহারা দেওয়া নয়, গো-মহিযাঁদির উৎপাত হইতে 
শস্তাদি রক্ষা, গৃহস্থের বিপদ-আপদের সময় সাহাধ্য দান__ এইরূপ নানা কাজই তাহাফৈ করিতে হইত। 
এ কাজে পরিবারের স্বী পুরুষ সকলেই তাহার সহায় হইত। চৌকিদারের বেতন গ্রামবাসীদের পক্ষে 
ভূম্বামী দিয়া দিতেন। গ্রামবাসীরাও তাহাকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দরকারমত যোগান দিত। সরকারি 


১৬০ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


ব্যবস্থায় এই প্রথার মূলে কুঠারাঘত কর| হইল। জেল।-ম্যাজিস্টেট হইলেন চৌকিদারের নিয়োগকর্তী। 
গ্রামবাসীদের চেয়ে ম্যাজিস্টেটকে সন্ত করিতে পারিলেই তাহার চাকুরী বজায় থাকিবে । যে এতদিন 
ছিল গ্রামের সেবক, এখন হইতে সে হুইবে সরকারের আজ্ঞাবহ ভূত্য। ভারতবষীয় সভার ঘোরতর 
প্রতিবাদ সত্বেও আইন-পরিষদে চৌকিদারি আইন পাস হুইয়া যায়। 

দ্বিতীয়টি হইল কলিকাতায় গ্যাসের আলোর প্রবর্তনকন্সে ট্যাক্স ধার কর! সম্বব্ধে। ভাঁরতবধীয় সভার 
মতামত চাওয়! হইল। তীহার! লিখিলেন যে, কলিকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী, এজন্য ইহার গুরুত্ব 
সমধিক। কিন্তু এরূপ একটি শহরের অবস্থা নিতান্তই দুঃখজনক | খুচর। সংস্কার ব। কোনে সুবিধার 
ব্যবস্থা দ্বার ইহার উন্নতি সাধিত হইবে না। একটি সুগঠিত পৌরসভার উপর পুরাতন রাস্ত। সংস্কার, নৃতন 
পথ নির্মাণ, নরম! পরিফার, জলনিকাশের ব্যবস্থা, ময়লা! ও আবর্জন। দূরীকরণ, বিশুদ্ধ পানী জল সরবরাহ_- 
এই রকম বিবিধ কার্ধের ভার দিলেই কলিকাতাঁর আমল উন্নতি কর। সাধ্যায়ত্ত। ইহাতে যে অর্থের 
প্রয়োজন হইবে-- সরকার তাহ! খণ করিয়! তুলিবার ব্যবস্থ! করুন। প্রয়োজনীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
বর্ধিতহারে কর দিতে কলিকাতাবাসীর। রাজি হইবেন এবং এই খণ কিস্তিমত শোধ করিতে মোটেই কষ্ট 
হইবে না! সভার প্রস্তাব সরকার তখনই গ্রহণ করেন নাই বটে, তবে পরবর্তী উন্নয়নকাধে ইহা সার্থকতা 
লাভ করে। 

জাতির সংগঠনকার্ষের মূলে শিক্ষার বিস্তৃতি বা প্রসার। ভারতব্ষীয় সভার অধ্যক্ষের! অধিকাংশই 
নব্যশিক্ষা প্রাপ্ত । তাহার! জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকল্পে ইতিপূবেই উদ্ভোগ-আয়োজন করিতে- 
ছিলেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্বের ১৯ জুলাই বিলাত হইতে ডিরেক্টর-সভা এ দেশে একটি শিক্ষা-ডেস্প্যাচ ব] 
বিধানপত্র পাঠাইলেন-_- ইহাতে প্রদত্ত নির্দেশ-অন্ুসারে ব্রিটিশ-অধিকৃত বিভিন্ন প্রদেশে যাহাতে আশু 
কার্য আরম্ভ হয় তাহার নিমিত্ত । ভারতব্ষীয় সভা পূর্বে শিক্ষাবিষয়ে আলোচন! করিয়া সরকার পক্ষে 
ইংরেজি ও এদেশীয় ভাষাগুলি শিক্ষার প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। নবাগত নির্দেশপত্রে 
ভারতবর্ষে প্রথমে কলিকাতায় ও বোম্বাইয়ে এবং পরে মাঁদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিগ্ঠ[লয় সত্থর স্থাপনের কথা ছিল। 
বিলম্বিত হইলেও সভ। এজন্য সন্তোষ 'প্রকাশ করেন। ভানীাকুলার বা এদেশীয় ভাষাসমূহের পাঠশালা 
অধিক সংখ্যায় স্থাপনের প্রস্তাব ছিল এই বিধানপত্রে। ইহাঁও সভ1 সানন্দে সমর্থন করিলেন। কিন্তু 
কোনো কোনো! বিষয়ে তাহার! বিরূপ মন্তব্য করিতে বাঁধ্য হন। বিভিন্ন প্রদেশে ডিরেক্টর (ব! আধুনিক 
পরিভাষায় শিক্ষা-অধিকর্ত1 ) এবং ইনম্পেক্টর -সমৃহ নিয়োগে বিস্তর অর্থব্যয় হইবে। এবপ বিপুল 
আয়োজনের আবশ্যকতা নাই । এইসব কমাইয়। যে অর্থ বাচিবে তাহা দ্বারা অধিক সংখ্যায় শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলে তাহাতে দেশবাঁসীর বিস্তর উপকার হুইবে। বিদ্যালয়ে সরকারি সাহায্য দান 
সম্থন্ষে যেরূপ নির্দেশ দেওয়৷ হইয়াছে তাহা নৃতন নৃতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিশেষ সহারক হইবে 
ন1 বলিয়াও সভায় মত প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশে একজন সিবিলিয়ান ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
সভা এই কারণেই বোধ হয় বলিয়াছিলেন যে, শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তাপদে কোনো সিবিলিয়ানকে নিযুক্ত 
করিলে ফল ভালে! হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। ইহ! যে কতখানি সত্য পণ্ডিত ঈশ্বরচঞ্জ বিদ্যাসাগর এবং 
বাংলাদেশের প্রথম সিবিলিয়ান শিক্ষা-অধিকর্তার মধ্যে অবাঞ্চিত বিরোধেই তাহা অল্পকাল পরে প্রমাণিত 
হুইয়াছিল। সভার মতে কোনে। প্রধান শিক্ষাবিদ. বা অভিজ্ঞ বহুদর্শী শিক্ষাব্রতীকে এই পদে নিযুক্ত 


ভারতবাঁয় সভা ১৬১ 


করা সরকারের কর্তব্য । সভার সহকারী সম্পাদক চন্দ্রশেখর দেব বিধানপত্রের একটি গুরুতর ক্রটির কথা 
উল্লেখ করেন। ইহাতে সংস্কত শিক্ষার কথা আদৌ ছিল না। অথচ ইহ1 একটি প্রধান শিক্ষণীয় বিদ্যা 
বলিয়! পাশ্চাত্য দেশসমূহে তখনই শ্বীরুত হইয়াছিল। চন্দ্রশেখর বলেন-_ ইউরোপের জার্মানি ফ্রান্স এবং 
অন্তান্তি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষাদানের ইতিমধ্যেই বিশেষ ব্যবস্থা! হইয়াছে । তিনি অবশ্ঠ ব্রিটেনের 
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করেন নাই। তবে তিনি আরও বলেন, বিলাতে ভারতীয় সিবিল 
সাভিস পরীক্ষায়ও সংস্কৃতকে একটি বিশেষ স্থান দেওয়। হইয়াছে । ভারতবর্ষ সংস্কৃতের জন্মভূমি, এখানে 
ইহ] শিক্ষ[দানের সরকারি ব্যবস্থা থাকিবে না-_ ইহ] কল্পন1 কবাও ছঃসাধ্য | তিনি এই মত প্রকাশ করিলেন 
যে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্ালয়সমূহে অন্যান্য বি্যার মতো অংস্কতকেও অবশ্যশিক্ষণীষ বিষয় বলির ধাণ করিতে 
হইবে । পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী যুদ্ধ -জনিত অর্থকচ্ছত' হেতু সরকার সংস্কৃত কলেজ তুলিয়া ।ঈব।র প্রস্তাব 
করিলে ভারতব্াঁয় সভা! তখনও ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিষাছিলেন । 

আর-একটি বিষয়েও ভার সুচিন্তিত অভিমতের আভাস আমর! পূর্বে পাইয়াছি। ইহা হইল সিবিল 
সাণ্ভিস সম্পর্কে। নৃতন সনন্দ-আইন বলে বিলাতে একটি বোর্ড গঠিত হইল । ইহার পুরা নাম [3০৪0 ০1 
(011171581011615 001 000 40115 ৮ 111915, ইহ'র প্রথম সভাপতি ছিলেন স্ুবিখ্যাত টমাস বেরিংটন 
মেকলে (এই পময়ে লর্ড)। বোর্ডের প্রধান কাঞ্জ ছিপ সিবিল সাভিস এবং অন্থরূপ পদস্থ কর্মপ্রার্থীদের 
পরীক্ষার নিয়মপ্রবর্তন, পরীক্ষাগ্রহণ ইত্যাদি। সিবিল সাভিমকে '০০৮৪7৪:16৭, বা চুক্তিবদ্ধ সাভিসও বলা 
হইত। এ দেশে আগত চুক্তিবদ্ধ সিবিলিয়ানদের শিক্পপদস্থ কর্মচারীগণকে 4112০09%6719:76৩৫১ বা 
অচুক্তিবদ্ধ সাঁভিসের পধায়ে ফেলা হইত। বিলাতে বসিয়াই শাসনসম্পফিত সিবিলিয়ান বাদে বৈজ্ঞানিক 
বিষয়ে, যেমন-_ চিকিৎসাবিষ্া ভূতব্ব নৃতত্ব প্রভৃতির কর্মচারিও নির্দিষ্ট পরীক্ষা-অস্তে ভারতবর্ষের জন্য 
নিযুক্ত করা হইত। ভারতবর্ষায় সভা ১৮৫৬ শ্রীষ্টাব্বের নবেম্বর মাসে এইরকম চুক্তিবদ্ধ সাভিসে 
ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার সম্বন্ধে বিলাতে উক্ত বোর্ডের নিকট একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন । 

আবেদনপত্রে এই মর্মে লেখা হয় যে, সিবিল স|ভিস এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক সাভিস জনসাধারণের নিকট উনুক্ত 
হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহ! বলিতে গেলে শুধু ব্রিটিশ জনসাধারণেরই জন্য। কেননা কালাপানির পারে এ 
দেশীয় হিন্দু ও মুসলমান সন্তানেরা যাইতে নান| কারণে সক্ষম হইবেন নাঁ। তাহাদের অভিভাবকগণও 
সংস্কারের অধীন হইয়া তাহাদিগকে যাইতে দিতে নারাজ। উপরন্ত বিদেশ-বিভূয়ে অল্পবয়ক্ক ব্যক্তিদের 
পাঠাইতে তাহারা আরও নানা কারণে সম্মত হইবেন না। জন্মগত সংস্কার, শিক্ষ1, সামাজিক আচার_- 
আচরণ গবই ইংরেজ হইতে তাহাদের আলাদ1। হ্যালিবারি ও এডিসকশ্থের স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া তবে 
এইসব পরীক্ষা দিতে হয়। ভারতবাসীর পক্ষে সেখানে যাইয়া শিক্ষালাভ করা হয়তে! মোটেই সম্ভব হইবে 
না। এইসকল কারণ দেখাইয়া সভ। বলেন যে, সত্য সত্যই যদি এসব পদ ইংরেজ ও ভারতবাসীর নিকট 
সমভাবে উন্মুক্ত রাখিতে হয় তাহা হইলে এ দেশে বসিয়াই ভারতসম্তানদের উক্ত পরীক্ষা লওয়া আবশ্যক । 
সভা প্রস্তাব করেন যে, কলিকাতা মাপ্রাজ ও বোন্বই শহরে উপযুক্ত তত্বাবধানে এইরপৃ পরীক্ষা গ্রহণ কর! 
যাইতে পারে। ভারতবর্ষায় সভার এইরূপ যুক্তিপূর্ণ আবেদনলিপি কিন্তু কমিশনারগণ গ্রহণ করেন নাই। 
উত্তরে তাহাদের অসম্মতিই জ্ঞাপন করিলেন। ভারতবর্ধীয় সভার এই প্রস্তাব বু পরে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসও 
গ্রহণ করিয়। প্রতি বৎসর এই উদ্দেশ্ঠে একটি করিয়। প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাস করাইয়া লইতেন। সেযুগে 


১৬২ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


নেতৃবৃন্দের এই বিশ্বাস ছিল যে, সিবিল সাভিসে প্রবেশ করিতে পারিলে ভারত-শাসনে ভারতীয়েরা যথাযোগ্য 
অংশ গ্রহণ করিবেন এবং ইহার ফলে শাপনযস্ত্রকে ভারতবাসীর কল্যাণমুখী করিয়া তোল! যাইবে । এই 
জন্যই তাহার! এই বাঁপারটিকে অতথানি গুরুত্ব দেন। 
কত আবেদনপত্র প্রেরণের কয়েক মাস পূর্বে ৮ এপ্রিল ১৮৫৬ তারিখে ভারতবর্ষীয় সভা! আইন- 

পরিষদ্‌ পুনর্গঠন করা যে আশু আবশ্তক তাহা! প্রতিবাদ্দন করিয়।৷ একখানি নৃতন আবেদনপত্র উভর পার্লামেন্টে 
পেশ করিবার জন্য পাঠাইলেন। হাউস অব লর্সে ইহা পেশ করিবার ভার দেওয়। হয় লর্ড মণ্টে গ্রীলের 
উপর; হাউস অব কমন্সএ ইহ! পেশ করিলেন বোশ্াইয়ের প্রাক্তন গবর্র তৎকালীন পালামেন্ট-সদস্য 
ভারতবন্ধু সার্‌ এর্্িন পেরী। এই আবেদনপত্রথানি যে কত প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী হইয়াছিল 
পূর্বাপর ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করিলে আজিকার দিনে তাহ সম্যক হ্ৃদয়ঙ্গম হইবে। 

নিখিল ভারতীয় প্রতিটি ব্যাপারে ভারতবষাঁয় সভ। অন্তান্য প্রদেশের সভাসমিতি ও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে 
একযোগে কাধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন বরাবর । কিছুকলি পূর্বে সভা পুনরায় তাহাদিগকে এই মর্মে লেখেন 
যে এইসকল উদ্দেশ্ঠে তাহাদিগকে একযোগে কার্য করিতে হইবে । তীহার] যে, একতাবদ্ধ তাহ! কতৃপক্ষকে 
বুঝাইয়! দিতে হইবে, তবেই তাহাদের প্রযত্ব সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিবে । এবারেও কিন্ত 
দেখিতেছি সভ1 ভারতীয় আইন পরিষদ পুনর্গঠন বিষয়ে এককভাবেই ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে আবেদন 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আবেদনপত্রে প্রথমেই সভ1 আইন-পরিষদের চাঁরিটি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটির কথা 
উল্লেখ করেন--১. পরিষদে কোনে। ভারতীয় প্রতিনিধি নাই, ভারতবাসীদের অভাব-অভিবোগ, মাশ!- 
আকাজ্ষা এক কথায় তাহাদের মনোভাব প্রকাশের ব। সরকারপক্ষে ইহ। জানিবার উপায় নাই, ২. আইন 
প্রণয়ন ও বিধিবদ্ধ হইবার মধো এপ যথেষ্ট সময় দেওয়া হয় ন। যাহাতে এ সম্বন্ধে হুষ্টভাবে বিচার 
আলোচন| চলিতে পারে, ৩. পরিষদপদশ্তগণ সংখ্যাল্পতাছেতু বিভিন্ন বিষয়ে বিচার-আলোচনায় খুব 
কমই সময় দিতে পারেন, ৪. পরিষদ সম্পূর্মভাবেই সরকারি কর্মচারীদের লইয়! গঠিত। হয় তাহারা 
ব্রিটিশরাজ কতৃক নিযুক্ত অথব1 তাহার প্রতিভূক্বর্ূপ কোম্পানি তাহাদের নিয়োগ করিয়া থাকেন। 

ভারতবীয় সভা আবেদনপঞ্জের প্রথমেই এইসকল ক্রটির কথ] উল্লেখ করিয়া কি উপায্নে ইহার আশ 
সংশোধন করা যাঁয় সে সম্বন্ধে লিখিলেন। তীহার1 ভারতবাসীর্দের বিরুদ্ধে উস্চতন ইংরেজ কর্মচারিদের 
কোনে! কোনো উক্তির তীব্র গ্রতিবাদও করেন । ভারতবাসীর! 41১০9116109] 253৫018” ব] রাষ্থ্ীয় স্বাধীনত। 
সঙ্গন্বে আদৌ আগ্রহণীল নন, তাহাদের ভিতরে আত্মঘাতী দ্ন্ব ও ঈর্ষা বিদ্যমান এইরূপ উক্তিগুলির অসারতা 
সম্বন্ধেও সভা নিজ অভিমত প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হইলেন না । আবেদনপত্রের উপসংহারে তাহারা লেখেন-- 
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ভারতবধাঁয় সভা! ১৬৩ 
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ভারতবর্ধায় সভ। এখানে এই সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিলেন যে, ভারতব।সীরা আন্দোলন-পরিচাঁলনায় 
বা প্রতিরোধব্যবস্থা-অবলনে তেমন অগ্রসর না! হইলেও তাহার। থে রা্রীয় ব্বাদীনত! সম্বর্ষে সবিশেষ 
মচেতন এ কথ] নিঃসন্দেছে বলা যায়। রাষ্িয় স্বাধীনতার আওতায় থাবিক্বা ব্রিটেনের অধিবাসীরা যেসব 
সুথস্থৃবিধা সন্ভোগ করিতে পারিতেছেন তাহার মঙ্গে তুলন| করিয়। ভারতবাসর! তাহাদের দাসত্বজনিতহীনতা 
দুরীকরণে একাস্ত উন্গ্রীব। ভারতবর্ষায় সভা এই মর্মে লেখেন যে, আইন-পরিষদে যেন অবিলম্ে 
ভারতীয়দের প্রতিনিধি গ্রহণ করা হষ। তিনটি উপায়ে এখনই ইহ! কর! যাইতে গারে-_ ব্ড়ল।ট তাহাদের 
নিয়েগ করিবেন, আইন-পরিধন্‌ স্বয়ং মনোনীত করিতে পারেন মথবা এমন কোনো নির্বাচনী কলেজ 
প্রতিষ্ঠিত হইবে যাহ! দ্বারা গ্রতিনিধিগণ পরিষদে নির্বাচিত হ্ইয়! আসিতে পারিবেন। যাহাদের জন্য 
আইন প্রণয়ন হইতেছে সেইসকল ভারতীয় শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের পরিষদে প্রতিনিধি ন| থাক! আদৌ 
যুক্তিযুক্ত নহে । অভার মময়োচিত আবেদনে বিলাতের কতৃপক্ষ কর্ণপাতি করিলেন না। ইহাঁযে কতখানি 
মারাত্মক হইয়াছিল তাহা অল্প পরেই প্রমাণিত হয়। 

এই প্রসঙ্গে পান্জী লঙের একটি অভিজ্ঞতার কথাও এখানে উল্লেখ করি। তিনি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে উর 
বই-পুথির অন্বেষণে দিল্লীর অলিগলিতে ঘুরিয়াছিলেন! তিনি দেখিয়া আশ্চর্য হন যে, তথাকার মুসলমানের। 
ব্রিটিশের প্রতি শুধু বিদ্বেষভাবই পোষণ করেন না, তাহাদের সাহিত্যেও ইহা অনুপ্রবেশ করিতেছে। 
ভারতবাসীর মনোভাব বুঝিবার জন্য যেসব উপায় বর্তমান স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাহার কোনোটিই এই সময় 
অনুধাবন করেন নাই । 

ভারতবর্ষাঁয় সভা রায়ত তথা প্রজাসাঁধারণের অবস্থা সম্যক্রূপে অনুসন্ধানের নিমিত্ত একটি কমিশন 
গঠনের কথাও কর্তৃপক্ষকে একখানি আবেদনপত্রে জানান। শ্রীষ্টান মিশনরীর! গ্রামে গ্রামে যাইতেন। 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত| হইতে তীহ|রাও প্রজাকুলের ছুঃখছ্র্শা-মোচনের নিমিত্ত বিলাতের কর্তৃপক্ষকে আবেদন 
করিয়াছিলেন । কয়েক ব্সর পরে গঠিত নীল কমিশন কালে প্রজাদের ছুর্গতির কথ! বিশেষ করিয়। 
সাধারণের গেচরীভূত হয়। এক কথায় বলিতে গেলে এই সময়ে সরকারের মতিগতি সম্পূর্ণ ভিন্ন খ[তে 
চলিয়াছিল। তাহাদের শাসনপ্রণালী বিধি-ব্যবস্থা জনসাধারণের মনে কিন্ধপ প্রতিক্রিয়ার উত্দবেক 
করিতেছিল তাহ] জানিবার প্রয়োজনই তাহারা মনে করিতেন ন|। ভারতবীর সভ| যথাসময়ে তাহ!দের এ 
বিষয়ে অবহিত করিয়৷ দেন। সভা-করৃপক্ষের দুরদৃষ্টি অতীব প্রশংসার । ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে 
বিবেচনা করিলে ভারতবর্ষীয় সভার অবলশ্বিত কর্মপদ্ধতি যে আমাদের জাতীয়-সংগঠনে এবং স্বাধিকার- 
প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল তাহ। অবশ্তই বল! চলে। অন্ততঃ তাহাঁদের.আরব্ধ কাধ এ ছুইটি 
বিষয়ের গোড়াপত্তনে তখন বিশেষ সহায় হইয়াছিল । 


রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮৫১৯৩, 


শ্রীবিজিতকুমার দত্ত 


আমাদের ইতিহাসে দৈগ্তের অবধি নেই। পুরাণ-ইতিছাপ যখজ ভাইর মধাদ| পেয়েছে । জন- 
শ্রুতি, গালগল্পগুলি তথ্যের অভাবে “অথরিটি'র মূল্য লাভ করেছে। অক্ষরকুমার মেত্রেয় রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি মনীষীবৃন্দ অতথ্যকে দূর করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কেবল খনন-আবিষ্কারেই 
তাঁদের সময় অতিবাহিত হয় নি বলেই, কুলজী সাহিত্যের পরিবর্তে আমরা পেয়েছি বৈজ্ঞানিক গবেষণালৰ 
ইতিহাস। মুসলমান আমলের ইতিহাস মোটামুটিভাবে মুসলমান এতিহাঁসিকদের কাছ থেকে পাওয়া 
গিয়েছিল। কিন্তু হিন্দু যুগের এতিহাসিক উপাদানের নিতান্ত অভাব ছিল। ভারতবাসীর কাছে কিছু 
কাল আগেও হিন্দুযুগ ছিল কল্পনার বস্ত ধ্যানগম্য আদর্শ । এ বন্ত এতিহ!সিকদের কাছে নিন্দিত। অতএব 
তাঅশাসন, শিলালিপির উপর নির্ভর করতে হল। খননকার্ধ চলতে লাগল সবনত্র। রাখালদাসের এ 
বিদ্যায় আগেই হাতে-খড়ি হয়েছিল। তিনি সে শিক্ষা এবং অদম্য তৃষ্ণ! নিয়ে আবিষ্কার করলেন 
মহেঞ্জোদরোর পুরাকীত্তি। এ আবিষ্কারে তাঁর আত্মপ্রসাদ নিশ্চয়ই ছিল। তিনি বলেছেন, 7 ০০1389 
01106 11) 911 ৪.০০-- এ উক্তি অহ্মিকার নয় ,ত্যের। 

তথাপি ইতিহাস রচনা! করবার সময় উপাদানের অভাব রাখালদাস নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছিলেন । 
পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচন! করার পক্ষে উপ|দানের অভাব লেখককে পীড়িত করেছিল। তিনি বলেছেন, 
“যে দেশে শিল।লিপি, তাম্শাসন প্রাচীন মুদ্রা ও সাহিত্যে লিপিবদ্ধ জনপ্রবাদ ব্যতীত ইতিহাস রচনার 
অন্য কোনে! বিশ্বাসযোগ্য উপাদান আবিষ্কৃত হয় নাই, পে দেশে ইতিহাসের কঙ্কাল ব্যতীত অন্ত কিছু 
আশা কর! যাইতে পারে না।”১ উপন্তাস রচন৷ করে তিনি এ অভাব দুর করতে চেয়েছিলেন । 
রাখালদাসের কৃতিত্ব এখানে যে তিনি তাঁর উপন্তাসে ইতিহাসের কক্কাঁলে মেদ মাংস যোজন! করেছেন। 
প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ট! করেছেন । 

বর্তমান কালে অর্থাৎ রাখালদাসের মৃত্যুর প্রায় তিরিশ বছর পরে এই কৃতিত্বের উপলব্ধি সপ্পূ্ 
সম্ভব নয়। কেনন! নৃতন গবেষণার আলোকে আমর। আজ বিস্বৃতযুগকে মোটামুটিভাবে জানতে পেরেছি। 
কিন্ত রাখালদীসের পথ ছিল দুনুহ এবং ছুর্গমও বটে। ইতিহাসকে তিনি পলিটিকের সেবাদাসীং 
করেন নি। ইংরেজ ওপগ্ভাসিকদের সঙ্গে রাখালদ[সের পার্থক্যটি লক্ষ্য করবার মতো! । পাশ্চাত্যঙ্গতে 
ইতিহাসচর্চার অপ্রতুলতা নেই । এমন-কি এক-এক যুগের অস্বশস্ত্ের আকার প্রকার নিয়ে পধন্ত সুষম গবেষণ। 
হয়েছে । স্কটের উপন্াসে তীরের মাপ নিয়ে পধন্ত আলোচনার বিরাম নেই। সুতরাং ইতিহাসের 
এই দৈন্য যখন আমাদের দেশে আকাশপ্রমাণ সেখানে কল্পনার আশ্রয়ে একটি যুগকে জীবন্ত করে 
তুলতে হয়। 

কিন্তু কেবলমাত্র ইতিহাসকে প্রাণবন্ত করবেন এই আকজ্ঞাটুকুই যথেষ্ট নয়। রাখালদাঁসের জীবনী 


১, বাঙ্গালার ইতিহাস ( ১ম ভাগ ) ভূমিকা 
২, নরেশচন্্র সেনগুপ্ত, 'রাখালদাস বন্দ্যৌপাধ্যয়', শারদীয়! আনন্দবাজার, ১৩৬৪ 
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থেকে জানতে পারি উপন্তাস রচনার সময়ে তিনি তার বঙ্ধ্বর্গ কতৃক তিরস্কৃত হয়েছিলেন। এ তিরঙ্কার 
লেখক শীরবে হজম করেন নি। রাখালদাসের মনে ছিল ম্যাসপেরোর ( (১. 1129160) আদর্শ 
ম্যাসপেরো যেমন এক দিকে প্রাচীন মিশরের এঁতিহাসিক উপাদ!ন সংগ্রহ করেছেন তেমন অন্ত দিকে 
সেই সমস্ত উপাদানের সাহায্যে প্রাচীন মিশরকে উপশ্থাসাকারে উপস্থাপিত করেছেন । রাখালদাঁস 
এই পথের পথিক । 

রাখালদাসের আগে বিশেষভাবে মোগল-রাজপুত দন নিয়েই উপশ্াস রচিত হয়েছিল। রাখালদাগ 
হিন্দুযুগকে আশ্রয় করে সে যুগের পরিবেশ রচনা করলেন। সে যুগের রাজনীতি, রীতিনীতি, আচার- 
ব্যবহার, শিক্ষা্দীক্ষ! ইত্যাদির সঞ্ষে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। এই পরিচয়ের স্থত্রে তিনি 
সুষ্টি করলেন তীর প্রথম তিনখানি এঁতিহাসিক উপন্যাস । 

এখানে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে চাই । রাখালদাগ যে প্রবণ স্বদেশপ্রেরণা থেকে তার উপন্যাস- 
গুলি রচন। করেন সে প্রেরশ। উদ্দীপন! প্রাচীন কালে প্রসারিত হয়েছে। কেউ কউ এ বিষয়ে 
আপত্তি উখাপন করতে পারেন। কেনন। পারসিকরা যখন গ্রীস দেশ আক্রমণ করে তখন প্রবল 
স্বদেশী উদ্দীপনাই দেশকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। এই স্বদেশী প্রেরণাই হেরেডোটসের মতো 
এঁতিহাসিকের জন্ম দিয়েছিল। গুপ্তযুগে হুন আক্রমণ এ রকম একটি ঘটন!। রাখালদাস হনদের 
বিরুদ্ধে ক্বন্দগ্রপ্তের অভিযাঁনকে বৃহত্তর পটভূমিকাফধ স্থাপন করেছেন। দেশের সত্তা হন আক্রমণে 
আলে।ড়িত, দেশবাসী ত্বদেশ রক্ষার জন্যে উদ্দীপিত। বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে ক্বন্দপ্তপ্তের অভিযান 
মহৎ গৌরবে চিত্রিত। প্রশ্ন হল সে যুগে এরকম কোনো ম্বদেশপ্রেরণ| ছিল কি? এর উত্তরে বলা যায় 
নিশ্রই ছিল। তবে সেইটি প্রীসবাসীর অনুরূপ কি না তা বলা দুরূহ । রাখালদাস উপন্তাসে সে যুগের 
ইতিহাসকে সমসামর্রিক দৃষ্টিতে বৃহত্তর করে দেখেছেন। তিনি বাংলার হেরেডোটস। 

রাখালদাসের ইতিহাসগ্রন্থগুলিতে অসাধারণ তথ্যনিষ্ঠার পরিচদ্ধ আছে, কিন্তু সেইসব গ্রন্থে তিনি 
দেশের সামাজিক অবস্থা নিয়ে বিশেষ পর্যালোচন| করেন নি। উপপগ্ভাসপগ্তলিতে তিনি সে অভাব পূরণ 
করেছেন । সেকালের কেবল যুদ্ধবর্ণণ| নয়-_- মানুষের সুখ দুঃখ ভালোবাসার ছবিও এঁকেছেন। এই 
হিসেবে তার উপন্তাসগুলি ইতিহাসের পরিপুরক। 

রাখালবাসের উপন্যসেও দৈবজ্ঞের গণন|, অতিপ্রারুতে বিশ্বাস দেখি। এগুলি পূর্ববর্তী ওপন্তাসিকদের 
প্রভাব । 

আরও একটি কথা। হরপ্রপাদ শাহ্মীর ছুখাঁনি উপন্যাস এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যান্সের প্রথম 
তিনখানি উপন্াস* মিলিয়ে নিলে আমরা বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা থেকে পতনের একট। পূর্ণ পরিচয় পেতে 
পারি। অর্থাৎ অশোকের সময় থেকে মুসলমান আক্রমণ-পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের একটি পূর্ণন্ূপ এই 
উপন্তাসগ্ুলিতে পাওয়া যাবে। গুরু হরপ্রসাদের সঙ্গে রাখালদাসের এই আর-এক যোগ । 


৩, 4৬,0312510) 21775609107 :5051916 17116161276, 
8. রমাপ্রসাদ চন্দ, 'রাখাঁলদীস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবাসী, ১৩৩৭ 
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৬ শশাঙ্ক, ধর্মপ।ল, করুণা 
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পাধাণের কথা 
রাখালদাগের পাঁষাঁণের কথা প্রথম “হেমকণা নামে প্রবাসীতে বার হয় ১৩১৯ ্রীষ্টান্বে। পরে মানসীতে 
রচনাটি ছাপা হয়। পুস্তক প্রকাঁশের কাল ২১ বৈশাখ ১৩২১। গ্রন্থকারের নিবেদন” অংশে লেখক 
বলেছেন, “পাঁষাণের কথা “আর্ধবর্তে” প্রকাশের জন্ত প্রেসিডেনসি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ 
মিত্র মহাঁশয়ের অনুরোধে লিখিত হইয়াছিল। তিনি সংক্ষেপে পত্রিকার নামের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ 
লিখিতে বলিয়াছিলেন কিন্তু তাহ। একটি দীর্ঘ ক্রমশঃ প্রকাশ্ত প্রবন্ধে পরিণত হইয়াছিল 1” 
লেখবার সময় জগদীশচন্দ্র বনু রামেন্দ্ঙ্থন্দর ত্রিবেদী এবং রামানন্দ চট্রোপাধ্যায়ের কাছে সাহাধ্য 
নিয়েছিলেন লেখক। হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রীর উংসাহ ও প্রেরণা তো ছিলই । পাষাণের কথা আর্ধাবর্তের 
ইতিহাস । প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মুলমান বিজয়ের পূর্ববর্তী ভারতবর্ষের ইতিহাঁস। মুসলমান 
আক্রমণের কথাও একেবারে বাদ যায় নি। 

পাঁধাণের কথা উপন্যাস নয়। গল্পাকারে ইতিহাঁস। কিন্তু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 
আলোচনায় এ বইটির মূল্য অপরিসীম । কেন তার কারণ বলছি। 

শশাঙ্ক ধর্মপাল করুণা এই তিনটি উপন্যাসের অস্তনিহিত এক্য কারও দৃষ্টি এড়াবার কথা নয়। গ্তপ্ত 
সামাজোর অবক্ষয় থেকে ধর্মপালের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে নানা উখান পতন লক্ষ্য কর| 
যায়। এর মধ্যে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বই তিনটিতে হিন্দুবৌদ্ধ দ্বন্দ বিশ্রেষণ। দ্বন্দের স্ববপ 
নিয়ে যথাস্থানে আলোচন। করেছি। পাষাণের কথাকে যদি লেখকের ভাষণ বলে ধরে নিই 
তবে উপন্তাসগুলিকে তার ভান্ত বলব। আসলে রাখালদীসের প্রথম তিনটি উপন্তাসের ভূমিক] হচ্ছে 
পাষাণের কথা। রাখালদাসের হিন্দুবৌদ্ধ যুগের উপন্যাসগুলির মধ্যে বৌদ্ধধর্মের পতনের কথ 
বারবার উল্লিখিত হয়েছে আরও একটু অগ্রসর হয়ে হরপ্রসাদ শাস্সীর বেণের মেয়েকে এ পর্ধায়ের 
গ্রন্থ ধরে নিলে লেখকদছয়ের ইতিহাসের সম্বন্ধে মৌলিক ধারণাটি স্পষ্ট হবে। বৌদ্ধধমের ব্যাখ্যা 
বিশ্লেষণ ন1 থাকলেও চরিত্রগুলির আলোচন। করলে দেখ! যাবে গুরু শিত্য বৌদ্ধদের পতনের চিহ্্টটই 
বৃহত্তর করে দেখেছেন। বৌদ্ধদের অধঃপতনের জন্যেই যে রাজনৈতিক কলহ, অশান্তি, বিবাদ এ কথা 
এর মানতেন ৷ য| তাঁর! মানতেন তারই পরিচয় পাষাণের কথায় আছে। হ্রপ্রসাদ শাস্ীও নান। 
প্রবন্ধে সে কথা বলেছেন। 

কুমারগুপ্ণের অবস্থ। বিশ্লেষণ পাষাণের কথায় আছে-_বৃদ্ধ কুমারগুপ্ত তরুণীর রূপজমোঁহে আবদ্ধ 
হইয়াছেন, পঞ্চাশত্বর্ষীয় বৃদ্ধ চতুর্দিশব্ষীয়। বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়। উন্মত্ত হইয়াছেন, এবং স্ন্দগুপ্ডের 
মাতা ক্রোধে ও ক্ষোভে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ।” রাখালদাস হন অভিযানের কথাও বলেছেন 
পাষাণের কথায়। সেই সময়ের বৌদ্ধপ্রসঙ্ক এ রকম “ইহারা সকলেই নিরক্ষর, বুদ্ধ অপেক্ষা উদরের 
প্রতি অধিক ভক্তিপরায়ণ, নির্বাণ লাভাপেক্ষা তরুণী লাভের জন্ত অধিক লোলুপ।” এরই উদাহরণ 
হিসেবে করুণাতে পাই হরিবল, ইন্দ্রলেখা, মদনিক1। পাষাণের কথাতে এর পর লেখক বৌদ্ধধর্মের 
পতনে দেশের অবস্থা কি রকম দীাড়িয়েছিল তার এক চিত্র এঁকেছেন। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের 
কথাও তিনি বলতে ভূলেন নি। বৌদ্ধ পতনের পর স্ষন্দগুণ্েরই এক অন্থুচর যশোধর্ম আবার 
বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটান । কিন্তু সে অবস্থাও বেশি দিন চলে নি। ঘাদশ পরিচ্ছেদে লেখক পাষাণের 
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রাখালদাম বনে]াপাধ্যায় 


রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৭ 


মুখ দিয়ে বলেছেন--“তাহার পরদিন মনুয্ূজাতির প্রতি ও সদ্ধর্মের প্রতি আমার ত্বণা জন্মিয়াছিল 1” 
তান্ত্রিকতার যথেচ্ছ উচ্ছৃঙ্খলতা সমস্ত বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের গ্রাস 'করেছিল। “শ্রুত হইল, জনৈক বৃদ্ধ 
কোন তরুণী নাগরিকার অর্গে হস্তক্ষেপণের জন্য তাহরি স্বামী কতৃক আহত হইয়াছেন, একজন 
বোধিসত্ব জনৈক নাগরিকের কন্তাকে প্রব্রজ্য। গ্রহণ করাইয়। বজনীর অন্ধকারে প্রস্থান কবিতেছেন, রক্ষিগণ 
তীহাদ্িগের অনুসন্ধানে নির্গত হইয়াছে, কয়েকজন ভিক্ষু বেষ্টনীর মধো অর্থাপহরণ করায় মর্াপ্রতীহাঁর 
কতৃক শৃঙ্খলাবিদ্ধ হইয়াছে, কয়েকজন ভিক্ষু, শক্তি ও শিষাবিপণী হইতে বিনামূল্যে দ্রব্য গ্রহণ করায় 
মহাপ্রতীহার কর্তৃক বৌদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত হইরাছে!” আধুনিক কালে আমর1 এ ব্যাখ্যা হয়তো মানতে 
পারি ন|। কিন্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসের যে ব্যাখ্য। দ্িয়ছেন সে ব্যাখ্যাও নিছক 
কাল্পনিক নয়। এ ব্যাখ্যায় কল্প! আছে কিন্তু একে বক্পন।-পরবন্থ রচনা কোনও রকমেই 
বলা যায় ন।। 

ইতিহাসের এ ব্যাখ্যার ফলে উপন্াসগুলিতে এক দিকে ক্রটবিচ্যুতি যেমন দেখ অন্য দিকে 
পরিবেশ রচনার একটি নবতর দ্বিকের সাক্ষাৎ পাই। ত্রুটির কথ! বলি: হিন্দুবৌদ্ধ বিরোধটি উপন্যাসে 
আত্যন্তিক হওয়াতে অনেক সময়েই লেখক তার উদ্দেশ্টের কথা [বস্ত হয়েছেন । এ ত্রুটি সর্বাপেক্ষা 
বেশি পাই শশাঙ্ক উপন্তাসে। শশান্ককে লেখক কাংলার ইতিহাসের আদি শাসনকর্তার মূল্য দিয়েছেন। 
গুপ্ত সামাজ্যের পরিকল্পনায় শশাস্ক বাংলাদেশের অধীনে সমগ্র উত্তরাপথকে করতলগত করতে 
চেয়েছিলেন । কিন্তু বৌদ্ধ বিরোধের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় শশাঙ্ক উপন্যাসের 
নিহিতার্থটি অস্পষ্ট থেকে গেছে। গ্রন্থের পটভূমিক শশাঞ্কের শৌরধবীধকে গ্রাস করে ফেলেছে । এঁতিহাসিক 
উপন্তাসের দ্রিক থেকে লেখক যদি তদানীন্তন জনসাধারণের অন্ততর বৃত্তিগুলির উপরও নজর দিতেন 
তবে সে যুগের পরিবেশটি আরও উজ্জল হতে পারত। কিন্তু অপর দিকে আংশিক হলেও ভারতবর্ষের 
সামাজিক অবস্থাটিও রাখালদাস হিন্দুবৌদ্ধ বিরোধকে কেন্দ্র করে রূপায়িত করেছেন। উপন্তাসগ্তলির 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই । বৌদ্ধধর্মের প্রতি রাখালদাসের কোনো বিরূপ মনোভাব ছিল না। তার অন্যতম 
প্রমাণ পাষাণের কথার প্রথম দিকে বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণে, বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে । 
শশা 
শশাঙ্ক রাখালদাসের প্রথম উপন্তাস। বইটি প্রকাশিত হয় ১৩২১ সালে। উপন্তাসটি রাখালদাসের 
শিক্ষাপ্তরু মহামহোপাধ্যাঁয় হরপ্রসাদ শাস্্রীকে উতসগাঁকৃত। পাষাণের কথা” থেকেই বুঝতে পারি লেখক 
ইতিহাসকে জনপ্রিয় করে তোলবার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। ভূমিকাতে লেখক লিখেছেন, পাষাণের কথ।' 
মনীষিগণের প্রশংসা লাভ করিয়াছে বটে কিন্তু সাধারণের বোধগম্য হয় নাই। উদ্দেশ্ঠ ব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়। 
ছুই বসর পরে 'শশাস্ক' আরন্ধ হুইয়াছিল। এবারে আর গল্পাকারে ইতিহাস নয় খাঁটি এতিহাঁসিক 
উপন্তাস রচন| করলেন রাখাঁলদীঁস । 

প্রত্ুতত্বের বন্ধুর পথ পরিত্যাগ করে কথাসাহিত্যের প্রশস্ত সমতল বত্ম” আশ্রয় করার কারণ হিসেবে 
লেখক বন্ধিমচন্দ্রেরে উপন্তাঁসগুলির নজির দেখিয়েছেন। মৃণালিনী ছাড়া বস্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির 
ঘটনাসংস্থান মুসলমান বিজয়ের পরবর্তীকাল। “মুসলমান কর্তৃক বিজিত হইয়া আমরা মরিয়াছি। 
ভারতবাসীর জীবনকালের এতিহাসিক ঘটনাবলগ্ধনে উপক্ঠাস রচনা হইতে পারে, ইহারই নিদর্শন স্বরূপ 
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১৬৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


শশা রচিত হুইল |” শশাঙ্ক সম্বন্ধে রাখালদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম মৌলিক অন্মানগুলি করেন। 
কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাসে (১ম ভাগ) তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন তার আলোচন। সিদ্ধান্তের স্তরে 
পড়ে না। অতএব কল্পনার একান্ত প্রয়োজন। নিছক কল্পনা ধতিহাদিক তথ্যবিচারে অশ্রদ্ধেম এবং 
বর্জনীয়। সম্ভবত এই কারখেও লেখক উপন্তঠসের আশ্রপ্ নিয়েছিলেন । লক্ষণীয়, লেখক উতসর্গ- 
পত্রে লিখেছেন, “বাহার অপূর্ব শিক্ষ। ব্যতীত হিন্দুবৌদ্ধ দবন্বযুগের ইতিহাস অবলম্বনে উপাখ্যান রচিত হুইতে 
পারিত কিনা সন্দেহ-এই থেকে বোঝা যায় শশাঙ্ককে লেখক এই ধর্মকলহের একজন নেতারূপে 
দেখেছেন। অর্থাৎ উপন্যাসের মধ্যে তিনি হিন্দুবৌদ্ধ যুগকে ফুটিয়ে তোলার আকাঙ্কাও পোষণ 
করেছিলেন । 

শশাঞ্কের একস্থানে লেখক বাণভট্র হর্ষচরিতে'র উল্লেখ করেছেন", আবার হিউয়েন সাওএর 
অপব্যাখ্যাকে প্রতিবাদ জানিয়েছেন অন্যত্র । তথাপি মনে হয় লেখক তীর উপন্তাঁস রচনায় এ ছুইটি 
বইথের সাহাষ্য নিয়েছিলেন। শশাঙ্ক সব্ষন্ষে রাখালদাসের উল্লেখযোগ্য গবেষণ। অবশ্ঠ বাঙ্গালার ইতিহ|সে 
( ১ম ভাগ ) আগেই পেয়েছি । শশাস্ক উপন্তাস রচনার প্রধানত শিলালিপি তাসতরশাসনগুলিই রাখালদাসের 
অবলদ্বন ছিল । 

রাখালদাস বলেছেন, "শশাঙ্ক কে? তিনি কোন্‌ বংশজাত, তাহা নির্নয় করিবার উপায় অগ্যাপি 
আবিষ্কৃত হয় নাই । বাণভট্ট প্রণীত হর্যচরিত, চৈনিক পরিব্রাজক ইউঘ্লান চোয়াঙের ভ্রমণবৃত্তাস্ত ও ছুইখানি 
খোদ্দিতলিপি হইতে আমর। শশাঙ্ক নামক গৌড়েখরের অস্তিত্ব ও স্থানীশ্বররাজের সহিত তাহার বিবাদের 
বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। এতদ্যতীত বর্গ ও মগধের নানা স্থানে শশাঙ্ক ও নরেন্দ্রাদিত্য নামাস্ষিত সবরমুদ্র। 
আবিষ্কৃত হইয়াছে ।* একটি তাম্রশাসনে সৈম্তভীতি মাধববর্ম! নামে সামন্ত নরপতির উল্লেখ আছে। 
এইটি শশাঙ্কের কালের ইতিহাস। এই স্তর ধরেই লেখক মাধববর্ার সঙ্গে শশাঙ্কের সম্বন্ধ আবিষ্কার 
করেছেন। শিলালিপিটি রোহিতাশ্ব দুর্গের গায়ে পাওয়া যান্। উপন্তাসে যশোধবলের বিস্তৃত পরিচয় 
এবং তাঁর কাহিনী এই ইঙ্গিত থেকেই রাখালদাগ গ্রহণ করেছেন। যশোঁধবল রোহিতাশ্ দুর্গের অধিপতি। 
রাখালদাস বলেছেন, যখন ইহ! খোদিত হইয়াছিল, তখন শশাস্ক স্বাধীন রাজ। নছেন।, “কেনন। এতে 
লেখ! আছে “শ্রী মহাসামস্ত শশাঞ্চদেবন্”। উপন্যাসে মহাসেনগ্তপ্রের সময়ে যশোধবল শশাঞ্চকে যুবরাজ 
রূপেই দেখেছেন। 

শশাঞ্ষের বংশপরিচয় উপযুক্ত তথ্যের অভাবে নির্নয় কর! দুঃশাধ্য। তবে রাখলিদাসি মনে করেন 
শশাঙ্ক ও নরেন্দ্রগুপ্ত অভিন্ন ব্যক্তি। আবার গুপ্ত সাদৃশ্টে নরেন্ত্রগুপ্তকে গুপ্তবংশীয় বলেই সাব্যস্ত করতে 
হয়। শশাঙ্কের নামে যে সমস্ত মুদ্রা আবিষ্কত হয়েছে সেগুলির সঙ্গে গ্প্ত সম্রাটদের মুদ্রার প্রায় মিল 
দেখা যায়। এই থেকেও লেখক অনুমান করেছেন শশাঙ্ক গুপ্তসম্রাটদেরই বংশধর। এর পর লেখক 
শশাঞ্চকে মহাসেনপ্রপ্তের পুত্র অথবা ভ্রাতুপ্ুত্র বলেছেন! উপগ্তাসে শশাঙ্ক মহাসেনগ্ুপ্ধের জোগ্টপুত্র । 
উপন্তাসে শশাঙ্কের কনিষ্ঠ মাধবপ্তপ্তের উল্লেখ আছে। মাধবপ্তপ্ত হ্ষবর্ধনের যুদ্ধজয়ে সহায়তা করেন। 
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৮ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালার, ইতিহাস ১ম ভাগ। 


রাখালদাস বন্দ্যোপাধায়ি ১৬৯ 


শশাঙ্ধের মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ তিনিই । ইতিহাসে কিন্তু ধর অন্ত পরিচয় পাই। কুমারগ্তপ্ত ও মাধ্বগ্ুপ্তকে 
মালবদেশ থেকে প্রভাকরবর্ধন নিয়ে আসেন এবং হ্যবর্ধনেব সঙ্গী করে দেন। উপন্তাসে পাই প্রভাফর- 
বর্দনের মাতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তাঁকে রাজ্যের অধিনাধ়কর। প্রভাকরবর্পনের নিকট প্রেরণ করেন। 
মাধবগুণ্ড মহাসেনগপ্তের পুত্র কিন! এই সন্বন্ধে কোনে৷ তথাই পাওয়া যায় না! গ্রহবর্স। নিহন্ত! দেবগ্তপ্তও 
এঁতিহাপিক ব্যক্তি। দেবগ্রপ্ত গুপ্তবংশজাতি। শশাঙ্ক গ্প্ঘবংশজাত বলেই দেবগুণ্চের সহায়তা করেছিলেন 
এইটি রাখালদাসের অন্মান। 

শশান্কে মৌথরি রাজবংশের কথ| পাওয়া যাঁর। এ সঙ্গদ্ধে এতিহাসিক তখোর সমর্থনও রয়েছে । 
ঈশ|নবর্মা থেকেই এই বংশের বিজযযাত্র! শুরু । মহ্সেনগ্প্রের পিতা দাখোদরগুপ্ত মৌথরিদের পরাজিত 
করেন। এই মৌখরি বংশেরই কোণো! এক শাখার যজ্ঞব্ার পৌজ, শ্দ,লবর্মার পুন অনন্তবর্শীার পরিচয় 
আছে। উপন্তাসে শশাঙ্ক এবং অনন্তবর্মা সথ্যস্থত্রে আবদ্ধ। অনন্তবর্ম। নান। সংকার্ধ করেছিলেন । 
শশাঙ্কের সঙ্গে অনন্তবর্মার কোনো যোঁগস্থুত রাখালদাস্‌ তার ইতিহাস গ্রন্থে দেন নি। ধামোদরের কণা 
মহাসেনগ্ুপ্তা আদিত্যবর্ীর পত্ধী। আদিত্যবর্মার পুত্র প্রভাকরবর্ধন! এই সুত্রে শশাঙ্ক এবং 'গ্রভাকরবর্দন 
মামাতো পিসতুতো! ভাই | উপন্যাসে এই তথ্যটি লেখক 'অবিরুত পেখেছেন। 

এবারে রাখালদাসের অনুসরণে শশাঙ্কের কথ| বলি। শশাঙ্ক রাজ্যবর্ণনকে নিষ্ঠরভাবে হত্যা করেছিলেন, 
এইটি হিউয়েন সার অভিমত ৷ হিউয্নেন সা শশাঙ্ককে হুষ্টাত্বা বলেছেন! শশাঙ্ক যে বোধিবুক্ষ ছেদন 
করেছিলেন এ কথাও হিউয়েন সাঁঙ বলেছেন। এ ছাড়াও চীনীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে শশান্কের বৌদ্ধবিদ্বেষের 
কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। হিউয়েন সাঙ শশাঙ্ককে কর্ণস্থবর্ণের রাজা বলেছেন। বাণভট্ট বলেছেন 
গৌড়াধিপ। হর্চরিতে শশাস্ক “দুষ্ট গৌড়ভূজঙ্গ । হর্ষচরিতে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুপ্রসঙ্গ আছে। রাখালদাস 
উভয়মতের যৌক্তিকতা! সম্বন্ধে প্রশ্ন উথাপন করেছেন। রাজ্যবর্ধন দূর্দান্ত হুনদের পরাজিত করেছেন, 
মালব!ধিপ্কেও পরাঁজিত করেন। স্থৃতরাঁং এই প্রবল নরপতিকে শশাঙ্ক অসহায় অবস্থায় নিহত করেছিলেন 
এইটি বিশ্বাসযোগ্য নয় । লেখক শেষে বলেছেন দেবগ্তপ্তের পরাজয়ের পর শশাঙ্ক সসৈন্তে রাজ্যবর্দনকে 
আক্রমণ করে নিহত করেন। শশাঙ্ক-রাজ্যবর্ধন ঘটন| নিয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয় নি।৯ কিন্ত 
রাখালদাসের উপন্যাসে এই ঘটনাটি তার নিজের মত অনুযায়ীই বর্ধিত এবং ঘটনাটি সুন্দরভাবে চিত্রিত । 
হিউয়েন সাঁও এবং বাঁণভট্ট ইত্যাদির সাক্ষ্য থেকে লেখক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে “মগধ, গৌড়, ও রাঁটদেশ 
শশাঙ্কের অধিকারভূক্ত ছিল, ইহ! সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে ।” ভাক্করবর্মার সঙ্গে শশাঙ্ষের যুদ্ধের 
এঁতিহাসিক তথ্য বিশেষ নেই । বন্তত রাখালদাস পান নি। লুহিবর্মার পুত্র ভাঙ্করবর্মা। তিনি কামবূপ 
অধিপতি । ভাঙ্করব্র্ম কিছুদিনের জন্তে কর্ণস্থবর্ণ অধিকার করেছিলেন । শশাঙ্ক এঁকে যুদ্ধে পরাজিতও 
করেছিলেন ! ভাঙ্ষরবর্মীর সঙ্গে যে শশাসঙ্কের যোগস্তত্র ছিল এ কথাও রাখালদাস বলেছেন । হর্ষের সঙ্গে 
যুদ্ধেই ষে শশাঙ্ক নিহত হন সে কথ! ইতিহাসে জানা যায়। কিন্তু এসম্বন্ধে মতভেদ আছে। হ্্ষবর্ণনের ভগ্মী 
রাজ্যপ্রী মৌখরিরাজ গ্রহ্বর্মীর পত্বী ছিলেন। রাজ্যপ্রী সম্বন্ধে শশাঙ্কের নামে যে কলঙ্ক আরোপ করা 
হয়েছে রাখালদাঁস তা বিশ্বাস করেন ন1। - 

শশাঙ্ককে নিয়ে এখন পর্ধস্ত গবেষণা চলছে। এ পর্যন্ত অনেক সমস্তারই সমাধান হয় নি। নূতন তথ্যের 
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১৭০ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাত্তিক-পৌষ ১৩৬৯ 


অভাবে শশাঙ্ক সমস্তা এখন পধস্ত অনুমানের ন্তরে। অতএব রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ষে চিত্র এঁকেছেন 
তার মধো কল্পনা ও অন্নমান যথেষ্ট আছে। তথখ্যবিরলতা শশাস্কের পূর্ণজীবনী রচনার প্রতিবন্ধক | কিন্তু 
রাখলদাস তথ্যের দেন্য সত্বেও শশাঙ্ককে অবলঙ্ছন করে একটি মৌলিক এঁতিহাসিক সত্য প্রকাশ করেছেন। 
সেইটি হচ্ছে শশাঙ্ককে নিয়ে যে এতিহাসিক ঘটনার নৃতন অধ্যায় শুরু তার যাথার্থা নিবূপণে।১* ডক্টর 
রমেশচন্দ্র মঙ্গুমদার এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তীর ইতিহাস গ্রন্থে । 

তবে রাখালদাসের একটি গুরুতর ভ্রান্তির দিকে এঁতিহাসিকর! দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গৌড়াধিপ 
শশান্ক রোটাসগড়ের শিলালিপির সাক্ষ্যে গুপ্তসমাটদের সামন্ত হতে পারেন স্বচ্ছন্দে কিন্ত নরেন্দ্রপ্তপ্ত এবং 
শশাঞ্চ এক ব্যক্তি নন। আর যদি এঁর! একও হন তথাপি গুপ্তসম্রাটদের সঙ্গে শশাঞ্কের বংশগত আত্মীয়তা! 
আবিষ্কার করা ছুরহ। 1], 1২. 1) 139051115 ৮1৪ 106 9252.0109. 29 (118 9011 01 
1061)112% 01 1021195217510190 1199 1781019 212 12515 69 80110 0১011. আসলে গুপ্ত সম্রাটদের 
পতনের সময়ে শশাঙ্কের অভ্যুদয় ঘটে । এবং গুপ্ত সমাটর! যে ভাবে রাজনীতি পরিচালিত করতেন শশাঙ্কও 
সেইভাবে নিজের সামাজ্য বিস্তৃত করতে চেয়েছিলেন ।৯; 

আর-একটি কথা। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে বৌদ্ধসংঘের সম্মিলিত অভিযাঁনকে ভুল বোঁঝবার সম্তাবন| | 
চীনীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এবং বাণভট্রের কথা আগে বলেছি। শশাঞ্চের বিরুদ্ধে এদের অপব্যাখ্যাকে 
দূর করবার দায়িত্বও লেখক গ্রহণ করেছিলেন । বাণভদ্ট আপন প্রভৃকে সন্ত করেছেন। হিউয়েন সাও 
সম্ভবত ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। রাখালদাস এই কারণে বৌদ্বষড়যন্ত্রের কাহিনী বলেছেন । 
হর্ষ স্থদ্ধেও এক জায়গায় কটাক্ষ করেছেন। যেহেতু এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা সম্ভব নয়১২ সেই 
কারণে রাখালদাসের ব্যাখ্যাকে মেনে নিতে দ্বিধা নেই। কিন্তু একটি কথা আছে। উপন্াসে 
হিন্দু-বৌদ্ধ সংঘট্রর কাহিনীটি আত্যন্তিক হয়ে দেখ! দিয়েছে। ফলে শশাঞ্কের বীরত্ব কাহিনী 
নেপথ্যে থেকে গেছে। রাখালদাস বাণভট্টকে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে কিছু পরিমাণে নির্মম হয়েছেন । 
এ নির্মমতা আবেগমগ্তাত। এ কারণে তিনিও কতকট! পক্ষপাতিহুষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন । শশাঙ্ক 
স্বদেশপ্রেমিক। হিন্দুবৌদ্ধ বিরোধ প্রাধান্ত পাওয়াতে গ্রন্থের এই নিহিতার্থটি লক্ষ্যচ্যত। বৌদ্ধভিক্ষু 
দেশানন্দ কিংবা বস্থপ্রপ্ত -চরিত্র অঙ্গনে রাখালদাস মাত্রা অতিক্রম করেছেন। হ্রপ্রসাদ শীর মতো 
রাখালদাসও বৌদ্ধবিহারের ধন্সম্পত্তি লাভের কথাটি বলেছেন। রাখাঁলদ্বাস বন্থৃমিত্রকে ভিক্ষু করার যে 
কারণ দেখিয়েছেন বেণের মেয়েতে মায়ায় ক্ষেত্রে মন্গরূপ ঘটনা সম্তাবিত ছিল। তরল। যৃথিকাকে 


পপীপা পপি শিট শে পিশশশগাশি শসা? পিশা৯প 
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১২ রমীপ্রসাদ চন্দ, গোঁড়রাজমাল! 





রাঁখালদাস বন্দোপাধ্যায় ১৭১ 


বন্থমিত্রের ভিক্ষু হবার কারণ বলেছে এইভাবে, “ভিক্ষু হইলে বৌদ্ধগণের বিষয়ে অধিকাঁর থাকে না, 
তাহাদিগের সম্পত্তি বৌদ্বসংঘের হস্তে পতিত হয়। এট জন্যই চারুমিত্র একমাত্র পুত্রকে বৌদ্ধমংঘের নিকট 
বলি দিতেছে।' বুদ্ধঘোষ, বন্ধুগুপ্ত এবং বজ্ভাচার্ধ (শক্রসেন ) যে ভাবে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচন। 
করেছে তাতে ইতিহাসের যুক্তিনিভর তথ্যের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় পীড়ন কর| হয়ছে বলে মনে 
করি। 

প্রভাকরবর্ধনের সঙ্গে মহাসেনগ্তপ্তের বিরোধের ইঙ্গিতাট 'অনৈতিহাসিক | উপন্াসে দেখি প্রভাকরবর্ধন 
পাটলিপুত্রে মহাসেনগ্তপ্তের কাছে এলে পাটলিপুত্রের নাগরিকদের সঙ্গে থানেশ্বরের সৈন্তের বিরোধ দেখা 
দেয়। মহাঁসেনগুপ্ত প্রভাকরবর্ঘনের সঙ্গে একজন অধীন প্রজার ন্যায় বাধ্হার করেছেন। নিঃসন্দেহে 
প্রভাকরবর্ধন তখন একজন প্রভাবশালী নরপতি। কিন্তু কলচুরি রাজের আক্রমণের ভয়ে নহাসেনগুপ্চই 
প্রভাকরের রাজসভায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। গ্রভাকর পাটলিপুধে আসেন নি-- আশ্রয় নেওয়াতে মনে 
হয় প্রভাকরের মঙ্গে মহাসেনগ্রণ্থের সম্পর্ক আত্মীয়তা গাত্রে গ্রীতিরই ছিল। রাখাপদাসের বর্ণনায় 
অনৈতিহাসিকত। সত্বেও তখনকার রাজনীতির অনুসরণ করলে ঘটনাটির সম্ভাবাতা সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি 
না হ্বারই সম্ভাবনা । বিশেষত হ্্ষবর্পনের সঙ্গে শশাঙ্কের বিরোধের দিকে লক্ষ্য রেখেই রাখালদাস 
ঘটনাটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন । 

মহাসেনগুপ্রের রা'জকারধ পরিচালন। সে যুগের অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।১৩ শশাঙ্কের পিক্গলকেশের বর্ণনা 
এতিহাসিকতার দিক থেকে সমর্থনযোগ্য। বিশেষত উপন্যাসে এই তথ্যটি রোমান্সের দীপ্তি আনতে সমর্থ 
হঘ়েছে। 

যশোধবলের এঁতিহাসিকতা নিয়ে আগে বলেছি। লেখক ইতিহাসের ইঙ্গিতে অনুসরণ করে 
যশোধবল- বীরেন্্রসিংহ- লতিকাঁর জীবনবৃত্তান্ত রচনা করেছেন। যশোঁধবলের মধ্যে প্রভৃভক্তির চরম রূপ 
লক্ষিত হয়। মহাসেনগুপ্ত এবং যশোধবলের মিলনদৃশ্ঠটি নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতে উজ্জল। 

শশাঙ্কের বাল্যজীবনটি রাখালদাসের কল্পিত। এর পশ্চাতে কোনো এঁতিহাসিক পটভূমি না থাকাতে 
অংশটিকে দুর্বল মনে হওয়। স্বাভাবিক। শশাঞ্কের বাল্যজীবন অনেকট। অস্পষ্ট থেকে গেছে। উপন্াসটিতে 
ঘটনার ভীড় অত্যন্ত বেশি। ফলে শশাঙ্ছের ব্যক্তিগত দিকটি একরকম অনুদঘাটিত। চিত্রার মৃত্যুর জন্তে 
শশাঙ্ক দাঁয়ী এবং লতিকার ট্রাজেডির মূলেও তিনি। এ ছুটি নারীর প্রতি শশাঙ্কের আচরণ উপন্যাসের যুক্তিসম্মত 
পথ ধরে চলে নি। চিত্রার বিবাহ বাপরে শশাঙ্কের আচরণ অনেকটা অবিশ্বাস্ত ঠেকে । তবে চিত্রার 
চরিত্র স্বশ্লপরিসরে অস্কিত হলেও মোটামুটি মন্দ হয় নি। তার আশা-আকাজ্ষা-উদ্বেগ-ব্যাকুলতা! লেখক 
ফাকে ফাকে আমাদের জানিয়েছেন। শশাঙ্কর পতনের কারণ সঙ্বন্ধেও লেখক দুর্বল কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। 
গে কৈফিয়ং ইতিহাসমন্মত নয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর জগ্তে দায়ী অবৃষ্ট। শক্রসেন শশাঙ্কের ভবি্বদধাণী 
করেছেন। সমগ্র ঘটনাবলীর একটা সারসংকলন করে শক্রসেন বলেছেন মোহবশে শশাঙ্ধের মৃত্যু ঘটবে ; 
তবে স্বন্দগুপ্ত বিদেশীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হবে আর শশাঙ্ক বিদেশে স্বদেশীদের বিশ্বাসখাতকতায় মৃত্যু 
বরণ করবে। উপন্তাসটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে__ প্রভাতে, ধ্যানে, সায়াহে_- শশাঙ্কের 
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১৭২ বিশ্বভারতী পত্রিকা কা্তিক-পৌষ ১৩৬৯ 


রাজ্যলাভ, বিজয় অভিযান এবং মৃত্যু। ইতিহাস-ব্চ্যুতি থাকলেও এঁতিহাসিক পরিবেশ রচনায় লেখক 
সার্ক । 7 

আগে লেখকের বৌদ্ধমনোভাব আলোচন| করেছি। এখানে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করি। স্কটও 
'আইভ্যানহো'তে স্তাক্সন জাতির বীরত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে নরম্যানদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ 
করেছিলেন । £691391 স্কটের এই ইতিহাসবিচ্যুতি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। রাখালদাসের 
চিত্রও এতিহাসিকের কাছে গ্রহণীয় নয়।১* তবে রাখালদাসের বর্ণনায় অতিশয্যটুকু ছেড়ে দিলে বৌদ্ধ 
চিত্রটিকে গ্রহণ করতে দ্বিধা নেই। রামেন্রস্থন্দর ত্রিবেদী শশাঙ্ক সশ্বন্ধে বলেছেন এর পনেরো আনাই 
কল্পন!। তথাপি তিনি এই কল্পনাকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেছেন। এর কারণ বোধ করি মধ্যযুগের তথ্য- 
বিরলতার মধ্যেও রাখালদাস গুপ্ত সায়াজ্যের ভগ্দশাকে নি কল্পনাবলে যে ভাবে স্পষ্ট করে তুলেছেন 
তাতে লেখকের কৃতিত্ব সমধিক । কাহিনী বিশেষ কিছু নেই বলে এর বিস্তৃত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। 
কতকগুলি খগ্ুচিত্রের সমাবেশই গ্রন্থটির অন্তম বৈশিষ্ট্য। চরণাপ্রি ছূর্গ, প্রতিষ্ঠান দুর্গ, শতদ্র নদীর যুদ্ধ 
মেঘনার যুদ্ধ এগুলি লেখকের মৌলিক উগ্ভাবনা। 

বিপণীশ্বামিনী বঙ্বিমচন্দ্রের পানওয়ালীর প্রতিরপ। শশাঙ্ক, চিত্রা, মাধবগ্ুণ্চের নদীতীরে বালুকাখেল 
মাধবীকঙ্কণের শ্রীশচন্দ্র-নরেন্দ্-হেমলতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তরলার দৌত্য ঈষৎ তরল হলেও 
মন্দ নয়। নৌসৈন্যের কথা সম্ভবত রাখালদাস “মুদ্রাশ্রয়ান্, গৌড়বাণীর উল্লেখে অনুমান করিতেছেন । 
নবীন কৈবর্তের সৈশ্যসজ্জা রামচরিতে উল্লিখিত কৈবর্তবিদ্োহের কথা মনে করিয়ে দেয়। শক্রসেনের বৃক্ষের 
শাখায় শাখায় ভমণ নাথযোগীদের আচরণের অন্গরূপ | 


ধর্মপাল 


শশাঙ্কের পর ১৩২২ সালে ধর্মপাল প্রকাশিত হুল। শশাঙ্ক গৌড়াধিপ হলেও তাঁর জীবনের ট্রাজেডি 
লেখক অঙ্কিত করেছেন। হ্র্ষবর্নের আবিভাবে শশাঙ্ক তার মূল উদ্দেশ্টক সফল করে তুলতে 
পারেননি। রণক্ষেত্রে লতিকার কাছে তাঁর খেদোক্তি থেকে তা বুঝতে পারা যায়। অথচ শশাঙ্ক যে 
স্বপ্ন দেখেছিলেন সে স্বপ্ন লেখকেরও। স্ৃতরাং শশাঙ্কের পর বাংলার অদ্বিতীয় বীর ধর্মপালকে নিয়ে 
উপন্যাস রচন। করবার আকাজ্ফা1 লেখকের পক্ষে স্বাভাবিক । ভূমিকায় লেখক বলেছেন, শশান্ককে লইয়া 
গৌড় দেশের স্বতন্ত্র ইতিহাসের স্চন| হইয়াছে এবং ধর্মপাল হইতে মুসলমান বিজয় পযন্ত ভারতের উত্তর 
সীমান্তের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়, এইজন্য “শশারঙ্কের” পরে ধর্মপাল" লিখিত হইয়াছে । এই 
উদ্দেষ্ঠ ছাড়া! শশাঙ্কের অনুরূপ ইতিহাসের সত্য প্রচারের আকাজ্ষা তে! ছিলই । বাংলার ইতিহাসের 
সে যুগে জাতি নবযৌবনের স্বপ্ন দেখছিল" ।১ সে যুগের ইতিহাসকে বিষয়বস্ত হিসেবে গ্রহণ করায় গ্রন্থটির 
মর্যাদা! বেড়েছে। 


শিপ পাপী শশী পিপিপি শিশাতি শশী পপি শিপিকসপসপিেসিপিস 


১৪ শ্রীন্ুকুমার সেন, প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী 
১৫, শ্রীমুকুমার সেন, বিচিত্র সাহিত্য, ২য় খণ্ড । '“এতিহাঁসিক উপন্তাস' 
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রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় ১৭৩ 


গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর বাংলার সাম্বাজ্য প্রতি্ঠাব বিবরণ রমা প্রসাদ চন্দ লিখিত গৌড়রাজমালা"য় 
পাওয়! যায়। এ ছাড়া পগেক্্রনাথ বন্থর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস” এবং অক্ষঘকুমার মৈত্রেয়ের “গৌড়লেখ- 
মালা'য়ও বাংলার ইতিহাসের এই পর্ধটর বিস্তৃতবিবরণ পাচ্ছি। তবে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় “বঙ্গের 
জাতীয় ইতিহাসে'র উপর খুব বেশি আস্থা স্থাপন করেন নি। বল। বাহুল্য রাখালদাসের নিজের গবেষণাই 
ধর্মপালে' বিস্তৃতভাবে বধিত। কাহিনীটি এই | 

গুপ্ত সামাজ্যের পতনদশায় দেশে অরাজকতা! দেখা দিয়েছিল। ক্ষুত্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজার! একে অপরের 
বিরুদ্ধে সর্বদাই কলহদ্ন্ৰে লিপ্ত থাঁকত। আগ্রকলছে জর্জরিত বাশলাদেন তখন মরুভূমির আকার ধারণ 
করেছিল । লুঠতরাজ, গ্রাম পোঁড়ানে।, নরহত্য| এই মস্ত কাজে নামস্ত নগ্পতিবৃন্দের উৎসাহ সর্বাপেক্ষ। বেশি 
ছিল। এই অবস্থায় দেশের জনসাধারণ একজন স্থশাসবের অভ'ব বোধ করছিল। এমন সময়ে গৌড়দেশ 
অধিপতি গোপালদেব সামন্ত নরপতিবৃন্দের হাত থেকে গোকর্শতর্গ রুক্ষ] করলেন । গোপালদেবের অসীম 
বীরত্বে মুগ্ধ হরে সামন্ত নরপতির| গোপ।লদেবকেই তাদের সমাট হিসেবে নির্বাচিত করলেন । 

গে(পালদেবের পুত্র ধর্মপাঁলের মায়ের নাম দেদ্দেবী। গোকর্ণের যুদ্ধে তিনিও ছিলেন । ছুর্গস্বামিনীর 
কন্তা কল্যাণীকে রঞ্ষ। করবার জন্তে তিনি তাকে নিম্নে বনপ্রদেশে চলে এসেছিলেন । কল্যাণী বক্ষাকর্তা 
ধর্মপালের প্রেনে পড়ল। ধর্মপাঁলও কল্যাণীকে ভালোবাগলেন । 

গোপালদেবের সময়ে রাজ্যে মোটামুটিভাবে শান্তি ফিরে এসেছিল! তিন বৎসর পর গোপালদেবের 
মৃত্যু হয়। 

ভারতবর্ষে তখন যুদ্ধ লেগেই ছিল। গুর্জররাঁজ এবং রাষ্ট্রকুটপতি সে সময়ে ভারতবর্ষে প্রবল প্রতাপে 
রাজত্ব করছেন। কান্যকুজরাজ ইন্দরাযুধ গ্র্জররাজের প্রসাদাকাজ্কী । ইন্দ্রীয়ুধ জ্যেষ্ঠ বজামুধের পুত্র চক্রামুধকে 
রাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। চক্রামুধ গৌড়দেশ এলেন। তখন গৌড়াধিপ ধর্মপাল। 
সন্ন্য।সী বিশ্বানন্দের কাছে ধর্মপাল চক্রযুধকে সর্বপ্রকার সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি হলেন। বিশ্বানন্দের 
সহায়তায় ধর্মপাল বৌদ্ধ সাহাষ্য পেলেন। সদ্ধর্ম এবং সব্বমীদের রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতও ধর্মপাল দিলেন। 
ধর্মপাল কল্যাণীর প্রণয়াসক্ত। কিন্ত বিবাহে বারবার বাধা পড়ছিল। পিতার মৃত্যু, যুদ্ধবিগ্রহ এই 
শুভবিবাহে প্রতিবন্ধন হয়েছিল। এর পর ধর্মপালের যুদ্ধযাত্রা। গুর্জররাঁজ-বাণভটের সঙ্গে যুদ্ধে বাঙ্গালি 
সৈল্ত অগামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করলে। চক্রামুধ রাজত্ব পেলে । কিন্তু যুদ্ধ থামলনা। অবশেষে রাষ্্রকুটপতি 
গোবিন্দের সহায়তায় বাংলাদেশ রক্ষা পেল। যুদ্ধে সাফল্যের পর রাজা যখন পরিণয়ন্থত্রে আবদ্ধ হতে 
যাচ্ছেন তখন গোবিন্দ রাষ্ট্রকুটপতির কন্যাকে গ্রহণ করার দাবি জানালেন। এ দাবি উপেক্ষিত হল। 
আবার যুদ্ধ বাধল। বাংলার সৈন্য শেষ সংগ্রাম করলে । গোবিন্দ বার্জালি সৈন্যের বীরতে মুগ্ধ হয়ে বশ্ততা 
স্বীকার করলে। কিন্তু কল্যাণী তথন মৃত্যুপথযাত্রী । দেশের মঙ্গলের জন্যে কল্যাণীর জীবন উত্মগীতি হল। 
কল্যাণীর মৃত্যুর পর বাষট্কুটবংশের কন্য| রগ্লাদেবীর সঙ্গে ধর্মপালের বিবাহ হল। ধর্সপালদেরের রাজন্বের 
বিস্তৃত ঘটনা বাহুল্যভয়েই সম্ভবত রাখালদাস বর্ণন| করেন নি। 

এবারে এতিহাসিক তথ্যগুলির বিচার করি। 
_ খালিমপুরের তাম্রশাসন থেকে গোপালদেবের রাজপদে বৃত হবার ঘটনাটি গৃহীত।১৬ ত্বাম্রশাসনটি 


১৬ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। গৌড়লেখমাল৷ 


ক 


১৭৪ বিশ্বভারতী পত্রিক৷ কার্তিক-পৌষ ১৩৬৯ 


এইরকম-_ প্রজাবৃন্দ সেই বপ্যটের পুত্র নৃপতিশিরচূড়ামণি শ্রীগোপালকে রাজলক্ীর পাণিগ্রহণ 
করেছিলেন. দেশে মহ্শ্যন্যায় দূরীভূত করবার জন্ত। দিগন্তে বিস্তৃত ধার সনাতনযশোরাশি জ্যোতন্নাধবলিত 
পৃণিমা রজনীর দ্বারা কথক্চিৎ অন্নুকূত হতে পারে।" মাশ্তন্তায় বলতে সাধারণভাবে অরাজকতাকে বুঝি । 
প্রবলের উপর ছূর্বলের অত্যাচার, রাজ্যে দণ্ডশক্তির অভাব মাতস্যন্তায়ের পরিচয় । এর সঙ্গে তিব্বতীলামা 
তারনাথের বিবরণ মিলিয়ে নিলে বোঝা যায় গোপালদেবের পূর্ববতী গৌড় দেশের অবস্থা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল 
ছিল। অশাস্তি-অরাজকতায় দেশ ছিন্নভিন্ন । রাজসভায় চক্রাস্ত-_অন্তঃপুরেও ব্যভিচার ষড়যন্ত্র। তার উপর 
পুনঃ পুনঃ বছিঃশক্রর আক্রমণ । এ অবস্থা থেকে মুক্তি কামনায় প্রজার। গোপালদেবকে সিংহাসনে নির্বাচিত 
করলেন। রাখাঁলদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মপালে দেশের এই অবস্থা বর্ণন! করেছেন কিন্তু তিনি প্রজাদের ঘবারাই 
গোপালদেব নির্বাচিত হয় এই মতটি মেনে নেন নি। তীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী সামন্তদের দ্বারা গোপালদেব 
নির্বাচিত হন। এ জন্যেই গোকর্ণদুর্গের কাহিনীটি উপন্াসে স্থান পেয়েছে। সম্ভবত এইটি নৃতন তথ্য বলে 
উপন্তাসে এ কাহিনীটি অনেক অংশ অধিকার করেছে । গোপালদেব স্ধদ্ধে আর বিশেষ তথ্য পাও্ঝা 
যায় না। একান্ত কল্পনার উপর নির্ভর করেন নি বলে গোপালদেবের কাহিনীকে রাখালদাস বিস্তৃত 
করেন নি। দেবদেবীর উল্লেখও ইতিহাসে আছে । 

ধর্মপালদেব সম্বন্ধে এতিহাসিক তথ্যের প্রাচূর্য রয়েছে। ধর্মপালকে লেখক এইভাবে দেখেছেন, ্রীসীয় 
অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে এবং নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে গৌড়েশ্বর ধর্মপালদেবই উত্তরাপথের প্রধান 
নায়ক।১" গ্োপালদেবের সময়েই রাজ্যে শাস্তি স্থাপিত হল। এই কারণে ধর্মপাল রাজ্যবিস্তারে মনোষে!গ 
দিতে পারলেন। চক্রায়ুধ যে ইন্্রাযুখের পুত্র নয়, নগেন্দ্রনাথ বস্থর এই মতকে রাখালদাস নান! তথ্যপ্রমাণ সহযোগে 
্রাস্ত বলে সাব্যস্ত করেছেন। রাখালদাস বলেছেন, খালিমপুরের তাশাসনের সাক্ষ্যেই বোঝা যায় চক্তাযুধ 
ধর্পাল করৃক রাজত্ব পান। 'তিণি মনোহর ভ্রভঙ্গি-বিকাশে ইঙ্গিত মাত্রে ভোজ মংস্য মদ কুরু যু 
যবন অবস্তী গন্ধার এবং কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের নরপালগণকে প্রণতিপরায়ণ-__ চঞ্চলভাবনা মস্তকে 
সাধু সাধু বলিয়] কীর্তন করাইতে করাইতে হষ্টচিত্তে পাঞ্চালবৃসদ্ধ কতৃক মস্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণকমল 
উদ্ধৃত করাইয়। কান্যকুজকে রাজ্যত্রী প্রদান করিয়াছিলেন ।”১* এই লিপিই রাখালদাসকে বজ্বায়ুধ এবং চক্রায়ুধ 
ও ইন্দ্রায়ধ প্রসঙ্গ অবতারণায় সাহায্য করেছে । রাষ্ট্রকুটপতি গোবিন্দের সঙ্গে ধর্মপালের বিরোধের কারণাট কি 
জানা যায় না। এই কারণটি অজ্ঞাত বলে রাখালদাস রগ্না দেবীর প্রসঙ্গটিকে কৌশলে স্থাপন করেছেন। 
কেউ কেউ অন্মান করেন ধর্মপাল বৃদ্ধ বয়সে রগ্না দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। সে যাই হোঁক রাখালদাসের এ 
কল্পনা উপন্যাসের দিক থেকে সার্থক, আমাদের বাস্তববোধ জাগাতে সাহাধ্য করে। ইতিহাসে এ রকম 
ঘটনার অভাব নেই। স্থুতরাং এতিহাসিক পরিবেশের দিক থেকে ঘটনাটির প্রয়োজনীয়তা! অনস্বীকাধ। 
ঘটনার সম্তাব্যতার দিক দিয়েও রাখালদাসের এ কন্পন1 উচ্চপ্রশংসার যোগ্য । বাণভট্ট কাহিনী নিয়ে বিস্তৃত 
আলোচন৷ আছে 'বাঙ্গালার ইতিহাস” প্রথম খণ্ডে। কল্পনার আশ্রয় দেখতে পাওয়া যায় সন্যাসী বিশ্বানন্দ, 
অমৃতানন্দ ইত্যাদির চরিত্র পরিকল্পনাতে । গুর্জররাজের সঙ্গে আধসংঘের কোনে! সন্বপ্ধ ছিল কি ন! সে সম্বন্ধে 


১৭ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম খণ্ড 
১৮ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। গোৌড়লেখমাল! 


রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৫ 


কোনো এঁতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। বুদ্ধভদ্র গোপনে গর্জররাঁজের সঙ্গে ষড়ঘস্ত্র করে বাংলায় 
গুর্জররাজ্যের আধিপত্য বিস্তৃত হোক এইটি চেয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মের এই অধঃপতনের চিত্র লেখকের 
ইতিহাসের সম্বন্ধে বিশেষ ধারণাসঞ্জাত। বজ্জষানী, হীনযানী, মহাযানী বৌদ্ধসম্জরদায় তখন কলহে মুখর । 
“কৃষ্ণসর্প” নারায়ণ ঘোষের মৃত্যু হয়েছে সম্ভবত বজ্রধানী বৌদ্ধ বলে। মহাযানী সম্প্রদায় ধর্মপালের সহায়তায় 
আত্মরক্ষা এবং আত্মগ্রসারে উন্মুখ, আবার বুদ্ধভন্র ইত্যাদি বৌদ্ধর! সমন্ত ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের 
আশায় গুর্জররাজ্যের প্রসাদাকাজ্ষী ৷ বুদ্ধভব্দের ব্যর্থতার কাহিনী ধর্মপালে বিস্তৃত। 

তবে ধর্মপালের কাহিনীর প্রধান অংশ যুদ্ধবিগ্রহে বায় হলেও ধর্মপাল-কল্যাণী প্রসঙ্গ উপেক্ষিত 
হয় নি। ধর্মপালের কল্যাণীর প্রতি আসক্তির চিত্রটি বাস্তবসম্মত উপায়ে বর্ণনা কর! হয়েছে। প্রশস্তি 
লিপির সাহায্যে ধর্মপালের চিত্রটি রাখলদাস রূপারিভ কবেছেন। পর্মপাঁলের গুক্কুত গৌরব এবং মর্ধাদাকে 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কল্যাণীর আত্মত্যাগ মহ পন্ভাব্নায় দীপ্যমান। রপ্রা দেবীর বিবাহ প্রসঙ্গে 
রাজ্যে ঘখন যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠল তখন সাধারণ নরনারীর কল্যাণীর প্রতি ঈর্। করেকটি দৃশ্যে সুন্দর 
ফুটেছে। 

ধর্মপাঁলে বঙ্চিমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষিত হয়। মাত্শ্গ্ায়ের ফলে অবাঁজকতার দৃশ্যটি আনন্দমঠের 
মনতম্তরের চিপ্টি অনুকরণে রচিত। বিশ্বানন্দ, অমৃতানন্দ আনন্দমমঠের চরিনগুলিকে ম্মরণ করিয়ে দেয়। 
বিশেষত ধর্মপপের উথথানের মূলে বিশ্বানন্দের প্রভাব অনেকট! দায়ী। জনবল, অর্থবল দিয়ে এবং 
বিপদের ক্ষেত্রে নিজে অগ্রসর হয়ে বিশ্বানন্দ ধর্মপালকে সাহায্য করেছে । এ কাহিনী কল্পিত হলেও 
এঁতিহাসিক পরিবেশে বেমানান হয় নি। 

ভীম্মের চরিত্র আদর্শবা্দের দ্বারা অনুরঞ্তিত। দেশের জন্যে তার আত্মত্যাগ গৌরবদীপ্তি লাভ করেছে । 
ধর্মপালের ভীম্ম পৌরাণিক ভীম্মের কথা অবশ্ঠই স্মরণ করিয়ে দেয়। 

ধর্মপালে যে স্বদেশ প্রেরণ! আছে সেটি করুণাতে আরও পরিস্ফুট। কেউ কেউ করুণার প্রভাব 
ধর্মপালে দেখতে পান।১৯ কিন্তু এইটি অসংগত। কেননা ধর্মপাল ১৩২২ সালে ছাপা হয় আর করুণ! 
উপাসনা পত্রিকায় ১৩২৪ সাল পধন্ত বেরিয়েছিল। বরং ধর্মপালের অনেক চরিত্র যেমন কল্যাণী, 
পুরুষোত্তম, ভীম্মদেব, করুণায় অরুণা, খষভদেব এবং অগ্রিগুপ্তের উপর প্রভাব ফেলেছে। 

ধর্মপালের আরম্তটি ছুর্গেশনন্দিনীর কথা মনে করিয়ে দেয়। দুর্গন্বামিনীর কন্ঠার প্রতি প্রেম এতিহাসিক 
উপন্যাসের একটি সহজ ও বহুল ব্যবস্ৃত উপাদান। 





০০ শীশশিপপপপাটি শি তিশা 


১৯ শ্রীহকুমার মিত্র । রাঁখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-__ পরিচয় ফান্তুন ১৩৬৪ 
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পে 


১৭৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


করুণা 


করুণ! ধারাবাহিকভাবে উপাসনা পত্রিকায় বেরিয়েছিল । পরে ১৩২৪ সালে এটি গ্রস্থাকারে প্রকাশিত 
হয়। ভূমিকায় লেখক বলেছেন ইহা “শশাঙ্কের” ম্যায় ইতিহাস মূলক আখ্যায়িকামাত্র ভরসা করি কেহ 
ইহাকে ইতিহাস মনে করিবেন না। গুপ্ত যুগ সম্বন্ধে লেখকের আগ্রহ ছিল প্রচুর, 'বাঙ্ষালার ইতিহাস? 
প্রথমভাগে তিনি গুপ্ত যুগ সম্বন্ধে যথেষ্ট মৌলিক তথ্যও দিয়েছেন। তা ছাড়া নৃতন নৃতন শিলালিপি 
এবং মুদ্রা আবিষ্কারের ফলে এঁতিহা'সিক বিচারের ধার! পরিবত্তিত হচ্ছিল । কাশী হিন্দুবিশ্ববিগ্ভালয়ে মহারাজা 
মণীন্দ্রচন্্র নন্দী অধ্যাপক থাকাকালীন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গুপ্ত যুগের একট! সামগ্রিক পরিচয়ও দিয়ে- 
ছিলেন বক্তৃতাকারে। পরে ১৯৩০ ্রীস্টান্ধে সেইগুলি একত্রিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল। এর থেকেই 
বোঝ! যায় গুপ্ত যুগ সম্বন্ধে লেখকের তীব্র আগ্রহ ছিল এবং তাকে উপন্তাঁপাকারে লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বও 
তিনি উপলব্ধি করেছিলেন । 

বাঙ্গালার ইতিহাস? প্রথম ভাগে তিনি গুধু যুগকেও অন্তভূক্ত করেছেন । কেন? এর কারণ 
বাঙ্গালার ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। 'বাঙ্গালার ইতিহাসে'র ভূমিকায় 
লেখক বলেছেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে ছুটি প্রকরণ, তার মধ্যে একটি উত্তরাপথের ইতিহাস। বাঙ্গালার 
ইতিহাস এই প্রকরণের একটি অধ্যায় মাত্র। সুতরাং ইতিহাসের দিক থেকে যে সত্যটি তিনি উপলব্ধি 
করলেন, উপন্তাসেও তাকে যথাযথ রাখবার আকাজ্। তার পক্ষে শ্বাভাবিক। বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে 
দুশ্ছেচ্য সম্বন্ধে জড়িত ভারতেতিহাসের অন্যান্য অধ্যায়গুলির বর্ণন1 কর! লেখকের পক্ষে স্বাভাবিক । 

ত৷ ছাড় লেখক বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে গুপ্ত সাআ্াজ্যের যোগাযোগের অন্যতর কারণ উল্লেখ 
করেছেন। 'এঁতিহাসিক যুগে গৌড়, মগধ, অঙ্গ ও বঙ্গের ইতিহাস স্বতন্ত্র নহে। খুষ্টাব্দের প্রথম ছয় 
শত বৎসর মগধের প্রাধান্য ছিল, এই সময়ে গৌড় বর্গ কখনও কখনও স্বাতন্ত্য লাভ করিলেও তাহা 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই ।,২* স্থতরাং ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ করতে হলে বাঙ্গালার ইতিহাসকে 
বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে দেখলে চলবে না। স্বন্বগুপ্ত-শশাঙ্ক-ধর্মপ!ল এই ইতিহাসের ক্রম পরিণত রূপ । 

আবার হিন্দুবৌদ্ধ বিরোধের রূপটিকেও ভুললে চলবে ন|। কেনন| লেখক এর উপর গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন বেশি। সে আলোচন! যথাস্থানে করব। এই বিরোধের রূপটি গুপ্ত যুগ থেকে আরম্ভ এ রকম 
একটা! ধারণ লেখকের ছিল । 

কিন্ত করুণাতে সর্বাপেক্ষা উজ্জল হয়ে দেখা দিয়েছে লেখকের স্বদেশগ্রেরণ]। ক্বন্ধগুপ্ত সম্বন্ধে 
লেখকের ধারণা ছিল অন্ুকুল। তিনি একস্থানে বলেছেন, 75 ৮8৪ 62 1850 51696 1160 ০0 
[12001)9. ছা119 169,150. 1190 16 ৮725 1019 005 60 05210 016 28659 ০ 117019. 1) 
(1716 1251 0101) 01115 10190, 776 51021111115 1101 116 111 611 1001:001111006 ০6 0115 
10001 950 2130. 2.0 00 130. ০0 16 52.0117000. 111115511 01616011 111 6115 1961:6010791706 
00219 99075 00৮.২১ দেশের জন্যে এ রকম আত্মোত্সর্গ লেখককে মুগ্ধ করেছিল। রাখালদাসের 
এই বিল্ময়বিমুগ্ধ চেতনা থেকে করুণার সৃষ্টি | 
২* রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, (১ম ভাগ ভূমিকা ) 
২১ 1২. 1). 73817001112 7110 480 ০1716 1711161101 0112105, 


রাখালদাপ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৭ 


কাহিনীও শশান্কের মতো শিথিল নয়। প্রকৃত এঁতিহাঁসিক রোমান্স বলতে যা বুঝি সেই রকম প্লট 
করুণায় আছে। 

“করুণা"র নায়ক ক্ষন্দগ্রপ্ত প্রথম কুমারগ্রপ্রের জ্যেট পুর্র। প্রথম কুমারগুপ্ের রাজত্বে বিলাসব্যসনের 
প্রাচষ ছিল। রাঁজশক্তির এক প্রধান অংশ এই বিলাপকলাকুতুছলে নিবিষ্ট। এখন-কি রাজ। কুমারগুপত 
পর্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে গণিক1 ইন্দ্রলেখার কন্তা অনন্তদেবীর আসক্ত । বুদ্ধ মহানায়ক দামোদরগুপ্ত রাজাকে 
বাধা দেবার চেষ্টা করেও বিফল হয়েছেন। তিনি জালন্ধর থেকে কুমারগ্তঞ্চের ভ্রাতা গোবিন্দগ্ুপ্তকে 
ডেকে আনলেন রাজ্যের সবনাশ থেকে রক্ষা করবার জন্যে । রাজ। যখন বিবাহে উদ্যত তখন তাঁর চেষ্টায় তা 
রোধ হল। কিন্তু এই বিবাহের পশ্চাতে ছিল এক বৃহত্তর ষড়খন্ত্র। কুম'্গুপ্রেব মৃত্ার পর স্বন্দগ্প্ত রাজা 
হলে বৌদ্ধধর্মের উন্নতির আশা নেই। এই কারণে বৌদ্ধপ্মী হরিবল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে রাজার সঙ্গে 
অনন্তদেবীর বিবাহ দেবার বন্দোবস্ত করল । 

ওদিকে উত্তর/পথে বার বার তুর্ণধ হন জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করছিল । এই তক্রমণ থেকে 
ভারতকে রক্ষা করবার দায়িত্ব মগধের | স্থতর'ং রাজধানীর গোলযোগ খামিকে স্বন্দপ্ুপ্ত, গোবিন্দগ্প্, 
ভান্ুমিত্র ইত্যাদি সকলে ভ্ুন আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে প্রস্থত হন। বাহ্বীকতীরে, বক্ষৃতীরে গুপ্ত 
সেনানী সমাবেশ হল। হন আক্রমণ সময়ে বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে অগ্রিগ্তপু দেহত্যাগ করলেন। 
যুবরাজ স্রন্দগুপ্ত অগ্ঠান্ত সেনার সাহাযো অসীম বিক্রমে বুদ্ধ করে হন আক্রমণ প্রতিরোধ করলেন। জয়ের 
আনন্দে সকলে আত্মহার। সকলে জয়লাভ করে দেশে ফিরে এল। মগধ উৎসবে ব্যসনে মেতে 
উঠল। পটমছাদেবী পুত্রের বিজয়বাতায় আনন্দিত। তার পালিতা৷ কন্যা করুণ! এবং অরুণ|। করুণা 
গৌড়দেশীয় সেনাপতি যুবরাজের সখা ভান্ুমিত্রের পত্বী। অরুণ। স্কন্দগ্তপ্তের বাগদততা। আবার ভন 
আক্রমণ শুরু হল। অরুণ।কে বিবাহ ন| করেই স্ষন্দগ্প্ যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করলেন। 

হরিবল-ইন্দ্রলেখার চক্রান্তে পুনরায় অনন্তদেবী মহারাজের সামনে এল। মহারাজের চিত্ত টলমল । 
পট্টমহাদেবী সব শুনলেন। তিনি আত্মহত্যা! করে আত্মাবমাননা থেকে মুক্তি পেলেন। ইন্দ্রলেখার সাহায্যে 
য্খন এই বিবাহ সংঘটিত হল তখন রাজ্যে বিশৃঙ্খল! দেখা দিল। ইন্দ্রলেখার উপপতি চন্দ্রসেন অরুণার 
উপর অত্যাচার করতে চাইলে । ক্ষোভে-রোষে অরুণ কোনোরকমে আত্মরক্ষ| করে পাটলিপুত্র পরিত্যাগ 
করলে । এক সন্যাপী অরুণাকে পলায়নে সাহাষ্য করলেন । 

ইনযুদ্ধে যুবরাজ স্বন্দগ্রপ্ত, গোবিন্দগ্ুপ্, ভান্ুমিত্র অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। এমন সময়ে পাটলিপুত্রের 
সংবাদ নিয়ে সন্দেশবহ গোবিন্দগ্তপ্তের কাছে সব বললে । গোবিন্দগুপ্ত দ্রুত পাটলিপুত্র অভিমুখে রওনা 
হলেন। অগ্নি আগেই জলেছে, এবার তার অঞ্গারের চিগ্ছ লক্ষিত হবে। মহাপ্রতীহার কুষ্ণগ্প্ত 
বাহ্লীকাতীরে যুবরাঁজকে সব জানালেন। তিনি বললেন, “ভীষণ অত্যাচরে গ্রপ্তকুললক্ী বিচলিত । 
গুপ্তকুলরবি, তাহাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতি্া করিতে আধাবর্তে তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই ।' 

রাজ্যে অশান্তি বিশৃঙ্খল। | সব অনন্তদেবীর আজ্ঞাধীন। রাজা মোহবশে অনন্তদেবীর অনুরোধে বৃদ্ধ মন 
দামোদর শর্মাকে বন্দী করবার আদেশ দিলেন । চশ্রসেন ক্ষন্দপুপ্তকে বন্দী করবার আদেশ নিয়ে বাহ্লীকে 
এল। হ্ুনযুদ্ধে সেনাপতি চন্দ্রসেন। যুবরাজ বন্দী হলেন। পুরুষপুরে হুনরা আক্রমণ করে করুণাকে হরণ 
করলে । করুণ! তাঁর পর থেকে হুনদের কাছে দেবী রূপে পরিচিতা। স্বন্দগ্রপ্ত এবং ভাম্ুমিত্র করুণার 
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সন্ধানে এসে বিফল হলেন। ভাম্মিত্র করুণার শোকে প্রায় উন্মত্ত । শতদ্রতীরের যুদ্ধে স্বন্দগ্ণ্ত পুনরায় 
বিজয়ী হলেন। বন্তীরের যুদ্ধের পর অনন্তাদেবী যুবরাজকে ডেকে পাঠালেন। কেনন| গোবিন্দগুণ্ডের 
চেষ্টায় অনন্তাদেবী এখনও আপন ক্ষমতার ষথেচ্ছবাবহার করতে পারে নি। ক্বন্দগ্তপ্তের জয়লাভে অনস্তাদেবী 
এবং বৌদ্ধরা আশঙ্কিত হল। 

যুবরাজ পাটলিপুতে এলে মগধবাসী তীর উপযুক্ত অভ্যর্থনা! করলে। কিন্তু মাতার মৃত্যুতে রাজ্যের 
অশান্তিতে যুবরাজের শাস্তি ছিল ন|। এর পর যুবরাজ অরুণার সঙ্গে দেখ! করলে । অরুণ] তখন 
আশ্রমবালিকা। যুবরাজকে দেখে তার পুবস্থৃতি জেগে উঠল। অরুণ1 এবং যুবরাজের বিবাহ হল। 
পাঁটলিপুত্রের অবস্থার স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে গণিক1 ইন্দ্রলেখার সখী মদনিকার ব্যবহারে । গৌল্সিক 
সেনাপতি দেবধর মদনিক1 কতৃক অপমানিত । হ্র্ষগ্রপ্ত মদনিকাকে প্রহার করলেন। মদ্দনিকার প্ররোচনায় 
দেবধরের মৃত্যুদপগ্ডাজ্ঞা হল। দেবধর এবং তার নবপরিণীতা রী উভয়েই আত্মহত্যা করে রাজ্যের 
অন!চারের দিকটি প্রকাশ করে দিলে । কুমারগুপ্ত লজ্জায় পালিয়ে গেলেন। এর পরও কুমারপ্তপ্তের চেতন 
ফিরে আসে নি। স্কন্দগুপ্ত একের পর এক যুদ্ধ করে গেলেন। অবশেষে সকলকেই হারালেন। গল্পের 
ফলশ্রুতি বন্ধুবর্ম! এবং মুরারিগুপ্তের কথোপকথন থেকেই বোঝা যায় ক্ষেন্দ গিয়াছে, মহারাজপুত্র গিয়াছেন, 
বৈষ্ণৰ অভিজাতসম্প্রদায় গিয়াছে, আর্ধসংঘর মনক্কামন পূর্ণ হইয়াছে । হে সন্ধি, উন্নতির পথ নিণ্টক, দেশ, 
ধর্ম, পূর্বস্থৃতি বিসর্জন দিয়া, মাগধ সামাঁজ্য অতল জলধিজলে নিক্ষেপ করিয়া, তাহার পরিবর্তে আযসংঘ 
সন্ধর্মের উন্নতির প্রার্থনা করিয়াছিল, সে প্রার্থন। পূর্ণ হইয়াছে । 

ইতিহাসের উপাদান বিচারে লেখকের সাক্ষ্য প্রথমে গ্রহণ করি। স্ষন্দগুপ্ত, গোঁবিন্দপ্প্ত, কুমারগ্প্, 
বন্ধুবর্মা, চক্রপালিত, হপ্তপ্ত প্রভৃতি এঁতিহাসিক ব্যক্তি, স্বন্দগ্তপ্তের হনযুদ্ধ এতিহাসিক ঘটনা, কিন্তু অধিক 
কথাই কাল্পনিক ।” তথ্য পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই কল্পনার উত্স নির্ণয় করছি। এখানেও রাখালদাসের 
বাংল1 এবং ইংরেজি বই ছুখানিই আমাদের অবলম্বন । 

রাখালদাস বলেছেন তিনি 17166%5  0071)%9%5 1750171)607%7 17780%7, থেকে 
এতিহাপসিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন। ডক্টর স্থকুমার দেন বলেছেন, সে যুগের কবির প্রশস্তি লিপিও 
লেখকের সহায়ক হয়েছিল। পরবর্তী আবিষ্কারের ফলে “তোরমানকে এখন আর ক্বন্দগ্রপ্তের সমসামরিক 
বলিতে পার! যায় না এবং ইহা! স্থির যে ক্ষন্দপ্তপ্ত জীবিত থাকিতে হনগণ গ্তপ্তসামাজ্য অধিক!র করিতে 
পাঁরে না। স্বন্গ্ুপ্তের ছুই পুরুষ পরে তোরমান মালব অধিকার করিয়াছিল ॥, 

পুরগুপ্তের লিপিতে স্বন্বগ্তপ্তের নাম পাঁওয়া যায় না। এর কারণ কি? এখানে অনুমান ভিন্ন উপায় 
নেই। সম্ভবত পুরগুণ্ডের সঙ্গে স্বন্দগুণ্ের বনিবন1 ছিল ন| | এবং রাজ্যের অধিকার নিয়ে এদের মধ্যে 
গোলযোগ ঘটবারও সম্ভাবনা । পুরগুণ্ত তা হলে কি খ্ন্দগুণ্ডের বৈমাত্রেয়? এর থেকে এ অনুমান শ্বাভাবিক 
যে কুমারপগ্তপ্তের প্রথম মহিষীর পুত্র স্বন্দগুপ্ত অনন্তাদেবীর পুত্র। অনন্তদেবীর পরিচয়ও এতিহাসিক। 
ইতিহাস থেকে এই স্ুত্রটিকে নিয়ে লেখক ক্বন্দগুপ্ত এবং পুরগুপ্রের কাহিনী রচনা করেছেন। জ্যেষ্ঠের 
উত্তরাধিকার বঞ্চিত করা একটু অস্বাভাবিক ঘটন| | হয়তো এর মধ্যে কুমারপ্তপ্তের পত্রী অনস্তাদেবীর প্ররোচনা 
ছিল। যদি এই প্ররোচনা থেকে থাকে তবে অনন্তদেবীর উদ্দেশ্ঠকে সৎ বলা যায় না। অথচ অনন্তাদেবীর 
নামে সেরকম কোনে। কলঙ্ক ইতিহাসে নেই । হ্ৃতরাং লেখক ভিলেন ইন্দ্রলেখাকে স্থষ্টি করেছেন । অত্যাঁচার- 
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অনাচারের দায়িত্ব ইন্দ্রলেখার উপরেই এসে পড়ে। অ'বার কুমারগ্ুপ্তের দীর্ঘ রাজত্বকালে এটুকু এ্ঁতিহাসিক 
সত্য যে তিনি শেষজীবনে বিলাসী হয়ে পড়েন। তার সময় থেকেই বিশাল মগধ সামাজ্যের অধংপতন 
সুরু । কুমারগ্তপ্তের অধঃপতনের প্রকৃত কারণ কি তা জান! না থাকলেও লেখক-প্রদগিত পথকে একেবারে 
অবহেলা করা যায় না। সুতরাং রাখালদাঁসের কল্পনা উপন্তাপের বৈচিত্র্য আনতে সমর্থ হযোছে বলে মনে করি। 

ইতিছাসে স্বন্দগ্রপ্ণের কোনো পত্বীর উল্লেখ পাওয়া যায় ন|। ষে সমস্ত মুদ্রা পাওয়া গেছে তার মধ্যে কোনো 
কোনে এঁতিহাসিক তাঁর পত্বীর লেখ! দেখতে পেয়েছেন। মনে করি সেই কল্পনাবলে লেখক অরুণাঁর চিত্রটি 
অঙ্কন করেছেন । ফন্দগ্ুপ্তের চারিত্রিক বৈশিগ্যটির উত্সঙ্থল ভিটরী 'গামের শিলালেখের অনুকরণে লিখিত। 
অন্তর্বেদীর যুদ্ধও এঁতিহাসিক। উপন্তাসের প্রতিপাদ্য অনেক বিষয়েই তিনি তাঁর ধারা'নসী হিন্দু বিশ্বয়িগ্ালয়ের 
বন্তৃতামালার তথ্যপ্রমাণ ব্যবহার করেছেন। লক্ষী'_ আজ পাস্ত স্বন্দগ্রপ্ণ সন্ধে নুতন কোনে! তথ্য 
আবিষ্কৃত হয় নি। দেবধর এবং অমিয়ার কাহিনীব মধ্যে এতিহাসিকতা৷ কিছু নেই। তবে লেখকের 
পরিবেশ রচন। সম্পূর্ণ এতিহাসিক | রোহিতা ছুর্গ এতিহীসিক ৷ এই দুর্গের অধিপতির। যে গুপ্রসামাজোর 
সঙ্গে অচ্ডেছ্য বন্ধনে জড়িত ছিলেন তাতে পন্দেহের অবকাশ নেই। 

গোবিন্দগুপ্ত সন্বক্ধে বিশেষ কিছু জান ঘায় ন|। কেট কেউ মনে করেন তিনি মালৰ দেশের 
অধিপতি ছিলেন । 

ভান্তমিব্রকরণ] কাহিনী লেখকের কল্পনা প্রদ্থত। মগধের সঙ্গে গৌড়ের সংযোগসাধনের জন্যে লেখকের 
এই পরিকল্পনা! নিশমই প্রশংসার দাবি রাখে । 

গল্পের শেষে লেখক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কথা উখাঁপন করেছেন। স্থানীশ্বররাজ এবং যশোধর্মের 
এ&ঁতিহাসিকতার সাক্ষ্যে লেখক এই কথ| বলেছেন। এই রাজাদের সময়ে বৌদ্ধধর্ম আবাঁর নবজীধন লাভ 
করে এ কথ। সকলেই বলেছেন । 

কাহিনীটিকে লেখক কতগুলি ভাগে সাজিয়েছেন-_ বোঁধিসত্বীয়, অগ্নি, অঙ্গার, ভম্ম। প্রথম ভাগকে 
“বোধিসত্বায়' বলায় লেখকের মূল অভিপ্রায় সন্ধে একট! স্থির ধারণায় আসা যায়। সমগ কাহিনীটির 
মধ্যে কুমারগুপ্ডের দুর্বলতা! এবং হিন্দুসৈনিকের বীরত্বের কথা বলা সত্বেও লেখক মূল কথা একে বলেন নি। 
গল্পের ফলশ্রুতি থেকে বোবা যায় গুপ্তসাআ্াজ্যের ধবংসের জন্তে দায়ী বৌদ্ধ প্ররোচনা! এবং যড়যন্ত্র। বৌদ্ধধর্ম 
প্রতিঠার জন্টেই হরিবল-ইন্দ্রলেখা-অনন্তদেবীর আবির্ভাব । বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্যেই হিন্দুরাজত্বে অগ্নি 
জলে উঠল। তারই অঙ্গার এবং ভন্মের চিহ্ন খন্দগুণ্ডের পরিসমাপ্তিতে । দেখ! যাবে ইন্দ্রলেখ! এবং 
হরিবলের ষড়যন্ত্রে একটি অধ্যায়ের শিরোনামাতে আছে “অগ্নিতে ইন্ধন” আর-একটিতে আছে অগ্নি 
জলিল” । এর পর এই অন্নমান স্বাভাবিক যে বৌদ্ধরাই গুগুসামাজোর পতনের কারণ । বাহলীকবীর 
ব্রাঙ্মণের কাছে হরিবল স্পষ্টত স্বীকার করেছে যে হন আক্রমণ আসলে রাজ্যের পক্ষে অভিশাপ নয়-_ 
আশীর্বাদ । পুরূগ্তপ্তকে হনদের সঙ্গে সন্ধিভিক্ষার পশ্চাতেও বৌদ্ধদের আশগ্কা জমযুক্ত হয়েছে । রাখাঁলদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণের মৌলিক দিকটি উপন্যাসেও বিস্তৃত হয়েছে। 
ইরিবলের উক্তি থেকে জানতে পারি বৌদ্ধদের আসল শক্র গুপ্তরা্কুল। হন যেমন শক্র, গোবিন্দ, 
দামোদর ক্বন্দ আর বৈষ্ণব-অভিজাত সম্প্রদায় তেমনি শক্রু। শিক্রবিনাশে শক্রক্ষয় হউক, সামাজ্য 
রসাতলে যাউক, মগধের আধিপত্য থাকিলেই আমাদের যথেষ্ট” 


১৮০ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঁতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


কিন্তু করুণায় এই দিকটি প্রকাশিত হলেও শশাসঙ্কের মত এ বন্ত আত্যনস্তিক হয়ে ওঠেনি । পূর্বে বলেছি 
প্রবল স্বদেশপ্রেরণ। থেকেই এই কাহিনী রাখালদাস লিখেছিলেন। কতগুলি উদ্ধৃতির সাহাষ্যে এই 
প্রসঙ্গটিকে বিস্তৃত করি। 

অগ্রিগ্তপ্ের আত্মত্যাগ মহৎ সম্ভ।বনায় দীপ্যমান-_- “দেশের জন্য, ধর্মের জন্য, দেবতার জন্য, রমণী 
ও ব্রাঙ্মণের জন্য কয়জন মরিতে পারে? যে পারে সে মানুষ নহে দেবতা |” এই আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হয়েই অগ্নিগ্ুপ্ত হনযুদ্ধে নিহত হুন। দৈবজ্ঞের ভবিব্বদ্াণী সত্তেও "যুদ্ধক্ষেত্রে জয়ী হইয়া মরিব, মাতৃভূমি 
রক্ষা করিয়া মরিব* এইটি ছিল তার মৃলমন্ত্র। গ্রহাচার্ধের আকাজ্ফকা আসলে রাখালদাসের নিজেরও 
আকাজ্ঞ। “অগ্রিগ্ুপ্ত, আবার আসিও-_ দেবত। ও ব্রাহ্মণ, রমণী ও শিশু রক্ষা করিতে আবার আসিও 1” 

অগ্নিগ্ুপ্ত আসলে গুপ্তকুলরবি স্বন্দপ্ুপ্েরই অংশ। ক্ষন্দগ্ুপ্তের জীবনেও অনুরূপ আকাঙ্ষা দেখি। 
মাতৃভূমি রক্ষার উদদগ্র বাসনা! ক্বন্দগুপ্তকে মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছে । শিলালেখের সাক্ষ্যে রাখালদাসও 
্ন্গগুপ্তকে নারায়ণ বাহ্ছদেব রূপেই চিত্রিত করেছেন। দুস্কৃতকারীর দমন এবং সাধুব্যক্তির পরিত্রাণ 
এইটি তার জীবনের লক্ষ্য । বামাকণ্ঠের ধ্বনিতে ক্বন্দগুপ্ের আসল পরিচয় পাই “কে সে মাগধগণ, 
সে গ্ুপ্তকুলপুত্র আধধাবর্তের পরিভ্রাতা, রমণী ও শিশুর রক্ষাকতা, বন্থুবাহ্লীক ও শতদ্রর যুদ্ধজেত|। 
বন্ধুগণ সে মাগধ, সে পাটলিপুত্রিক, সে আমাদিগের পরশাত্মীয়, তাহার নাম ক্বন্দগুপ্ত।” লেখক ক্কন্দগুপ্ডের 
জবানিতে সমসাময়িক জনচিন্তকে প্রকাশ করেছেন। সমসাময়িক বিভেদও লেখকের দৃষ্টি এড়ায় নি। 
অগ্রিগ্তপ্তের জবানিতে অন্তবিরোধ রাঁজ্যনাশ এই সত্যটি ব্যক্ত। “কিন্ত যেদিন গৃহবিবাদ স্চিত হইবে 
সেইদিন চন্দ্রগ্ুপ্ত বিন্দুদার ও অশোকের সামাজ্য শতধাবিভক্ত হুইয়| যাইবে। পুগ্তমিত্র ধুলিমুষ্টর 
জন্য স্বর্মু্টি পরিত্যাগ করিয়াছিল, সে কথা বিশ্বৃত হইও না” ক্ষন্বপ্তপ্তের ট্রাজেডি পাঠকের সমবেদন। 
আকর্ষণ করে। রাষ্ট্রনীতির কুটিলচক্রে নিবেদিত হয়েছে হ্বন্দগুণ্তের পত্রী অরুণাদেবীর দেহ | দেশের জন্যে 
সর্বস্ব ত্যাগ চরিত্রটিকে অলোকসামান্ত মর্যাদায় ভূষিত করেছে। 

দেবধর-অমিয়! কাহিনী শিথিলবদ্ধ। কিন্তু স্বামীধর্মের রূপটি পরিস্ফুট করার জন্যে এর সার্থকত।। 

্রন্থটর নাম করুণ|। এবং করুণ! চরিত্র অঞ্চনে লেখকের হুবলতা! সমধিক। করুণার উন্মত্ত 
অবস্থ! এবং হুনদের মাতারূপে গৃহীত হবার কাহিনীটি প্রহেলিকার স্তরে উপনীত। খধ্যদেব সংস্কৃত 
বিদূষক চরিত্রের উন্নত সংস্করণ। শৌগ্তিকালয়ের চিত্রও মৃচ্ছকটিকের আদর্শে চিত্রিত। ইন্দ্রলেখা ভিলেন 
জাতীয় চরিত্র । হরিব্লকে রাখাঁলদাস বলেছেন বৌদ্ধাধম। তাঁর ধারণ! অনুযারীই এই চরিত্র অঙ্কিত । 


ময়ুথ 

মুদলমান বিজয়ের পূর্ববর্তী ভ|রতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে উপন্তাস রচন| করার পর রাখালদাসের দৃষ্টি 
পড়ল মোগল রাজত্বের প্রতি । মোগল ইতিহাসকে কেন্ত্র করে উপন্যাস রচন| করলেও রাখালদাঁস রমেশচন্দ্রের 
মত রাজপুত ঘটনা অবলম্বন করেন নি। মঘুখের পটভূমিকা শাহজাহানের বাজত্বকাল। প্রধানত 
পর্তুগীজ অত্যাচারের কাহিনীটি বিস্তৃত করবার আকাঙ্ষাই রাখালদাসের ছিল। ভূমিকাতে লেখক 
বলেছেন, পর্তুগীজ মিশনারিরা চট্টগ্রাম এবং হুগলি অঞ্চলে খ্রীষ্টান ধর্মান্তরকরণের জন্যে নিরীহ 
জন্সাধারণের উপর অত্যাচার করেছে। এই অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে দেশকে মুক্ত করার ইচ্ছায় 


রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১ 


শাহজাহান ইন্টইগ্য়া কোম্পানির সাহায্যে সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। ফলে হুগলি মোগলদের শাসনে 
আঁসে। তারিখ-ই-শাহ্জাহান লেখকের অবলগ্ন ছিল। (৯. 1916 এবং 0517065 31172955-এর 
লেখাও গ্রস্থকারের সহায়তায় এসেছিল । লেখক ভূমিকাতে গ্রস্থের এঁতিহাসিকতা বিচার করেছেন । 

ময়ুখের কাহিনীটি এই : পর্তুগীজ অত্যাচারে বাংলাদেশ জর্জরিত । বাংলাদেশের জগ্দারপুত্র মুখ পিতার 
অধিকার থেকে বঞ্চিত। তার প্রণয়ী ললিত| | পর্তৃগীজর। ললিতাকে হরণ করে নিলে । ময়ুখ ধথাসাধ্য বাধ। 
দিয়ে আহত হল। এমন সময়ে মমুখ সপ্তগ্রামনিবাসী বণিক গোকুলবিহারী সেনের আশ্রয় পেলে । বণিক 
এবং মমুখ পতুগীজদের মঞ্গে যুদ্ধ করলে। উভয়েই দেশের এই অত্যাচার নিবারণের জন্যে সমাটের 
সাহায্যের কথ! ভাবলে । গোকুলবিহারী সেনের চেগ্রায় শয়ুখ মপ্তগ্রামে এল। এখানে বাদশাহের 
পালিত। কন্ঠ! গুলরুখ ময়ুখের অঞ্পম্‌ দেহকান্তি দেখে তাঁকে ভালোবাঁঘলে এবং ময়ুখকে লাভ করবার 
জন্যে নান! উপায় চিন্ত| করেতে লাগল। সপ্তগ্রামেও পরত শীর1 অত্যাচার নিগীড়ন করছিল। মুখ 
নিজেও বাধ! দেবর চেষ্টা করে আহত হল। ইতপূর্বেই মধুখের পরিচয় সপ্তগ্রামের মোগল 
শাসনকত। আমদ খ। জানতে পেরেছিলেন । সন্তগ্রামের যুদ্ধে গুলরুখও বন্দী হল। ছাড়। পেয়ে 
মযুখকে আহত অবস্থায় দেখে গুলরুখ তাকে বজরাপ নিয়ে এল ৷ ময়ুখের তখন স্বৃতিন্রংখ । গুলরুখকে 
ললিতা মনে করলে। পতুগীজ অত্যাচাে উন্নন্ত হয়ে হুগলির কাছে বিনোদিনী বৈষ্ণবীর গৃহে 
আশ্রয় পেয়েছিল। মযুখ সেখানে এলে উভয়ের পূর্বের কথা মনে পড়ল। গুলরুখ আশ্রমে এল। 
বিনোদিনী বৈষ্ণবী মঘুখ ললিত! গুলরুণ দিল্লীতে উপনীত । গুলরুখ মযুখকে বাদশাহের অন্তঃপুরে আনবার 
ব্যবস্থা করলে। মধুখ বাদশাহর কাছে প্রশংসা পেলে এবং মনসবদার নিযুক্ত হল। যেদিন সে 
মনসবদার নিধুক্ত হল সেদিনই গুলকথের প্রেরিত লোকজন মমুখকে হতচেতন করে মোগল-অস্তঃপুরে 
নিয়ে এল। ললিতার সঙ্গে ময়ুখের বিবাহের সব ঠিকঠাক ছিল। গুলরুখ মযুখের কাছে প্রেমভিক্ষা 
করলে। তা উপেক্ষিত হল। ক্লুতরাং প্রাণদপ্তাঙ্ঞ! নির্দিষ্ট হল। মধুখকে যখন ফাসিমঞ্চে চড়ানে! হল 
তখন নাটকীর ভাবে মমতাজের আবির্ভাবে মুখ রক্ষ। পেল। শাহজাহান সমন্ত শুনতে পেলেন। 
গুলরুখ আপন কৃতকর্মের কথ| নি“ব্দন করলে । এর পর ময়ুখ হুগলি-অধিকারকাঁলে মোগলসেনার 
সাহায্য করলে। বিজঘী মুখ ললিতাকে বিবাহ করে সমাটের সঙ্গে মিলিত হল মমতাজের সমাধির 
পাশে। মমতাজের স্বৃতি সকলের মধে; প্রেমের উদার ভাবন। এনে দিলে । 

ময়ুখ-ললিতা-গুলরুখের কাহিনী রমেশচন্দ্রের মাধবীকঞ্কণের কথ| ম্মরণ করিয়ে দেঘ। নরেন্রের 
মত ময়ুখও ভাগ্যবিড়ঞিত, পিতার অধিকারবঞ্চিত। হেমলতার জন্যে এবং পিতার রাজ্য উদ্ধার করার 
আশায় নরেন্্র মৌগল-রাজপুত ছন্দে জড়িয়ে পড়েছিল। জেলেখার আবিাব নরেন্দ্রের জীবনে 
অবিন্মরপীয় ঘটন|। জেলেখ| প্রেমবঞ্চিত, নরেন্্র হেমলতাতে সমপিতচিত্ত। মমুখও পতু গীজ-যোগল 
দ্বন্দ্বে নিজেকে জড়িয়েছে, গুলরুখের প্রেমকে সেও প্রত্যাখ্যান করেছে। জেলেখ! মৃত্যুবরণ 
করে প্রেমের ট্ীপ্চিতে ভাস্বর, গুলরুখ চোখ অন্ধ করে রূপতৃষ্ণ! জর করেছে। উভয়ের প্রেমেই 
মহত্বের দিক আছে। সাদৃশ্য আরও আছে। হেমলতা থেকে নরেন্রের মন ফিরানোর জন্যে জেলেখ। 
নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিতে দ্বিধ| করে নি 'এবং সম/ট শাহজাহানের কাছে কৃতকর্মের জন্তে সে অন্গশোচনাও 
জানিয়েছে । মিল যেমন আছে অমিলকেও তেমনি উপেক্ষ! করা যায় না। নরেন্দের পরিণতি 


১৮২ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


ময়ুখের মত মিলনে নয়। জেলেখা! তাঁতারী গুলরুখ বাদশাহপালিতা। আরও এক কথা, বৃদ্ধের 
প্রশ্নে মযুখ সম্বন্ধে গুলরুখই বলেছিল “আমার খমম”। উক্তিটি নিঃসন্দেহে কপালিকুগ্ডলার মতিবিবির উক্তির 
প্রতিধ্বনি । 

লেখক পতুগীঞ্জ হার্মাদদের বিস্তৃত বর্ণনা! দিয়েছেন। রাখালদাসের মূল উদ্দেশ্টও বোধ হয় তাই 
ছিল। তবে এঁতিহাসিক উপন্যাসে এ বস্ত এমন কিছু নৃতন নয়। প্রতাপচন্ত্র ঘোষ ইতিপূর্বে বিঙ্গাধিপ- 
পরাজয়ে” পততুগীজ-যগ দস্থ্যদের নৃশংসতার কথা বলেছেন। গঞ্জালিসের উল্লেখ প্রতাপচন্দ্রও করেছেন। 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যযুগের নরহরি সরকারের কথা জানতেন কি ন| জানিনা, তবে চেতন্তদাসের 
নির্ধাতনের কাহিনী উক্ত ঘটনারই উপন্তাপরপ। শিষ্কে গচ্ছিত রেখে নরহরি পর্তৃগীজদের হাত 
থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। শিষ্ত লোচনদাসের প্রশংসা! করে মধ্যযুগের কবি লিখেছিলেন 
গুরুর অর্থে বিকাইল ফিরিক্গির হাথ" ।২২ রাখালদাসও চৈতন্তদাসের উপর পতুগীজ পাত্রীর অত্যাচার- 
নিষ্ঠরতার জীবন্ত চিত্র দ্রিয়েছেন। পতুর্গীজর। পরবর্তী ইংরেজ পাদ্রীদের মত শিক্ষাঁউপদেশের 
বিশেষ ধার ধারতেন ন|। 

তথাপি রাঁখালদাসের বর্ণনায় আতিশধ্য লক্ষণীয়। যে সময়ে ময়ুখ বেরোয় তার অনেক আগেই 
পতুগীজদের বিবরণ বেরিয়েছিল । কিন্ত বাঙালির স্মৃতিতে মধ্যযুগের কবিবর্ণিত পর্তৃগীজ-দস্থ্যতার 
বিবরণগুলিই দৃঢমূল হয়েছিল। রাখালদাঁসও এই স্থৃতির উপরে বেশি জোর দিয়েছিলেন। ফলে কিছুটা 
তথ্য কিছুটা! কল্পনা মিশিয়ে রাখালদাস পত্ুগীজ-ন্শংসতার দিকটিকেই স্পষ্ট করেছেন। ম্যানরিকের 
উক্তি যে মিথ্যা সেইটি প্রমাণ করাও লেখকের অন্ঠতম উদ্দেশ্য ছিল। পতুগীজ পর্মান্তরকরণের পাশাপাশি 
চৈতন্তদ্াাসের কৃষ্ণভক্তির জয়ঘোষণ। কিছুট| উদ্দেশ্ঠমূলকতার সাক্ষ্য বহন করে। চৈতত্রাাসের চিত্রে 
আদর্শবাদ থাকলেও ত| বিশেষ বেমানান হয় নি। চৈতন্যদাসের ভূমিকা স্পষ্ট এবং সাহিত্যগুণোপেত | 

বাঙালিবীর ময়ুখের প্রথম যুদ্ধটি রোাঁসলক্ষণাক্তান্ত। রোমান্সের আতিশধ্য লক্ষিত হয় সন্ন্যাসী চরিত্র 
অঙ্কনে। ধর্মপালে বিশ্বানন্দ-অমুতানন্দের চরিত্রেও এই রোমান্সপ্রবণত। জরী হয়েছে । মধুখের ভাগ্যবিচার, 
জাহাঙ্গীরনগরে তার আবিভাব, সম্রাট শাহজাহানের সন্ন্যাসপীর কাছে নতিম্বীকার কিছুট1 আকম্মিক | চণ্তীচরণ 
সেনের রাষেশ্বরের আচরণ এবং সন্যাপীর ব্যবহার প্রায় অনুরূপ । সম্বাটমহিষী মমতাজের আকম্মিক 
আবিভাবও অন্রূপ রোমন্সি-প্রভাবিত | 

কিন্তু মযুখের এঁতিহাসিক পরিবেশটি হুন্দরভাবে চিত্রিত। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে দেশে বিধি-বিধানের 
প্রতি সমাজনাঁয়কদের আত্যন্তিক আস্থা দেখি । সেইটি পরিস্ফুট হয়েছে ললিতা-অপহরণের পর পল্লীসমান্গের 
বিচারের দৃশ্ঠটিতে | 


২২ শ্রীন্নকুমার সেন, “মধ্যযুগের বাঙ্গাল ও বাঙ্গালী" পৃ ৪৬ 
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রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩ 


মোগল রাজদরবারের বর্ণনায় লেখক বঙ্কিমের প্রভাবমুক্ত। দেওয়ান-ই-খাঁস গোসলখান। ইত্যাি বর্ণনায় 
রাখালদাঁস কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। পরিবেশ রচনার দিক থেকে এর মূল্য অপরিসীম । মোগল- 
অন্তঃপুরের বর্ণনায় লেখক রমেশচন্দ্রর অনুসরণ করেছেন। জাহানআরার স্বেচ্ছাচারিতা মাধবীকক্কণের 
জাহানারার কথ অবশ্ঠই স্মরণ করিয়ে দেয়। 

সর্বাপেক্ষ। দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাতার রমণী এবং কাল্যকের বিনোিনী বৈষ্ণবীর গৃহে হান। দেওয়ার 
দৃশ্যটি । এ বর্ণনায় ঈষৎ সুলতা আছে সত্য, কিন্তু এ স্থুলতা বাস্তবসম্মত। তাতারী রমণী সরাব পান 
করে, উপপতি গ্রহণে সে নিধিচার, মোগল হাঁরেমের নান! গুপ্ত প্রশ্নোজনে সে প্রধান সহাঁয়িক1। কিন্ত 
কাল্মকের প্রশ্থে সে যখন বলে, 'মোগল বাদশাহের অন্দরমহদের চাকরী, "নার খাঙ্াল। মুলুকের জবান, 
আর মরুভূমি এই তিনই সমান” তখন এই রমণীর জীবনকাহিনীত্র চকিত আভাস পাঠককে সহজে আকর্ষণ 
করে। রমেশচন্দ্রের মোগল দাসী তাতারি জেলেখার বর্ণন। আবেগের পথ অন্তুসরণ কবেছে-_ রাখালদাম লঘু 
চালে একই বক্তবা প্রকাশ করেছেন। এঁতিহামিক উপন্তাসে শাহজাহানের পরিচয় বিশেষ নেই। 
মযুখে আশিক ও সাহ্থকে'র চিত্র কেব্ল শধুখ-গুলরুখের বর্ণনাতেই নয় শাহজাহান-মমতাজের চিত্র- 
রচনাতেও দীপ্যমান। এ জন্যে বোধ হয় রাখালদাস সকলের মিলনস্থলটি নির্বাচন করেছেন মমতাজের 
সমাধির পার্শে। ললিতা, গুলরুখ, মযুখ, শাহজাহান, ঠত্ন্যদীস উদার মানবপ্রেমে এসে মিলিত হয়েছে 
মমতাজের সমাধিপাশে । গুলরুখের যৌবনের উচ্চৃঙ্খপতা যখন নির্বাপিত, তখন ময়ুখ গুলরুখের বেদনায় 
দীর্ণচিত্, ললিতাও গুলরুখের নৈকট্য অন্ভভব করে, চৈজ্াদ্রাসের মানবতা উচ্চ আদর্শে উদবুদ্ধ হয়। 


অসীম 
রাথাঁলদাসের পুস্তকাকাঁরে শেষ এঁতিহাসিক উপন্যাস “অসীম” দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষে ধারাবাহিকভাবে বার 
হয়েছিল । পুস্তকাকারে এটি প্রকাশিত হল ১৩৩১ সালে। বইটি তার জোষ্টপুত্র অসীমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
উতৎ্সাগত ৷ 

মযুখের পটভূমিক শাহজাহানের রাজত্বকাল। অসীম রচিত হয়েছে সম্রাট ফররুখসিয়রের রাজত্বের 
পটভূমিকায়। ভূমিকায় লেখক বলেছেন, “অসীম” সত্য সত্যই এঁতিহাসিক উপন্যাস । এক অশীম ও 
মূণিয়। ব্যতীত অধিকাংশ পুরুষ ও নারী চরিত্র সমসাময়িক এতিহাসিক গ্রন্থ হইতে গৃহীত।” শশাঙ্কের 
ভূমিকা” থেকে বুঝতে পারি মোগলশাসনের সময় বাঙালিজাতির অধঃপতন ঘটেছিল । রাখালদ[সের 
এ মত কতট1 সমীচীন সে বিচার এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক । কিন্তু রাখালদাস সম্ভবত এই কারণেই 
বাঙালিবীর-চরিত্র অবলম্বন করে জাতির অধঃপতনের সময়েও ছু-একটি উজ্জ্বল চিত্র রচন1 করে আত্মপ্রসাদ 
অনুভব করেছিলেন । 

অসীম দীর্ঘ রচনা । অবান্তর বিষয়ের অবতারণা গ্রন্থটিকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। ক্রমশ প্রকাশ্ঠ 
উপন্যাস হিসেবে বইটির আদর হয় নি। ভারতবর্ষ সম্পাদক বইটির প্রকাশ বন্ধ করে দেন।২৩ 
কাহিনীটি এই-__ * 

আওরঙজেবের মৃত্যুর পর মোগল রাজ্য পতনোন্মুখ ৷ রাজধানীর বিশৃঙ্খল! প্রদেশগুলিতেও ছড়িয়ে 








২৩ শ্রীনরেশচন্্র সেনগুপ্ত, 'রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়" শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৬৪ 


নী 


১৮৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


পড়েছিল। ক্থবাদরির| সমাটের পরিবর্তনে সর্বদাই চিন্তিত থাকতেন। বাদশাহ আলমের পর আজীম- 
উশ.-শানের 'সমাট হবার সম্ভাবনা । কিন্তু আজীম উশ. শানের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে কলহ হতে 
পারে। আজীম উশ.-শানের পুত্র ফররুখসিয়র বাংলার কান্গনগে! হরনারায়ণের ভ্রাত। অশীম এবং 
ভূপেন্দ্রের পরিচিত। অসীমের গৃহে শান্তি ছিল ন| বলে ফররুখসিয়রের মঙ্গে দিল্লির পথে পাটন! চলে 
আসে । পাটনার অসীম মণিয়। বাঈীয়ের সাক্ষাৎ পেলে । মণিয়। বাঈ অসীমের প্রণয়াকাজ্মী। অলীম 
মণিয়ার প্রতি শ্লেহ অনুভব করে কিন্ত প্রেমের প্রশ্নে বিচলিত হয়। ওদিকে অসীমের সংবাদ জানবার 
জন্তে হরনারায়ণ পাটনাতে নবীন পরামাণিক এবং সরস্বতী বৈষ্ণবীকে পাঠান। অসীমের নামে গ্রামে 
কুৎ্স1 রটনা হল গ্রামের হরনারায়ণ বিদ্যাসাগরের কন্ত| ছূর্গাকে কেন্দ্র করে। হরনারায়ণও 
সমাজচ্যুত হয়ে পাটনায় চলে এলেন সপরিবারে । পাটনাতে অসীম ছূর্গ। মণিয়া কাহিনীর বর্ণনাই গ্রন্থের 
মূল বিষয়। মণিয়া অশীমকে লাভ করবার কোনো আশ1 নেই দেখে হ্রনারায়ণের উপদেশমত বৈষ্ণব 
আচারে দীক্ষিত হল। ঘটন|ক্রমে অসীম শৈলকে বিবাহ করলে । ফররুখসিয়র সম।ট হয়ে অসীমকে 
হাজার মনসবদরি করে বাংলার রুকনপুরের শাসনভার দিলেন। 

এর পর দশ বছর অতিক্রান্ত । দিলিতে সিংহাসন নিয়ে ষড়যন্ত্র লেগেই ছিল । ফরক্থসিয়রের তখন 
চরম ছুর্দশশ। | অসীম ও ভৃপেন্্র রাজার এই দুর্শার মময়ে দিলী এল | সম্রাট পরাজিত এবং বন্দী । ভূপেন্দ 
ফররুখসিয়রকে মুক্ত করতে গিয়ে প্রাণ হারাল। ফররুখসিয়রেরও মৃত্যু হল। অসীম মণিয়ার সঙ্গে 
চলল বেষ্বের আরাধ্যদেবতা গোপালের সন্ধানে | 

পুত্র অসীমের মৃত্যুশয্যায় রাখালদাস এই বই আরন্ত করেছিলেন। শেষজীবনে রাখালদাস নিজেও 
ছুঃখযন্ত্রণা পেয়েছিলেন। ধনীর সন্তান রাখালদাস দারিজ্যের পেষণে বাঁড়ি পযন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হন।২৪ 
ব্যক্তিগত ব্যর্থতা তার মধো এনে দিয়েছিল হতাশা । এজন্যে অপীম গ্রন্থে মান্ষের জীবনের 
ব্যর্থতার বাণীই বারবার শুনি । ফররুখসিয়র সমাটপুত্র, কিন্ত তিনি স্জাঁর কথ! স্মরণ করে কাতর হয়ে 
পড়েন_- আশার পথ দেখতে পান না। মণিয়! পাটনার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, বাঈজী-জীবনে তার অর্থস্বচ্ছলতা 
অতিসহজেই ঘটতে পারত, কিন্ত অসীমের আশায় সে তাঁর বূপকে ধিক্কার দিয়েছে, ছুঃখকে চিরসঙ্গী করেছে । 
অন্ধ ভূপেন্দ্র ফররুখসিয়রের জন্যে মৃত্যুবরণ করেছে, তুর্গার জীবনেও বুন্বাবন আশ্রয় হয়েছে, সবোপরি গ্রন্থের 
নায়ক অসীম রায় মনসব্দার হয়েও জীবনে একটা ব্যর্যতার স্থরই অগ্ভভব করেছে । এ সব দেখে মনে হয় 
রাখালদাস তার ব্যক্তিগত ব্যর্থতার দিকটিই বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে বিস্তৃত করে দিয়েছেন। ব্যক্তিগত 
ভাবনার জন্তে উপন্য!সটিতে রচনাগত শিখিলত। অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকট | ইতিহাস এ কাহিনীর একটি 
বৃত্তরেখ! মাত্র । কেক্দ্রস্থ চরিত্রগুলির মধ্যে ইতিহাসের আব লক্ষ কর। যায় না। পাটনার ঘটনার অভি- 
বিস্তৃতি গ্রন্থটর অন্যতম ক্রটি | এ বর্ণনায় যতটুকু সত্য আছে ত! যে কোনও সাঁষাজিক উপন্যাসে স্থান পেলে 
আপত্তি উঠবার কারণ থাঁকত না। লেখক সামাজিক উপন্তামও রচন1] করেছিলেন। এ উপন্তাঁসে সামাজিক 
উপন্যাস এবং এঁতিহাসিক উপন্যাসের ভেদরেখাটি অবলুপ্ত। পূর্ববর্তী উপন্যাস ময়খেও সামাজিক বিশ্লেষণ 
আছে কিন্তু সেইটি সেখানে বেমানান হয় নি। গ্রন্থটিতে ত্রিবিক্রমের আচরণে বাস্তবতার লেশমাত্র নেই। 
অসীমের বিবাহও কতকট1 আকম্মিক | 


২৪ ডক্টর রমেশচন্্র মজুমদার, 'বাঙ্গলীর ইতিহাস” (১ম ভাগ) ভূমিক|। 


রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫ 


আরও এক কথা, ছুর্গা-অসীমের সম্বন্ধ নিয়ে হরনারায়ণের সতর্কতা এবং জাঁলবিস্তার অতিকখনদোষে 
দুষ্ট । বিষয়টি ক্ষুদ্র, এর জন্যে এতটা স্থান নেবার 'প্রয়োজন ছিল না। 

'অসীমে বৈষ্ণবতার স্থর লক্ষণীয় । এই বৈষ্ণব্তাঁর স্থর ধ্বনিত হয়েছে হরিদাস বাবাঁজী, মণিয় দুর্গা 
এবং অসীমের মধ্যে। এর পূর্বাভাস কিন্তু ধর্মপালের বালব চবিত্রে, ময়খে চৈতন্যবাসের ভু(মকায়। এই সব 
উপন্াসে যা ছিল বীজাকারে অসীমে তাই পত্রপল্লবে বিস্তৃত । 


লুংফ উল 
রাখালদাঁসের লুংফ উল্লা মাসিক বন্মতীতে ১৩৩৪ থেকে ১৩৬ মল পথ্ত ধার হয়েছিল। উপন্া।সটি 
বৃহ নয়। বন্থমতীর সব সংখ্যায় এফ উল্লার কাহিন। প্রকাশিত হয় নি। পূর্ববর্তী উপগ্ঠাস অসীমে 
ফররুখপিয়রের কাহিনী বর্ধিত হয়েছিল । এ উপগ্তাসেও মোগল শাসনের শেষ দৃশ্ঠকে পটভূমিকা করা 
হয়েছে । কাহিনীটি গড়ে উঠেছে মহ মদ শ'হের বাজ ব্ক|লকে কেন্দ্র করে । 

লু্ফ উল্লার কাহিনী বিশেষ কিছু নেই। সমগ্র দৃষ্টগুলি নাদির খাহের অত্যাচারের ঘটনা, মহম্মদ 
শাহের কাপুরুষত।, মন্ত্রী ফৌজদাঁরের বিশ্বাসঘা তকতা, প্রজাসাধারণের অকথ্য জালাযন্ত্রণীভোগের বর্ণন।। 
এরই মধ্যে লেগক বাংলার আমীর আনন্দরাম, স্বজাউদ্দীনের পুত্র আক্রমজমাঁন খ) নৃরবাঈ এবং জগবাঈর 
কথা বলেছেন। আনন্দরাম ফকির শাহ লুংফ উল্লার হন্পবেশে কি করে নাদির শাহের ভারত-আক্রমণের 
পূবে এবং আক্রমণের সময়ে প্রজাসাধারণের জন্তে অকাতরে সাহায্য করেছেন তাপ কথা বল! হয়েছে 
উপন্বাসটিতে । বালাদেশ থেকে আনন্দরাম দিল্লীতে এলে তিনি পদ্মিনী এবং লক্ষ্মীর বাড়িতে স্থান পান। 
এদের দরা এবং অতিথিসেবায় আনন্দরাশ মুগ্ধ হন। এই সময়ে দিল্লীর অবস্থা শেচনীয়। “তখনও নূরবাইঈ 
অতি সুন্দর নাচিতেছিল, কোকীজিউ গোপনে বাদশাহকে প্রেমের গান শিখাইতেছিল, স্থতরাং গোলন্দাজর৷ 
কামান ছোঁড়া ভূলিয়! গিয়াছিল, বারুদ তৈয়ারী করা একব্প উঠিয়। গিয়াছিল, আওরঙ্গজেব আলমগীরের 
প্রেমের দায়ে হিন্দুরা অনেকদিন পরে খোগলের রাজধানী ছাড়িয়া পলাইয়! গিয়াছিল, স্থৃতরাং 
আফগানিস্থান জয় করিতে নাদিরের বিশেষ বিলম্ব হইল ন1।২৭ আনন্দরাম বীর, পরোপকারেও 
তিনি উদ্বারচিত্ত। এই কারণে লুৎফ উল্লাকে তিনি গৃহে আটক করে নিজে লুৎ্ফ উল্লার ছান্সবেশে রাজ্যে 
নাদির শাহের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অসন্তোষ জাগিয়ে তুললেন। আনন্দরাম রাজ্যের আমীব ওমরাহ, বাঈজী সকলের 
পরিচিত। সকলে তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ । মহম্মদ শাহ পরাজিত হয়ে নাদির শ'হকে নিরে দিল্লীতে উপস্থিত হল। 
নূরবাই মুক্তি চাইলে । সে দিলীর শ্রেষ্ট নর্তকী | নাদির শাহ তাকে পারস্তে নিয়ে যাবে বলে স্থির করলেন। 
নূরবাঈ আনন্দরামের সাহাধ্য প্রার্থনা করলে। আনন্দরাম নরবাঈকে রক্ষা করলেন। কিন্তু নুরবাঈয়ের 
অদর্শনে রাঁজ্যে নাদ্দিরশাহ অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিলে। তখন নূরবাঈ আপন সখ বিসর্জন দিয়ে 
প্রজার মঙ্গলের জন্তে দিল্লীতে ফিরে এল । আনন্দরাঁম বন্দী হলেন। তাঁর বীরত্বের পরীক্ষা হল। দেখা 
গেল তাকে বেঁধে রাঁখতে পারে এমন শক্তি নাদিরেরও নেই । এর পর নাদির দিল্লীর 'নদৌলত অসংখ্য 
বন্দী দাসদাসী নিয়ে পারস্য যাত্র/ করবার মনস্থ করলেন। নূরবাঈ, আনন্দরাম কৌশলে অনেক প্রজাকে 
মথুরা অভিমুখে পাঠিয়ে দিলে । পরে আনন্দরাম আক্রমজমান খ! নূরবাঙ্ঈ এবং পদ্মিনী নাদিরের বন্দীরূপে 


২৫ মাসিক বস্ুমতী ১৩৩৪ ল্যোষ্ঠ। 


১৮৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঁতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


পারস্ত অভিমুখে চলল । পথে এর। বন্দীদের মুক্ত করে দিতে লাগল। নাদির এই ব্যাপার দেখে বিচারের 
জন্যে সকলকে আহ্বান করলেন। বিচারকালে প্রত্যেকেই নিজের উপর সমস্ত দোষ আরোপ করে শাস্তি 
প্রার্থন। করুলে। নাদির এদের মহত্ব দেখে মুগ্ধ হলেন। “তখন শাহান শাহ নার্দির শাহ নামিয়া আসিয়। 
নূরবাঈর বন্ধন মোচন করিয়! দিয়া বলিলেন, “তওয়াইফ, এমন কোকিল-বিনিন্দিতি কঠে আমার হুকুমে 
তলোয়ার পড়তে পারে ন|। দেশে ফিরে যাঁও। সকলে মুক্ত” ।২৬ 

অসম্তাবিত করুণাধন সকল বন্দী কৃতজ্ঞতাপুত হৃদয়ে বিজেতার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। কেবল পারিল না 
আনন্দরাম, সে মৃছিত হইয়! পড়িয়াছিল ।, 

র|খালদাস নাদির শাহের আক্রমণের সময়ে ভারতবর্ষের যে চিত্র এঁকেছেন তা বাস্তবসম্মত এবং 
এঁতিহাপিক তথ্যসমুদ্ধ। চিন কিলিচ খ, সাদাংআলির ছন্ব, আমীর ওমরাহের কূটনীতি তখন দিল্লীতে লেগেই 
ছিল। বাদশ|হর! আসলে মন্ত্রী, আমীরের ক্রীড়নক হয়ে পড়েছিলেন। নাদ্িরশাহের অত্যাচারের বর্ণনা 
করে এতিহাপিক লিখেছেন, 1612110 ৮0৪ ৫0901160 2299, 03 1)0101555 21 19020১ ৪1] 6176 
11161] 1511160 ₹/1611006 15521. 1017 225) 2110. 211] 05 ০1010 0195550. 11060 912৮615 . 
101৩ 0950:05675 96 17৪ 60 11120 11010963১ 2110 58181 ০1 (1611 ৮1001009, 1০02 
099.0 ৪110 ৮৮01112090) 17110005 200 1111552,11772119, ছা 11101901111111726515% 6001061.২* 

জাট অধিবাসীদের কথাও এঁতিহাসিক । 

লুৎ্ফ উল্ন। নিঃশেধিত প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। যে উৎসাহ ও প্রেরণ। নিয়ে রাখালদাস হিন্দু- 
বৌদ্ধ যুগের উপন্।সগুলি লিখেছিলেন সে প্রেরণার একান্ত অভাব এ গ্রন্থে দেখা যায়। অসীম থেকেই এই 
দুর্বলতার স্ত্রপাত। অসীমেরই কয়েকটি চরিত্র এ গ্রন্থে নৃতন ভাবে দেখা দিয়েছে । মণিয়! বাঈ 
নূরবাঈয়ের পূর্বন্থরী, আনন্দরাম অসীমের নবসংস্করণ। 

এনায়েউল্লার পত্বীর বিখাসঘাতকতা, মহম্মদ শাহের নূরবাঈয়ের প্রতি আসক্তি এবং পরিশেষে জীবনে 
ব্যর্থতা “অপীম” উপন্যাসের কথ। ম্মরণ করিয়ে দেয়। মহম্মদ শাহের করুণ দিকটি রাখাঁলদাসের ব্যক্তিগত 
জীবনের সঙ্গে তুলনীয় ৷ 

উপন্তাস হিসেবে লুংফ উল্ল| সার্থক নয়। কোনো চরিত্রের বিশেষত্ব নেই, বিকাঁশ নেই, কাহিনীও 
বিশেষ কিছু নেই। সকল চরিত্রই একঘেয়ে, গতাগগতিক। তবে নূরবাঈয়ের উদারতা মর্মস্পর্শী । দেশের 
প্রতি আন্তরিক প্রীতির পরিচয় পাই নূরবাঈয়ের একটি উক্তিতে। নাদদির শাহ পাঁরস্তের এর্ধ বর্না করে 
ন্রবাঈকে প্রলোভিত করবার চেষ্টা করলে নূরবাঈ বলেছিল__ 

'বুলন্বপনা, য| চোখে দেখি নি, তা বলতে পারি না, কিন্তু আমার হিন্দস্থানের সব মিঠা _-জল মিঠা, 
হাঁওয়| মিঠা, ফুল মিঠা, ফল মিঠা, হয়ত এর চাইতেও মিঠা দেশ আছে জাহাঁপনা । কিন্তু সে মিঠা আমি 
চাহি না। আমি থে দেশে জন্মেছি, সেই দেশই আমার মিঠা, আমার কাছে এমন মিঠা আর কিছুই 
লাগবে ন|।”২৮* জন্মভূমি যে সকল দেশের চাইতে সেরা এ সত্য বাঈজী হয়েও নূরবান্ী বুঝতে পেরেছিল । 


২৬ মাসিক বন্থুমতী ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ । 
২৭ |, ৮. 11010107007 2110 901161৬2411 210971060 4171১1910/ 01 171616. 


২৮ মাসিক বনুমতী ১৩৩৪ চৈত্র । 


রাখালদাপ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭ 


পদ্দিনীর প্রেমের বিশেষত্ব কিছু নেই। ফকির শাহ লুৎফ উল্লার লচ্ছেদার রাবড়ীর প্রতি আসক্তি এবং 
লোভের বর্ণনায় রাখালদাগের রচনারীতির লঘুত৷ গীড়াদায়ক এবং বিষয়টির বিস্তৃতিও অনাবশ্তক ছিল। 
উপন্যাসটির লুৎফ উল্ল1 নামও সার্থক নয়। 


ধরব 


এই উপন্যাসটি প্রবাপীতে ১৩৩৮ সালের কাতিক মাস থেকে চৈত্র মাস পযন্ত ধারাবাহিকভাবে বার হয়। 
রাখালদাস লুৎ্ফ উল্লার মতো এটিকেও গ্রন্থাকানর প্রকাশিত দেখতে পান নি। প্রবাসী সম্পাদক জানিয়েছেন, 
“পরলোকগত প্রত্বতান্বিক ও এঁতিহ!সিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই এ।তহাসিক উপন্যানখানি 'প্রবাসীতে 
প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ১৩৩৫ সাংল আমাদিগকে দিঃ।ছিলেন। তাহারও প্রায় ৬ মাগ পূর্বে তিনি ইহ! 
ন|টকের আকারে আমাদিগকে প্রথম দিয়াছিলেন। তাহারও কিছুক!ল প্বে তিনি ইহ] রচনা! করিয়াছিলেন । 
এই কাহিনীর প্রত্যেকটি কথা এাঁতহ'সিক ন| হইলেও ইহার মুখ্য আখ্যানবস্থ এতিহ!সিক এবং ইহার 
পমাজচিত্রও ইতিহাসস'্মত, এ কথ! তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। এই চিত্রের মধ্যে হিন্ন্রাঁজশক্তির 
পতনের অন্তম কারণ লক্ষিত হইবে 1 

বলা বাহুল্য এই উপন্াসটি লুত্ফ উল্লার আগের লেখ! । গ্তপ্ত সাম্রাজ্য নিয়ে গবেষণা করে যে সকল 
তথ্য রাখালদ!স পেয়েছিলেন তাই উপন্তাসাকারে ধ্রব।তে পরিবেশন করেছেন । 

উপগ্ভাসটিতে সমুদ্রপ্তপ্ের সামাজোর ভগ্নদ্রশার সমাজচিত্র পাচ্ছি। সমুদ্রপ্তপ্তের পুত্র বামগ্প্ডের 
ভীক্তা, কাপুরুষতা রাজিশক্তিকে কতখানি দুর্বল করে দিয়েছিল তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ঞ্বাতে রয়েছে। 
অপর দ্দিকে সমুদ্রগুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র চন্্রগুপ্ত এবং খাতা দত্তাদেবীর মহনীয় চরিত্রের ইতিহাস অঙ্কন 
করে চন্গ্প্তের মহান্ভবতার দিকটিকে উদ্ঘাটিত করেছেন লেখক। শকরাজ। বাস্দেবের সঙ্গে যুদ্ধে 
চন্ত্রগুপ্ডের সমরকুশলতার দিকটি পরিষ্ফুট । ক্রবা বা ঞ্রবম্বামিনীর পরিচয় ইতিহাস থেকে নেওর]। 
রাখালদাস তার বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থে 716 406 ০7 676 17৮97 0%1১6৫5 পঞ্ুবপ্ধামিনীর ঘটন। 
উল্লেখ করে বলেছেন, ঞ্বা! ছিলেন রামগ্ড পের পত্বী। রামগ্প্ের মৃত্যুর পর চন্ত্রপ্ুপ্ত তাকে বিবাহ 
করেন। এইটি বিধবাবিবাহের উদ্জল দৃষ্টান্ত। ঞ্বাকে বাস্গদেবের নিকট প্রেরণ ব্যাপারটি এঁতিহাসিক 
তথ্যমমুন্ধ। কিন্তু উপন্তাসে লেখক বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করেন নি। রামগ্ুপ্ত বিবাহ করতে 
চাইলেগু ধরব চন্দ্রপ্ুপ্তের বাগদত্তা বলে বিবাহে সম্মত হয় নি। অসহ্য নিপীড়ন সত্বেও ঞবা সংকল্পে অটল 
ছিল। রাখালদাস ধরব! চরিত্রকে ইতিহাস থেকে নিয়েছেন বটে কিন্তু এই চরিত্র অঙ্কনে তিনি কল্পনার 
আশ্রয় নিতেও কার্পণ্য করেন নি। করবা! চরিত্রের মধ্য দমে নারীর একনি প্রেমের জয় স্থচিত হয়েছে । 

যে যুগে রাখালদাস এই গ্রন্থ লেখেন সে যুগে এঁক্যের প্রয়োজনীয়তা বড় বেশি ছিল। রুচ্তা 
সত্বেও আদর্কে রক্ষা কর! জাতির অবশ্ঠন্তাবী কর্তব্য ছিল। তার পরিচয় এই উপগ্ঠ/সে আছে। 
পিতা, আমার্দের রক্ষা কর, পাটলিপুত্র আজ অনাথ কেবল সাম্রাজ্য নয়, আজ ভারতবর্ষের প্রতি 
নগর তোমার মত বৃদ্ধের আশায় পথ চাহিয়া আছে। এইটি গান্ধীর আদর্শে পরিকল্পিত কি? 
নাটকাঁকারে রচিত হয়েছিল বলে উপন্াসটিতে কয়েকটি নাটকীয় আবেগময় মূহুর্তের স্থন্দর উপস্থাপন দেখি । 


রবীন্প্রসঙ্গ 
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প্রাবোধচন্দ্র সেন 


প্রথম পযায় 


এই অংশটুকু রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত একটি সচিত্র পোস্টকার্ড থেকে সংকলিত। সবটুকুই কবির স্বহস্তলিখিত। 

ইংরেজি রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় “মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় (১৯২১ সেপ্টেম্বর, পৃ ৩৬১) ৫ 
90%0 নামে । অতঃপর এটি আবার প্রকাশিত হয় “বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি পত্রিকায় (১৯২৫ 
জানুআরি, পৃ ৩৫৯ ) 111901)0 7280 নামে । এড্ওয়ার্ড টম্সন -প্রণীত 17:0)770701১017% 10016 
গ্রন্থের ( ১৯২৬ ) ২০-সংখ্যক অধ্যায়ে এটি সংকলিত হয়েছে ইংরেজি ছন্দে রচিত রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি কবিতার 
প্রথম কবিতারূপে | এই গ্রন্থে কোনে! কবিতারই নাঁম দেওয়! নেই। তাই এটিও নামহীন । 

রবীন্দ্রপদনে রক্ষিত পোস্টকার্ডটিতে নাম দেওয়া! আছে 'কবিকাহিনী”। এই নামটি এবং ইংরেজি 
রচনাটির আঙ্ষঙ্গিক বাংলা উক্তিটুকু বোধ করি কোথাও প্রকাশিত হয় নি। ধাকে উদ্দেশ্ত করে মন্তব্যটুক 
লেখা, পোস্টকাডটিতে তাঁর নাম নেই; রচনার তারিখও নেই । শোন! যায়, এটি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
উদ্দেশ্তে লেখা । অসম্ভব নয়। পত্রিকায় প্রকাশকাল থেকে মনে হয়, এটি ১৯২১ সালে কিংবা তার আগে 
রচিত। বোধ হয় অধ্যাপক এগ্ডারসনের সঙ্গে ইংরেজি ও বাংল! ছন্দের প্ররুতিগত পার্থক্য নিয়ে দীর্ঘকাল- 
ব্যাপী আলোচনার (১৯১৩-১৯) অন্যতম ফল এই রচনাটি। 

ইংরেজি ছন্দশাঙ্্রমতে এটিকে বলা যায় 4::090]1710 1১320620156 (আদিগুর দিদল পঞ্চপধিক) 
ছন্দ। বাংল! মতে এটি দলমাত্রিকবীয়। অর্থাৎ ইংরেজি মতে এর প্রতিপংক্তিতে পাঁচ পর্ব (990 ও 
গ্রতিপর্বে ছুই দল, আর বাংলা মতে এর প্রতিপংক্তিতে আড়াই পর্ব ও প্রতিপর্বে চার দল। উভয় মতেই 
প্রতিপর্বের প্রথম দলটি প্রস্থরিত (5055০0)। 

ছন্দৌবন্ধ বা বহির্গঠনের বিচারে এটিকে বলা যায়__ 

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে, 
তাহার 'পরে নজর এত কেন? 
পাড়ায় যত ছেলে এবং বুড়ো, 
সবার আমি একবয়সী জেনো। 

এই বূচনাটির ইংরেজি প্রতিরূ্প | কিন্তু ইংরেজি রচনাটি মিলহীন, এটুকুও লঙ্ষিতব্য। 

এই প্রসঙ্গে স্বরণীয় এই যে, দীর্ঘকাল পূর্বেই (১৯১৩ সালে) অধ্যাপক এগারসন বাংল! ছন্দে রচিত 
ইংরেজি কবিতার একটি নমুনা উদ্ধৃত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে লিখিত তাঁর একখানি পত্রে। ছুই জনের 
রচনার মধ্যে পার্থক্য এই যে, এগ্ডারসন সাছেব ইংরেজি রূপ দিয়েছিলেন বাংলা 'অক্ষরগোনা” সাধু পয়ার 
ছন্দকে, আর রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে রূপাস্তরিত করেছেন 'দলগোনা” বাংলা লৌকিক ছন্দকে। তা! ছাড়া, 


ছন্দ-ধাধা'-পরিচয় ১৮৯ 


এগারসনের ইংরেজি রচনাটিতে মিল রক্ষিত হয়েছিল; রবীন্দ্রনাথ তার এই রচনাটিতে মিল দেবার প্রয়াস 
করেন নি। 

এই প্রসঙ্গে এ কথাও বল। প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের মাত ধ্বনি প্রকৃতিতে ইংরেজির সঙ্গে চলতি বাংলার 
যথেষ্ট মিল আছে। তাঁর এ অভিমত প্রকাশ পেয়েছে একাধিক এসঙ্গেই । ইংরেজি ভাষার ধ্বনি ও ছন্দের 
সঙ্গে বাংল! ভাষার ধ্বনি ও ছন্দের সাদৃশ্য ও পার্থক) সন্ধে পবীন্দ্রনাথের মতামত প্রধানত: প্রকাশ পেয়েছে 
অধ্যাপক এগ্ডারসনকে লিখিত ছুখাঁনি বাংল ও একখানি ইংরেজি পত্রে । 

রবীন্দ্রনাথের মতে ইংরেজির সঙ্গে চলতি বাংলার প্রধান সাদৃশ্ঠ ব্যঞ্জনসংঘাতের আধিক্যে। তীর মতে 
এই ছুই ভাষার ধ্বনিগত প্রধান পার্থক্য এই যে, ইংরেজি ছন্দে পর্বের আদি ও অস্ত উভয়ত্রই ঝৌকি (অর্থাৎ 
প্রন্থর) পড়তে পারে, কিন্তু বাংল। পর্বের আরন্তে ছাড়া নার কোখও ঝোঁক পড়তে পারে না। সুতরাং 
চলতি ব|ংলার দলমা্রিক রীতির ছন্দকে ইংরেজি '০২1)৫1৩ ( আদিগুরু দ্িদলপাঁধক ) ছন্দের রূপ দেওয়া! 
দুঃসাধ্য নয়। এই অভিমতেরই সমর্থন গাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের “কিধিকাহিনী'-শীর্ষক ইংরেজি রচনাটিতে। 

শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "পাখি আদার নীড়ের পাখি" -গানটির 
সঙ্গে ইংরেজি রচনাটির ভাবগত মিল আছে।১ কিন্তু এই গানটির সঙ্গে “কবিকাহিনী” কাবতাটির 
ভাবগত সারৃশ্ঠের চেয়ে অসাদৃশ্ঠই বেশি মনে হয়। গানটিতে আছে “ভোরের আলোর কানাকানি"র কথা, 
আর কবিতাটিতে আছে সন্ধ্যার ছায়ার কথ|। বরং “কবিকাহিনী” রচনাটি অনিবাধভাবেই ম্মরণ করিয়ে 
দেয় কল্পনা কাব্যের ুঃসময়' কবিতাটির কথা । ছুটিতেই আছে সন্ধ্য|র অন্ধকারে তারকাখচিত আকাশ 
-পথে অক্লান্ত পাখির সমুদ্রপাড়ির কথা। তা] ছাড়া, 409 ০7 79999? কথাটাও বিশেষভাবে মনে 
করিয়ে দেয় যে, পাঙুলিপিতে “ছুঃসময়” কবিতাটির নাম ছিল “্বর্গপথে”* । “তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর 
তো কবির নিজেরই প্রতি সম্বোধন। “কিবিকাহিনী' বা “776 13070 730 নামের ব্যঞ্ধনাও তাই। 
কল্পনা কাব্যের “বিদায়” কবিতার “পাখি উড়ে যাঁবে সাগরের পার; ইত্যাদি লাইগুলিও এ প্রশঙ্গে ম্মরণীয়। 


দ্বিতীয় পর্যায় 


স্কুলের ছোটে। ছেলে থেকে বিশ্ববিদ্ভালয়ের বড়ে! ছাত্র পর্যন্ত কাব্যশিক্ষার্থী সকলের পক্ষেই "ছন্দ 
একটি শিক্ষণীয় ও আলোচ্য বিষয় হওয়া! উচিত, এই ছিল রবীন্দ্রনাথের অভিমত। বাংল। সাহিত্যের 
অধ্যাপকরূপে তিনি যে কলকাতা! বিশ্ববিগ্ভালয়ে “ছন্দের প্রতি” ও গগ্ছন্দ' নামে ছুটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, 
তাতে এ কথা অংশতঃ সমথিত হয় । বিশ্বভারতীতেও তিনি বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থীদের কাছে ছন্দ নিয়ে 
আলোচনা! করতেন। ১৯২৩ সালে বিশ্বভারতীর ছাত্রদের কাছে বাংল! ছন্দ সন্বষ্ধে তিনি যে বক্তৃত দেন 
তার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় ১৩৩০ সালের আযাঢ়-সংখ্য। 'শাস্তিনিকেতন পত্রিকা*্ম। কবির এক দিনের 
বক্তব্য শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেন কতৃক অনুলিখিত হয়ে ওই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় “ছন্দ নামে । পরবর্তী 
কালে এই ছন্দবিষয়ক ভাষণপ্রবন্ধটি “বাংলাভাষা-পরিচয়” (১৯৩৮) গ্রন্থে একাদশ অধ্যায়ের অঙ্গীভূত হয়। 


5 িপাস্পগীিশিপিশ ইশ এ -শ্পশীশীশীশীশাীি তি পাপী 
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1). ৮. 


২ প্রষ্টব্য 'কল্পন।--পাওুলিপির একটি পৃষ্ঠায় মুদ্রিত প্রতিজূপ : বরীহা-রচনাবলী (বিশ্বভারতী সংস্করণ ), সপ্তম খও, পূ ১২২। 





১৯০ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঠতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


অতঃপর ১৯৩৩ সালে তিনি আবার বিশ্বভারতীর ছাত্রদের কাছে ছন্দ সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। তারি 
উল্লেখ আছে তৎকালীন «বিশ্বভারতী নিউজ" পত্রিকায় (১৯৩৩ অগস্ট)। ১৯৪০ সালে আবার দেখি আশি 
বছরের আযুঃক্ষেত্রে দ্াড়িয়েও তিনি বিশ্বভারতীর বড়ে। ছাত্রদের কাছে ছন্দতত্ব ব্যাখ্যা করছেন । ছন্দ- 
আলোচনার স্ুত্রপাত হয় মানসী কাব্য পড়ানো উপলক্ষে । অতঃপর তিনি কয়েক দিন রীতিমত ছন্দের 
ক্লাস নিতে থাকেন । এই ছন্দের ক্লাসে ধারা উপস্থিত থাকতেন তীদের অন্যতম হচ্ছেন রবীন্দ্রসদনের বর্তমান 
পরিচালক শ্রীমোহনলাল বাজপেয়ী । তীর স্থৃতির সাক্ষ্য এক্ষেত্রে লিখিত দলিলের চেয়ে কম প্রামাণিক 
নয়। তিনি বলেন ওই ছন্দের ক্লাসে ক্ষিতিমোহন সেন -প্রমুখ আরও অনেকেই উপস্থিত থাকতেন। 
অপর পক্ষে ছোটে। ছাত্রদেরও ছন্দ শেখাবার প্রয়োজন তিনি বোধ করতেন। ফলে তাদের ছন্দ-শিক্ষ। 
দেবার জন্য তাঁকে নানা রকম উপায় উদ্ভাবন করতে ভত। সে-রকম একটি উপায়কে প্রমথনাথ বিশী মহাশয় 
নাম দিয়েছেন “মিলের খেল।* । আর-একরকম উপায় হল ছোটোদের কাছে বিভিন্ন ধরণের “ছন্দধাধা, 
উপস্থিত করে তার শীমাংসা করতে বলা। তাকে ছন্দধাধা না বলে “ছন্দের খেলাও বল! যেতে 
পারে। 
মে প্রসঙ্গে আসার পূর্বে ছোটোদের ছন্দ শেখানে! সম্বন্ধে রবীন্রনাথের সুচিন্তিত অভিমত কি ছিল ত] 
জান! দরকার । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত “ছন্দের প্রকৃতি” প্রবন্ধের প্রথম খসড়াটির উপসংহারে তিনি 
লেখেন--_ 
ছন্দ সম্বন্ধে আমার যা বলবার আছে ত| শেষ হল। মৃলকথাগুলো৷ বেশি নয়, তার সন্ধান 
জানলে শাখাপ্রশাখ! চিনে নেওয়া সহজ হয় । আমি যখন ছোটে ছেলেদের পড়াতুম তখন কাব্য পড়াবার 
বেলায় সবপ্রথমে কাব্যের ছন্দোরূপ নিয়ে আলোচনা! করতুম। জিজ্ঞাসা করতুম বিশেষ কাব্যের লাইনে 
ক'ট1 ভাগ, আর প্রত্যেক ভাগে কণ্টা মাত্রা । এই যথেষ্ট । ভালো করে বুঝিয়ে দিলে ছোটে] ছেলেদের 
পক্ষেও এ প্রণ্ন কঠিন নয়। কিছুদিন এট] চর্চা করলে ছন্দপতন হয় কী দোষে তা৷ তারা বুঝতে 
পারবে। _-১৯৭-দংখ্যক পাঙুলিপি, পৃ ১৬ 
ছন্দের প্রাথমিক নিয়মগ্ডলি শিখিয়ে এবং ছন্দপতন হয় কী দোষে তা বুঝিয়েই যে তিনি নিরস্ত হতেন 
তা নয়। ছোটোদের তিনি ছন্দসংগঠন ও ছন্দ-সংশোধনের অভ্যাসও করাতেন। এবিষয়ে প্রথমনাথ বিশী 
মহাশয়ের একটি উক্তি স্মরণযোগ্য | 
'আর-একট1 খেল! ছিল--তিণি কবিতার একটি ছত্র বলিতেন, তাহার সঙ্গে মিল দিয়! অর্থের সংগতি 
র|খিয়। দ্বিতীয় ছত্র আমাদের বলিতে হইত । -রবীক্্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, অধ্যায় : 'রবীন্দ্র-সানিধ্য' 
রবীন্দ্রনাথ নিজেও তীর ছেলেবেলায় এই খেলায় অভ্যস্ত হয়েছিলেন । সে কথার উল্লেখ আছে তার 
“জীবনস্থৃতি" গ্রন্থের কাব্যরচনাচা? অধ্যায়ে । 
আরও একরকম খেলা তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন ছোটোদের ছন্দ শেখাবার জন্য । এই খেলার 
নানারকম প্রকারভেদ ছিল। তার মধ্যে ছুটি প্রকারভেদই প্রধান। এক, পংক্তিশেষের মিল ও কথার 


লক পাপ পোপ পি পি পাস পপ সপ 


৩ দ্রষ্টব্য 'মানসী-কাব্যের ভূমিকা' : প্রবাঁদী ১৩৪৭ আশ্বিন। এই অনুলিখিত ভাষণপ্রবন্ধটিতে ছন্দ সম্বন্ধে প্রণিধানযোগ/ কথা 
যথেষ্ট আছে। 
* রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, অধ্যায় : “রবীজ্র-সানিধ্য' | 
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ক্রম ঠিক রেখে পর্বের মাত্রাপরিমাঁণে কমিবেশি করে দেওয়া, আর ছোটোদের কাঁজ পর্বের মাত্রাসমতা 
পুনঃস্থাপন করা । ছুই, মোট মাত্রাপরিমাণ ও মিল ঠিক রেখে পর্ববিন্তাস ভেঙে দেওয়া অর্থাৎ পংক্তির 
পদ্ক্রম ভেঙে দিয়ে কথাগুলিকে অনেকট1 গদ্যের মতে সাজিয়ে দেওয়া, আর ছোঁটোদের কাজ মিল ও 
মাত্রাসমত। বজায় রেখে পর্গুলিকে পুনধিত্যন্ত করা অখাৎ গুত্যেক লাইনের কথাগুলিকে আবার পচ্ছোর 
আকারে সাজানে।। এই খেলায় ছোটোর! আনন্দ পেত, ছন্দ শিখত, আর পদ্যরচনায় উৎসাহিত 
হত। 
এসব খেলার জন্ত রবীন্দ্রনাথকে অনেক দৃষ্টান্ত রচনা করতে হত। দৃষ্টান্ত রচিত হত ্রধানতঃ মুখে মুখে । 
সেগুলির সব না| হক অধিকাংশই আজ বিশ্বৃত। হ্থখের বিষয় এরকম অনেকণ্খলি দৃষ্টান্তের 
প্রতিলিপি রক্ষিত আছে রবীন্দ্রসদনে। প্রতিলিপিগ্তুলি পাচ ভাগে বিভক্ত । মনে হয় রবীন্দ্রনাথ কোনে। 
ছোটে] ছেলেকে ছন্দ শেখাবার জন্য এগুলি কিস্তিতে কিন্তিতে লিখে ডাকযোগে অন্তত পাঠিয়েছিলেন। 
অন্যদেরও ছন্দ শেখাবার কাজে লগতে পারে, সম্ভবতঃ এই বোখেই এগুলির প্রতিলি।প রাখ। হয়। এই 
প্রতিলিপির দৃষ্টান্তগুলিই মু্িত হল ছন্দ-ধাধ1 দ্বিতীয় পধায়-রূপে। | 
এগুলি কোন্‌ সময়ে কার উদ্দেশ্টে রচিত তা! নিশ্চিতরূপে জান। যায়ান। তবে এবিবয়ে কিছু পরোক্ষ 
প্রমাণের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। এই দৃষ্টান্তগুলির চারটি পাওয়া যায় ছন্দের হ্যন্ত হলন্ত” দ্বিতীয় 
পর্যায় (১৩৩৮ মাঘ) ও “ছন্দের মাত্রা” প্রথম পর্যায়ে (১৩৩৯ কাঁতিক)। আর দশটি কবিত! পাওয়া যায় 
ক্ষলিঙ্গ কাব্যে। সেগুলি নির্দিষ্ট হল তারকাচিহ্ছের দ্বারা । দৃষ্ান্তগুলির পাশে ওই কাব্যের (১৩৬৭ সংস্করণ) 
রচনার সংখ্যাও দেওয়! গেল। ক্ফুলিঙ্গ কাব্যে প্রাপ্ত এই দশটি রচন। কার কাছ থেকে বা কোন্‌ উৎস থেকে 
সংগৃহীত ত1 জান! গেলে এগুলির রচনাকাল ও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য জান। যেতে পারে। 
এস্থলে স্ফুলি্গ কাব্যের তিনটি রচনার গাঁঠ সম্বন্ধে কিছু বল] প্রয়োেজন। ছন্দবাধ! দ্বিতীয় পর্ধায়ে 
খ-বিভাগের তৃতীয় দৃষ্টান্তের প্রথম লাইনের কবি-অভিপ্রেত পাঠ যে শাঁটিতে যে ছুর্ভাগার ভেঙেছে বাসা” 
তাতে সন্দেহ করা চলে ন।। অথচ স্ফুলির্গ কাব্যে আছে “মাটিতে ছুঙাগার ভেঙেছে বাসা | এই পাঠ যে 
নিভূল নয় ত| বলাই বাছল্য | এই লাইন-ছুটিকে নিল কর! যেতে পারে ছুই ভাবে ।-- 
মাটিতে দুর্ভাগার ভেঙেছে বাসা, 
আকাশে উচ্চ করি গাঁথে সে আশ] । 
অথব। 
মাটিতে যে ছুর্াগার ভেঙেছে বাসা, 
আকাশে সমুচ্চ করি গাঁথিছে আশা । 
বল। বাছুল্য, এ ছুটি ছুই রীতিতে রচিত। প্রথমটি রচিত সরল কলামাত্রিক অর্থাৎ কলাগোনা মাত্রাবৃত্ত 
রীতিতে, আর দ্বিতীয়টি রচিত বিশিষ্ট কলামাত্রিক ব৷ অক্ষরগোন! সাধু রীতিতে । ক্ফুলিঙ্গে এই বচনাটির দুই 
পংক্তি ছুই রীতিতে রচিত । এ-রকম রচনা যে কবির অভিপ্রেত হতে পারে না, সে কথা বলাই বাহুল্য । 
উক্ত খ-বিভাগে তৃতীয় দৃষ্টান্তটির যে আদর্শ দেওয়া আছে সেটিও আছে ক্ষুলিঙ্গ কাব্যে । কিন্তু ওই 
কাব্যের পাঠে ছন্দোদোষ ঘটেছে । কারণ “ভয়ে দেয় উকি” পাঠে এক মাত্রা বেশি। অথচ ছন্দ-ধাঁধার 
আদর্শপাঠে মাত্রাসমতা অক্ষু্ন আছে । 
৯9 
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বেশ বোঝা. যাচ্ছে, এই রচনা-ছুটির একটিতে ঘটানো হয়েছে মাত্রাহানি, আর-একটিতে ঘটানে! হয়েছে 
মাত্রাবৃদ্ধি। ছুটিতে আছে দু-রকম দৌষ। 

খ-বিভাগের চতুর্থ দৃষ্টান্তটিতে ঘটানো হয়েছে আর-এক রকম ক্রুট । তাকে বল| যায় ক্রমব্যত্যয় দোষ। 
মাত্রাবিহ্তাসের যে ক্রম শ্রুতিসিন্ধ, তাঁর বিপর্ধয়ে যে ছন্দো'ভর্গ ঘটে তাকেই বলতে পারি ক্রমব্যত্যয় দোষ। 
মাত্রাবিন্থ'সের ছুই-তিন-তিন ব। তিন-ছুই-তিন ক্রমে ছন্দশ্রুতি পীড়িত হয়। স্ফুলি্ঘ কাব্যের ১০-সংখ্যক 
রচনাটিতে এই উভয় প্রকার ক্রমব্যত্যয় দোষই ঘটেছে। ছন্দ-ধাধায় এই রচনাটির যে আদর্শ দেওয়া আছে, 
তার থেকে স্পইই বোঝা যায় ছোটোদের দিপে আদর্শের অন্ুপরণে এই ছু-রকম ক্রমব্যত্যয় দোষ সংশোধন 
করানোই ছিল কবির অভিপ্রায় । 

মজার বিষয় এই যে, এক্ষেত্রে ছন্দের এই বিশেষ দৌষটাই বুদ্ধদেব বন্্র মহাশধের কাছে একটি অভিনব 
গুণ বলে প্রতিভাত হয়েছে । তীর মতে “অপরাঁজিত। ফুটিল, ইত্যাদি রচনাটি রবীন্দ্রসাহিত্যে ছুর্লভ “মিশ্র 
ছন্দের" দৃষ্টান্ত ।« তিনি মনে করেন, “ছুটি স্বতন্ব ছন্দ যে এখানে পাশাপাশি এসে দাড়িয়েছে তাতে সন্দেহ 
নেই”। তার মতে এই রচনাটির মধ্যে ছয়মাত্রাপর্বের মাত্রাবৃত্ত রীতি ও অক্ষরগোন। পয়।রপদ্ধতির মিশ্রণ 
ঘটেছে। অর্থাৎ তিনি এই রচনাটিকে বিশ্লেষণ করেন এভাবে 


অপ -রাজিতা ফুটিল | 
লতিকার গর্ব নাহি ধরে-- 
যেন পেয়েছে লিপিকা | 
আকাশের আপন অক্ষরে। 


বলা বাহুল্য, ছন্দোরীতির এই মিশ্রণ বা সমবায় রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ছিল না। ছন্দধাধায় এই 
রচনাটির যে আদর্শরূপ দেওয়া আছে, তার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপমাত্রই তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। অপরাজিতা, 
শব্দের ছুই-তিন মাত্রায় বিভাজনটাও একান্তভাবেই বাংলার উচ্চারণরীতিবিরুদ্ধ। বাঙালির উচ্চারণে এই 
শব্ট| স্বভাবতঃই বিভক্ত হয় তিন-ছুই মাত্রায়, “অপর।-জিতা” বপে। 

এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে ছন্দ-ধাঁধা হিসাবে যে-সব দৃষ্টাস্ত রচন| করেছিলেন 
ছোঁটোদের দিয়ে সংশোধন করাবার অভিপ্রায়ে, পরবর্তী কালে তাঁরই কিছু কিছু নানা স্থত্র থেকে প্রকাশিত 
হয়েছে কবিতাকণিকা রূপে । যে-তিনটি রচন| নিয়ে এখানে আলোচন। কর! গেল সেগুলি হয়তে৷ তারই 
নিদর্শন । এই দৃষ্টান্ত-তিনটি থেকে আরও বোঝ] যায় যে, একই রচন| বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে বিন্স্ত হয়ে 
নৃতন নৃতন ধাঁধার রূপ নিয়েছে। তা ছাড়া, কোনো কোনে! ক্ষেত্রে আদর্শ রচনাটিকেও একটু আধটু বদল 
করে ধাঁধার রূপ দেওয়া হত বলে মনে হয়। 

সব দিক ভেবে মনে হয়, ছন্দ-ধাধা দ্বিতীয় পর্যায়ের সব না হুক কিছু কিছু দৃষ্টান্ত রচিত হয়েছিল “ছন্দের 
হসস্ত হলস্ত” প্রবন্ধ প্রকাশের, অর্থাৎ ১৩৩৮ সালের, কাছাকাছি সময়ে । যে দশটি দৃষ্টান্ত স্ফুলিঞ্গ কাব্যে স্থান 


৫ দ্রষ্টব্য 'কবিতা' ১৩৫২ পৌষ, পৃ ১২৬ এবং ১৩৫২ চৈত্র, পূ ১৮৫) “সাহিতাচর্চা” প্রেখম সংস্করণ ১৩৬১), পৃ ১৩২-৩৩। 
এই কবিতাটি প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয় জীনি ন। সম্ভবতঃ 'কুধক' পত্রিকার ১৩৫২ বৈশাখ ২৫ সংখা।। 


ছন্দ-ধাঁধা - পরিচয় ১৯১৩ 


পেয়েছে সেগুলির উৎসস্থল ও মূলরূপের সন্ধান পাওয়া গেলে এ বিষয়ে স্থিরতর সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পথ 
কিছুপরিমাণে উন্মুক্ত হতে পারে। 

এ সম্পর্কে আর-একটি নৃতন ক্ত্রের কথা উল্লেখ কব! প্রয়োজন । রবীন্মনাথের তিরোধানের অল্পকাল 
পরেই জ্যোতির্সয়ী গঙ্গোপাধ্যায় মহাঁশয়া একটি ইস্কুল-পত্রিকায় "রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-ধাঁধা নামে একটি ক্ষু 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশটু$্ এখানে উদ্ধৃত হল ।-_ 

'আমার একটি বিশিষ্ট বন্ধু ও আম্মীয়কে তিনি [ ব্রবীন্দ্রনাথ ] শিশ্ব ও কিশোর মনকে আদর্শ ছন্দানগ 
করবার জন্য বা সে বিষয়ে শিক্ষিত করে তুলবার জন্য কি করা ধেতে পারে তাঁর একটা পরিকল্পন। 
দিয়েছিলেন । আমার একটি কিশোগ আত্মীয়ের মশ্রদ্দ ও সধক্র-রক্ষিত্ তহবিল থেকে তাঁর দু-তিনটি 
চুরি করে আমি আজ তোমাদের উপহার দিচ্ছি। চুরি স্বীকার করছি --অতএব তোঁমর! এবং আমার & 
ছোট আত্মীয়টি উভয়েই আমাকে ক্ষমা করবে এবং চু্নির দোষ ও আমাকে স্পর্শাবে না বুঝন্ে পারছি। 

অনেক দিনের কথা। তখন তার ভক্ত ও শি? দলের কতকণগুণি একত্র হরে কলকাতায় ১০ নং 
কর্মওয়ালিন স্টিটে আমর] বিশ্বভারতী-সন্মিলনী করতাম। কবিপ্তক্ক কলকাতায় এলে সেখানে আমদের 
কবিতা ও গাঁন শোনাতেন এবং শুনতেন । গান শেখাতেনও । তোমাদের মত যারা, তাদের মনকে 
ছন্দান্থগ করবার জন্ত তখনই এই পদ্ধতিটা! দিষ্ছেলেন। তোমর। সংশোধন করে আমাদের কাছে 
তোমাদের মিলগুলি পাঠালে পর তোমাদের ছন্দবোধের নিরিখ আমরা ঠিক করতে পারি। তাঁব দেওয়। 
এই ছন্দগুলিকে তোমাদের আদর্শ ছন্দে পরিণত করতে হবে। 

১ জলে নয়ন ভাসিয়৷ যাঁয় 
পলে পলে ফিরিয়া তাকায়। 
২ দ্েবাল-় সাঝবেলা 
সে ভয়ে ভয়ে চলিছে। 
৩ কুসুম ফুটেছে নিশীথে শেফালি-বনে 
গন্ধে কখন ভরিল বাতাসেরি ঘুম । 
9 উন্নাত্ত গ্রাঁবনে ছুটিয়! চলে তটিনী 
ঝরে অজন্স বর্ষণ অশ্রান্ত শাবণে ॥ 


রবীন্দ্রনাথের স্বইস্তলিখিত টীকাতে আছে-__- “মিল বীচিয়ে সংশোধন কর] চাই ।” 
কুমার আশুতোষ ইন্জ্িটিউশান ম্যাগাজিন, 
রবীন্্ম্মৃতি সখ), ১৯৪১ সেপ্টেম্বরের, পৃ ১২। 


এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত চারটি দৃষ্ান্তের প্রথম ছুটি নেওয়া হয়েছে ছন্দর্ধাধার (দ্বিতীয় পর্যায়) উ-বিভাগের 
গোড়ার দ্বিক থেকে. আর শেষ দুটি নেওয়া হয়েছে ঘ-বিভাগের গোড়ার দিক থেকে । তাতে স্বভাবতই 
মনে হয়, এই ধাঁধাগুলির মূল তালিকা রয়েছে জ্যোতি্রী দেবীর অজ্ঞাতনামা “কিশোর আত্মীয়'টির সম্রদ্ধ ও 
সযত্ব -রঙ্সিত তহবিলে । এই তালিকা কবির নিজের হাতে লেখা কিনা তা বোঝা যাচ্ছে ন|। কিন্ত 
তালিকার আম্ষ্ষিক টীকাটুকু রবীন্দ্রন/থের '্বহস্তলিখিত” । সুতরাং এই তালিকাটির প্রামাণিকতা! সঙ্বন্ধে 
কোনো! সন্দেহ থাকতে পারে না। যা হক, এই তালিকাটি পাওয়া গেলে এ বিষয়ে আরও কিছু তথা জানা 


১৯৫ বিখভারতী পরিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬১ 


যেতে পারে। তা ছাড়া, জ্যোতিরর্দী দেবীর উন্নিধিত 'বিশিষ্ট বন্ধু ও আত্মীয়'র কাছেও এই ছন্দ-ধাঁধা-রচনার 
ইতিহাস সম্বন্ধে সন্ধান করা যেতে পারে। 

ছন্দর্যাধা-প্রসঙ্গের গোড়াতেই দেখেছি শুধু ছন্দোনীতি নয়, ছন্দপতন হয় কী দোষে তাও যাতে 
খেলান্ছলে আনন্দের মধ্য দিয়েই ছোটোদের আরত্ত হয়, তই ছিল রবাঙ্গনাথের উদ্দেন্ঠ । এই দ্বিবিধ উদ্দেগ্ত- 


সাধনের জন্যই ছন্দ-ধ|ধাগুলি পরিকল্িত হয়েছিল । বল! বাছুলা, এই ধাধ|গুলির দ্বারা উক্ত ছিবিধ উদ্দেশ্তাই 
সিদ্ধ হতে পারে অতি সুষ্ঠভাবে | 


শ্রীপ্রবোধচন্ত্র সেন -সম্প'দিত রবীন্দ্রনাথের প্রক।শিতব্য “ছন্দ' গ্রস্থের 'প1$পরিচয়' বিভাগের একটি অংশ । 


প্রকাশবাদ ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজিজ্ঞাসা 
সত্যেন্দ্রনাথ রায় 


“যাকে শ্য্ট বলি তার নিঃসংখয় গ্রকাশই তার অন্তিত্রে চরম কৈফিয়ৎ” 


-রবীন্দ্রন।গ, 'স।হিতাতত্', সাহিতোর পথে 


সাহ্ত্যিতত্বের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ “গ্রক!শ” কথা্টাগ উপর প্রচুর শুরুত্ব দিয়েছেন! তিনি বলেছেন, 
“স্ঞষ্টি মাত্রের আসল কথাই হচ্ছে প্রক£শ 1৮ শাহিত।বা!2” মাহিত্যের পথে । এই প্রকাণ কথাটিকে 
ঘিরে বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে-একটি বিশেম্ন তন্বকে গড়ে তৃলেছেন-- যাকে বল! 
যেতে পারে প্রকাশতত-_ মেই তন্বটিফে ববীন্দ্রন!থের শিল্পদ্ণনের একটি প্রধান স্তগ্ত বলে বর্ণনা করা যায়। 

প্রকাশবাদ বা একুদ্প্রেশনিজ্ম ইউরোপীয় শিল্পদশনের একটি সুপরিচিত ও স্ুগ্রচলিত মতবাদ । 
সেখানেও আমরা একটি গ্রকাশতত্বের সাক্ষাৎ পাই । মই মত অন্পাঝে_ আট প্রকৃতির 'অন্ুকরণ নমু) 
জগৎ বা জীবনের কোনে! 'সত্যের' ব্ূপাঁয়ণ নয় । আট হুল সই; আর স্ট্টি মানেই হল প্রকাশ । 
প্রকাশেই আটের বিশিষ্টতম পরিচয় ; প্রকাশেই ওর শরম সাথকতা। প্রকাশের মাপকাঠি দিয়েই 
তার ভালোমন্দের শেষ বিচার । 

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, আর্ট মানেই স্্টি এবং শট মানেই প্রকাশ। তিনি বলেন “" "সাহিত্য ও 
ললিতকলার কাজই হচ্ছে প্রকাশ ।”-- তিথ্য ও সত্য» সাহিত্যের পথে । সহজেই মনে হতে পারে, অন্তত এই 
বা'পারটাঁর দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যত্ব নিশ্চয়ই পাশ্চাত্য প্রকাশবাদীদের সাহিত্যতত্বের সমগোত্রীয় । 

রবীন্দ্রনাথকে পাশ্চাত্য অর্থে প্রকাশবাদী বলে অভিহিত করা সমীচীন কি না সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ 
প্রশ্ন । অনুকরণ জিনিসটাকে সরসরি অস্বীকার করলেও, আটে জগৎ ও জীবনকে রূপায়িত করার কথ।, 
জীবনের সত্যকে ফুটিয়ে তোলার কথ! রবীন্দ্রনাথ বেশ দ্ার্থহীন কেই ঘোষণা করেছেন। জীবনের মহ 
শিল্পই থে শিগ্পীর সামনে তীর শিল্পন্যটর চরম আদর্শ এমন কথা বলতে রবীন্দ্রন/থের কিছুমাত্র দ্বিধা নেই । 
পাশ্চাত্য প্রকাঁশবাদীর! কিন্তু বহুকাল পূর্বেই এদব কথা বল] ছেড়ে দিয়েছেন। শিল্পীর দিব্য গ্রতিভা এবং সেই 
প্রতিভার আত্মপ্রকাশের রহস্তের দিকেই তাদের দৃষ্টি একান্তভাবে নিবদ্ধ। এইখানেই খটকা লাগে। 
সাহিত্যতত্বে রবীন্দ্রনাথ কি সত্যিই পাশ্চাত্য প্রকাশবাদীদের সমধমী ? 

“প্রকাশ” কথাটিকে রবীন্দ্রনাথ ঠিক কী অর্থে ব্যবহার করেছেন, তার মতে সাহিত্য সত্যি সত্যি কী 
প্রকাশ করে, এই প্রশের মীমাংসাই আমাদের বর্তমান আলোচনার মূল বিষয়। 


২ 


ছু 


কুপ্রাচীন কাল থেকে শুরু করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পাশ্চাভা শিল্পচিন্তায় যে বিশেষ মতবাঁদটি 
অগ্রতিহ্তভাবে রাজত্ব করে আসছিল, এক কথায় তার নাম দেওয়া হয়েছে অন্গকরণবাদ । নামটি 
সন্তোষজনক কি ন| সে সম্বপ্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে, কেনন। অনুকরণ কথাট|র অর্থ নিয়েই গোলমাল আছে । 


১৯৬ বিশ্বভারতী পত্রিক৷ কাত্িক-পৌষ ১৩৬৯ 


নামের কথা যাক, মতবাদটির আসল জোর কিন্তু নিছক অনুকরণের উপরেই নয়। মতবাদটির আসল জোর 
সত্যের উপুর-- সত্যের আদর্শের উপর। প্রাচীন অন্ুকরণবাদে হয়তো অনুকরণের উপরেই বেশি জোর 
ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তা নয়। প্রেটোর অঙ্গকরণবাদে মিথ্যার কারবারী বলে আর্ট তিরস্কৃত বটে, 
কিন্তু আযারিস্টটুল এবং তার অন্বর্তীদের অনুকরণবাঁদে-_ প্রকৃতপক্ষে প্রেটো-পরবর্তী সমগ্র অন্ুকরণবার্দে 
সত্যের কারবারী হিসাবেই আটের বিশেষ সম্মান। এ শিল্পতত্বের মর্মকখাটি হল এই যে, আর্ট নিজের 
বাইরে অপর একটি সত্তার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে। সেই সত্তাঁ_- তাঁকে জীবনই বলি আর প্রকৃতিই 
বলি-- তারই আদর্শের দ্বারা আট নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ আর্টের সামনে আটের বাইরের একটা স্বতন্ত্র আদর্শ 
আছে, সে আদর্শ হল জগৎ ও জীবন। আট যে-জগংকে স্থট্টি করে তা কোনো-না-কোনো অর্থে বাস্তব 
জগতেরই 'প্রতিচ্ছবি। আর্টের কাজ জগং-সত্যকে উদ্ঘাটিত করা_-মে সতা যাঁই হোক না কেন। 
সত্যের প্রতিফলনের গুণেই, সত্যের আবিষ্কারের গুণেই আটের মহত্ব। 

একেবারে গোড়ার দিকটাতে যাই হোক ন কেন, সুগঠিত মতবাদ হিসাবে প্রকাশবাদের আবিভাবকে 
অনায়াসে অন্গকরণবাঁদের প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিবাদ বলে গণ্য করা চলে। প্রকাশবাদের মর্মকথা হুল এই 
যে, স্থ্টি জিনিসট। নিজের বহিঃস্থিত কোনে সত্তার প্রতিফলন নয়, কোনে সত্যের আবিষ্কার নয়! স্থষ্টি 
হল মুক্ত কল্পনার বাধাহীন লীলা, কারও কাছে তার জবাবদিহি নেই। আট জগং-সত্যকে কতথানি 
প্রকাশ করে, বা আঁদৌ করে কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর । আর্ট প্রকাশ করে ষ্টার প্রতিভাকে, শ্ীর 
আবেগ ও অনুভূতিকে, ষ্টার নিগুঢ় আত্ম-রহস্তকে । নিজের বাইরের অপর কোনো সত্তার দিকে সে 
অঙ্ুলি-নির্দেশ করে ন1) শ্রষ্টার কল্পনাশক্তির বাইরের কোনে সত্তার আদর্শের দ্বারা সে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত 
করে না। অগ্টার অনুভূতিপ্রকাঁশের মানদণ্ড দিয়ে, অষ্টার আত্মগ্রকাশের মানদণ্ড দিয়ে, আর্টের উংকর্ষ- 
অন্ুত্কর্ষের শেষ বিচার ; জগংসত্যের মানদণ্ড দিয়ে নয়। 

রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনে এমন অনেক উক্তি মিলবে যা এই মতবাদকে সমর্থন করে বলে মনে হতে 
পারে। পুরোপুরি না৷ হোক, অন্তত আংশিকভাবে তে। নিশ্চয়ই । সে-সব উক্তি এতই সর্জনপরিচিত 
যে এখানে তার বিস্তৃত উদ্ধৃতি বাহুল্য মাত্র। আমাদের জিজ্ঞাস! এই যে, এইটেই কি রবীন্দ্র-শিক্পদর্শনের 
শেষ কথ1? এর সম্পূর্ণ বিপরীত কোটির কথাই কি রবীন্দ্রনাথের রচনায় খুব স্থছুলভ ? এইখানেই সমস্ত] | 

জগৎ-সত্যের আধঘর্শের কথা-_-জীবনের স্বহস্তরচিত শিল্পকে অন্গমন করার কথা, তাও রবীন্দ্রনাথ বেশ 
উচ্চকঠ্েই ঘোষণ! করেছেন । সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, এই ছুই আদর্শের মধ্যে কোনটি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র শিল্পদর্শনের 
সঙ্গে গভীরতরভাবে সঙ্গতি রক্ষা করতে পারছে। প্রশ্ন ওঠে, প্রচলিত প্রকাশবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেব 
সমধগ্সিতা কতখানি গভীর । প্রকাশ কথাটাকে প্রকাশবাদীরা যে অর্থে ব্যবহার করে থাকেন, রবীন্দ্রনাথ 
কি ঠিক সেই অর্থে ই ব্যবহার করেছেন? এইটেই এখানে আমাদের প্রধান বিবেচা । 

একটা কথা এখানে বলে রাখা দরকার। প্রকাশবাদ আর রোমান্টিক শিক্পদর্শন হুবহু এক বস্ত নয়, 
এবং প্রকাশবা্দের আধুনিক পৃষ্ঠপৌষকদের অনেকেই রোমাট্টিসিন্ট নন। কিন্তু এমন রোমান্টিসিস্ট খুজে পাওয়া 
বোধকরি কঠিন হবে ধিনি কোনো -না- কোনো অর্থে প্রকাশবাদের সমর্থক নন। আমাদের বর্তমান 
আলোচন। রোমাটিক-প্রকাশবাদীদের মতবার্দের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পফিত। কাজের সুবিধার জন্য 
অ-রোমাটিক প্রকাঁশবাদীদের মতামতকে আমর! আমাদের বিষয়-পরির্ধির বহিভূ্ত বলে গণ্য করব। 


প্রকাশবাদ ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জিজ্ঞাসা ১৯৭ 


এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, পাশ্চাত্য প্রকাঁশবাদের প্রথম পদক্ষেপ রোমার্টিক আন্দোলনের হাত ধরেই । 
রেনেসীস-পরবর্তী ব্যক্তিষ্বাতন্ত্যবাদের সঙ্গে এর যোগাযোগ মোটেই হূর্ক্ষ্য নয়। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, 
গ্যেটে শিলার শপেনহাওয়ার-_ এঁদের কাছি থেকেই এ মতের ভাব-বীজ রোমান্টিক আন্দোলনে প্রবেশ করে । 
কালক্রমে হেগেলীয়ানদের স্তরে এ মত নান! দিকে প্রসারিত হয়ছে এবং শেষ পযন্ত নানান্‌ রকমের রূপ 
পরিগ্রহ করেছে । সেই-সব রূপের অনেকগুলির সঙ্গেই আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কোনো! প্রত্যক্ষ মোগ নেই । 

একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, খাঁটি রোমার্টিক-প্রকাশবাদীর! স্রষ্টার ব্যক্তিগত অন্ুভূতি- প্রকাশ 
ব| অরষ্টার বিশিষ্ট ব্যক্তিপত্তার প্রকাঁশের কথ! যেমন বদি-কিছুঁহীন খঙগুতার সর্দে ঘোষণা করেন, 
অ-রোমাটিক কোনে। প্রকাশবাদীর মুখে অষ্টার ব্যক্তিগত আত্মপ্রকাশের কথাটা কখনোই তেমন স্পষ্ট-উচ্চারিত 
নয়। রোমার্টিক-প্রকাশবাদীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমধদ্িতার একাপিক স্থত্র অনেকেরই নজরে পড়তে 
পারে। তিনি নিজে রোমান্টিক কবি। তার শিল্পদর্শনে রোমান্টিকতার প্রভাবপাতের কথা সহজনকবিত। 
সমধমিতার সুত্র রয়েছে বলেই পার্থক্যের প্রশ্নটা আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অ-রোমার্টিক 
প্রকাশবাদীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিলের সুত্রটা এতই ক্ষীণ মে বর্তমান আলোচনায় তাদের প্রসঙ্গ অনায়াসে 
বাদ দেওয়। যেতে পারে। 


আর্ট কী প্রকাশ করে? রোমান্টিক-গ্রকাশবাদীদের উত্তর হল-_- এক, আ'ট শষ্টার অনুভূতিকে, ষ্টার 
হদয়াবেগকে প্রকাশ করে; ছুই, আট শ্টার বাক্তিত্বকে প্রকাশ করে। উত্তর ছুটি আসলে খুব আলাদ। 
নয়। কেননা, অন্ভূতিপ্রকাশের মধ্যে দিয়েও ব্যক্তিত্বই প্রকাশিত হয়, আবার ব্যক্তিত্বপ্রকাঁশের মধ্যেও 
অনুভূতিপ্রকাশ অন্ধম্থ্যত-_ বিশেষত যদি ধরে নেওষা যায় যে অইুত্বের মুখ্যতম উপাদানই হল অনুভূতি | 

সে যাই হোক, আপাতত আমাদের সামনে বিবেচ্য বিষয় হল তিনটি। এক, প্রকাশ কথাটার সঠিক 
তাৎপধ কী; ছুই, অনুভূতি প্রকাশ বলতে ঠিক কী বোঝায়, এবং এ বিষয়ে প্রচলিত মত ব। রোঁমা্টিক মতের 
সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের কতটুকু মিল; আর তৃতীয় হল আত্মপ্রকাশ কথাটা] | এ কথাটার রোমান্টিক 
ব্যাখ্যাই বা কী, আর রবীন্দ্রনাথই বা এ কথাটাঁকে কী অর্থে গ্রহণ করেছেন । 

প্রথমেই একটা কথা বলে রাখা দরকার। প্রকাশ কথাটার সঠিক অর্থ বা সঠিক তাৎ্পর্ধ ষা-ই হোঁক না 
কেন, আটের ক্ষেত্রেই কথাটার সম্পূর্ণ ছুই ধরণের ব্যবহার দেখতে পাওয়। যায়। এক, প্রক্রিয়া হিসাবে; 
আর দ্বিতীয় হল-- প্রক্রিয়াবিশেষের ফল বা পরিণতি হিসাবে । প্রকাশক্রিয়া সে-ও প্রকাশ); আবার 
প্রকাশিত বস্ত তাকেও বলি প্রকাশ । যেমন আর্ট কথাটা1। স্থজনক্রিয়া ব] ক্রিয়েটিভ প্রসেস সে-ও আট; 
আবার শিল্পবস্ত (৬০11. 9£ 810 যাকে বলা হয় ৪1১:09000৮ ব। ৪1৮90৮ যেমন মৃততি, চিত্র, কবিতা, 
নাটক)_- সে-ও আর্ট। এ রকম বলাতে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে কোনে| দৌষ নেই। দো শুধু ছুটি ব্যাপারকে 
মিশিয়ে ফেলাতে। দৌষ এই কথা তুলে যাওয়াতে যে, প্রক্রিয়া আর ফল এক নয়, সম্পূর্ণ আলাদা । 

প্রকাশবাদীরা যখন আর্টকে প্রকাশ বলেন, তখন কথাট| তীার| কোন্‌ দ্রিক থেকে বলেন? এক সঙ্গে 
দুদিক থেকেই। তীর্দের মতে হ্জনক্রিয়া ও প্রকাশক্রিয়া৷ অভিন্ন, এবং প্রক!শক্রিার মধ্যেই শিল্পবস্থর 
শিল্পত্বেরও চাবিকাঠি । অর্থাৎ প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া ও ফল তাদের কাছে বিশেষ আলাদ] নয় । 


১৯৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাত্তিক-পৌষ ১৩৬৯ 


এইখানেই মৃশ(কল। ক্রিয়েটিভ প্রসেদ্ট। একট! ঘটন। ব| ঘটনা-পরম্পর1। সেই ঘটনার খানিকটা 
সংঘটিত হচ্ছে শিল্পীর মনোরাজো, খানিকটা সংঘটিত হচ্ছে বহির্জগতে শক্তি-চলাচলের মধ্যে, আর বাঁকিট] 
ঘটছে উপকরণ-রাঁজো | ক্রিষেটিভ গ্রসেদ্‌ একট। স্থানকালসাপেক্ষ ব্যাপার, পাত্রসাপেক্ষ ব্যাপার । 
ত1 জাগতিক ঘটনা-পরম্পরার সঙ্গে কার্ককারণস্ত্রে গ্রথিত। তা চঞ্চল এবং ক্ষণস্থায়ী । শিল্পবস্ত কিন্ত 
মোটেই এ রকম নয়, তার শিল্পত্ব সব রকমেই এর বিপরীতধমী। মানতেই হবে যে, স্জনক্রিয়া ও শিল্পবস্ত 
হুবহু এক নয়, সম্পর্ক তাদের যতই ঘনিষ্ঠ হোক ন1 কেন। 

এ কথা মানলে এও মানতে হবে খে, শিল্পবস্তর পরিচয় শ্য়ং শিল্পবস্তই, শিল্পবিচার শিল্পবস্তরই বিচার | 
কবির কাঁজ যাই হোক ন| কেন, পাঠকের লক্ষ্য কবিত। | পাঠকের আস্বাছ্য বিষয় কবির জীবনলগ্ন কোনে! 
ঘটন! ব1 ঘটন।-পরম্পর| নয়, কোনো চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী জাগতিক ক্রিয়। নয়, অর্থাৎ ্জনক্রিয়|! নয়, 
পাঠকের আস্বাগ্ঠ বিষয় কবিতা । সমালোচকের বিচাঁথ বিষয়ও তাই। 

একট| কথ! মনে রাখতে হবে-_ সজনক্রির। সম্পর্কে যে কথা প্রযোজ্য, শিক্পবস্ত সম্পর্কে সে কথা প্রযোজ্য 
না-ও হতে পারে। ঠিক যেমন শি্পবন্ত সম্পর্কে যে কথা খাটে, স্জনদ্রিয়া সম্পর্কে সে কথ| সম্পূর্ণ অবাস্তরও 
হতে পারে। শক্তির ব্যাধি সম্পর্কে যে কথ। প্রযে!জ্য, মুক্তার মৃল্য-নিরপণের ক্ষেত্রে গে কথা অবান্তর । 
আবার, মুক্তার বূপগুণের প্রসঙ্গে যে প্রশং| সম্পূণ সংগত, শুক্তির যন্ণীর ক্ষেত্রে সেই-সব প্রশংসা-বাক্যই 
শির্ভেজাল নিষ্টরতা। অথচ শু্তির যন্ত্রণাতেই নাকি মুক্তার জন্ম । 

জনের ঘটনাটি অষ্ঠার নিজের বোধের কাছে কী রকম ঠেকছে না ঠেকছে সে একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত 
ব্যাপার। কোনে! শিল্পীর কাছে যদ্দি সত্যিই এমন প্রতিভাত হয় যে স্থজনক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তার 
আত্মপ্রকাশও ঘটছে, তাতে কারে! কিছু বলবার নেই। এই বাক্তিগত উপলন্ধির সাক্ষ্াকে অপর কেউ খণ্ডন 
বা সমর্থন কিছুই করতে পারেন না। ঠিক তেমনি, এই ব্যক্তিগত ধারণকে সাধারণ সত্য হিসাবে গ্রহণ 
করারও কারে বাধ্যবাধকত] নেই । 

তবুং তর্কস্থলে যদি তাকে সাধারণ সত্য বলে মেনেও নেওয়া যায়, শিল্পবস্তর শিক্পত্বকে-_তাঁর উৎকর্ষ- 
অন্গৎকর্ষকে_- তা স্পর্শ করে না। ক্জনক্রিরার সম্পর্কে ঝ-ই বল! হোক না কেন, ভোক্রাসাধারণের কাছে 
তা! 'প্রমাগ-অপ্রশাণের বাইরের ব্যাপার। শিল্পবস্র শিল্প-সার্থকতার প্রশ্নে মে প্রপঙ্গের উখাপন অবৈধ | 
অর্থাৎ কিন।, যদি খেনেও নিই যে স্থজন্ক্রিয়। সত্যি সত্যি অষ্টার আত্মপ্রকাশ, তার দরুণ শিল্পবস্থকেও 
যে শর্টার আত্মপ্রকাশ বলে মানতে হবে, এমন কোনো! ব্যধ্যবাধকত। জন্মায় ন]। 

রবীন্দ্রনাথ কোনো কোনে দিক থেকে স্জনকে শ্রষ্টার আত্মপ্রকাশ-প্রক্রিয় বলেই বর্ণনা করেছেন। 
এখানে রোমাটিক সাহিত্যশাত্বীদের সঙ্গে তার মিল সহজেই নজরে পড়া.ব, যি€ সে মিল কতট1 গভীর সে 
সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। পরে যথাকালে সে প্রশ্নের মীমাংসা আমাদের প্রবৃত্তও হতে হবে। এ মিল 
অবশ্ত কেবল রোমাট্টিকদের সঙ্গেই নয়, কেনন| রোমার্টিকতার পরিধির বাঈরেও এ রকম উক্তি প্রচুর শুনতে 
পাওয়। যায়। 

কিন্তু এ তো গেল প্রকাশ-প্রক্রিয়া এবং স্জনপপ্রক্রিয়ার প্রসঙ্গ । রোমার্টিক প্রকাশবাদীরা কিন্ত এইখানে 
থামেন না। তীর! শিল্পবস্তকেও অষ্টার আত্মপ্রকাশ বলে দাবি করেন। তাদের মতে আটের স্বরূপ-নির্ণয় 
সংজ্ঞা-নিবূ্পণ সবই ওই আত্মপ্রকাশ দিয়ে। তীর। বলেন, অষ্টার আত্মপ্রকাশের তারতম্যই হল শিল্পবস্তর 


প্রকাশবাদ ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজিজ্ঞাস। ১৯৯ 


ভালোমন্দ বিচারের একমাত্র মাপকাঠি । রবীন্দ্রনাথ তা বলেন না। এই পার্থক্য বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । 

রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশের কথা বলেছেন বটে, কিন্তু আত্মপ্রকাশ দিয়ে শিল্পবস্তর স্বরূপ-নির্ণয় করেন নি, 
সংজ্ঞা-নির্বারণ করেন নি। আত্মপ্রকাশের মাপকাঠি দিয়ে শিক্পবস্তর মূল্যবিচারের কথা তিনি বলেন নি। 
অর্টা হিসাবে তার নিজের কাছে আর্টের অন্তরঙ্গ পরিচয় এবং পরম মূল্য ছুইই হয়তো! আপন আত্মপ্রকাশের 
সার্থকতায়। কিন্তু এও তিনি জানেন যে, এ দৃষ্টি একান্তভাবেই অষ্টার স্বগত দুষ্টি। শিল্পবস্তকে যে ভোক্তার 
দৃষ্টিতেও দেখ! যায়-_ এবং সেই দেখাই যে “পাবলিক” দেখা, অর্থাৎ তত্বগতভাবে দেখা, এ কথা তিনি 
কখনে৷ ভোলেন নি। মূল্যায়ন ব্যাপারটা যে আসলে ভোক্তা-ভূমিকারই ব্যাপার, এ কথাও তিনি সব 
সময় স্মরণ রেখেছেন । 

এইখানেই পাশ্চাত্য প্রকাশবাদীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা! প্রধান অমিল। 


রোমা্টিক প্রকাশবাদীদের মতবাদে প্রকাশ সম্পর্কে, অথব| বলা যেতে পারে অ্টার অন্ৃভৃতিপ্রকাশ 
ও আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে ভবল দাবি। ্জনক্রিয়াও অষ্টার আত্মপ্রকাশ, শিক্পবস্তও তাই ।__ মৃত্তি চিত্র কবিতা 
নাটক, ত| রচয়িতারই অনুভূতির প্রকাশ, রচয়িতারই নিগুঢ় নিজত্বের অভিব্যক্তি, এবং সেই হিসাবেই তার 
মূল্য । পূর্বেই বলেছি, প্রথম দাবিট! খগুন-সমর্থনের বাইরে । প্রশ্ন হল দ্বিতীয় দাবিটাকে নিয়ে। শরষ্টার 
অন্ুভৃতিপ্রকাঁশেই কি শিল্পবস্তুর শিল্পত্বের মাপকাঠি ? 

এ সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার আগে প্রকাশ কথাটিকে একটু বিশ্লেষণ করে দ্রেখা দরকার 
বিশেষত ইংরেজি এক্স্প্রেশন কথাটিকে, প্রকাশ শব্দটিকে যার অনুবাদ বলে আমরা সাধারণত মনে করে 
থাকি। পাশ্চাত্য এক্স্প্রেশনিস্টরা প্রকাশ ব1 এক্দ্প্রেশন কথাটির দ্বার ঠিক কী জিনিস বোঝাতে চান? 

এক্স্প্রেশন কথাটির বুযুৎ্পত্তিগত অর্থ হল টিপে বা চেপে বার করা ( ৪স্. 7070170, [1599 ০00 )। 
যেমন করে রস বার করে, টিউব থেকে পেস্ট বার করে। এ থেকে অঞ্জিত অর্থ হল, আস্তর-ব্যাপারকে 
বাইরে নিয়ে আসা, আস্তর-সত্যকে বাইরে রূপ দেওয়া । ব্যঞ্জনা থেকে বাড়তি অর্থ পাওয়া গেল-_ একট 
-কিছুকে অপর-কিছু দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া । ক্রমে চিহ্ৃ, প্রতিনিধি, প্রতীক ইত্যাদি। দেশি প্রকাশ 
কথাটার মূল মানে হল বিশেষভাবে দীপ্তি পাওয়া । 

কালক্রমে দেশি প্রকাশ এবং ইংরেজি এক্স্প্রেশন ছুয়েতেই অনেক নতুন অর্থের সংযোজনা ঘটেছে 
এবং দেশি প্রকাশ অনেকখানি পরিমাণে ইংরেজি এক্স্প্রেশনের প্রতিশব্দ বলে গণ্য হয়েছে। বর্তমানে 
এদের ব্যবহার বহু-বিচিত্র। *মুধের আলোতে বস্তর প্রকাশ, ছি্মেঘে সূর্ধের প্রকাশ, আবাঁর__ সুর্য নিজে 
নিজেই নিজের প্রকাশ । সাহিত্যের এক-একট1 এক্স্প্রেশন বলিষ্ঠ, এক-একট1 এক্স্প্রেশন ছুর্বল ; কোংনাটা 
কন্দর, কোনোট কুৎসিত। অন্য দিকে, গণিতের বা লজিকের এক্স্প্রেশন যারা কিন! অত্যন্ত জটিল সম্পর্ককে 
প্রকাশ করতে পারে, তারা সব সময় অতিশয় নিধিকার। সর্দি হলে হাচির প্রকাশ হয়, আবার বলি__ 
হাঁচিতে সর্দির প্রকাশ । যেমন বলি, বসন্তরোগে দেহে গুটিকার প্রকাশ, আবার, গুটিকাতেই বসম্তের 
প্রকাশ । মৌনে সম্মতির প্রকাশ, পলায়নে ভীরুতার প্রকাশ, আবার-_ স্বাক্ষরে সম্মতির প্রকাশ, ভোটে 
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ইচ্ছার প্রকাশ, বিশেষে সামান্তের প্রকাশ, রূপে অরূপের প্রকাশ, পেয়াদায় রাজশক্তির প্রকাশ»_- ব্রহ্গ 
স্বপ্রকাশ । দেখা যাচ্ছে, সব রকম প্রকাশ এক নয়। কখনে| ত| চিহু বা লক্ষণ, কখনে। অনুমিত সিদ্ধান্ত, 
কখনে! প্রতীক, কখনো বা নিছক রূপ । প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্পবস্ত ঠিক কোন্‌ অর্থে অগ্তার অনুভূতিকে বা 
শরষ্টার ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে । 

পূর্বেই বল| হয়েছে যে, অন্ভূতিপ্রকাশ আর আত্মপ্রকাশ অ্গাঙ্গী। ও ছুই প্রায় একই কথা” বিশেষত 
রোমার্টিক থিম্োরিতে । আত্মপ্রকাশের কথাটাকে নেপথ্যে রেখে, কাজের হ্থবিধার জন্ত আপাতত 
অন্ুভূতিপ্রকাঁশকে অবলঙ্গন করেই আমর! আমাদের আলোচনায় অগ্রসর হব। অর্থাৎ, শিল্পবস্ত অনুভূতির 
প্রকাঁশ__ এ কথা প্রকাশবাদীরা কী অর্থে বলেন, এখন সেইটেই আমাদের প্রাথমিক আলোচ্য বিষয় । 

প্রকাশবাদীরা বার বার বলেছেন, শিল্পবস্ত অগুভূতির চিহৃ, লক্ষণ বা “সিম্পউম" নয়। প্রকাশের এ 
অর্থ এাঁনে অচল। চি্ছ থেকে যেভাবে চিহ্ছিতকে অনুমান কর] হয়, অনুভূতি শিক্পবস্ততে গে রকম 
অগ্মানের ব্যাপার নয় । অনুভূতি শিক্পবস্ততে গ্রত্যক্ষগোচর। 

প্রকাশকে এখানে প্রতীক অর্থে গ্রহণ কর| যায় কি? শিক্পবস্ত কি স্রষ্টার অনুভূতির প্রতীক, রাষ্ট্রীয় 
পতাক। যেমন রাষ্ট্রশক্তির অথবা নাম যেমন নামীর প্রতীক? প্রকাশবাদীর্দের এতেও আপত্তি। কেননা, 
এখানেও সেই প্রত্যক্ষগোচরতার প্র্থ ওণে। “সিল্‌'এ যদি “সিম্বলাইজ্ড” সাক্ষাংভাবে উপস্থিত না থাকে, 
তা হলে আর্টকে সিঙ্গল-ই ব। বল যায় কী ভাবে? 

প্রকাশবাদীর। অনুভূতির সাক্ষাৎ-উপস্থিতি চান। দেখতে হবে, এখানে সাক্ষাৎ-উপস্থিতি মানেট। কী। 
জলের নলে যে জল থাকে, কলের মুখ খুলে দিলে সেই জলেরই প্রকাশ হয়। এই হল সাক্ষাৎ-উপস্থিতি। 
নিম্পেষিত দ্রাক্ষা থেকে যে মিধাসের প্রকাশ, সে সাক্ষাংভাবেই উপস্থিত। আগ্নেরগিরির অভ্যন্তরে যে লাভ! 
অদৃশ্য ছিল, হুবহু সেই লাভ|ই তার আধারকে শৃহ্য করে বাইরে বেরিয়ে আসে। সেও নিঃসংশয়ে 
সাক্ষাৎ। কবির হৃদয়-ভাগারে যে অনুভূতিটি সংগুপ্ ছিল, হুবহু সেই অন্ুভূতিটিই কি কবির হৃদয়-ভাগ্ার 
থেকে সশরীরে নির্গত হয়ে দৃশ্যমানর্ূপে বাইরে এসে দাড়ায়--উক্ত হবদয়-ভাগারকে খালি করে দিয়ে? 
এবং বাইরে এসেই “কাব্য উপাধি অর্জন করে? 

এ কথা মান! কঠিন। অনুভূতি জিনিসট| অশরীরী, আর্ট শরীরী । অনুভূতি ক্ষণস্থায়ী, আর্ট নিত্য । 
অনুভূতি চঞ্চল, আট স্থির। অনুভূতি ব্যক্তিবদ্ধ, আট সর্বজনবেছ/ । কবির হৃদয়স্থিত অনুভূতি আর বাইরে 
প্রকাশিত শিল্পবস্ত, এ দুয়ের মধ্যে চরিত্রগত ব্যবধান ছুস্তর। তঙ্পত্বেও কি বলব, ওর! হুবহু এক ? 
কোন্‌ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বলে এদের একত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে পারছি? 

আর যদি তর্কস্থলে মেনেই নিই যে, এর! হুবহু এক-- কবি-হদয়ের অগভূঁতি আর সর্বজন-আস্বা্য 
শিল্পবস্ত যথার্থ ই অভিন্ন, তা হলেই কি সব সমস্ত! মিটে যায়? তা! মেটে না। কেননা, সে ক্ষেত্রে শষ্টার 
ভূমিকার প্রতিভ! কক্পনাশক্তি এসব একদম অর্থহীন হয়ে পড়ে। অষ্টার কাজ রইল কতটুকু? 
অনুভূতিকে ঢেলে দেওয়া? কাঁচা অনুভূতিকে সরাসরি উদ্গিরণ করে দিতে পারলেই তা আর্ট হয়ে গেল? 

কোনো কোনো রোমান্টিক লেখক অবশ্ত এই রকম ঢেলে দেবার কথাই বলেছেন। সেই-যে বায়রন 
বলেছিলেন, কবিতা হচ্ছে 4075 19৮2 ০৫ (176 1101881086101] "11099 €1:0136101) 19:5517165 910 
99:0:915০% এ হল অনেকটা সেই জাতের কথা। মানতে আপত্তি ছিল না, কিন্ত সথ্ট কথাট! এখানে 
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একেবারেই মানায় না। তা ছাড়া, এই রকম একট] জৈব-স্তরের ব্যাপারকেই কি তা হলে প্রকাশ বলে মানতে 
হবে? খাঁটি প্রকাশবাদীর1 এই রকম একটা! স্থুল মতবাদকে কখনোই সমর্থন করতে পারেন না। এমন 
কোনো মতই তীরা পোষণ করতে পারেন না, যাতে কল্পনাশক্তি ও কবিপ্রতিভার অন্ুমাত্র মর্ধাদাহানি ঘটে । 

তবে কি শিল্পবস্ত অনুভূতিকে প্রকাশ করে নিজে অনুভূতির বাহক হয়ে? অর্থাৎ এই কি বলব যে, 
শিল্পবস্ত অন্ুভূতি-মণ্তিত, অন্ুভূতি-সিক্ত অথব]1 অনুভূতি-সমন্বিত? কিন্তু কথাটার অর্থ কী দাড়াল ? শল্পবস্ত 
একট! জিনিস, আর অনুভূতি আর-একট। জিনিস ? এ ছুই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে? শিল্পবস্ত নিজেই 
সম্পূর্ণ, অশ্গভূতি একট] বাহা সংযোজন মাত্র? তা ছাড়া, অনুভূতির মত মনোলোকের বাসিন্দা, সে কী করে 
গিয়ে একট! বাহ-বস্তর সঙ্গে অন্থিত হয়? ব্যক্তির মনেই যার অধিষ্ঠান, বস্তর দেচে সে কী করে অধিষ্ঠিত হয়, 
ত| বোঝা কঠিন। পিরামিড কিংব! তাজমহল সামনে কোনো! দর্শক ন| থাকলেও কি এক! একাই অনুভূতিতে 
টস্টস্‌ করতে থাকে? কাব্যগ্রন্থ কি পাঠক-নিরপেক্ষভাবেই অন্কৃভূতিতে পিক্ত হয়ে থাকে? 

যার কাছে প্রকাশ হচ্ছে, তাকে ছাড়া প্রকাশ কথাট! অর্থহীন, তা সে প্রকাশ বলতে যা-ই বুঝি না 
কেন। অনুভূতিপ্রকাশ বললেও এর ব্যতিক্রম হবে ন।। প্রকাশিতব্য অনুভূতির অধিষ্ঠান হল ষ্টার মন। 
প্রকাশিত বস্তুটি যদি অনুভূতিই হয়, অথব! যদি অঙ্ভূতি-সমস্বিতও হয়, তো! সেই অন্নভৃতিরও একটা 
অধিষ্ঠান-ভূমি চাই। ভোক্তার মনই সেই অধিষ্ঠান-ভূমি, শিল্পবস্ত নিজে নয়। প্রকাশের প্রশ্নে ভোক্তাকে 
কিছুতেই বাদ দেওয়| যায় ন!। 

রোমান্টিক লেখকেরা অনেক সময় আটের প্রশ্নে ভোক্তার ভূমিকাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার চেষ্ট|! করে 
থাকেন। শিল্পবিচারের থিয়োরিকে তারা পুরোপুরিই অর্টা-কেন্দ্রিক রাখতে চান। অষ্টার অনুভূতি কতটা 
গভীর ব্যাপক ও তীব্র, এবং শিক্পব্স্ততে তা কতটা যথাষথ প্রকাশিত হয়েছে, তারই মানদণ্ডে তারা শিল্পের 
মূল্যবিচার করতে চান। এ ক্ষেত্রে, শিল্পবস্ততে অষ্টার অনুভূতিকে (বাঁ তার কোনো নিঃসংশয় রূপান্তরকে ) 
সাক্মাতভাবে পাওয়া! একেবারে অবশ্ঠ-প্রয়েজনীয়। নচেৎ শিল্পবিচারে ভোক্তার অনুভূতিকে কিছুতেই বাদ 
দিয়ে চল সম্ভব হয় না। 

কিন্তু এর, অর্থাৎ ভোক্তাকে বাদ দেওয়ার, ভীষণ একট] অন্ুবিধা আছে। সমাঁলোঁচকের পক্ষে অষ্টার 
অনুভূতিকে সরাসরি জানতে পারার কোনে! উপায়ই নেই। শ্তষ্টার অনুভূতিকে মাপার উপায়টা কী? 
সমালোচকের সামনে আছে কাব্য, কবি নয়। কবির অনুভূতিকে জানলে তাই দিয়ে কাব্যে-প্রকাশিত 
অন্নভূতিকে হয়তো যাচাই করা যায়। অন্ত দিকে, কাব্যে-প্রকাশিত অন্ভূতির সঠিক হদিশ পেলে, 
তাই থেকে কবির অন্তরের অনুভূতি সম্পর্কে অন্ুমাঁনও হয়তো একটা করা চলে। কিন্তু দুটো ক্রিয়াকে 
এক সঙ্গে জড়ানো যায় না। যেমন দুজন দরিদ্র লোঁক পরস্পরের কাছ থেকে ধার করে ধনী হয়ে উঠতে 
পারে না। কাব্য থেকে কবির অনুভূতিকে অনুমান করে নিয়ে, তার পর সেই অনুমিত অনুভূতি দিয়েই 
আবার কাব্যে-প্রকাশিত অনুভূতির যথাযখত1 বিচার করব, তা হয় না। শিল্প-বিচারকে একান্তভাবে 
অষ্টা-কেন্দ্রিক করলে গ্রকাশবাদী শিল্পতত্ব এই ভ্রান্তিচক্র কিছুতে এড়াতে পারে না । 

ভোক্তার কথা বলতেই হয়। কাজে-কাজেই কমিউনিকেশনের কথাও এসে পড়ে । বলতে হয়, গ্রকাশ ও 
কমিউনিকেশন অচ্ছেছ্য । অথব] বলতে হয়, কমিউনিকেশনই প্রকাশ । প্রকাশিতব্য অনুভূতি অগ্টার মনে, 
প্রকাশিত অনুভূতি ভোক্তার মনে । শিল্পবস্তর কাঁজ হল, এক মন থেকে অপর মনে অনুভূতিকে পৌছে 


২০২ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


দেওয়!। অনুভূতির খেয়া-পারাপার করে দেওয়1_- অনুভূতির সংবহন ব| সংক্রমণ । প্রকাঁশবাদীর] বেশিরভাগ 
সেই কথাই বলেন । 

এই সংবহন ব। কমিউনিকেশন ব্যাপারটাকে একটু বুঝে দেখ। দরকার। এখানে সংবাহিত হচ্ছে কী বস্ত? 
রূপ নয়, ধ্বনি নয়, স্পর্শ নয়, অর্থ নয়-_- এরা শিল্পবস্তরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, স্ৃতরাং বাহন মাত্র। এদের কাধে চড়ে 
যা সংবাহিত হচ্ছে তা হল অনুভূতি । ডাকগাড়ির কাধে চড়ে চিঠি প্রেরকের হাত থেকে প্রাপকের হাতে 
সংবাহিত হয়, টেলিফোনের তারের মধ্যে দিয়ে এক প্রান্তের ধ্বনি অন্য প্রান্তে সংবাহিত হয়, নলের মাধ্যমে 
এক চৌবাচ্চার জল অন্য চৌবাচ্চায় সংবাহিত হতে পারে__ অনুভূতির সংবহন ঠিক সেই রকম একটা ব্যাপার 
কি? অনুভূতি তার বাসস্থান পরিত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে কি? এবং সেই বাস্তৃত্যাগী 
অনুভূতির পক্ষে অপর-একটা মনের মধ্যে ঢুকে পড়। এবং পুনর্বাসনলাভ কর! সম্ভব কি? 

এর অসম্তাব্যতার কথা অন্তভূতির সাক্ষাৎ-উপস্থিতির প্রসঙ্গে পূর্বেই কিছুটা আলোচিত হয়েছে । অ্টার 
অনুভূতি একটা বিশিষ্ট মনের স্থনির্টষ্ট অনুভূতি, ভোক্তার সংখ্যা অনির্দিষ্ট । অষ্টার অনুভূতি ীমাবন্ধ, শিল্পবস্তর 
আবেদন (অনুভূতি উদ্রেক করার ক্ষমতা) দেশে বা কালে শীমাবদ্ধ নয়। ত] ছাড়া, অন্গভূতি জিনিসট1 এমনই 
একান্তভাবে ব্যক্তিগত, তা অনুভবকারীর জীবনেতিহাসের এমনই অচ্ছেছ্য অঙ্গ যে তাকে সেখান থেকে 
উপড়ে নিলে তা আর অন্ুভূতিই থাকে না। আসলে, অনুভূতি দেওয়াও যায় না, নেওয়াও যায় না। 
স্থৃতরাং অ!ক্ষরিক অর্থে সংবহন এ ক্ষেত্রে অচল | একই অনুভূতি মন থেকে মনান্তরে যাতায়াত করে বেড়ায় 
না। অনুভূতির অধিষ্ঠান-ভূমি যখন পৃথক, তখন অন্ুভূতিও পৃথক। 

প্রকাশবাদীর৷ বলতে পারেন, আক্ষরিক অর্থে অভিন্ন না হয় ন|ই হুল, সম্পূর্ণ অন্্প তো হতে 
পারে? অষ্টার মনের মধ্যে যে-অনুভূতিটা রয়েছে, শিল্পবস্তর মৃধ্যস্থতায় ভোক্তার মনেও অবিকল অস্থ্কূ্প 
অনুভূতি তো জাগ্রত হতে পারে? অনুরূপ অনুভূতির উদ্রেকই কমিউনিকেশন, তারই নাম প্রকাশ। 

কিন্তু অবিকল অনুরূপ হওয়াই কি সম্ভব? ছুটি মন যখন পৃথক, যে সম্পূর্ন পৃথক জীবনেতিহসি ছুটিতে 
এই অনুভূতি ছুটি অঙ্ছেছ্চভাবে সংবদ্ধ হয়ে আছে সেই জীবনেতিহাস ছুটি যখন পবম্পরের অবিকল অনুরূপ 
নয়, তখন অনুভূতি ছুটির মধ্যে যতই আন্গরূপ্য থাক-ন। কেন, পার্থক্যও থাকতে বাধ্য। 

আরো একট? মুশকিল আছে। এই থিয়োরি অনুসারে অই] ও ভোক্ত| উভধের অচ্ছভতর আন্্বপ্যের 
উপরেই শিক্পবস্তর শিল্পত্ নিভর করছে-_ এইখানেই তার ভালোমন্দের মাপকাঠি। কিন্ত শন্ুদতি ছুটি যে 
আদৌ অঙ্থরূপ ত। জানব কী করে? ছুটে! অনুভূতিকে পাশাপাশি রেখে মিলিয়ে নেবার তো কোনে। 
উপায় নেই। অনুমান? কোন্‌ তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করব? তা ছাড়া, শিক্পবস্থর শিল্পত্ব সম্পর্কে 
বোধ কি আমাদের অমন্থুমানলৰ সিদ্ধান্ত, না, সাক্ষাৎ বোধ? শ্টা এবং ভোন্ত। দুজনে পরম্পরের কাছে 
জিজ্ঞাসাধাদ করেও পরম্পরের অনুভূতির মিল ব| অখিল সম্পর্কে কোনে! মীমাংস। করে নিতে পারবেন না। 
কেনন! বুদ্ধিগ্রাহ্থ বাঁ আটপৌরে বর্ণন। দিয়ে নিজের অনুভূতির যথার্থ স্বন্নপর্টি অপরকে বুঝিয়ে দেওয়। যাঁয় না। 
ত| নাকি একমাত্র আট দিয়েই পারা ষায়। অর্থাৎ, একটা! শিক্পবস্তর শি্ত্ব সম্পর্কে স্রষ্টার জবানবন্দী চাইলে, 
তিনি বড়জোর আর-একটা শিল্পবস্ত আমাদের সামনে তুলে ধরতে পারেন। কিন্তু এখানে তো আর্টকে 
বোঝ। শিয়েই প্রশ্ন। একটা আর্টের আটন্ব বুঝতে যদি আর-একটা আটের প্রয়োজন হয়, ত] হলে অন্তহীন 
আট-পর্পর! দিয়েও কখনে। মীমাংসায় উপনীত হতে পারব না । 


প্রকাঁশবাদ ও রবীন্দ্রনাথের সাহি তাজিজ্ঞাস! ২০৩ 


রোমান্টিক পপ্রকাশবাদী অনুভূতি প্রকাঁশ কথাঁটিকে যে অর্থে বা যে যে অর্ধে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তার 
কোনোটিই সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয় । এই-সব বিকল্প ব্যাখ্যার প্রত্যেকটিই সমগ্তাসক্কুল। লক্ষণীয় এই যে, 
রবীন্দ্রনাথ এর কোনো! ব্যাখ্যাকেই গ্রহণ করেন নি। কমিউনিকেশন ব্যাপারটাকে তিনি অস্বীকার করেন 
নি, কিন্তু অনুভূতির কমিউনিকেশনকেই তিনি প্রকাঁশ আখ্য। দেন নি, এবং তাই দিয়েই তিনি সাহিত্যের 
মূল্য-নিৰপণের কথা বলেন নি। 


৫ 


প্রকাশের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন রূপের কথ|। রূপই প্রকাশ । যে রূপ সুম্পঃ সথনির্দিই, অবিসংবাদিত। 
যে রূপ স্থনিশ্চিত এবং স্থপ্রত্যক্ষ। কিন্ত সেরপকার? অনুভূতির? 

অনুভূতির রূপায়ণ__ আর্ট সম্পর্কে একথাটা অনেকেই বলেন বটে। আর্টের ক্ষেত্রে রূপায়ণ কথাটা 
হয়তো! একটু ও অপংগত নয়, কিন্ত সে কি শুধু অন্থৃভূতিরই রূপায়ণ? অথবা, সে কি আদৌ অনুভূতির রূপায়ণ ? 

বিশুদ্ধ অনুভূতি একটি অবচ্ছিন্ন কল্পসত্তা_-নিছক অ্যাবস্টাক্শন। তার রূপ নেই, আকারি নেই, 
অবয়ব নেই। ঘটনার আশ্রপ্ন ব্যতিরেকে সে একটি মরীচিকা মাত্র। নিরালম্ম অনুভূতি এতই মিথ্যাময় যে 
তার রূপায়ণের প্রশ্ঈই ওঠে না। ঘটনায়-আশ্রিত অন্রভতিই সত্য অনুভূতি, জীবনে-বিধৃত অন্্ভূতিই 
রূপ-সমদ্বিত অনুভূতি । আসলে, রূপ জীবনেরই। তাই বূপায়ণও জীবনেরই ৷ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 
জীবনই সাহিত্যের বিষয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রকাশ বলতে তিনি “বিষয়ের প্রকাশ'কেই বুঝেছেন, 
নিছক অনুভূতি প্রকাশকে নয় । 

কিন্ত রবীন্দ্রনাথ কি সাহিত্যে “ভাবপ্রকাশে'র কথা আদৌ বলেন নি? ভাবপ্রকাশই কি 
অনুভূতি প্রকাশ নয়? 

ভাবপ্রকাশের কথা রবীন্দ্রনাথ অবশ্তই বলেছেন। বলেছেন বটে, কিন্তু মোটেই রোমান্টিক অর্থে নয়, 
মোটেই প্রচলিত অর্থে নয়। “ভাব” এবং 'অন্ুভব” ছুটে] কথাকেই তিনি ব্যবহার করেছেন ব্যুৎপত্তিগত 
অর্থে। ওয়ার্ডন্বার্থ খন বলেন, প্রকৃত কবিতা হচ্ছে “07০ 50762110119 ০৮০1০ ০৫ 7০0ম৮০10] 
15115”, অথব| মিল্‌ যখন বলেন যে কবিতা আর কিছুই নয়, সে হল 115 23005991017) ০: 
86:20109607৮ ০৫ 61105” তখন “ফীলিং বলতে তারা যা বোঝেন, রবীন্দ্রনাথ ভাব ব1 অনুভূতি 
ব্লতে মোটেই তা বোঝেন না। সাহিত্যতত্ব প্রবন্ধে (“সাহিত্যের পথে” ) তিনি বেশ স্পষ্ট করেই বলেছেন, 
"অনুভব মানেই হওয়]”; বলেছেন, “বাহিরের সন্তার অভিঘাতে সেই হওয়ার বোধে বান ডেকে এলে মন 
স্্টলীলায় উদ্বেল হয়|” 

এখানে এই “বাহিরের সত্তা” কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ করবার মত। বাইরের সত্তার সঙ্গে নিজের 
সত্তাকে যুক্ত করে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার নামই অনুভূতি । বাইরের সত্তার অভিঘাতেই “মন কৃষ্টিলীলায় 
উদ্বেল হয়” । অর্থাৎ সৃষ্টির অপরিহার্য শর্তই হল বাইরের সত্তা, এবং অনুভূতির মধ্যেই সেই ববাইরের সত্তা 
উপস্থিত। রাবীন্দ্রিক অর্থে ভাব বা অনুভূতির প্রকাশ হল-_ জগৎ-সত্যের মধ্যে দিয়ে আত্ম-সত্যের এবং 
আত্ম-সত্যের মধ্যে দিয়ে জগৎ-সত্যের রূপায়ণ। নিছক ব্যক্তিগত ফাঁলিংএর রূপায়ণ নয় । 

সংস্কৃত আলংকারিকেরাও ভাবপ্রকাশের কথ! বলেছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তারা ফীলিংএর 


২০৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা কারতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


কথাই বুঝি বলতে চান। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, সচরাচর আমরা যাকে ভাব বা 
অনুভূতি বলি ( ইংরেজিতে যাকে ফীলিং ব। ইমোখন বল! হয়), সংস্কত আলংকারিকের| ঠিক-ঠিক সেই 
বস্তকে প্রকাশ করার কথা মোটেই বলেন নি। ফীলিং সব সময়ই বাক্তিগত, কিন্তু অলংকারশাস্ত্বের ভাব? 
ব্যক্তিগত ভাব নয়। অর্থাৎ কাব্যে-প্রকাশিত ভাব মোটেই কবির নিজন্ব ফীলিং নয়। কাব্যের ভাব 
কবিরও নিজের নয়, পাঠকেরও নিজের নয়। অভিনব গুপ্ত ব্যাখা| করে বলেছেন যে, ক্রৌঞ্চের শোকে 
বাল্ীকির মনে যে-বেদন। পরিপূর্ণকুস্তোচ্ছলনবং উচ্ছলিত হয়ে কাব্যত্বপ্রাপ্ত হল তা লৌকিক শোক থেকে 
ভিন্ন, তা আস্বাদ্যমানতা প্রাপ্ত করুণ-রস। মুনির দ্রিক থেকে তা স্বচিত্তবৃত্তির আস্বাদন, পাঠকের দিক থেকেও 
তাই। "রামায়ণ শে|কের কাব্য, কিন্তু সে শোক লৌকিক শোক নয়। এবং শোক মোটেই বাল্মীকির 
নিজের নয় (“ন তু মুনেঃ শোক ইতি মন্তব্য” অভিনবপ্তপ্ত )। শিকুল্তল1নাটকে শঙ্গার-রস আছে, 
কিন্তু রতি-ভাব কাঁলিদাসের নিজের নয়। কাব্যের ভাব_-কি কবি কি পাঠক, কারোই নিজের নয়, 
আবার কারো কাছেই তা! সম্পূর্ণভাবে পরেরও নয়। বিশ্বনাথ বলেছেন, “পরস্য ন পরস্তেতি মমেতি ন 
মমেতি চ।১ 

ভারতীয় অলংকারশাস্ছে 'সাধারণীকরণ'এর উপর অনেকেই খুব জোর দিয়েছেন। পুরোপুরি না হোক, 
এই তত্বের মূল ভাবটি রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনেও অনুপস্থিত নয়। তিনি বলেছেন, আর্টের কাজই হল 
ভাবকে সকলের করে দেওয়া । সাহিত্যের ভাব শুধু বিশিষ্টই নয়, তা সর্বজনীনও বটে । 

যাকে "সাধারণীকরণ” বলি, তার একট এঁতিহাসিক অথবা সামাজিক ভিত্তিভূমির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ 
করে রবীন্দ্রনাথ একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত করেছেন। সমাজবদ্ধ মানুষ একটি সর্গত উৎস থেকে প্রতিনিয়ত 
প্রাণরস মনোরস আহরণ করে চলেছে। সে দিক থেকে, যাকে একান্তই ব্যক্তিগত ভাব বলে মনে করি 
তারও একট। সামাজিক পরিচয় আছে, সর্বজনীন সত্তা আছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, রচনা যদিও লেখকেরই, 
ভাব কারে! নিজন্ব সম্পত্তি নয়। ভাব সমাজের সম্পত্তি, মানুষের ইতিহাসের সম্পত্তি 'সশ্মিলিত মানবের 
বৃহৎ মন'-এর সম্পত্তি । 

“মানুষের সাহিত্যে যে-একট1 ভাবের হ্ৃট্টি চলিতেছে তাহার স্থিতিগতির ক্ষেত্র অতি বুহৎ__ 
'সাহিত্যস্থষ্টি” সাহিত্য । “সাহিত্যের সামগ্রী” প্রবন্ধে (সাহিত্য ) তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, “ভাব সাধারণ 
মানষের।' ' সাধারণের জিনিসকে বিশেষভাবে নিজের করিয়। সেই উপায়েই তাঁহাকে পুনশ্চ বিশেষভাবে 
সাধারণের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।” সাহিত্যের ভাব বিশিষ্ট এবং মূর্ত, কিন্তু ব্যক্তিগত নয়। 
"ভাব" “মন্য্যসাধারণের, কিন্তু তাহাকে বিশেষ মৃতিতে সর্বলোকের বিশেষ আনন্দের সামগ্রী করিয়া 
তুলিবার উপায়রচনাই লেখকের কীত্তি”।-_ "সাহিত্যের সামগ্রী”, সাহিত্য । 

একটা জিনিস এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রোমান্টিক সাহিত্যশাস্বীদের ঝেঁণক ব্যক্তিগত €বৈশিিষ্ট্য- 
প্রকাশের দিকে, অতি-বিশেষীকরণের দিকে ।১ রবীন্দ্রনাথ বিশিষ্টতার কথ! বেশ জোর দিয়েই বলেছেন, 
কিন্ত অতি-বিশেষীকরণের ঝৌকট। তার নেই । নেই বলেই, রোমাট্টিক শিল্পভাবনার প্রচুর স্থত্রকে আত্মসাৎ 
করেও, রোমার্টিকতার তত্বগত পরিণাঁমকে তিনি অনায়াসে এড়িয়ে যেতে পেরেছেন । 


১ রৌমান্টিকতার অন্যতম পুরোহিত নৌভালিসের একটি উক্তি এখানে ম্মরণ কর! যেতে পারে 24170101010 [961501701, 
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পূর্বেই বল! হয়েছে যে, বিশেষভাবে স্জনক্রিয়ার প্রপঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ অ্টার আত্মপ্রকাশের কথাটা উখাপন 
করেছেন। এও বল। হয়েছে যে, কথাটি যেহেতু ক্রিয়েটিভ প্রসেসের ক্ষেত্রের, সেই হেতু শিল্পবিচাঁরকে ত। 
সরাসরি স্পর্শ করে না। 

শুধু তাই নয়। স্যজনক্রিয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু আন্ম প্রকাশ ব্যাপারটাতে রোমান্টিক প্রকাশবাদীদের সঙ্গে 
রবীন্দনাথের মিল খুঁজে পাওয়া ছুষর । 

সত্যিই কি রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশক্রিয়া৷ আর হজনক্রিগনাকে সম্পূর্ণ অভিন্ন বলে মনে করেন? আত্ম- 
প্রকাশমাত্রই কি তার মতে শজন? আত্মপ্রকাশ কথাটাকে যদি প্রচলিত অর্থে বা রোমার্টিক অর্থে ধরি, 
তাঁ ছলে এ কথ! মোটেই মেনে নেওয়া যায় না। 

সমস্ত রকম ক্রিয়াতেই কঠার কিছু-ন|কিছু “আত্মপ্রকাশ ঘটে থাকে, ঘটতে বাধ্য। তার 

প্রত্যেকটিই স্জন নয়, প্রত্যেকটিই আর্ট নয়। যেখানে কেবল আত্মপ্রকাঁশের জন্তই আত্মপ্রকাশ, 
যেখানে আত্মপ্রকাশ ভিন্ন অন্ত লক্ষ্য নেই, মাত্র সেইখানেই বলতে পারি-_স্থজন। যেখানে আত্ম- 
প্রকাশ সার্থক, অবারিত। কথাটাকে উল্টে! করেও বল! যার। একমাত্র স্বজনের ক্ষেত্রেই আত্মপ্রকাশ 
সার্থক ও অবারিত। রবীন্দ্রনাথের মতে, এই সার্থক আত্মপ্রকাশের সব থেকে বড় বাধাই হল আমাদের 
অহংবোধ। অহং-এর দেওয়ালগুলি না ভাঙা! পর্যন্ত আত্মর প্রকাশ সম্ভব হয় না। স্জন বলতে 
রবীন্দ্রনাথ শুধু নির্মাগই বোঝেন না উৎনর্জনও বোঝেন। এ হল অহং-এর উতসর্জন। তাইতেই আত্মলাভ। 
হ্থজনের ক্ষেত্রেই এই আত্মলাভ সার্থক ও অবারিত। 

স্থজন প্রক্রিয়া এই অর্থেই আত্মপ্রকাশ-প্রক্রিয়!। প্রচলিত আত্মপ্রদর্ন অর্থে নয়, আত্মসিদ্ধি অর্থে। 

তার মধ্যে দিয়ে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে অগ্টাী যোগযুক্ত। যেখানে কিন! রোমান্টিক আত্ম প্রকাশবাদের মুখ্য তম 
কথাই হল নিজত্ব-প্রকাশ-_ অহং-এর প্রকাশ। 

উনবিংশ শতকের রোমার্টিক কবিদের সঙ্গে অষ্টা রবীন্দ্রনাথের মনের স্থগভীর মিল অনেকেই লক্ষ 
করেছেন। এ মিল যে অত্যন্ত স্পট তাতে সন্দেহ নেই। কিন্ত তাদের কাব্য সম্পর্কে আলোচনার 
প্রসঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে রবীন্দ্রনাথ নিজেই যে-সব মন্তব্য করেছেন তাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য | 
আধুনিক কাব্য প্রবন্ধে (সাহিত্যের পথে ) তিনি উক্ত কবিদের বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোচনা করে বলেছেন 
যে, তাদের কাব্যের বিশিষ্ট লঞ্ষণই হল ব্যক্তিগত খুশির দৌড়” । বলেছেন__ 

“তারা বাহিরকে নিজের অন্তরের যোগে দেখেছিলেন, জগত্টা হয়েছিল তাদের ব্যক্তিগত। আপন 
কল্পনা মত ও রুচি সেই বিশ্বকে যে কেবল মানবিক ও মানসিক করেছিল তা! নয়, তাকে করেছিল 
বিশেষ কবির মনোগত। ওয়ার্ডস্বার্থের জগৎ ছিল বিশেষভাবে ওয়ার্ডস্বার্থীয়, শেলির ছিল শেলীয়, 
বাইরনের ছিল বাইরনিক 1” 

উদ্ধৃতিটিতে ওই যে “বাহিরকে নিজের অন্তরের যোগে দেখার কথ! এবং “বিশ্বকে, মানবিক ও 

মানসিক করার কথ! আছে, যা সব কালের সব কবিই করে থাকেন, ওইটুকু রবীন্দ্রনাথের নিজের 
সাহিত্যতত্বের দ্বারাও সমর্থিত। কিন্তু জগংটাকে “মানবিক ও মানসিক করা এক কথা আর জগংটাকে 
ব্যক্তিগত করা সম্পূর্ন ভিন্ন কথা। কাব্যের জগৎকে “বিশেষ কবির মনোগত' করে তোলা, যাকে 


২০৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাত্িক-পৌষ ১৩৬৯ 


রবীন্দ্রনাথ বলেছেন__- কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা”, এ জিনিসকে রবীন্দ্রনাথ কখনোই শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ 
বলে গণ্য করেন নি। "ইতিহাসের দ্রিক থেকে দেখলে, এই রকম একট] 'ব্যক্তিগত খুশির দৌড় এবং 
সেই সঙ্গে একট| “বিষয়ীর আম্মতা”-মূলক মতবাদ যে তংকালের সাহিত্যে অনিবাধ ছিল-_- এমন-কি 
প্রয়োজনীয়ও ছিল, সে কথা তিনি অস্বীকার করেন নি। কিন্তু তত্বগতভাবে এ বস্ত তার সমর্থন পায় নি। 
রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের রোম]ন্টিক কবিদের রচনার ইন্ত্রজালশক্তির তারিফ করেছেন, প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে 
তাদের বিদ্বোহকে অকুঠচিত্তে সমর্থন করেছেন, কিন্তু বিদ্রোহের উন্মাদনায় তাদের শিল্পভাবনার যে একট। 
আতিশয্য ও অপরিণতখনস্ক ভাবের সঞ্চ।র হয়েছে, এ কথাও তিনি বিনা দিধায় ঘোষণ1 করেছেন। 

ব্যক্তিত্বের কথ! রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। কিন্তু রোমার্টিকদের দ্বারা আদৃত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে (অর্থাৎ 

ব্যক্তিতন্ত্বাদের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ) রবীন্দ্রনাথ-কখিত ব্যক্তিত্বের যোগ কম। বহ্ধাবিভক্ত সমাজ শিল্পীর 
মধ্যে যে একাকিত্ব-বোধের জন্ম দেয়, প্রতিকূল পরিবেশ অরষ্টার মনে সময়বিশেষে যে আত্মাভিমান জাগিয়ে 
তোলে, যে ব্যক্তিত্বের মর্মস্থলে অহমিকার সিংহাসন মাথ| তুলেছে, রবীন্দ্রনাথ সেই ব্যক্তিত্বের কথা 
বলেন নি। রবীন্দ্রনাথ 'পার্সেনালিটির কথা বলেছেন, কিন্তু রোমা্টিকদের মত কোনো স্কীতকায় 
অহং-কে নিয়ে-_-নিজে রোমান্টিক হয়েও কীট্স যাকে ঠাট্র। করে বলেছেন "৪৫961501081 91131112৮-- 
সেই জাতীয় কোনো! বিশ্বগ্রাসী আমি'কে নিয়ে তাঁর পার্মোনালিটি-তত্ব গড়ে ওঠে নি।১ 

অষ্টার ম্মাত্মপ্রকশ যে আসলে মানবপ্রকৃতিরই আত্মপ্রকাশ তা রবীন্দ্রনাথ তার একটি চিঠিতে বেশ 
স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলেছেন-_ 

“লেখকের ণিজের অন্তরে একটি মানবপ্রকৃতি আছে এবং বাহিরের সমাজে একটি মানবপ্ররতি 
আছে, অভিজ্ঞতা নথত্রে প্রীতিচ্থত্রে এবং নিগুঢ় ক্ষমতাবলে এই উভয়ের সম্মিলন হয়, এই সম্মিলনের 
ফলেই সাহিত্যে নৃতন নৃতন প্রজ| জন্মগ্রহণ করে। সেই সকল প্রজার মধ্যে লেখকের আন্মপ্রন্ণতি 
এবং বাহিরের মানবপ্রক্কতি ছুইই সন্বদ্ধ হয়ে আছে, নইলে কখনোই জীবন্ত স্থষ্টি হতে পারে ন”। 
--মানবপ্রকাশ» সাহিত্য । 

এখানে যে লেখকের আত্মপ্রক্কতির কথা বল! হয়েছে, ত| আসলে বৃহৎ মানবপ্রক্লৃতিরই অঙ্গীভূত। সেই 
কথাট| আরো! পরিষ্কার করার জন্য ওই চিঠিতেই তিনি যোগ করে দিয়েছেন_- 

আমার মনে হচ্ছে, আমার প্রথম চিঠিতে লেখকেরই নিজত্ব-গ্রকাশের উপর এতট1 ঝৌক দিয়ে- 
ছিলুম যে সেইটেই সাহিত্যের মূল লক্ষ্য এই রকম বুঝিয়ে গেছে।” .আমার বল! উচিও ছিল, লেখকের 
শিজত নয়, মনুযত্ব প্রকাঁশই সাহিত্যের উদ্দেন্ট (আমার মনের মধ্যে নিদেন সেই কথাটাই ছিল )। 
* "লেখক উপলক্ষ মাত্র, মানুষই উদ্দেশ্ঠ ॥ 

সম্মিলিত মানবমনই নিজেকে প্রকাশ করে। লেখক সেই মাঁনব-মহাসমগ্রতার একজন নির্বাচিত 
প্রতিনিধি। স্জনের নিভৃত লীলাক্ষেত্রে, যেখানে শ্রষ্টাকে আমরা একাকী এবং একেখর মনে করি, 
সেখানেও তিনি একাকী নন, একেশ্বর নন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-__ 


১ রোমান্টিসিন্ট সাহিত্যতত্বের অস্থতম প্রধান প্রবস্তণ ফর, শ্রেগেলের একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত কর! যেতে পারে : “19 10- 
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প্রকাশবাদ ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজিজ্ঞাস! ২০৭ 


“লেখককে আমরা যখন অত্যস্ত নিকটে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখি তখন লেখকের সঙ্গে লেখার সন্বন্বটুকুই 
আমদের কাছে প্রবল হইয়! ওঠে ; তখন মনে করি গঙ্গোত্রীই যেন গঙ্গাকে স্থ্টি করিতেছে ।” 
--“সাহিতন্ষ্টি, সাহিত্য 
অন্যত্র 
“যেখানে সাহিত্যরচনাঘ লেখক উপলক্ষমাত্র ন! হইয়াছে সেখানে তাহ।র লেখা নষ্ট হইয়া! গেছে ।” 
--বিশ্বসাহিত্য', সাহিত্য 


পুনশ্চ 
“সন্মিলিত মানবের বৃহৎ মন, মনের নিগুঢ এবং অমোঘ নিয়মেই আপনাঁকে কেবলই প্রকাশ 
করিয়া অপরূপ মাসনক্থটি সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার করিতেছে ।” --সাহিত্যন্্ট', সাহিত্য 


স্জনক্রিয়ায় অষ্টাকে উপলক্ষ করে সমগ্র নানবতারই আত্মপ্রকাঁশ ঘটে | রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন__ 
মানবপ্রকাশ । 
দেখ। যাচ্ছে, শষ্ট শিল্পবস্তটি যাই প্রকাশ করুক-না কেন, রবীন্দ্রনাথের মতে ্যজনক্রিয়৷ মাঁনবমনেরই 
আত্মপ্রকাশক্রিয়া । এ মাঁজ্ষ কোনো অমূর্ত ভাবপদার্থ নয় । এ মান্য বাস্তব মানুষ, ইতিহাসের মান্য, 
মানবসমাজ ও মানবসংসারের মান্ষ-_ রুক্তমাংসের মানুষ । 

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, ক্ষেত্রবিশেষে রবীন্দ্রনাথ আর-এক রকমের মান্গষের কথাও বলেছেন। 
ব্যাবহারিক জীবনের প্রয়োজনকে ছাপিয়ে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটি উদ্বৃত্ত সত্_- একটি লীলাময় 
সত- বিরাজমান । তাঁর স্থান জীবন-সংগ্রামের উধের্ে, অনেকটা যেন ইতিহাসেরও উধ্র্ে। সেই লীলাময় 
আনন্দময় মানুষটিই মাষের মধ্যেকার স্ষ্টিকর্তী-মানুষ | স্জনলীলায় তারই আত্মপ্রকাশ । 

এই ছুই ধরণের উক্তির মধ্যে কোন্টি অধিকতর পরিমাণে রবীন্র-শিল্পদর্শনসন্মত, রবীন্দ্রনাথ এদের 
মধ্যে কোনো! সমশ্বয়মাধন করতে পেরেছেন কি না, অথবা এদের মধ্যে সত্যিকারের কোনে পরম্পর- 
বিরোধিতা আছে কি না, বর্তমানে সে আলোচনায় আমরা প্রবেশ করব না । আমাদের মূল আলোচ্য 
হৃষ্টিপ্রক্রিয়া নয় । আমাদের মূল আলোচ্য হুল শিল্পবস্ত, তার স্বরূপ, তার মূল্যায়ন । 

অর্থাৎ স্ট্িক্রিয়াতে যারই প্রকাশ ঘটুক-না কেন, ত্ষ্টিতে (বা শিল্পবস্ততে ) কী প্রকাশিত হয়, 
শিল্পবস্ত কী প্রকাঁশ করে ব| কাকে প্রকাশ করে, বর্তমানে সেইটেই আমাদের প্রধান বিবেচ্য । 

দিক যে এখানে ছুটো, এবং দিক ছুটে! যে সম্পূর্ণ আলাদা, ত1 রবীন্দ্রনাথ নিজেই আমাদের দেখিয়ে 
দিয়েছেন। ক্যজনক্রিয়ায় স্থষ্টিকতার দ্রিকটাই আসল। আর-একটা দিক ভোক্তার । সে দিকটাতে স্ষ্টিই 
( অর্থাৎ শিল্পবস্তই ) আসল কথা । তিনি বলেছেন (যাত্রী, রচনাবলী ১৯৪৪৩), “স্ষ্টিকর্তীর দ্রিকে বিশেষত্ব 
প্রতিভায়। সেটা হচ্ছে দৃষ্টির বিশেষত্ব, অন্গভূতির বিশেষত্ব, রচনার বিশেষত্ব নিয়ে” আর স্্টির 
দিকে? “সৃষ্টির দ্রিকে বিশেষত্ব এই তো আছে ক্যারেক্টার ।” আর, ছুটে! দিককে মিলিয়ে ছবিটাকে 
যদি পূর্ণাঙ্গ করতে চাই, ত| হলে? “" "বূপকারের রচনাতেও ' ' শর্ট ব্যক্তিটি আপন প্রতিভার স্বরূপ 
দিয়ে আপন হষ্টির রূপটিকে র্টা ব্যক্তিটির কাছে স্বনির্দিষ্ট করে দেয়।” অর্থাৎ, অষ্টার অষ্টত্বের চাবি তার 
গ্রতিভায়, কিন্তু ভোক্তার লক্ষ্য স্থষ্টির ূপ-_ ক্যারেক্টার । সেইখানেই শিল্পবস্তর শিল্পত্ব। 

১২ 


২০৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঠিক-পৌষ ১৩৬৯ 


সাহিত্যের তাৎপর্ প্রবন্ধে ( সাহিত্য ) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “সাহিত্যের বিষয় মানবহাদয় ও মানবচরিত্র 1” 
কথাটাকে ব্যাখ্যা করে তিনি আরো বলেছেন, “বহিঃ প্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ 
যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সংগীত ধ্বনিত করিয়। তুলিতেছে, ভাষারচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই 
সাহিত্য |” 

বহছিঃপ্রকৃতি ও মানবচরিত্র নিয়ে যে বৃহৎ বিশ্বজগ, মানুষের কাছে তা আপন হৃদয়ে-প্রতিফলিত 

উপলব্ধিতে-ব্ধিত মানবিক বিশ্ব। সাহিত্যে মানুষ ভাষা দিয়ে সেই মানববিশ্বেরই চিত্র রচন| করে। সাহিত্য 
এই মানববিশ্বেরই রূপকে প্রকাশ করে । 

হজনক্রিয়ায় যেমন মানবমনের আত্মপ্রকাশ, হষ্ট শিক্পবস্ততেও তেমনি মানবমন ও মানববিশ্বই 

প্রকাশিত হয়। তাই প্রসেস এবং প্রডাক্ট এই ছু'রকম অর্থে ই সাহিত্যকে ললিতকলাকে মানবপ্রকাশ বল। 
চলে। কিন্তু ছুটে অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের আলোচ্য শেষেরটা | 

বিশ্বগ্রক্তির পটভূমিতে-_ জগৎ ও জীবনের মাঝখানেই মানুষ মানুষ । তাই “নিছক-মান্িষ বলে 

কোনে নিষ্াশিত অবচ্ছিন্ন ভাবপদার্থ নয়, জগৎ ও জীবনই সাহিত্যের বিষয়। সাহিত্য তাকেই ব্যক্ত করে, 
তাকেই রূপ দেয়। 

বিষয়ের ব্যক্ততাই যে সাহিত্যের আসল কথা, এট! রবীন্দ্রনাথ খুব জোর দিয়েই বলেছেন। তিনি 

বলেছেন, সাহিত্যব্ষয়কে তার নিজের রূপে ব্যক্ত হতে হবে। এই ব্যক্ত রপকেই তিনি বলেছেন 
ব্যক্তি'। '“সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধে (সাহিত্যের পথে) তিনি বলেছেন যে, সাহিত্য-সমালোচন। হল 
মুখ্যত সা হিত্যবিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে । ব্যাখ্যা করে আরো বলেছেন__ 

“এখানে ব্যক্তি শব্দটাতে তার ধাতুমূলক অর্থের উপর জোর দিতে চাই। স্বকীয় বিশেষত্বের মধ্যে যা 
ব্যক্ত হয়ে উঠেছে তাই ব্যক্তি ।' * ব্যক্তিরূপের এই ব্যক্তত| সকলের সমান নয়, কেউ বা! স্ুম্পষ্ট, কেউ ব 
অস্পষ্ট ।” * সাহিত্যের ব্যক্তি কেবল মানুষ নয়, বিশ্বের যে-কোনো! পদার্থ ই সাহিত্যে সুস্পষ্ট তাই ব্যক্তি, 
জীব্জন্ত গাছপালা নদী পর্বত সমুদ্র ভালে! জিনিস মন্দ জিনিস বস্তর জিনিস ভাবের জিনিস সমস্তই ব্যক্তি ।” 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, স্থষ্টির ( শিল্পবস্তর ) দিকের আসল কথাই হুল ক্যারেক্টার । ব্যক্তিই ক্যারেক্টার । 

রূপের ব্যক্ততাই আসল কথা । 'সাহিত্য-বিচার' প্রবন্ধে (সাহিত্যের পথে) তিনি বলেছেন যে, সাহিত্য 
(বিষয়ের এই ব্যক্ত রূপের মূল্যবিচারই প্রকৃত সাহ্ত্য-বিচার | বূপের এই থে ব্যভ্ততা, এরই নাম প্রকাশ । 
এই দিক থেকেই তিনি বলেছেন, “স্ষ্টি মাত্রের আসল কথাই হচ্ছে প্রকাশ” । 

ওই প্রবন্ধেই একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টাকে তিনি এইভাবে বুঝিয়েছেন-_ 

“চৈনচিত্র-বিপ্লেষণে প্রমাণ হতে পারে যে, তার কোঁনে! অংশে ভারতীয় বৌদ্ধ সংশ্রব ঘটেছে, কিন্তু 
মেট| নিছক ইতিহাসের কথা, সারম্বত বিচারের কথা নয়। সে চিত্রের ব্যক্তিত্বটি দেখো, যদি রূপ-ব্যক্ততায় 
কোনো দোষ ন| থাকে তা হলে সেইখানেই তার ইতিহাসের কলঙ্কভঞ্জন হয়ে গেল 1” 

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা! নিজম্ব রূপ আছে। রবীন্দ্রনাথ বার বার 

“বিষয়ের নিজত্ব' বা “বিষয়ের আত্মতা-র কথা বলেছেন। বিষয়ের নিজম্ব রূপ-_এইটেই যদি শেষ কথা হয়, 
তা হলে, আর্ট নিজের বাইরে অপর কোনে সত্তার দিকে অঞ্গুলি-নির্দেশ করে, এ কথা বলার কোনো অর্থ হয় 


প্রকাশবাদ ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজিজ্ঞাসা ২০৯ 


কি? নিজত্বই যেখানে আসল কথা, সেখানে রূপের সম্পূর্ণতার জন্ত সে নিশ্চয়ই অপর কারে! মুখাপেক্ষী নয়। 
তা যদি হয়, রূপ যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ ই হয়, তা হলে আর্টকে সত্য হতে হবে, এই দাবির মূল্য কী? শিল্পবস্ত 
জগৎ ও জীবনকে প্রকাঁশ করে, না, নিজেকেই প্রকাশ করে ? 

দেখতে হবে, নিজেকে প্রকাশ করা অর্থ কী? “নিছক নিজত' কথাটার অর্থ স্পষ্ট নয়। “নিজত্ব' 
প্রত্যেক জিনিসেরই আছে। “নিছক-নিজত্'-কে চরম ধরলে, সুসাহিত্য কুসাহিত্য, অ-সাহিত্য-- এদের 
মধ্যে কোনে! তফাত করার উপায় থাকে না। যা ব্যর্থ যা অপ-সাহিত্য কিংবা যা পুরোপুরি অ-সাহিত্য, 
কেউই আপন নিজত্বকে লুকিয়ে রাখে না, সকলেই নিভলভাবে আপন নিজত্বকে প্রকাশ করে। 
নিজত্ব থাক1 সত্বেও নিজত্বকে প্রকাশ করা সত্বেও কোনোটা আর্ট, কোনোটা নয়। নি্ছিক নিজত্ব 
নয়, আরো! একটা-কিছু আছে, য| দিয়ে বুঝতে পারি, কোন্ট। আর্ট কোন্টা আর্ট নয়। 

শিল্পবস্তর সামগ্রিক কোনে! নিজত্ব নয়, রহস্যময় কোনে! অনির্বচনীয় আত্মতা নয়, রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন বিষয়ের আত্মতার কথা, বিষয়ের ব্যক্ত রূপের কথা_ বলেছেন সাহিত্যবিষয়ের ব্যক্তির 
কথা। এরা কেউ বা স্ুম্পষ্ট কেউ বা অস্পষ্ট । এইখানেই ব্যক্ততার মাপকাঠি । রূপটা সুস্পষ্ট 
প্রত্যক্ষ সুনিশ্চিত হওয়া চাই। যাঁকে আমরা মেনে নিতে বাধ্য হই। “রূপের স্পষ্টতাঁয় যে 
প্রত্যক্ষ সেই বূপবান।' ' বিষবৃক্ষে হীরা রূপবান। হীর| আমাদের ঘুমোতে দেয় না, সে স্ন্দর 
বলে নয়, গুণবান বলে নয়, রূপবান বলে” (যাত্রী, রচনাবলী-১৯।৪৪৪-৫)। সাহিত্যের পথের 
ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “ইংরেজিতে থাকে বলে 762], সাহিত্যে আর্টে সেটা হল তাই, যাকে 
মানুষ আপন অন্তর থেকে অব্যবহিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য ।” 

এই বাধ্যতা কিসের? উপলব্ধির । উপলব্ধিতে এমন কোনে! মাপকাঠি, এমন কোনে! আদর্শ 
ত| হলে নিশ্য়ই আছে যার দরুণ আমরা কখনো মানতে বাধ্য হই, কখনো হই না।-' "মন 
যাকে বলে এই তো নিশ্চিত দেখলুম”__ সাহিত্যের পথের ভূমিক1।" "এই যে নিশ্চিতি, এর 
ভিত্তি কী? মন কখন বলে নিশ্চিত দেখলাম ? এই নিশ্চিতি-বোধ নিশ্চয়ই মনের খেয়ালের 
স্থষ্টি নয়? 

মনের সত্য-বোধই এই নিশ্চিতির ভিত্তি। রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন, সাহিত্যের বিষয় মানুষ, 
সাহিত্যের বিষয় জগৎ ও জীবন। কিন্তু জীবনের নিজেরই তো রূপ আছে--বনু-বিচিত্র রূপ- 
সম্ভার। "জীবন মহাশিল্পলী। সে যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষকে নানা বৈচিত্র্যে মৃত্তিমান করে 
তুলছে” -_ “সাহিত্যের মূল্য” সাহিত্যের স্বরূপ। গভীরভাবে অনুধাবন করে দেখলে এই কথাই মনে 
হয় যে, জীবনের এই রূপই আমার্দের সত্য-বোধের ভিত্তি। আমাদের মন তাকেই স্বীকার করে 
নেয়, তাকেই নিশ্চিতরূপে জানে, যাকে সে সত্য রূপেও জানে । 

সাহিত্যে রূপ” আর 'ত্যতা” অবিচ্ছে্য । রূপের মধ্যেই সত্য ব্যক্তিত্ব অর্জন করে, সত্যকে 
অবলম্বন করেই রূপ নিশ্চিতি পায়। সাহিত্য যে-রূপকে প্রকাশ করে তা আসলে জগৎ ও 
জীবনেরই রূপ । সেইজন্েই সে-রূপের আর-এক নাম সত্য-- ৮:৫1 জীবনের প্রত্যক্ষতা 
সধারিত হয় বলেই সাহিত্যের বিষয় এমন স্থুপ্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। স্থপ্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিত্ব্সম্পন্ন সত্যই 
যুগপৎ ৮:৫6 এবং 0920 । 


২১, বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


“জীবনের আপন কল্পনার ছাপ নিয়ে আকা হয়েছে যে-সব ছবি তারই রেখায় রেখায় রঙে রঙে সকল 
দেশে সকল কালে মান্গষের সাহিত্য পাতায় পাতায় ছেয়ে গেছে। "সাহিত্যে যেখানে সত্যকার 
রূপ জেগে উঠেছে গেখানে ভয় নেই। চেয়ে দেখলে দেখা যা, কী প্রকাণ্ড সব মূর্তি, কেউ-বা 
নীচ শকুনির মতো, মন্থরার মতে|, কেউ-বা মহৎ ভীমের মতো, দ্রৌপদীর মতে!__ আশ্চর্য মানুষের 
অমর কীত্তি জীবনের চির-স্বাক্ষরিত।” -“সাহিত্যের চিত্রবিভাগ', সাহিত্যের স্বরূপ 

“জীবনের চির-স্বাক্ষরিত-_- আশ! করি এই কথাটাই যথেষ্ট। 

এ-মতবাদকে 'অনুকরণবাদ' নামে চিহ্নিত করলে নিশ্চয়ই ভুল করা হবে। রবীগ্নাথ নিজেই 
বলেছেন (“সাহিত্যের সামগ্রী সাহিত্য ), “তাহা আবিষ্ষার নহে, অনুকরণ নহে, তাহা স্থষ্টি।” 
বাস্তবের হুবহু অন্গকরণের কথা তিনি কখনোই বলেন নি) সে প্রশ্নই ওঠে না। শুধু এইটুকু মনে 
রাখলেই আমানের চলবে যে, অন্করণবাদের মর্মগত তত্বটি যে সত্যনিঠার দিকে যে রিয়ালিজ্মের 

দিকে অন্গুলিনিদেশ করে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ব তার প্রতি খুব বিমুখ নয়। 


নোবেল পুরস্কার 


ইভে| আন্দ্রিচ 


চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৯৬১ সালের নোবেল পুরস্কার ফুরোপের এক স্বপ্ন-পরিচিত গোঠীর একটি সাহিত্যকে অকন্মাৎ গৌরবের 
আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ বছর নোবেল পুরঞ্কার পেয়েছেন যুগোন্নাভ লেখক ইভো আব্রিচ (1৮০ 
£110110)। বলকান অঞ্চলের আর কোনো সাহিত্যের এ সৌভাগ্য এখনো পর্বস্ত হয় নি। আন্্িচের 
সম্মানে যুগোক্সাভিয়া গৌরবান্িত হয়েছে, এটা শুধু কথার কথ! নয়। যুগোন্সীভিয়ার ইতিহাস ও মর্মবাণী 
তার রচনার বিষয়বস্ত। আবন্দ্রিচের রচনা থেকে যুগোর্লাভ জীবন বিচ্ছিন্ন করে দেখ! সম্ভব নয় । স্ুুতরাঁং 
আন্দ্িচের সম্মানের অংশ যুগোক্সাভিয়ারও প্রাপ্য । 

সুইডিশ আকাদেমি আন্দ্রিচকে পুরস্কৃত করেছেন ০1 1০ 0110 00:০6 161 আ1110]7 170 105 
061010160. (1161165 0৫ 11101101911 0690101695 0191) 010 (119 11196015০01 1015 000111, 
সাধারণভাবে সমগ্র রচনাবলীর জন্য পুরস্কার দেওয়া হলেও সুইডিশ আকাদেমি বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন 
“দি ব্রিজ অন দি ডিন” উপন্যাসটির | 

১৮০২ গ্রীষটাব্দের ১০ই অক্টোবর বোসনিয়ার অন্তর্গত ট্রাভনিকের নিকটবর্তী ছোট গ্রাম ডক্‌-এ আন্তিচ 
জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার আর্ধিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। তিনি ছিলেন স্বল্প মজুরীর কারিগর । 
সুতরাং মাত্র ছু'বছর বয়সে যখন পিতার মৃত্যু হল তখন তার মা চরম সংকটে পড়লেন। এই সংকট এড়াবার 
জন্য তাঁকে ভিসেগার্ডে চলে আসতে হল। আন্দ্রিচের ছেলেবেলা এখানেই কেটেছে । পরবর্তী জীবনে 
আব্রিচ ভিসেগার্ডের ইতিহাস ও পরিবেশকে চিরম্মরণীয় করেছেন “দি ব্রিজ অন দি ডরিনা” উপন্যাসে । 

প্রাদেশিক রাজধানী সারাজেভোর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চ শিক্ষার জন্য আকন্দ্রি 
জাগ্রেব, ভিয়েনা, ক্রাকাঁভো, গ্রাৎস প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করেছেন। 
তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল দর্শনশাগ্ধ। ১৯২৩ শ্রীষ্টান্ে আন্দ্রিচ গ্রাম বিশ্ববিদ্ঠালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ 
করেন। 

আতব্রিচ শিক্ষাজীবনে বাঁধা পেয়েছিলেন। যুগোক্সাভিয়ার স্বাধীন্তা-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় 
প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর অস্ট্রিয়ান কর্তৃপক্ষ তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর তিনি মুক্তি 
পাঁন। যুগোঙ্গাভিয়া স্বাধীনতা লাভ করে ১৯১৮ সালে। 

যৌবনে আন্র্িচের জীবনে ছুটি ধারার প্রভাব দেখা যায়। একটি রাজনীতির, অন্যটি সাহিত্যের । 
যখন আঠারো বছরের তরুণ তখন থেকেই তার কবিতা! ও প্রবন্ধ যুগোল্সাভিয়ারি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য 
পত্রিকায় প্রকাশিত হতে আরন্ত করে। পরাধীনতার বেদনা অনেক যুগোন্নাভ তরুণের মতো আন্দ্রিচের 
জীবন ও সাহিত্য -সাধনাঁকেও প্রভাবান্বিত করেছিল। সক্রিয়ভাবে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ 
দিতেও দ্বিধা করেন নি। 

দেশ স্বাধীন হবার পর শিক্ষা সমাপ্ত করে আন্ত্রিচ রোম, বুখারেস্ট, মাব্জিদ, জেনিভা প্রভৃতি স্থানের 


২১২ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


যুগোন্সাভ দূতাবাসে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দ্বিতীয় মহীযুদ্ধ আরম্ত হবার সময় তিনি ছিলেন জার্মানীতে 
যুগোল্লাভিয়ার দূত। ব্লেগ্রেড-এ প্রথম জার্মান বোম! পড়বার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে আন্দ্রিচ বালিন থেকে 
স্বদেশে ফিরে এসেছিলেন । 

জেলের জীবন হয়তো! এক দিক থেকে আব্দিচের মঙ্গলের কারণ হয়েছিল। কারণ জেলের নিঃসঙ্গ 
দিনগুলি তিনি সাহিত্য চর্চা করে কাটিয়েছেন। জেলে যতদিন ছিলেন ততদ্দিন কবিতা লিখেছেন-_ 
অধিকাংশই গছ্য কবিতা । যুগোল্লাভ সাহিত্যে গগ্ধ কবিতা প্রবর্তনের কৃতিত্ব আন্দ্রিচের। তার 
বন্দীজীবনের রচনাগুলি “এক্স পণ্টো” এবং “আনরেন্ট, নামে যথাক্রমে ১৯১৮ ও ১৯২০ সালে প্রকাশিত 
হয়েছে। কবিতা হিসাবে এদের মূল্য হয়তো! খুব বেশি নয়; কবি আব্তিচকে আজ তার দেশের লোকেই 
ভুলতে বসেছে । কিন্তু আব্দ্রিচের জীবনদর্শন সম্যকক্রপে উপলব্ধি করবার জন্তা এই কবিতাগুলির বিশেষ 
মূল্য আছে। জীবনে এত ছুঃখ কেন, এই প্রশ্ন বন্দী তরুণকে ব্যাকুল করেছিল। যৌবনারস্তের এই প্রশ্নের 
উত্তর তিনি পেয়েছেন অনেক পরে,__ তাঁর উপন্তাসের মধ্যে | 

জেল থেকে বেরিয়ে আ্রিচ কাব্যচর্চা ত্যাগ করে গগ্ভ রচনা আরম্ভ করেন। সরকারী চাকরির 
নানাবিধ দায়িত্বের মধ্যেও তিনি নিয়মিত গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন। তার সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্ব 
১৯৩২ লালে শেষ হয়েছে বলা যেতে পারে। এই পর্বে যুগোঙ্নাভ সাহিত্যে তার দান তিনটি; গগ্ 
কবিতার প্রব্ন, সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ এবং কতকগুলি অনবদ্য ছোট গল্পরচন1। ছোট গ্পের 
কয়েকটি সংকলন বের হবার পর তিনি লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 

দিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর আন্দ্রিচ উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। যুদ্ধের অনিশ্চয়তা এবং 
ভয়াবহ পরিবেশ তীর সাহিত্যসাধনায় বিশ্ব ঘটাতে পারে নি। রাজধানীর লোক যখন বোমার আতঙ্কে 
শহর তাগ করে যাবার জন ব্যগ্র তখন আন্দ্রিচ একান্ত নিবিকার চিত্তে উপন্যাস লিখেছেন। এক বন্ধু তাকে 
প্রন করেছিল, তুমি শহর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে কেন যাচ্ছ না? 

আন্দ্রিচ উত্তর দিয়েছিলেন, আমি জানাল] দিয়ে পলায়নপর নর-ন!রীর মিছিলের দিকে চেয়ে থাকি; 
বেশ লাগে । ওর! কিছু বাঁচাবার জন্ত পালাচ্ছে-- স্ত্রী, সন্তান, মুল্যবান সম্পত্তি । নিজের জীবন ছাড়! বাচাবার 
মতো! আমার কিছু নেই; শুধু নিজের জীবন রক্ষা করবার জন্য পাল।নো মন্ুষাত্ের অবমাননা ছাড়া 
কিছু নয়। 

আন্দরিচ বিয়ে করেছেন ১৯৫৯ সালে; তীর বয়স তখন সাতিষটি। 

১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে আব্তিচের তিনটি উপন্তাস প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে ছু'টি-_ 
73051881897 ও 216 778196 ০% ৮৪ 7)/৮৫-- ইংরেজিতে অন্্বাদ হয়েছে। অনুবাদের 
মাধ্যমে আন্দ্রিচের নাম গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে বিশেষরূপে পরিচিতি লাভ করেছে । 

নোবেল কমিটি যে-সব গুণের উল্লেখ করে ক্টর আন্রিচকে পুরস্কৃত করেছেন উপরোক্ত উপন্তাস দুটির 
মধ্যে তাদের সব কণটিই বর্মান। বর্তমানের সংকীর্ণতার মধ্যে আমরা খণ্ডিত। ইতিহাঁপের বিস্তৃতির 
মধ্যে মানুষের মুক্তি। তাই আন্দ্রিচ সমকালীন জীবনের সমস্তা ও যন্ত্রণার কথা উপন্তাসের বিষয়বস্তু ন1 
করে ইতিহাসের ধারার মধ্যে চিরকা'লীন মানুষের সন্ধান করেছেন। মানবজীবনের যে অংশটুকু শাশ্বত, 
ইতিহাসের ভাগ্ডারে সেই অংশটুকু সঞ্চিত থাকে। চিরস্তনকে উপলব্ধি করলে বর্তমান জীবনের জটিলতা 


ইভো৷ আন্দ্রি ২১৩ 


ও যন্ত্রণা থেকে উধের্ব ওঠা সম্ভব হয়। শিল্পী হিসাবে আন্দ্রিচ ছু'টি মহাযুদ্ধের নিকট খনী। কেননা, যুদ্ধের 
ভয়াবহতা তার দৃষ্টি বর্তমান থেকে অতীতের দিকে ফিরিয়েছে। 

১৮০৭ থেকে ১৮১৪ সালের ট্রাভনিকের জীবন ও ইতিহাস “বোসনিয়ান স্টোরির' বিষয়বস্তু । উ্রাীভিনিক 
বোসনিয়ার রাজধানী । এ সময় অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের দূত ছিলেন এই শহরে । সাত বছর যাব ছুই দূতের 
মধ্যে প্রাধান্য লাভের জন্য ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলেছে; এই বিরোধ এবং এঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উপন্যাসের বড় 
আকর্ষণ। অবশ্ঠ স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনের হুখ-ছুঃখ এবং বোসনিয়ার এঁতিহাসিক পটভূমিকার 
গুরুত্বও কাহিনীতে কম নয় । 

“বোসনিয়ান স্টোরি' শুধু আঙ্গিকের দিক থেকে বিচার করলে উপন্যাস হিসাবে হ্য়তে স্বীকৃতিলাভ করবে । 
কিন্তু “দি ব্রিজ অন দি ডরিনায়” উপন্যাসের অনেক লক্ষণই অন্ুপস্থিত। আন্দ্রিচ এ বিষয়ে মচেতন ছিলেনশ। 
তাই তিনি নিজেই একে সাধারণ উপন্াস হিসাবে চিহ্নিত করতে দ্বিধা করেছেন । তার মতে “দি ব্রজ অন 
দি ড্রিনা” হল 'ক্রনিক্ল্‌ঃ বা এতিহাসিক কাহিনী । 

গল্ররসে সব চেয়ে বেশি সমুদ্ধ বোধ হয় আন্দ্রিচের “মিস এক্স” ব| 'অজানিতা? | নায়িক1 রাইকা এতিহাসিক 
চরিত্র নয়। অর্থ ভালোবেসে সে মানুষকে দূরে ঠেলে দিয়েছে; ভূলেছে প্রেম, বন্ধুত্ব এবং সকল সহজ 
মানবীয় সম্পর্ক। তার কেবল সন্দেহ হৃদয়ের সম্পর্ক স্বীকার করলে সঞ্চিত অর্থের ভাগডারের দিকে লোলুপ 
হাত প্রসারিত হবে। 

কিন্ত “দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা” এপিক-গুণে এবং জীবনদর্শনের গভীরতায় আব্দ্রিচের শ্রেষ্ঠ রচনা। ড্রিন। 
নদী বোসনিয়! ও সাধিয়ার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে । প্রায় চার শ বছর পূর্বে ভিসেগার্ড শহরের নিকটে একাট 
পাথরের পুল তৈরি করা হল। নদীর ছুই তীরের মধ্যে স্থাপিত হল নিবিড় সম্পর্ক। কাহিনীর শুক্ষ হয়েছে 
১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে । এ বছর একদল খ্রীস্টান বালককে বোসনিয়৷ থেকে অটোম্যান সাআাজ্যের হ্বলতানের নিকট 
উপস্থিত করা হয়েছিল। এই বন্দী বালকদের বোসনিয় পাঠিয়েছে সথলতানের কর হিসাবে । এই দলের 
একটি বালক কালক্রমে সুলতানের খুব প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠে। মহম্মদ পাশা সকোলি নামে সে পৃথিবীর 
সবৃত্র পরিচিত। মহণ্মদ পাশ! একদিন স্বপ্পে আদেশ পেল যে ড্রিনা নবীর উপর একটি পাথরের পুল তৈরি 
করে দিলে অনেক বছর যাবৎ বুকের যন্ত্রণায় ষে কষ্ট হচ্ছে তা দূর হয়ে যাবে। পুল তৈরি হল মহম্মদ পাশার 
টাকায়। শহরের নর-নারীর জীবন পুলের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়তে লাগল ধারে ধীরে । পুলের নীচে দিয়ে 
বয়ে যায় জলের শ্রোত, উপর দিয়ে চলে মানুষের শোত। এদেরই মধ্যে কয়েকটি চরিত্রকে আন্দ্রিচ জীবন্ত 
করে তুলেছেন অল্প কয়েকটি কথায়। মিছিলের মুখের মত এর! কিছুক্ষণের জন্য দেখ। দিয়ে হারিয়ে যায়; 
পূর্ণতর করবার জন্য লেখক এদের ধরে রাখেন নি। 

যে পরিবারের উপর মহম্মদ পাশ! পুল দেখা শুনার দায়িত্ব দিয়েছিল তার শেষ বংশধর আলিহোজার এই 
পুলের স্থায়িত্ব সন্ধন্ধে কোনো সন্দেহ ছিল না। পারিবারিক এঁতিহ্‌ থেকেই সে পেয়েছে বিশ্বাসের দৃঢ়তা! । 
কিন্তু প্রথম-মহাযুদ্ধের শুরুতেই কামানের গোলার আঘাতে যখন পুল ভেঙে পড়ল তখন বিশ্বামভঙ্গের আঘাত 
সহ কর! সম্ভব হল ন1 তার পক্ষে । বৃদ্ধ আলিহোজ। বাড়ি ফেরার পথে মুখ থুবড়ে পড়ে প্রাণ হারাল । 

আত্মসচেতনতা এবং গভীর ছুখেবাদের দ্বার৷ আন্দ্রিচের প্রথম পর্বের রচনা চিহছিত। এর কারণ ছিল। 
দরিদ্র পরিবারে জন্মাবধি আন্দ্রিচকে নান! ছুখ-কষ্ট সহ করতে হয়েছে । মাত্র ছ বছর বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় 


২১৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


যতদিন পর্যন্ত উপার্জনক্ষম হতে পারেন নি ততদিন পর্বস্ত তীর দারিদ্র্যের জাল! থেকে মুক্তি পাঁবার উপায় ছিল 
না। উপযুক্ত খাগ্ভের অভাবে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল এবং ত্রিশ বছর পর্যস্ত নান৷ রোগে ভূগেছেন। 
যৌবনের কতকগুলি অমূল্য বৎসর কারাগারের অন্তরালে কাটাতে হয়েছে বলেও আন্দ্রিচের মন তিক্ত হয়ে 
উঠেছিল । এই ছুঃখবাদ দুঢ়তর করতে সহায়তা করেছে কিকেগারের রচনা, জেলে যা! ছিল আন্দ্রিচের 
একমাত্র সঙ্গী । তাই এক্স পন্টো"তে আন্ত্রিচ লিখেছেন : 117515 15 20 £00 1006 0179 2 1991107 
110 15911011006 91611119 3 1১010 800. 50511115111 €ড61 0101) 01 ৮7861, ০৮০1 
71906 01 21:899, ০৬৩০ 8০৩৮ 01৪, 01/3691, ৪০০ 90010 01 606 115111£ ৮০10৩, 111 91661) 
2110 11 ড9101115) 111 110) 10860161169) 8110 19211191995 9150 2661: 110. 

সমকালীন জীবনে এই সর্বব্যাপী বেদনার জাল তীব্রতর । ইতিহাসে জাল! নেই। তাই আব্দ্িচ 
বর্তমানকে এড়িয়ে ইতিহাসের বিস্তৃত পরিসরে বিচরণ করতে ভালোবাসেন। ইতিহাস-গ্রীতির আরও একটি 
কারণ কাছে। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মানব-জীবনের শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। 
জীবন-ন্ত্রন| অনেকট| লঘু হতে পারে যদি ইতিহাসের শিক্ষ1 থেকে বুঝতে পারি--4€৮119 172৮৩ 217859 
1661), 2100 ০৮০1 0116 11] 19 (11015 52017)00 6116 18065507100 116 195 1110556100611)19, 
2110. 15 19505591010] 2119 %10০1 13191920016 01 (11179) 816 25 91107 2১ 2111119, 
10127919,52116 01591). 

“দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা"য় আন্দ্রিচের গভীর মানবিকতাবোপের পরিচয় পাওয়া ষায়। প্রথম জীবনের 
তিক্ততা আর নেই। আত্ত্রিচ এখানে জীবনধারার নিরাসক্ত দশক । এখন তিনি মানুষ সম্বন্ধে আস্থাবান। 
অ|লিহোজার জীবনের চরম আঘাত এসেছিল মানুষের পরিবর্তে পুলের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবার ফলে । 

ভগবানের শ্বভেচ্ছা মধন্ষেও আত্দ্রচ আস্থাশীল হয়েছেন। ড্রিন। নদীর পুল ভেঙেছে বলে হতাশ হবার 
কিছু নেই। কারণ, 10 (11১% ৩90০9 1161১ (10018 90111915159155 8011৩017৩ 919৩ 15 
19101101175. 16 090 1000 20900101060. (1015 01101110159 (01) 011 (10৩ 10017) 116 1180 
9111015 1101 23217001160 70 /11016 ৮0110 0109৮ ৮725 1961192.0]1 1110 512105,৮ 

নদী এবং পুল “দি ব্রিজ অন দি ডিনা"য় বিশেষরূপে প্রাধান্তলাভ করলেও আন্দ্রিচ তার অনেক রচনায় এই 
দুটিকে প্রতীক হিমাবে বারবার ব্যবহার করেছেন। নদী ইতিহাসের জটিল ধাঁরার প্রতীক; পুল নিঃসঙ্গ 
আত্মার অন্ঠের সঙ্গে যোগস্থাপনের আকাজ্জার প্রতীক । 

আন্দ্রিচ শিল্পী হিসাবে একান্ত সচেতন। প্রত্যেকটি শন্দ অনেক চিন্তার পর তিনি গ্রয়োগ করেন। 
শোন। যায়, অভিশপ্ত অঙ্গন, নামে একটি বড় গল্পের চরম রূপ দিতে উার লেগেছে ত্রিশ বছর। আটাত্তর 
পৃষ্ঠার এই রচনাটির জন্ত তিনি ছু'শ পৃষ্ঠার নোট ও খসড়া লিখেছেন । 

আন্দ্রিচের প্রধান ছুটি উপন্তসের কোনে। চরি ধই নিজন্ব বৈশিষ্ট্ে নায়কের স্থান অধিকার করতে পরে নি। 
কারণ কাহিনীর প্রন্কৃত নায়ক ইতিহাস। ইতিহাসের ছুনিবার শতরোতের মুখে আব্দ্রিচের পাত্র-পাত্রীর| 
নিরুপায়; নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার ক্ষমতা তাদের হাতে নেই। ইতিহাসের ক্রীড়নক এই-সব 
নর-নারীর বেদনাক্ষুন্ধ নিরুপায় জীবনের চিত্র আন্দ্িচ এঁকেছেন গভীর মমতার সন্ধে । 








স্যা-জন প্যার্স 


গ্রীসমীরকাস্ত গুপ্ত 


১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ফরাপি কবি স্যা-ন প্যার্স 58101700010 72156, এই 
নাম তার কবি-পরিচয়ের ছদ্মনাম । কর্মক্ষেত্রে রাজনীতি-সম্পৃক্ত জীবনে তার নাম ছিল 4১105 ৪. 
[02 [6২০ বা সংক্ষেপে 10515 1768011 প্যার্স কী গণের কবি তীর কাব্য গ্রকৃতির কী বৈশিষ্ট্য 
তা আলোচনা করবার পূে তার বিচিত্র জীবনকাহিনীর দিকে একটু দৃষ্টিপাত করা যাক । 
ওয়েস্ট ইণ্ডিজে এক দ্বীপপুঞ্জ গুয়াদ্লুপ ( ৫79010016 )। এখানে প্যার্স জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৭ 
্াব্ধের ৩১শে মে। পূর্বপুরুষের এতিহ্য ধরে প্যার্সের পিত। হয়েছিলেন আইনজীবী । তীর মা যে-ব্ংশের 
দুহিতা তারা কর পুরুষ ধরে প্র্যাপ্টার্স এবং নৌ-কর্মচারী। এককালে তার স্দূর-আত্মীয়রা ছিলেন খোদ 
ফরাসিদেশের বুরগোঞ (13011৫9৫11৩ ) এবং নরমাদির ( 01126101৩) অধিবাসী । প্যার্সের 
বাল্যশিক্ষ! কিন্তু ওয়েস্ট ইপ্ডিজের স্থানীয় বিছ্ালয়ে। ইস্কুল থেকে অবকাশ পেলেই তিনি গিয়ে 
হাঁজির হতেন নিজেদের পৈত্রিক চাষবাসের জমিতে-_ এই রকমের সুযোগে তাঁর হাতেখড়ি নৌ-চালনায় 
এব, অশ্বারোহণে। 
এগারো! বছর বয়সের বালক প্যার্স গ্রথম ফরাসিদেশে পদার্পণ করলেন ১৮৯৮ খুস্টাব্দে। পো'র (7৪৪) 
বিগ্ভালয়ে প্রথম পাঠ__ ব্যাকরণের আদিকাণ-- টার আরম্ভ হল। এখানে অবস্থানকালে তার পরিচগ্ন হয় 
ভালেরী লারবোর (৮০৫৮ [87১90) সঙ্গে, নিবিড় অন্তরঙ্গত। জন্মে ফ্রান্সিস যাঁম'র ( ঢো910015 
)211111799 ) সঙ্গে। এই শেষোক্ত অন্তরঙ্গের সাহচর্ষে তিনি পরে ফরাসিদেশের বাস্ক অঞ্চল (1১8 
[9500০ ) পবটন করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টাদশ পদাতিক বাহিনীতে যোগ দেন এবং এক বছর শিক্ষার 
পর ফরাসি-হিম্পানী সীমান্তে কেল। পোর্তালোতে প্রেরিত হন। বতসরান্তে তিনি আবার ফিরে আসেন 
বর্দোয় (1)01810%)-- অসমাপ্ত বিদ্যাচর্চার জের টানতে । আইনের অলিগলি, বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা, 
সাহিত্যকলার ইন্দ্রজাল-_ সবেরই দিকে তীর সমান প্রবল আকর্ষণ। শমুচ্চ গ্রীক চিন্তা তার প্রিয়, মানসিক 
বিকার-ব্যাধি-সমস্যা তীর প্রিয়, আবার প্রিয় বিষয় তাঁর অপিযুদ্ধ (€৪০117)৩ বা 00118 )1| অধ্যয়নে 
যেমন তার উদ্যম, তেমনি ছুটি পেলে সমান উৎসাহে ছুটে যান ভূতত্বের আহ্বানে, পর্বতারোহণের জন্য 
পিরেনিজের শৈলশিখরে | এর পর এক সময় এল নির্বাচন করবার; পারদগ্রিতা অর্জনের জন্য বিষয়-সংকোচের 
_-তিনি মনোনীত করলেন আইন এবং রাজনীতিবিজ্ঞান। ১৯০৮ থেকে ১৯১৩-র মধ্যে আইন অধ্যয়নের 
ফাকে তিনি ঘুরে দেখে এলেন স্পেন এবং জর্মশী। এরকম এক অন্পস্থায়ী ইংলগু-প্রবাসকালে স্বনামধন্য 
ওঁপন্তাসিক জোসেফ কনরাডের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ব্বদেশে এসে বৈদেশিক দপ্তরে তিনি চাকুরী গ্রহণ 
করেন। এ পদে তাকে অধিষ্ঠিত থাকতে হয় ১৯২১ পর্বস্ত। প্রাপ্ত জুযোগের সদ্যবহার করে প্যার্স দর্শন 
করেন চীন কোরিয়া জাপান মঙ্গোলিয়া' এবং মধ্য-এশিয়া। পলিনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জও তার দৃষ্টির বাহিরে 
থাকে নি। চাকুরির ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র দপ্তরে ক্রমে তিনি সর্বোচ্চ পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে 
মতানৈক্যের জন্য তিনি চাকুরি ত্যাগ করেন। জুন মাসে ফ্রান্স ত্যাগ করে ইংলগ্ডে গিয়ে উপস্থিত হন। 


১৩ 


২১৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


সেখান থেকে ১৪ই জুলাই ওয়াশিংটনে গিয়ে পৌছান। সেই বংসরই ভিশী সরকার (€ ৬1০0 
(১০ড:0:1616.) তার দেশীয় নাগরিক অধিকার বাতিল করেন। ১৯৪১ খ্রীন্টাব্দে তিনি ওয়াশিংটনে স্থায়ী 
বাসিন্দা হন। এই সময়ে বরাবরের মত তিনি রাজনীতির সংশ্রব ত্যাগ করেন । 
১৯৫৯ সালে তার সৌভাগ্য হল ছুটি পুরক্কার লাভ করবার-_ এক, দ্বিবাৎসরিক কবি-সভার অভিনন্দন, 
আর তার ছুই মাঁস পরে ত্বাপ্রে মালরে।-র হাত থেকে 0৮410 19715: 11501077911 
১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশের মাটিতে বাসকালীন প্রকাশ হল, তার 07/০75%6 ব1 ইতিবৃত্ত ফরাসির 
কবি তখন সাছিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়ে বন্দিত হলেন উদার ভূবনে বিশ্বের কবিরূপে । 
প্যার্সের গ্রন্থাবলী কালক্রম অনুসারে এই : 7199১ ( প্রশংসা ) ১৯১১৮422১5৪ (অভিযান ) 
১৯২৪১ 72 ( নিরাসন ) ১৯৪২, 7975 (হাওয়া) ১৯৩৬, 477973 ( দলযাত্রীর দিগদর্শক ) ১৯৫৭, 
07/92% ( ইতিবৃত্ত ) ১৯৬০ । 
প্যার্সের কাব্যের প্রধান আকর্ষণ ও লক্ষণীয় উপাদান হল বিস্তার। বৃত্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
মনোবৃত্তির একটি মূল বা মুখ্য ধারাই ব্যাপকতা! প্রসার, একটা সার্বভৌম পদবী ও বিশ্বগত সত্য আবিফার 
করা; সাহিত্যেও ভাবে অনুভবে একট। বিশ্বব্যাপকতাতে পৌছবার প্রয়াস আছে, কাব্যের ভাষায় সকুলত 
তা আধুনিক এলিয়টে জলন্তরূপে দেখা দিয়েছে । এলিয়ে বহু ভাষার সংমিশ্রণ এক পৃথিবীতে নান। 
মহাদেশের মত-_ পৃথিবী এক হলেও দেশাস্তরের সীমারেখাগুলি পপ্রতাক্ষগোচর। সেখানে তাদের 
নানাত্তের হার্মনি উচ্চকিত কন্ট্রাস্টের মধ্যে বীধ!। প্যার্স তার কৌতুহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন বহু বিচিত্র 
বিষয়ের উপর, সভ্যতার অপ্রতিদ্ন্দী মালিক শ্বেতকায়দের সঙ্গে তথাকথিত অগভ্য প্রত্যন্তবাসী কৃষ্ণকাষদের 
উপর, চিস্তারাজ্যে বিবিধ বিষয়ের উপর | তীর বাণীশিল্পে এলিয়টা ধরণে বহু দেশের ভাষা! হুবহু তুলে 
বসিয়ে দেওয়া নেই__ সেখানে বহু দেশের বহুবিধ চিন্তার স্রোতে এসে একত্রে মিশেছে, যদিও উপরে বা 
বাহিরে রয়েছে ফরাসি আবরণটি । ভালেরী বলেছিলেন, “কঠিন হল দেখ] নয়, তা হল যা সব দেখতে 
পাওয়! তাঁদের স্ৃসম্বদ্ধ করে ধর11”১ প্যার্স এই কঠিনের সাধনায় উত্তীর্ণ-- 
পামগাছ! আর মধুর তার 
বুড়ো শিকড়জাল !. : মৌসুমী বায়ুর নিঃশ্বাস, 
বুনো পায়রার ঝাঁক আর বনবেড়াল 
কাটছে বিস্বাদ পত্রগুচ্ছ যার মধ্যে, প্রলয়গন্ধী 
এক সন্ধ্যার বর্বরতায়, 
গোলাপী আর সবুজ চাদরা ঝুলছে আমের মতো।২ 
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স্যাজন প্যার্স ২১৭ 


পূর্ব আর পশ্চিমের প্রকৃতি কি মিশে অনবছ্য এক হয়ে যায় নি এর মধ্যে? অতীত সংস্কারের ঘোরে দেখা 
দিগন্ত কি অকন্মাৎ বিস্তৃততর হয়ে বিলীন হয়ে যায় নি অসীমে? এই প্রসার আসলে কবিচেতনার 
প্রসারেরই প্রতিফলন, তার আস্তর ব্যাপ্তিরই প্রতিবিষ্ব। তাই তো কবি এত সহজে বলতে পারলেন 
সুন্দরের মর্মোর্ঘঘাটন করে তার নিভৃত রহশ্টি-_ 

আমাদের নখের ঢালুতে এক টুকর! আকাশ নীলিম হয়ে উঠছে 

আর ফরাসিতে শুনুন সুক্ম অনুরণনটি সহ-_ 

070 0600 06 016] 1016101% ৪] 56159817606 1195 0115155-*, 
সুইডিশ আকাদেমী নোবেল পুরক্কারের মুখবন্ধ হিসাবে কবিকে যে গুণপত্র দিয়েছেন-_ “1:07 (112 9021178 
91217 2120. 01৩ €৬০০৪6৮৩ 11125510 ০ 1015 [১০০6.৮”-- তারই প্রতিধ্বনি পাই এখানে । 

আরো শুন্থন গাঢ় হীরকখণ্ডের মত অল্পের মধ্যে কতখানি দীপ্তি বিকিরণ করে-_ 

কতবার জন্ম হল আমাদের, দিনের এই অশেষ বিস্তারে 
এর পর আবার যেখানে কবি নিয়ে চলেছেন ঝুলনঘন্টাধ্বনির রেশ ধরে-_- 

জ্যোখ্সায় তরঙ্গভঙ্গ মনে পড়ায় তুমি কাদলে ; তুমি কাদলে আরো 

দূরাস্তবাসী কত তটের বেণুস্থর মনে করে; রাত্রির ঘুমন্ত ডানার নীচে 

উিত আর মথিত সেই অলোকসংগীত মনে করে 

যা পরম্পরাশ্রিত বলয়রেখাগুলির মত শঙ্খের অঙ্গে ঢেউ- 

পরম্পর] কিন্বা সমুদ্রগর্ে কোলাহলের এক স্ফুটতর ভাষা । 
কিম্বা] আরও যখন তিনি বলছেন-_ 

পশ্চিমে আকাশ সাজ পরেছে ধনী খলিফার মত, ধরণী তার 

আঙুরক্ষেত ধুয়ে দিয়েছে বক্মাইটের লালে, আর মানুষ জান করে 

উঠেছে রাত্রির মদিরায় : রসকার তার বিপনির সামনে, কামার তার 

কামারশালার সম্মুখে, আর ঠেলাগাড়ির বাহক ফোয়ারাদের ঘিরে 

চৌবাচ্চার পাথুরে দেয়ালে হেলান দিয়ে ।€ 
কবিত্বের ভাষা! সেখানে সুঠাম স্থভডৌল, লিরিকের মস্থণ ঝংকারে অন্গরণিত। মাধূর্ষের দ্রিক দিয়ে-_ 
প্রায় একট! ইন্দিয়গ্রাহ্থ মাধুর্ধের দিক দিয়ে, অনুভবের কোমল আবেদনের দিক দিয়ে-_ মানুষের এ এত কাছের 
কাব্য যে প্রায় আমাদের বৈষ্ঞবীয় পদবাচ্য বলতে ইচ্ছা করে। তবে এই আধুনিক বৈষ্ণব মধুরিমার 
মধ্যে আণবিক বৈজ্ঞানিক চেতন! এসে সব বিপধয় ঘটিয়ে দিয়েছে । একটু ব্যাখ্যা! করি তা হলে । 


৩ 0817 17791176655 1015 5011)1)165-1109815 33698 08175 76661700৩ 52075 911 011 1001, 

8 ০0৮. ০101 ০ 11016171001: 006 5৮৫ 2) 620 00092016050 006 ৯710215017085 ০ 59 05919 205 
9170155) 016 5081150 1200910 (1786 15 10110 9100. 19177000160 01100] ৮16 (০1100. চ1110 0 000 21100 
171.5 1156 1111150. 0110169 (179 216 06 9525 0৫ ৪ 001701)) 01 6136 2,001011908610175 ০৫ (176 01910001015 
21)061 0105 360 , * * 

৫175 016] 21 0659 86 ৮৫ 001111116 01]10117116) 10. 16712 18%2 505. ড121795 21] 10022 06 108050160, 
০৮ 1১110111116 36 19 27 ৮10 00. 10116: 16 (60111061167 05%8110 500 01791) 16 10151010691) 5৫. 
60129) ০৮ 16 1705111 1১6110176 20117805606 11176 869 10111911195, 


২১৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা! কাতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


এ-পর্বস্ত কবি ছিলেন সৌন্দর্ষপ্রিয়, রূপের পসারী, রসের ব্যাপারী । কিন্তু ছুনিয়াতে রূপ আলো 
কতখানি দেখি? অন্ধকাঁরই কি বেশি নয়? কবির ৪৪911660 ৭০15৪ -এর কাছে এটা একটা বন 
আঘাত, তাই তিনি বিদ্রোহভরে হঠাৎ বলে ওঠেন “মক ভগবান? (19160 ৭৩ 1), অন্ধা ভগবান? 
(1010. 2৮০1181৩ )_ এমন-কি, দুরন্ত অভিমানভরে এক সময়ে ত্বর্গে লঙ্কাকাণ্ড বাধাবার বাসনায় 
ছুড়ে দিতে চান জলন্ত মশ!ল ওই তীর আকাশের খড়ের গাদায় 
৬০101 07001 010] 00 1081115 00. 1917001) 6 19110011 2? 6001 
010 1)0195 12 1010170 ! ৬ 
কিন্তু এ হল তীর যাত্রারস্তের গান--অর্থাৎ যতক্ষণ ছিলেন নেহাঁৎই কবি, নিছকই ভাবরূপের কারবারী-_- 
ন্রূপর্তু;। এর পর জিজ্ঞাস! ছন্দ নিয়ে তিনি হলেন জীবনশিষ্সী ; অর্থাৎ কবি এবং মানুষ, ভ্রষ্টা এবং কর্মী। 
কারণ, তার কাব্যের ব্যাখ্য/ই হল-_- ৭৮০৮ 19 1106 0111 ৪, ৮2901 15110%516099 7 1615 ০৮০] 
11016 ৪. ৮2৬ 01 116-- 01 1116 111 105 (00811) । এই পূর্ণজীবনের সাক্ষাৎকার হয় কী রকমে, 
কী রকমে মানুষের জ্ঞান তার বঙ্মানের সীমা ক্রমে অতিক্রম করে চলে? কবি বলছেন, সে তার 
অন্তরের আলোয়, সঙ্বোধির উদ্ভাসে (11560161010 0) 001109 (0 1116 16€5006. 0৫ 7:62.9077% ), 
হৃদ্পুকষের চাপে। চরম পরীক্ষার মুহুতে বৈজ্ঞানিকও এই আলোর প্রকাশ কাঁমনা করেছেন । একেই 
কবি বলেছেন দেহমন্দিরে দেব-সান্গিধ্য, এরই কল্যাণে মতীধারে অমৃতের স্পর্শ। কবির সাধনা তাই 
গুহাহিত অঙুষ্টমাত্র পুরুষকে ধরে এক আত্মগঠন_- 171৫2121166 05৮7100০-- তীর বাণী ধরবে 
পরমপুরুষেরই ছন্দ। এবার শুনুন কবির কঠে কি আত্মস্থ বর, কি স্থিতপ্রজ্ঞ বাক-_ 
তুমি সমস্তকে এনে দিয়েছ আত্মার উঞ্ণত1, ওগে। সাগরের সঞ্চল 
সম্পদ, সেই তুমি পৃথিবীর উপর এক সন্ধ্যায় বলবে কি কার হাত 
আমাদের অঙ্গে পরিষে দিয়েছে পকথার এমন জলন্ত পোশাক, 
এব; আমাদের সৌভাগ্যের জন্য কি আমাদের ছুঙাগোর জন্ত কোন্‌ 
পাতাল থেকে উৎসারিত হয়ে এল আরন্ত উধা-_- আঁশাদের ভিতরে 
এই ভাগবত অংশই ছিল আমাদের অগ্ধকারেরই ভাগ হয়ে ?. ** 
কিন্বা এই যেখানে তীর অন্তর মথিত করে উঠেছে মর্তমান্তষের আকাজ্জা-- 
আর, আর দেখ। দের যেন এক পুরোধ।| জনগোঠী, পৃথিবীর উপর 
সুউচ্চ তরুরাজি থেকে, একদল মহান আত্মার সহযোগে এক 
উপজাতির মত, যাঁর! তাদের মন্ত্রণাসভায় নেবে আমাদের ডেকে" *৮ 


৬ বি শশি পপ 
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স্যা-জন প্যার্স ২১৯ 


কিম্বা যেখানে কবির শুরু হয়ে গিয়েছে অন্তর্যাত্রা : 51917160591 ৪0৮০106016--- 


ওগো! বিভাবরী, শোনো, নিঝুম অঙ্গনে আর নিরাল! তোরণের তলায়, 

পবিত্র ধ্বংসন্তূপের মধ্যে আর জীর্ণ উইটিরিচূর্ণের মাঝে নীড়হার| 

আত্মার নিরঙ্কুশ দীঘল পদক্ষেপ, ** 
এখানে কি পাই না আস্তিক্য প্রতীতির শাস্তরসসিক্ত বাণী-_রাসীন ও আনাতোল ফ্রীসের প্রতিধ্বনি? 
কবি এবার ফিরেছেন অন্তরাত্মার সন্ধানে-_ তাই তো তিনি শুনছেন, 

এই এখানে পৃথিবী ঘিরে গুমরে উঠছে এক বিরাট কলরোল, 

চতু্দিক থেকে সবলে ঘিরে উঠল যেন অন্তরাত্মার বিদ্রোহ ।- ১৭ 
তাই তিনি দেখেছেন রুদ্রের দক্ষিণ মুখ-_ প্রলয়নৃত্য মাঝে নটরাজের উত্তোলিত অভয়পাণি। 

প্যার্সের কাব্য প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্পেগ্তার বলেছেন যে এর মধ্যে ছুই বিপরীত ধারার সার্থক 

সমন্বয় ঘটেছে-_ বাইবেলের উপচিত এশ্বর্পের সঙ্গে (বাইবেলের পছ্রসাম্বিত গ্যধারাও গ্রহণ করেছেন তিনি ) 
গ্রীক ভাঙ্গর্ধের স্ুধীম অঙ্গরেখা এবং নিটোল উচ্ছুসিত তন্ন । তবে সমস্তের মধ্যে, বহুবিধ ধারার মধ্যে 
তিনি তীর কুটস্থ আশ্রয়ন্বদ্বপ নিজন্বত্বটি ঠিক বজায় রেখেছেন_- আপন আত্মস্থতা। এইটিই প্রত্যেক 
শিল্পীকে দেয় তার আপন মূল্য ও মর্যাদা । পুরাণী প্রজ্ঞা বলেছে, চক্র চারি দিকে ঘুরে চলে, ভার বহন 
করে অক্ষসমুহও আবন্তিত হয়ে চলে কিন্তু চক্রের কেন্্স্থ নাভি অটল।১৯ মনে হয় প্যার্স এই রহস্তের 
গুঢার্থ ধরতে পেরেছিলেন তার কাব্যজীবন-সাধনায় । 


৯.1156011) 0 5110116) 17 0116 00901700 00912105 2110 011097 6115 50116815 2101155, 87710 075 
11017 11175 0170 1110 0101001011176 0: ০10. 602170160 111015) 10951 006 £162৮ 9০952161818 100609115০0 00০ 
50] ৮1010069101 ৮ ১৮701070166, & 
১৬ 4১00 17910) ৪.:27109৮ 101011110101 15 10151100 210100 6106 1106 510. 117901006191) 91 006 5901 ১, , 
১১ পঞ্চারে চক্রে পরিবর্তমানে তন্সি্না তস্থর্ভবনানি বিশ্ব 

তন্ত নাক্ষস্তপ্যতে ভূরিভারঃ সনাদেব ন শীর্যতে সনাভিঃ ।--খণ্থেদ ১1১৬৪1১৩ 


আলোচনা 


“বাংল। ভাষার স্বর ও ছন্দ 


বিশ্বভারতী পত্রিক1 সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু, 


বিশ্বভারতী পত্রিকায় ষোড়শ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, বৈশাখ-আঁষাঢ় ১৮৮২ শক, শ্রীযুক্ত পুণ্যশ্লোক রায় 
“বাংল! ভাষার স্বর ও ছন্দ নামে যে প্রবন্ধ লিখেছেন সে সম্পর্কে একজন সাধারণ পাঠক 
হিসেবে আমার কিছু বক্তব্য আছে। বাংলা ছন্দ বিচারে আধুনিক ভাষাতত্বের প্রয়োগ বিশেষ প্রশংসার 
বিষয় এবং বিশেষ বিতর্কের বিষয়ও বটে। তাই আমরা যারা সাধারণ পাঠক তার৷ এই প্রবন্ধটি পড়তে 
গিয়ে প্রথম বাঁধার সম্মুখীন হই কচুর, 'আক্রম” “যতি? ইত্যাদি পরিভাষার ক্ষেত্রে । কারণ এই শব্গুলি 9৫11 
83512110101) নয়। তা ছাড়া লেখক যখন “অতি আধুনিক ভাষাঁতত্বের” প্রসঙ্গ তুলেছেন তখন এই 
শব্দগুলিকে ব্যাখ্য/ কর! ও তাদের সংজ্ঞা নির্দেশ করা অবশ্ত প্রয়োজন । তিনি কোন শব্ষকে কোঁন 
অর্থে ব্যবহার করেছেন তা যদি স্পষ্ট না হয় তা হলে স্বভাবতই তীর বক্তব্যও স্পষ্ট হতে পারে না। 
একটি উদ্লাছরণ দিচ্ছি তিনি ৩৪৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন “কিন্তু 'বর্যাকাল একেবারে বাকাটাতে” ইত্যাদি-_ 
প্রশ্ন হল 'বর্যাকাল একেবারে'--এটি কি “বাকা” ? বাক্য” বলে মেনে নিতে বাঁধা নেই--কিন্ত অন্তত 
কা চালানোর মত একটা সংজ্ঞা দেওয়া দরকার। আমি জানি বাক্যের সংজ্ঞ! দেওয়। কঠিন-_ কিন্ত 
লেখক যখন বাংল! ছন্দ নিয়ে লিখছেন অর্থাৎ লিখিত ভাষা নিয়ে আলোচনা করছেন তখন বাক্য সম্পর্কে 
সাধারণভাবে বল! কঠিন ছিল ন]। 

এই প্রবন্ধে লেখক ছেদ ছুই ভাগে ভাগ করেছেন-_ নাম দিয়েছেন [১ ও . প্রথম ছেদের পরেও 
যেন উক্তি শেষ হয় না-_কিন্তু দ্বিতীয়টিতে উক্তি শম্পূণ হল মনে হয়। এছাড়। অন্ত কোন যতি ব] ছেদ 
তিনি স্বীকার করছেন না। আমার প্রশ্ন হল: চোখ গেল [পাখি! আর [উঃ আমার] চোখ গেল ; 
কিংবা ডাক্তার [ডাকো] আর ডাঁক-তার [বিভাগ] কিংবা নীলমণি [ভাবছিল] আর [রাজার মুকুটে] 
নীলমণি-- ইত্যাদি শব্বসমষ্টির মধ্যে নিষ্নরেখাঙ্ষিত শব্গুলির মধো 7110112191 পার্থক্য কোথায়? আমি 
মনে করি ছেদে__ ভাঁষাঁবিজ্ঞানীদের অন্থুদরণে /+1/ এইভাবে চিহ্নিত করতে পারি। এখানে উল্লিখিত 
শব্গুচ্ছগুলির পার্থক্য নিশ্চয়ই শুধু “স্থর, বল বা দৈধধ্য” সংক্রান্ত নয়। 

লেখকের “্িরবিচার” সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অস্পষ্টতার অভিযোগ করছি। ধর! যাঁক “আপনি এলেন ?” এই 
উক্তির তিনি রূপ দিয়েছেন তাঁর বিচার মত। কিন্তু “আপনি এলেন ?” এই উক্তিটি 1110746107এর 
পরিবঙনের ফলে ছুটি ভিন্ন বূপ নিতে পারে-_ যেমন 

চি 6: 
আপনি এলেন? আপনি এলেন? 

কাজেই উক্ভিটির ছক ছুটি হয়_-তা হলে তিনি একটি ছক দিতে পারেন না--106018110এর অন্তদিক 
তাকে বিচার করতে হবে। বাংলায় ছু-একটিক্ষেত্রে 17107591107 ছাড়া অন্য কোন 10719] উপায় 
নেই যাতে করে শব্দের পার্থক্য করা চলে-_ যেমন 


বাংল! ভাষার সুর ও ছন্দ" ২২১ 


এসোনা [আদেশ] এবং এসোন। [অন্গরোধ]-- এখানে অর্থগত পার্থক্য বিরাট । এইসবক্ষেত্রে ত। হলে 
তার ছক কীরূপ নেবে । তিনি বাংল। বাক্যকে আদেশ, অনুরোধ, বিশ্ময় ইত্যাদি নানা ভাগে ভাগ করছেন-- 
এগুলির £09:1191 01105019 কী তা জানতে ইচ্ছে করে। তীতে অন্তত পাঠকের [যার। আমারই মত 
আধুনিক ভাষাতত্বের জটিলতা বোঝে না] স্থবিধে হয়। আমি জানিনা! লেখক 4১:০119510. [111এর 
7:80%75680 91706%7১ ০1 1:1,9185 নামক গ্রন্থটির দার! কিঞ্চি প্রভাবিত হয়েছেন কি না-- কিন্তু 
আলোচনাপদ্ধতির যান্ত্রিকতা দেখে মনে হয় যে তিনি বাংল] উক্তিগুলিকে ছাচে ফেলবার কঠিন চেষ্টা 
করছেন। যেমন [ধরতে] পারেন] এবং “এটা কী করল” এই ছুটি উক্তিকেই তিনি একই হ্াঁচের অন্তর্গত 
করেছেন। তিনি বিদ্ময়। বিরক্তি বা চ্যালেগ্ত সবগুলিরই একটি হাঁচ দিয়েছন। অবশ্য প্রথমেই 
£০9129115 তার দেখানে| উচিত “বিস্ময়, বিরক্তি ব। চ্যালেঞ্জ” বলতে তিনি কী বলছেন । 

৩৪৬ পুষ্ঠায় বলছেন এর| “সমাস ব| ফ্রেজের” মধ্যে পার্থক্য চিনিয়ে দের। এখানেও আবার প্রশ্ন 
সমাস বা ফেজ মানে কি? তিনি সমাস এবং ফ্রেজ সমার্থক মনে করছেন? তিনি কি বলছেন যে এই 
ধরণের ছেদ ছুটি সমাসের মধ্যে পার্থক্য দেখায় অথব! ছুটি ফ্রেজের মধ্যে পার্থক্য দেখায় ? সমাস চিনবার 
অন্য ভালো 01166119, আছে-_ 00910101100. 10105 10৩ 111011)1109192510911% 15012660. 010] &, 
[01811] 5917690010 £1900) [77115 11010112170 20695 0% 21091707701 00181)0%105 2% 
12785619601 1710/1%57৮-- 019১ 201 (1955), 0 298] 

বুমফিল্ড 100510201017এরই উপরে জোর দিয়েছেন সমাস চেনার জন্য | (14210750926) 0 228)। 
পুতুল খেলি” ও 'রবীন্দ্রজীবনীর' পার্থক্য চেনা যায় 2০০11619101 

এ তো! গেল মূলত পরিভাষা ও বিশ্লেষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে মন্তব্য __ কিন্তু এই পদ্ধতির প্রয়োগে বাংলা ছন্দের 
পুনবিচার হল কতটুকু । হয়তো। পুণ্যশ্লোকবাঁবু পরে তা করবেন-- কিন্তু এখনও পথস্ত বাংল! ছন্দের ক্ষেত্রে তার 
প্রয়োগের ফল আশাপ্রদ বলে মনে হল না। পরিশেষে তিনি মন্তব্য করেছেন দ্রুত উচ্চারণে ভবানীপুর ভনিপুর 
হয়ে যায় ইত্যাদি__ এগুলি কতটা প্রাসঙ্গিক । এইরকম পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আমার প্রশ্ন নয় 
আমার প্রন হল-_- বাংল! ছন্দের আলোচনায় ( তা গছ্যের হোক ব| পছ্ের হোক ) যেখানে প্রতিটি শব্দই 
সচেতনভাবে উচ্চারণের ফলেই শব্দসংগীত তথ] ছন্দ স্থষ্ট হয় সেখানে এ প্রবণতার প্রশ্ন উঠতে পারে কি? 

আশা করি আমার এই মন্তব্যগুলি বিচার করে দেখবেন। শ্রীযুক্ত পুণ্যশ্সোক রায়ের প্রবন্ধটি বিশেষভাবে 
উপভোগ্য এবং চিন্তাপূর্ণ_ এই কথ] ম্মরণ রেখেই এইসব মন্তব্য করলাম । লেখককে আমার কৃতজ্ঞত। জানাই । 
স্কুল অব ওরিয়েপ্টাল আযাও আফ্রিকান স্টাডিজ । লগ্ন বিশ্ববিদ্যালয় শিশিরকুমার দাশ 


১৫ নবেম্বর ১৯৬১ 


লেখকের উত্তর 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু, ্ 

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার দাশ যে প্রশ্নগুলি তুলেছেন সেগুলি বিবেচনার যোগ্য এবং ধন্যবাঁদার। উত্তর 
দিতে চেষ্টা করছি, যদ্দিও স্বীকার করছি যে সম্পূর্ণ উত্তরদান তখনি সম্ভব হবে যখন বাংলা ভাষার স্থর 
ও ছন্দ বিষয়ে একটা আস্ত বই লেখার অবসর ও ক্ষমতা! আসবে। 


২২২ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাত্তিক-পৌষ ১৩৬৯ 


পরিভাষানির্বাচনের দোষ মানতে কিছুদ্বর যাব। কোনো নতুন ধারণা প্রকাশ করতে চাইলেই 
পরিভাষা] বানাতে হয়। প্রত্যেকটার সংজ্ঞা দিতে গেলে কথা বড্ড বাড়ে। যতদূর সম্ভব পাঠকের 
অনুভূতির সাহায্য নিতে চাঁওয়] নীতির দিক থেকে দোষের নয়। অবশ্য এ হতে পারে, যে বিশেষ 
পরিভাষ1! কয়েকট] ব্যবহার করেছি, সেগুলি সুষ্ঠ হয় নি। একটা বড় দোষ শিশিরবাবু লক্ষ্য নিশ্চয়ই 
করেছেন, কিন্তু মন্তব্য করেন নি। আমার ব্যবহৃত চিহুগুলি প্রচলিত নয়, স্বকীয়। এস্বকীয়তার খুব 
কিছু দরকার ছিল ন]। 


পদ্ধতির দৌষ মানতে বেশি দূর যাব না। সমাস বা ফ্রেজ, আদেশ বা বিস্ময়, এ ধরণের পার্থক্য যে 
ধ্বনিময় বূপাবলীতে প্রকাশিত হবেই তা মোটেই সত্য নয়। ব্যাকরণ ও ধবনিতত্ব এক নয়। “তুমি কোথায় 
গেছলে ? আর “তুমি যেথায় গেছলে ।” স্থরের দিক থেকে পৃথক কর! অসম্ভব, যদিও ব্যাকরণের রূপে 
নিশ্চয় এক নয়। 1311এর কথা তুলে শিশিরবাবু আমাকে সম্মমনিত করেছেন। উক্ত প্রবন্ধ রচন! করা 
গেছিল [711]এর গ্রন্থ পড়তে পাবার আগেই, এমনকি নু1]]এর গুরু 15£1এর প্রবর্তিত তত্ব 
ভালোভ!বে জানবারও আগে। ক্ষেত্রজ্ঞজ জন আমার প্রবন্ধে 771761এর প্রভাবই বেশি দেখবেন। তবে 
[:৪5গাএর ধাচের বিশ্লেষণ অস্পষ্টভ|বে হলেও লক্ষ্য ছিল নিশ্চয়ই | 


তবু, রচনার আড়াই বছর পরে আমার প্রবন্ধটি এখন নিজের কাছেই বিশেষভাবে অপূর্ণ ঠেকছে। 
সব চেয়ে বেশি অপরাধ দেখছি বলবিচারে। সেইখানে দোষ ঘটেছে বলেই অন্ত কোনে! দিকেই নিখুঁত 
হতে পারে নি। 


কোনো একটা বাংলা বাক্যে (বাক্য কাকে বলে তার অন্ুভুতিগত জ্ঞানই আপাতত যথেষ্ট ) যে দল 
কয়েকটা আছে তাদের বলাঘাত সমান নয়। এই বিভিন্নমানের বলগুলোকে স্বল্প কয়েকট1 বলমাত্রায় 
বিশ্লিষ্ট বলে ভাবা! যেতে পারে। আমার প্রবন্ধে দাবি করেছিলাম এদের সংখ্য1 অনির্দিষ্ট এবং উপস্থিতির 
বিধান স্থরনিভর। এট] এখন সমর্থন করতে পারছি না। এখন মনে করছি এদের সংখ্য! তিন এবং 
এদের বিন্যাস স্ুর-অনির্র। পাঠককে অনুরোধ করছি নীচের উদাহরণগুলি স্বাভাবিকভাবে বলে এবং 
বলিয়ে শুনতে, শুনে যাথার্থ্য বিচার করতে । 


। 
প্রধান বলকে লেখা যায় চিহ্‌ দিয়ে। মাঝারি শক্তির উপবলকেলেখ! যায় চিহ্ন দিয়ে। সাধারণ বলকে 
| 


লেখার প্রয়োজন নেই | উদাহরণ 


1 । । 
সেটা। কি কোথাও আছে? সাজ আনো, রাম। 
| 


। । 1 
যানি কেন, হরেন? আগে হলে আমি আসতাম নাঁ। 


| | | 
আমি যাবো? দুর্দান্ত পাণ্ডত্যপূর্ণ ছুঃ সাধ্য সিদ্ধান্ত । 


“বাংল! ভাষার স্বর ও ছন্দ ২২৩ 


এ ছাড়া অতি দূর্বল একটা বলমাত্র! শোন! যায় ঘোষণ1 বা উত্তর জ্ঞাপক বাক্যে অন্তিম যতির 
অব্যবহিত পূর্বে । কিন্তু এ বিশেষ স্থানে অন্ত কোনো বলমাত্রা কখনোই আসে না। তাই যতির চিহ্ন 
এবং এই বলাঘাতহীনতার বিশেষ মাত্রার চিহ্ন আলাদা করার কোনো! প্রয়োজন নেই । 

বলবিচার ব্দলালে রূপনির্ণয়ও বদলাতে হয়। পছ্যের গড়নে পুনরাবৃত্তি থাকে, বৈচিত্র্যও থাকে । 
প্রশ্ন হচ্ছে কোনট1 কোথায় ঘটছে। পদকে পদ, পদ্ধকে পছ্া বলে চেনাচ্ছে কোন জিনিসটার ফিরে 
ফিরে আস]? মিল তে। বটেই। কিন্তু মিল ছাড়া আর কী? নীচের উদাহরণগুলোর প্রথম ছুটোতে 
বলাঘাতে ওতরাইএর একটা নকশা আসছে, তৃতীয় ও চতুর্থটাতে বলাঘাতে চড়াইএর একটা 
নকশ। আসছে, শেষ দুটোতে বলাঘাতের আবর্তনে কোনো নকশা! প্রতিপন্ন হচ্ছে ন।। 


। | । 
বৃষ পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান, 
। । । । 
শিবঠাকুরের বিয়ে হল তিনকন্তে দান। 
আমি নো দিতে রাজী আছি হুসভ্যতার আলোক, 


] । | | 
আমি চাইন! হতে নববঙ্গে নব্যুগের চালক । 


। । । । 
হে মোর ছুভাগা দেশ যা দের করেছ অপ মান, 


| | | | 
অপমা নে হতে হবে তাদের সকলের সমান।১ 
| 


ঈশ্রী রে জিজ্ঞাসি ল ঈশবরী পাট নী, 
একা দে খিকুলব ধুকে বট আ. পনি | 


। 1 । 
খো লো খোলো হে আ কাশন্তব্ধ, তব নীল যবনি কা', 
। । । ! 


1 ! ॥ 
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্‌ দের হারানো কণি কা 
| 1 | | | 
হে বিরাট্‌ নদী, অনৃশ্‌ শ নিঃশব্‌ দ তব জল, 


অবিচছন্‌ন অবি রদ, চলে নি বি 


১ :অপম।নে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ।' 
১৪ 


২২৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


এর পর ছুটো অপেক্ষাকৃত লঘু দোষের ক্ষালন। দৈর্ঘ্যবিচারের ক্ষেত্রে দাবি করেছিলাম প্রত্যেক 
উপগতেই একট। ভাজক থাকে । এটা বোধ হয় সত্য নয়। নীচের উনাহরণগুলোতে ভাজকের উপস্থিতি 
ও অনুপস্থিতি পাঠক বিচার করে শুনুন 
যাওনিকেন- হরেন 
আগেহলে + আমি-_আপতামনা+ 
এবং স্বরের দীর্ঘীকরণকে এখন আমি ভাঁজক ব| উপধতি বা ষতির বিন্যাসের অনির্ভর মনে করছি। 
কোথায় যে কোন্‌ ম্বর দীরঘঘাকৃত হবে তার বাকরণগত নিয়ম নিণ্য় আছে, ধ্বণিতব্গত নিয়ম খুজে 
পাঁওয়। যাবে আর ভর! রাখতে পারছি না! । অবশ্ত একদল উপগতে স্বর দীঘীকৃত অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক হবে 
এট| মানতে আপত্তি নেই । উদাহরণ বিচার করে শুনুন 


্‌ চি ন্‌ 
সেটাকি + কোথাও--আছেত গসাঁজ_ আনো _ রাম + 


চি 
যাওনিকেন_-হরেন+ আগেহলে + আমি-__আসতামনা£ 
৮ ৮ চি 
আমি-যাঁব+ দুর্দান্ত--পাণ্ডিত্য পূর্ণ +* ছুঃসাধ্য-_পিদ্ধাস্ত- 


স্বরের হৃম্বীকরণের ব্যবহারও বাংলাভাষায় এককালে জীবন্ত ছিল। বর্তমানে কয়েকটা ফসিল তেমন 
অবস্থার সাক্ষ্য দেয়। “কোথাও” আর “কোখাও” “এখুনি” আর “এক্ষুনি” “সকলে” আর সন্ধলে” “বড়” আর 
“বড্ড”, "য” আর “যাঃ” ইত্যাদিকে এইভাবে বোবা! যায়। 

সুরবিচারেও পু্রীক্ষণের অবকাশ আছে। আমার প্রবন্ধে দাবি করেছিলাম বাংলায় ন্যনপক্ষে তিনটে 
ঘাট মানতে হবে। তান্ুসারে “এক, ছুই, তিন, চার।” বাক্যটার সুর ছকতে হয় 124 19741274213. 
কিন্তু মুশকিল হয় যে “এক” এর আরম্ভ এবং “চার” এর শেষ একই ঘাটে বলে ঠেকে ন1। উপরন্ত “যাওনি 
কেন হরেন ?% “আমি যাব?” এবং “সাজ আনে রাম।” তিনটে বাকোর শেষ পরম্পরের সঙ্গে 
তুলন। করলে পৃথক পুথক বলেই ঠেকে । ইত্যাদি যুক্তিতে বাংল ভাষায় চারটে ঘাট মান! প্রয়োজন দাবি 


কর! থেতে পারে । এ বিষয়ে তর্কের অবকাশ আছে বলেই চভুরাশ্রয় জ্রবিচারের উদাহরণ দিচ্ছি-_ 


1 1২ ৬২ ॥২ 
এক, ছুই, তিন, চার। 93423 + 23 +317 


1 । 
ক্লাস থেকে ফিরে এল। 223-4-22-217- 
। 
। 
পুতুল খেলি। 23-914 
। 
রবীন্দ্রজীবনী । 223 - 2214 
] 
। 
ডাক্তার । 314 
| ২ * 
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বাংল! ভাষার সুর ও ছন্দ' ২২৫ 


1 
আপনি এলেন? 22-244- 
। 
। 
আপনি এলেন? 23 247 
। 
| 
যাঁওনি কেন, হরেন? 322] - 23+ 
1 
। 
আমি যাব? 22 247 
] 


1 ২ 1২ 
সাজ আনো রাম? 32 - 22 - 224 
| 


ফল কি হল? যদি আস্ত গোটা নিটোল ফল কেউ চান তাঁকে নিরাশ করতে বাধ্য হব। পাওয়া 
যাচ্ছে কয়েক টুকরো ভারাভাঙা ফল। বথা হচ্ছে এ টুকরোগুলো সংস্কত বাঁ ইংরেজির গাছ থেকে 
পাড়া নয় তো, এবং বাদি নয় তো? 

আমার প্রবন্ধে অপটুতার পরিচয় প্রচুর যে ছিল তাতে সন্দেহ নেই। হয়তে! আরো কয়েক বছর 
অপেক্ষা করে তবেই কিছু প্রকাশ করার সাহস দেখানো উচিত হত। তবে সম্পূর্ণ নিখুঁত জ্ঞানের 
অপেক্ষায় বসে থাক| কাজের কথা ছিল নাঁ। বিশেষ করে বাংলাদেশের অন্য ভাষাতাত্বিক বিদ্বংবর্গ 
প্রস্তাবিত বিষয়ে অনাগ্রহী এরকম ধারণা কর! যাচ্ছিল বলেই। শিশিরবাবুকে ধন্যবাদ যে উনি আমার 
সে ধারণ। টলিয়েছেন এবং পুরণো! কাজটার দৌষগুলে! সংশোধনের উপলক্ষ দিয়েছেন। 

পুণ্যশ্লোক রায় 

ইয়েল ইউনিভাঁমিটি। আমেরিকা 


১৬ মার্চ ১৯৬২ 


্রশ্থুপরিচয় 


আত্মপরীক্ষা । শিবনাথ শান্ধী। তত্বকৌমুদী পত্রিকায় প্রকাশিত কতিপয় উপদেশ, শ্রীঅমরচন্ত্র ভট্টাচার্য 
কর্তৃক সংকলিত; সাধন আশ্রম; সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ; কলিকাতা; ১৯৫২। মূল্য এক টাকা। 

মাঘোংসবের উপদেশ ৷ শিবনাথ শাস্ত্রী। পরিবধিত দ্বিতীয় সংস্করণ; শ্রীদেব প্রসাদ মিত্র ও শ্রীঅরবিন্দ 
মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত; সাধারণ ব্রক্মসমাজ ; কলিকাতা; ১৩৬৩ বঙ্গাবব। আড়াই মূল্য টাকা। 

মাঘোঁৎসবের বক্তৃতা । শিবনাথ শার্ী। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ; শ্ীদেবপ্রসাঁদ মিত্র ও শ্রীঅরবিন্দ 
মিত্র সম্পাদিত সাধারণ ব্রাঙ্মঘমাজ; কলিকাতা; ১৮৭৯ শক । মূল্য ছুই টাকা । 

ইংলগ্ডের ডায়েরী । শিবনাথ শাস্মী। প্রথম সংস্করণ; বেঙ্গল পাবলিশার্স; কলিকাতা; ১৩৬৪। মূল্য 
চার টাকা। 


তুলসীদাস রামিচরিতমানসে তার আরাধ্য দেবতা রামচন্দ্রের মাহাত্মা বর্ণন প্রসঙ্গে বলেছেন : 


রাম সিন্ধু ঘন সঙ্জন ধারা 
চন্দনতর হবি সন্ত সমীর] | 


অখ|ং, পুর্ণব্রদ্ষস্বূপ পাঁমচন্দ্র যেন সাগর ও তার ভত্তবৃন্দ সেই সিন্ধুবারিরাশি হতে উখিত মেঘ; ভগবান 
যেন চন্দনতরু আর সাধুসন্তগণ সেই চন্দনগন্ধবহ মলয়সমীরণ। সংসারে জনতার ভিড়ে কচিৎ এমন 
ছুটি-একটি মানুষ চেখে পড়েন ধার] এই উক্তির দৃষ্টান্ত, ধাদের সমগ্র গত| একটি পবিত্র শান্ত ও 
গভীর আধ্যাত্মিকতার শৌরভে মণ্ডিত। অথচ এই আধ্যাত্মিকত! তাদের সংসারবিমুখ করে নি, গৃহ্ধর্মের 
আদর্শবিচ্যুত করে নি, কল্যাণকর্মে বিরত করে নি। এদের ধর্মাধনায় পারলৌকিক ও ইহলৌকিক জীবন 
সমান মধাঁদ| পেয়েছে । উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় নবজাগরণের ইতিহাগে শিবনাঁথ শাস্ী এই বিরল- 
শ্রেণীর একটি আশ্চধ মান্য । সাহিত্য শাধনা তার জীবনের একটি রুদ্ধদ্বার স্বতন্ত্র গ্রকোষ্ঠ মাত্র ছিল 
ন) তা ছিল তার মমগ্র জীবনসাধনারই অন্যতম প্রকাশ। আর যেহেতু তার জীবনাদর্শের ভিত্তি ছিল 
আধ্যাত্মিকতার, তার গাহিত্যস্থ্টিও সেই হেতু উক্ত বিশিষ্ট লক্ষণদ্বারা চিহ্তিত। শিবনাথ শাস্বীর সাহিত্য- 
কীতির বিচার করতে হলে তাই ছুটি নিষয়ে সচেতন থাক] প্রয়োজন । প্রথমতঃ তাঁর জীবন থেকে তাঁর 
সাহিত্য হ্ু্টিকে পুথক্‌ করে দেখ! চলে শাঁ। অবগ্ত হয়তো গকল লেখকের পক্ষেই এ কথ! অব্পবিস্তুর 
শত্য। কিন্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনের বিশেষ পরিবেশ ও তীর মানসিকতার বিশেষ গঠনের জন্য তীর 
সম্পর্কে উক্ত মানদণ্ড সমালোচকের প্রধান অবলঞন হওয়া যুক্তিযুক্ত। দ্বিতীয়তঃ যে আধ্যাত্মিকতা শিবনাথ 
শাস্সীর জীবনের তথ৷ সাহিতাণাধনার মূলমন্ত্র ছিল তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখলেও আমর] লাভবান 
হব। অল্লকখায় এই আধ্যাগ্মিক জীবনাদর্শের পরিচয় দিতে গেলে বলতে হয় এ হল ঈখরবিশ্বাসমূলক 
মানবকল্যাণের আদর্ণ। ভারতবর্ষ আধ্যাক্মিকতার লীলাভূমি হলেও অধ্যাত্মসাঁধনার এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি 
এখানে নৃতন। উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন রায় এই কল্যাণমন্্ের গ্রথম উদ্‌্বোধক। সাদির একটি 
ফাঁগী বয়ে তার বিশেষ প্রিয় ছিল যার অর্থ-- মানবসেবাই ঈশ্বরের শ্রেঠ উপাসনা । রামমোহনের 
ভাবশিত্ভ মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তদ্রচিত ব্রাঙ্মধর্মবীজের মধ্যে এই বাণীরই অপূর্ব সংস্কৃত রূপ দিয়েছেন-_ 


গ্রন্থপরিচয় ২২৭ 


তন্মিন্‌ গ্রীতি তগ্ত প্রিয়কাধসাধনঞ্চ তছুপাসনমেব-- য| ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগরের মতো ধর্মনিরপেক্ষ লোকহিত- 
ব্রতীকে পরন্ত মুগ্ধ করেছিল। অন্তরের ধর্মবুদ্ধ বা বিবেক অন্কুযায়ী সমগ্র জীবনকে গড়ে তুলবার উপদেশ 
দিয়ে ব্রদ্মানন্দ কেশবচন্ত্র সেন এই আদণকে ক্ষুটতর করে তুলেছিলেন। এর ফলে রামমোহন থেকে 
কেশবচন্দ্র পধস্ত ক্রমশঃ জাতীয় সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সববিধ রক্ষণনীলত! কুসংস্কার ও কদ[চারের 
বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও আপসহীন সংগ্রাম ব্রদ্ষসমাজের ধর্মসাধনীর অঙ্গে পরিণত হয়েছিল । কেশবচন্দ্রের 
মদে বিচ্ছেদ ঘটলেও শিবনাথ শান প্রমুখ সাধারণ ব্রাক্ষণমাজের নেতৃবৃন্দ এই উত্তরাধিকার ত্যাগ করেন নি 
বরঞ্চ উার্দের জীবনে ও রচনায় উক্ত আদর্শের উজ্জ্বলতম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ ব্রাপ্ষমমাজের 
মুখপত্র তন্বকৌমুরীর বিগত সংখ্য। থেকে ছুটি উদধৃতি দিলে আমাদের বক্তবোর উদাহরণ পাওয়া যাবে-_- 
অপিচ ধর্মহীন সম|জসংস্কার বা! রাজনৈতিক সংক্ষার অতি নিম্নভূমিতে দণ্ডায়মান । লোকের স্থাবপাই 
ইহার ভিত্তি। কিন্তু ধর্মই মানবচরিত্রের চিরকালের অবলম্বন; ইহুকালের আশা ও আশ্রয়স্থান 
স্থতরাং ধর্মান্ছমোদিত সমাজসংক্কার বা রাজনৈতিক সংস্কারের মূলমন্ত্র যে সর্বতন্বিতা ব! উদারতা ব্রাঙ্গ- 
ধর্ম তাহাই ঘোষণ! করেন । --তত্ব্কীমু্দী, ১৮০২ শক, ১৬ই বৈশাখ, পৃ, ২৭১ 
সমাজ ও মনুষ্তজাতিকে বিস্বৃত হইয়া কেবল ঈগ্বরধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকাকেই ব্রাঙ্গলমাজ ধর্ম বলিয়| মনে 
করেন না। ব্রাঙ্মপমাজ ঈশ্বর, মনুষ্য ব| জগতের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিবেন, একটিকে বিস্বৃত হইয়1 অন্যটিকে 
লইয়। অবস্থিতি করিবেন না, ইহাই ব্রাঙ্ষঘমাজের আকর্ষণ । -_তত্বকৌমূদী, ১৮৩ শক, ১৬ই ফাপ্তন, পৃ. ২০৬ 
উদ্ধৃত অংশ দুইটি শিবনাথের রচনা কিন! নিশ্চিত জানবার উপ|য় নেই, কিন্তু এগুলি নিঃসন্দেহে 
তার জীবনদর্শনের সংক্ষিপ্তসার, তথ! তার চিন্তারাজ্যের খাস দরবারে প্রবেশ করবার আদর্শ চাবিকাঠি । 
'আত্মপরীক্ষা” শীর্ষক পুস্তকাখানি ১৮০০ থেকে ১৮০৫ শকাব্দ (১৮৭৮ থেকে ১৮৮৩ খ্রীষ্টান ) পধন্ত 
“তত্বকৌমুদী” পত্রিকায় প্রকাশিত শিবনাথের রচন| হতে সংকলন। সংগ্রহ ও সম্পাদনার কাজ অতি 
নিঠা ও পরিচ্ছনতা সহকারে করেছিলেন স্বগীর অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য! সবসমেত একশে। এগারোটি প্রসঙ্গ এতে 
মংকলিত হয়েছে । শংগৃহীত উক্তিগুলি ত্রাহ্মসমাজের মুখপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, তাই ভাঁষণগুলির লক্ষ্য 
সাধারণভাবে ব্রাঙ্গসত্প্রদায়। কিন্ত এগুলির মধ্যে মানুষের প্রতি যে গভীর সহাঙ্গৃভূতি, চিত্তের যে ওঁ'দাধ এবং 
দৃ্টিভঙ্গীর যে প্রসার লক্ষ্য করা যায় তার আবেদন নিঃসন্দেহে অপাম্প্রদায়িক ও সার্জনীন। সাধক ও 
গোঠাবিশেষের পরিচালক হিসাঁবে শাত্পী মহাশয়ের ধর্মজীবনে যে ছুটি দিক ছিল, সেই উভয় ক্ষেত্রে লন্ধ 
গভীর অভিজ্ঞতা থেকে আলে!চ্য স্ুভাষিতাবলীর স্ষ্ট। নিছক সামাজিক বিবেকসম্পন্ন পরহিতব্রতী অপেক্ষ 
ভাগবতসাধককে তিনি যথাঁধথ ভাবেই উচ্চ স্থান দিয়েছেন (পূ. ৯৫-৯৬)। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসীর 
সামাজিক দায়িত্বের উপর সমুচিত গুরুত্ব আরোপ করতেও ভোলেন নি (পৃ. ৩৮)। আমাদের দেশে প্রচলিত 
ধর্মচর্চার মধ্যে যে একটি স্বাভাবিক তরলতা৷ ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা! সাধারণতঃ দেখ! যার তার বিরুদ্ধে উচ্চারিত 
সাবধাঁনবাণীও এই রচনা-কণিকাগুলির একটি সামান্য লক্ষণ। ধর্মানুভৃতিজাত কল্যাণবুদ্ধির প্রভাবে যতক্ষণ 
ন| পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বূপান্তর সাধন করা যাচ্ছে ততক্ষণ যে ধর্মপাধনা সম্পূর্ণ হয় না, এই মত 
একটি গানের ধুয়ার মতো ঘুরে ফিরে বার বার উক্তিগুলির মধ্যে দেখা দিয়েছে । আমাদের দেশে “ধর্মভাবে 
জলের এত মূল্য, যে যদি কোনও প্রকারে একটু ভাবোদয় হয়, তাহা হইলে” ধর্মপাধনাধিগণ “যেন 
আর-সকল কর্তব্য ও দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন”-_ এই কঠোর আত্মসমালোচনা উপদেশগ্তলিতে 


২২৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


একটি নৃতন স্থর এনে দিয়েছে যা আমাদের সাম্প্রতিক ধর্মপাহিত্যে বিরল । এই ঝৌঁকটি বিশেষভাবে 
উনবিংশ শতকের সষ্টি। বর্তমান সামাজিক ও নৈতিক বিশৃঙ্খলার যুগে এর পুনরুজ্জীবন সর্বথা কল্যাণকর 
এবং সেই করণে একান্ত বাঞ্চনীয় । 

'মাঘোতৎসবের উপদেশ" ও 'মাঘোত্সবের বক্তৃত।” শাস্ধ্ী মহাশয়ের ছুখানি স্থপরিচিত গ্রন্থের পরিবধিত 
দ্বিতীয় সংস্করণ। সম্পাদনার কাজে হ্রীদেব প্রসাদ মিত্র ও শ্রীঅরবিন্দ মিত্রের যে যত্ব ও রুতিত্বের পরিচয় 
পাওয়া গেল তা বিশেষ প্রশংসনীয়। ১২৮৫ বঙ্গাবে সাধারণ ব্রাঙ্মসমাঁজের প্রতিষ্ঠাবংসর থেকে ১৩২৬ 
বঙ্গাবে তার মৃত্যুকাল পর্যস্ত সাধারণ ব্রাহ্মদমাজে ১১ই মাঘের উপাসনায় আচার্যরূপে শিবনাথ যে-সব 
উপদেশ দিয়েছিলেন প্রথম গ্রন্থে সেগুলি সংগৃহীত হয়েছে । দিতীয়খানি মাঘোত্সব উপলক্ষে প্রদত্ত তাঁর 
বক্তৃতার সংকলন। প্রথম গ্রন্থে উপদেশের ও দ্বিতীয় গ্রন্থে বক্তৃতার সংখ্যা, যথাক্রমে একচনল্লিশ ও 
বারে!। “আত্মপরীক্ষা? গ্রন্থ ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বাণীর সংকলন হওয়াতে পাঠক দমগ্রভাবে সেখানে যে ধারাবাহিকতার 
অভাঁব অনুভব করেন, আলোচ্য সংকলনগুলি তার থেকে মুক্ত । উভয়ক্ষেত্রেই লেখক ব৷ বক্তার আধ্যাত্মিক 
উপলব্ধি ও আস্তরিকতা'র পরিচয় এত স্পষ্ট ষে জাতিধর্মনিবিশেষে সর্বশ্রেণীর পাঠকের মনকে তিনি অতি সহজে 
স্পর্শ ও অভিভূত করেন। শিবনাথের 'আত্মচরিত” “রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' পপ্রবন্ধাবলী? 
ইংরেজিতে রচিত 'ত্রাঙ্গসমাজের ইতিহাস” প্রভৃতি আত্মকেন্দ্রিক ও এঁতিহাসিক রচনার ঘে পরিপ্রেক্ষিতচৈতন্য 
ও বিশ্লেষণী শক্তি আমাদের মুগ্ধ করে, আলোচ্য গ্রন্থ ছুখানির প্রতি ছতরেও আমর! তার প্রকাশ লক্ষ্য 
করি। গভীর আধ্যাত্মিক বোধের সঙ্গে সহজ বৃদ্ধি ও বিশ্লেষণী শক্তির মিলন ঘটলে যে ধর্মোপদেশও 
কত চিত্তাকর্ষক হতে পারে, শিবনাথের উপদেশ ও বক্তৃতার এই সংকলন ছুখানি তার প্রকষ্ট প্রমাণ। 
বাংল ভাষায় এর সমগোত্রের রচনা বলতে সহজে মনে পড়ে মহ্ধি দেবেন্দ্রনাথের ব্রান্গধর্মের ব্যাখ্যান? 
ও রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন | ব্রদ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উপদেশ ব1 রামবুষ্ কথামৃতও নিছক সাহিত্যিক 
মূল্যে গরীয়নি কিন্তু সেগুলির জাত ও স্বাদ আলাদ]। 

'ইংলপ্ডের ডায়েরী, গ্রন্থখানির জন্য আমরা শিবনাথের পুত্রবধূ শ্রদ্ধের। শ্রীযুক্ত! অবস্তী দেবীর নিকট 
বিশেষ কৃতজ্ঞ। ১৮৮৮ শ্রীষ্টান্দে শিবনাথ ছয়মাসের জন্য ইংলগ্ গিয়েছিলেন । এই যাতায়াত ও অবস্থান- 
কালের (১৫ই এপ্রিল থেকে ২০শে নভেম্বর পধন্ত ) দিনলিপি তিনি নিয়মিত রক্ষা করেন। এতদিন 
পরে অবস্তী দেবীর সম্পাদনায় ত। প্রকাশিত হল। এই ডায়েরী” বাঁ দ্িনলিপির মাধ্যমে আম্র। 
শিবনাথের যে পরিচয় পাই তা এক দিকে যেমন অন্তরঙ্গ, অন্য দ্রিকে তেমনি আউনব। এক দিকে তিনি 
আত্মীয়বন্ধুপরিবেষ্টিত, ভগবদ্ভক্ত শ্রেহশীল, হৃদয়বান্‌ অথচ নিরাসক্ত একটি মানুষ, অপর দিকে ব্রাক্ষদমাজ 
ও ভারতবর্ষের সেবায় আদর্শবাদী ও শ্রান্তিহীন কর্মী। যে উদ্দেশ্তে শিবনাথ ইংলগ যাত্রা করেছিলেন 
ত। এই ভায়েরীর ২৩-২৫ পৃষ্ঠায় তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। উক্ত স্থবিস্তীর্ণ তালিকা থেকে 
বোঝা যায়, পাঠ সাধনা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা আত্মোন্তি ঘেমন তীর লক্ষ্য ছিল তেমনি দারিদ্র স্রাসক্তি 
ও ছুর্নীতিব বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ইংলগ্ডের জনহিতব্রতী কমিগণ যে বিবিধ উপায় অবলম্বন করেছেন 
তা লক্ষ্য করে শিক্ষালাভও তার অন্যতম উদ্দেশ্ত ছিল। ইংলগ্ডে অবস্থানকালে বিদেশে ভারতীয় কুলি চালান 
দেওয়া, আসামে কুলি নির্যাতন, ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে মগ্ব্যবসায়ের ও স্থরাপানের 
প্রসার প্রতৃতি ইংরেজশাসনের অকল্যাণকর কাঁজগ্ুলির বিরুদ্ধে ইংলগ্ের জনমতকে প্রভাবিত করবার 


গ্রশ্থপরিচয় ২২৯ 


প্রচেষ্টাও তাঁর তৎকালীন কর্মতালিকার অস্ততৃক্তি ছিল। বিলাতপ্রবাঁস-কালে তিনি যে দাদাভাই নৌরজীর 
সহযোগিতায় কিছু পালিয়ামে্ট-সভ্যকে আসামের কুলি নির্যাতনের কাহিনী গোচর করিয়ে পালিয়ামেণ্টে 
প্রশ্ন তুলিয়েছিলেন, তা আমর! এই দৈনন্দিন লিপি থেকে জানতে পারি। মুখ্যতঃ তারই প্রেরণায় 
উইলিয়ম স্টেড “পেল মেল গেজেটে, আসামের চা-কুলিদের সম্পর্কে & 0162 001: 9195াচে 12 10019 
শীর্ষক কতগুলি প্রবন্ধ লেখেন। এ বিষয়ে দিনলিপিতে উল্লেখ .স্থির হইল তিনি লিখিবেন, আমি 
“'আর্ধার বেয়ারার এবং এওয়েপন সাগ্নায়ার হছইব। আগামী বৃহস্পতিবার গিয়] তাহাকে মকদ্দম! বুঝ ইয়া 
দিব।৮ (পু. ১৩৫)। স্বদেশপ্রেমিক শিবনাথের নিকট যে ক্রাক্ষধর্ম প্রচার, দেশসেব। ও মানবকল্যাণ- 
প্রচেষ্টা সমার্থবাচক ছিল, তার দিনলিপি পাঠে গে কথ|। স্প্ বোঝা যায়। ত' ছাড়া লেখকের সুক্ষ 
পধবেক্ষণশক্তির ফলে 'ইংলগ্ের ডায়েরী” তদানীন্তন ইংরেজ সমীজের যে মনোরম রেখাচিত্রে পরিণত 
হয়েছে, তা যেমন উপভোগ্য তেমনি মূল্যবান। ইংলগ্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্, সেখানকার মনীষী ও 
লোকহিততব্রতীর দল, বিভিন্ন ধর্মমগ্ডলী, দোষে গুণে মেশানো নিয়মধ্যবিত সম্খদায়ের সাধারণ মানুষ, 
শ্রমিক, পথে বিচারমাঁন! মান্ুষ-শিকারী বারাঙ্গন! প্রভৃতি শিবনাথের লেখনীম্পর্শে যেন জীবন্ত হয়ে 
আমাদের খাঁমনে উপস্থিত হয়। একজন সমসাময়িক ভারতীয় মনীষীর দৃষ্টিতে ভিক্টোরীয় ইংলগ্ের 
ও ইংরেজ সমাজের এই চিত্রের মূল্য অসীম, কেননা সে ইংলগড এখন আর নেই। শ্রীপ্রভাতনন্তর 
গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি তথ্যপূর্ণ ভূমিকা ও শাস্্ী মহাশয়ের বহুমুখী প্রতিভা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পাঁচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও গিরিজাশগ্কর রায়চৌধুরীর রচনাংশ গ্রন্থে যোজিত হওয়ায় এর মূল্য বেড়েছে । 
উপসংহারে শাস্বী মহাশয়ের ব্যবহৃত বাংল। ভাষার বিশেষত্ব সম্পর্কে ছু-একটি কথ। বল! প্রয়োজন । 
তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজি উভয় ভাষায় পারদশী ছিলেন। এই পারদশিতা তাঁর বাংল। রচন।রীতিকে 
প্রভাবিত করেছে । সংস্কৃত ভাষা! ও সাহিত্যে অপামান্ত আঁধকার থাকায় তার বাংল! ভাষার বনিয়াদ 
পাকা, শব্চয়ন নিখুত এবং পদবিস্তাস সংযত ও স্থুসমগ্রস ; আবার ইংরেজি প্রভাব তাকে পঞ্তিতী 
আতিশয্যের হাত থেকে রক্ষা করেছে, তার ভাষায় সারল্য, খ্ুতা ও গতর স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে । 
শিবনাথের বাংলা রচনারীতির উপর তার সংস্কৃত চর্চার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য প্রভাব লক্ষ্য করা 
যায় বাংলাতে তার অতিসার্থক উপমাপ্রয়োগে ৷ ধর্মপাহিত্যের ভাষা উপলব্ধিমূলক বলেই বোধ হয় 
এ ক্ষেত্রে উপমাপ্রয়োগের স্থযোগ প্রচুর । আর এই স্থযোগের সদ্যবহার শিবনাথের ন্যায় তার পূর্বে বা 
পরে আর কেউ করেছেন বলে জানি না। তার রচনাশৈলীর এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করে শ্রাউমেশচন্্ 
চৌধুরী ১৩২৯ বঙ্গাবে তীর গ্রস্থাদি থেকে সংগ্রহ ও নির্বাচন করে উপমা সংগ্রহ' মামক একটি পুস্তিকা 
গ্রকাশ করেছিলেন_- এ কথা! বতমান প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। বস্ততঃ শিবনাথের বলিষ্ঠ, খু লাবণ্াদীপ্ত 
লিখনশৈলীর আকর্ষণ তার পাঠকদের কাছে কম নয়। 
দিলীপকুমার বিশ্বাস 


স্বরলিপি 


ছে নিরুপমা, 
গানে যদি লাগে বিচ্বল তান করিয়ো ক্ষমা । 
ঝরোঝরো ধারা আজি উতরোল,  নদীকুলে-কূলে উঠে কল্পোল, 
বনে বনে গাহে মর্মরস্বরে নবীন পাতা। 
মজল পবন দিশে দিশে তোলে বাদলগাথ ॥ 


হে নিরুপমা, 
চপলতা আজি যদি ঘটে তবে করিয়ে! ক্ষমা । 
এল বরষাঁর ঘন দিবস,  বন্রাজি আজি ব্যাকুল বিবশ, 
বকুলবীথিকা মুকুলে মত্ত কানন-'পরে। 
নবকদন্ব মদির গন্ধে আকুল করে ॥ 


হে নিরুপম, 
চপলত! আজি যদি ঘটে তবে করিয়ো ক্ষম]। 
তোমার দুখানি কালো আধি-পরে বরষাঁর কালে! ছায়াখানি পড়ে, 
ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে যুখীর মালা । 
তোমারি চরণে নববধরষার বরণডাল| ॥ 


ছে নিরুপমা, 
আখি যদি আজ করে অপরাধ, করিয়ে! ক্ষমা! । 
হেরে! আকাশের দূর কোণে কোণে বিজলি চমকি ওঠে খনে খনে, 
দ্রুত কৌতুকে তব বাতায়নে কী দেখে চেয়ে! 
অধীর পবন কিসের লাগিয়া আসিছে ধেয়ে। 


কথা ও সবুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্ন মজুমদার 


1] [খাখাংখিখর্দা। সাঁ ৭ -মা এা মা মা মগা পা । মা এ 7 শা] 
হে নি রু পৎ মা ০ ০ রি চে নি র₹* প মা] ০ ০ ৩ 

[ (সমামা মা মা | মা 7 মা গা] মা "দা দা দংণাং। পা এ -মা-] ] 
গা" নে য দি ল। * গে « বি হব লৎ তা * * ন্‌ 


] মা মাঁ মগাপা। মা "শা 47401] মদাদাং দা দা | না এ] সাঁবএ] 
ক রি যো" ক্ষ মা ০ ৭ ৪ »ঝ রোঝ রো! ধা * রা ৎ 


স্বরলিপি 
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২৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৯ 
[ না 717 স্পা সাঁ 711 সা খা । খাঁ ৭1 খা এ 
ব 


[খা ৭1 খাঁ সস সা শা না 11 সাঁ -খা সাঁ খা] 
জি ০ আআ ০ জি ০ বা ৎ কু ০ ল 


[ু জখা এ 1 4] -্পা সাঁ খাঁ] ণাখ ৭1 আঁ -জ্ঞা জবা "খা ] 
ম ০ তু তু ত ০ কা ০ ন্‌ ০৭ ন ০ 
2 জবা 71 আর আআ জা আঠা | | সা -মা মা 4 1] 
প ০ ৩ ০ রে ০ ন্‌ ০ বৰ ০ ক 9 
[ মা 11 747741 প্মাশাা গা | মা গা গা 41] 
দ ০ ০. মৃ্‌ ব ০ ম * দি ০ রু ৎ 
[গা 71 41 "সা সা শা না 1 সা -ধা সাঁ-্বা ] 
গ ০ না ধে ০ আ! ০ কু ০ ল 


ক ৩ ০ ০ বে ০ 
[া পা ণ্গা না | সা এ আঁ আর্ত শার্সা ণা | প্বা-পা। পাপা 
চ প ল তা আ জিৎ য দ্দি ঘ টে ০ ত বে 


1 পা পধাংপা | 'মা-গা | মা 4] মা মপাপমা | মা -জঞা | জ্ঞা 1] 
ক রি" যো ক্ষ * মা « হে নিৎ কর প ০ মা * 


১. এই কলি বরাবর দ্বিতীয় অংশ হিসেবে গীত হয়ে এসেছে। খা৪ মাত্রার অংশ ৩৩ মাত্রার ছনেও গাওয়ার রীতি আন্ছে। শেষ কলিট 
কেবলমাত্র ৩৩ মাত্রাবিষ্যাসে গীত হওয়ায় বৈচিত্রাসাধনের জন্যে এই অংশে ২৪ মাত্রাবিষ্যাস বাবহার কর! হল। 


স্বরলিপি 

[ রা রমা জা | 'রাঃ-সঃ | 
হে নি" রু প 

[ না র্সা সাদ | রা না । 
কা লে। থি 

[ ণা পরা সরা | প্ণা-ধণা । 
ছা! য়া" খা নিৎ ০০ 

[1 ধা-ণর্স সরা | স্তর্সণা -ধণা | 
কু ণ্‌ চিৎ ত০০ ০০ 

[ মা মপাণমা | মজ্ঞা জ্ঞা | 
তো মা র চ০ 

[ রা রমা মজ্ঞা | প্রাঃ "সঃ | 
ব রৎ ণ* ডা 

1 ধা পাপ্ধপা | মগ! -গা | 
হে নি রুৎ পণ 

[া [রা-মা -রা । "মা -পা 
হে ০ ০ 6 6 

[ রার্পা মা । গ্গা রা 
হে নি রু প মা 

1 রারপা "মা | গা রসা 
ক রেণ অ পূ রা 

[ ্সার্সনা-রা | সাঁ রস 
আঁ খিৎ ০ য দি 


২ এই কলি বরাবর তৃতীয় অংশ হিসেবে গীত হয়ে এসেছে। 
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11২ 


২৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৯ 


1] রা 4 শা | মপা মপমগা শগা রা শ শা । এ - - 
অঅ ৩ ০ পও ০০০০ ৩ রা ০ ০ ০ ০ ধূ 


[ রা রপা মা । শ্গআা রস ০] পিনানা না । না না গা] 
ক রি" য়ে! ক্ষ মাৎ ০ হেণ রো আ৷ ক শে র্‌ 


[ াঁ- র্সাঁ। র্সা সঁনা পা] নার্সা বা । রা রমা গর্মা ] 
ঢু বু কো থে কো ণে বি লি চ ম্‌ৎ কিৎ 
[ রা সাঁম্লা | ণধা ধা পা] মা পাপা। শা ধা ণা ] 

আগর 
ও ঠে খ নে. খ . নে দ্র ত কো উ তু কে 
] ধা ণাধা। ণা ধা ণ] ধা ধর্সা পা । ধা পা 1] 
ত ব বা! তা য় নে কী দে থে চে য়ে ০ 


অ ধীণ র পণ ব ন্‌ কি সে* র ল৷ গি য়া" 


শতবাধিক শ্রদ্ধাগ্তলি : রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ-গ্রন্থপঞ্জী ॥ সংযোজন 


পূর্ববর্তী সংখ্যা (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯) বিশ্বভারতী পত্রিকায় রবীন্্রশতবর্ষপৃতি-উত্মব উপলক্ষে প্রকাশিত 
গ্রন্থের তালিকা মুদ্রিত হবার পর এই কয়টি বইয়ের সন্ধান পাওয়া! যায়__ 


অন্দাশঙ্কর রায় 
রবীন্দ্রনাথ । কলিকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৯৬২। ৮+২১৩+৪ পৃ। ২২ সে.মি. । ৫*০০ 
গোপাল হালদার 
রবীন্দ্রনাথ । কলিকাতা, ন্তাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৬১। ৭+২৪৮ পৃ। ২১৫ সে.মি.। ৫০০ 
চিত্তরঞ্জন দেব ও বাসুদেব মাইতি 
রবীন্্র-রচনা-কোষ, ১ম খণ্ড, ২য় পর্ব। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৮। ৬71 ২৪১-৬২৭ ] পূ 
১৮৫ সে. মি. | ৭০০ 
পঁচিশে বৈশাখ | দিল্লী, রবীন্্রশতবাধিকী জনসজ্যন্তী, কেন্দ্রীয় পরিষদ, ১৯৬১। ৬৮ পৃ। ২৪৫ 
সে. মি.| ১৫০ 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 
রবিতীর্ঘে। কলিকাতা, বাণী নিকেতন, ১৯৬২। ১০+১৮০ 4৪ পৃ। ২১৫ সে. । ৬০০ 
শান্তিকুমার দাশগুপ্ত 
রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্য ( 5$0)190110 121959 ০1 [২9111101279 1:82075 )। কলিকাতা, 
বুকল্যাণ্ড তারিখ নেই (১৯৬২?)। ৪+৪-+৮+৩২৩+-৬+৩ পৃ। ২১৫ সে. মি.। ১০০০ 
হরিহর শেঠ, সংকলক 
রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর | নারায়ণচন্ত্র দে, ১৯৬১। ৭+২৭৫ পু। ২২ সে.মি.। ৩০০ 


সিল 


স্বীকৃতি 
রবীন্দ্রনাথের “ছন্দ-ধাধ।, রবীন্রসদন-সংগ্রহে রক্ষিত পাঙুলিপি থেকে 


সংগৃহীত । 

রবীন্দ্রনাথ ও বিধানচন্দ্র রায়ের পত্র রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ থেকে সংগ্রহ 
করে দিয়েছেন শ্রীশোভনললি গঙ্গোপাধ্যায় । 

শ্রীনন্দলাল বহ্থ -অঙ্কিত “নটার পৃজ। চিত্রের ব্লক শান্তিনিকেতন 
আশ্রমিক সংঘের সৌজন্যে প্রাঞ্ত। 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্র দিয়েছেন শ্রীপনৎকুমার গুপ্ত । 


সহ-সম্পাদক শ্্রীশ্বশীল রায় 


বিশ্বভারতী পত্রিকা : কাতিক-পৌষ ১৩৬৯ : ১৮৮৪ শক ৩৩ 


কোর এর ও বৈের হার) কি 0৩ করা ধার ভার 
(িস্ািটা:. ভদা খছ়ি কোন উাহরণের প্রয়োজর হর আমি ফুগেখঃ 
7 1 রব নি ওয়াক পিরিটেডের নদ উপ্লেথ করবে । চোটি অবস্থা 
০4 থেকে এই গরতিন্ঠান আন অতি আবুণিক ধন্্গাি 
গঠিত এক বিরাট কারখানায় গরিণত হয়েছে । বিদেখে 
প্ভতি পবচেয়ে গের। কারার থে এএগত উকর্ষ গুণেখা 
১ গেই এথের অবিকার?। এই প্রতিষ্ঠান আম।ছের বেছেখিক 
সুজা পার্ষণে গাহাধা করছে । আজকে দের এই 

রভত-উন্তরি উপথফে আ্ারিক অভিনন্দন ভনাঙ্ছি। * 


(৭4৮৮0৮২৮ 


শনুজেল বা শল্মার্কহন নিমিটেডড 
৮১৪৪৯৫৪৪১০১১৪৩৬১৪৬এ 








৩৪ বিশ্বভারতী পত্রিক1 : কাঁতিক-পৌষ ১৩৬৯ : ১৮৮৪ শক 





রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা ৫২ | নানারকম ৬২. 


[ অধ্যাপক শ্রীস্থকুমার সেনের ভূমিক1 সম্বলিত ৰ শ্রেষ্ঠ কৰি তা ৬২ 
রবীন্দ্র সাহিত্যে নৃতন সংযোজন ] ৰ 
অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী শী নিরারিত ৩]০ 


পানী পিপি পাশপাশি পাগল শিলা পভ 


রবীন্তরনাট্য প্র বাছ, ১ম খও্ড ৫ নগেন্কুমার গুহায়: 


ডঃ তারকনাথ ঘোষ | অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশ 
রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ, ২খও ৫২ | টা বিধান বারের বীচি ৮ 


শারেদীৎসব-দর্শন. ২২1 খোকনবাবু (কবিতা) ২২ 


রবী বিচিত্র বীরেন্্লাল ধর 
টির | মন্দিরে মন্দিরে. ৬২ 
রেণু মিত্র 12327 
প্রতিভা গু 
পবাজ্-হাপয 
রবীন্র-হৃদয না 8১ | সমাজ ও শিশুশিক্ষ ৬২. 
[ ভূমিকা: ডঃ শশিভৃষণ দাশগুধ ] 
চিরিক (সমাজ ও শিশুসমীক্ষা ৮২ 
রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা ১২২ পমোদরুমার চট্টোপাধ্যায় 
নন্দগোপাল সেনগুপ হিমালগগারে কৈনাম ও 
কাছের মানুষ বীন্্নাথ এ মাধ মারধর ৮২ 
প্রতিভা গুপ্ত অতীত পন, ৬২. 
শিক্ষাগ্তরু রবীন্দ্রনাথ ৬২. কলামী প্রামণিক . 
সমীরণ চট্টোপাধ্যায় দছুনিয়া-দেখছি € ম্‌ 
গুরু-দর্শন ২। | শিশুতরু (কাব্য) ২২ 


॥ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। ৯ ্ঠামাচরণ দে স্টীট। কলিকাতা ১২। 
সিল উিউিিসউিিউিসস্ 





2৭ ৫ ০৯ আ১৯৫৬৬- ৯০৪৮--৯৬ ৯ রাজ ৯৯ 


রান স্ অন লা পা পাশা - স্পা সক সত ৮ আদ সস 


৯২১ 


২২২২২২২২১১২ 


২২১২ 


+বচিত্রাার 
মাধ্য ঞক্য-.. 


চারু ও কারুশিল্প, ভাষা! ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও 
বৃত্যুকলার কী অন্তহীন বৈচিত্র্যই না রয়েছে 
আমাদের দেশে । স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বকীয় 
সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জল বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে 
এই বিচিত্র ভারতভূমি গঠিত। রেলপথ 
গ্রতিষ্ঠার আগে যে সব অঞ্চল ছিল বিচ্ছিন্ন ও 








দুরধিগম্য তাদেরই একমৃজে গ্রথিত ক'রে এক 
বিচিত্রবর্ণ পুষ্পহারের স্থষ্টি করেছে আমাদের 
রেলপথ-_ভৌগলিক সানিধ্যে তাদের অন্তরঙ্গ 
করেছে। ভৌগলিক অখণডতাকেও অতিক্রম 
ক'রে যে আত্মিক এক্যে আজ সারা ভারতবর্ষ 
প্রাণময়-_তা' আন্তঃআঞ্চলিক সাংস্কৃতিক 
সংযোগের জন্যই সন্তন্পর হয়েছে। 











কার্তিক-পৌষ ১৩৬৯) বঙ্গাবধ : ১৮৮৪ শক : 00708884001 ৭1962 


 ল্লন্বীতুদ্র-শীভিল্প স্মন্বভস্ন অর্থ 


বরা বন্দ্যোপাধ্যায় 








কেন তোমরা আমায় ডাকে! ' রঃ পেয়েছি ছটি বিদায় দেহে। তাই 
কবে তুমি আনবে বলে ওরে আগুন আমার তাই . 
| 89979 


(315 25104 





লং-প্লেয়িং রেকর্ডে চির নতুন গীতি-নাট্য 


চগ্ঞাভিলন্কা 


ূ ট 15601172272 





পরিচালন! : সস্তভোষ সেনগ্প্ত তত্বাধধান : শাস্তিদেব ঘোষ 


_ স্থচিজ্ঞা মি, স্ুপ্রীভি ঘোব, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, 
দ্বিজেন চৌধুরী, সম্তোব সেনগুগু ও তন্ঠান্ত শিল্পী । 
সাধারণ অটে1-কাপলিং সেটেও পাওয়া যায় । 


[-৮5 ৭ “715 পিঠচাছহত ৪0] 07057 


(নটি দল 
বেক / ০ 













এবার পূজায় ২৩ খানি “হজ দাঞ্টার্স ভয়েস” ও টি রেকড বেরিয়েছে, বিস্তারিত 
তালিক। ডীলারদের দোকানে পাবেন। সেই র্েকর্ডগুলি হঙে আপনার পছন্দ অনুসারে 
ছয়খানি রেকর্ড বেছে দিয়ে আপনিও একটি খুল্যবান পুরস্কার পেতে পারেন। 
প্রতিধোগিতার প্রবেশপত্র বিনাধুলো ভীলার়দের দোকালে বা পরাসরি গোমোফোনণ 
কোম্পানী হতে পেতে পারেন। প্রবেশগ্জ পাঠাবার শেষ তারিখ ৩১শে অক্টোবর *৬২। 


" তুতীয় পুরস্কার এ ৫. 





প্রথম পুয়ক্ষার এইচ. এম. ভি. শা রে 
. এইচ. এম. ভি রেডিও স্পীড রেকর্ড-প্রেযার 
যড়েন ৫২৬৯ এটাচ মেস্ট খ. সি. অথবা হ 
খ.সি/ডি, সি ডাইব্যাটাপ্রি 
চালিত & 
বিভীম ভা: আরও একশতটি বিশেষ পুরস্কার 


তইচ, ধম, ভি, এতারেন্ট-$ বিস্তারিত নিয়ষাবলী ও প্রবেপপত্ধ অস্থমোগিত এইচ. এম, ভি - কলস্িযা 
: কনিা, ৪স্পীড  কেডিওগ্রাম__ টারজান _ ্ীলারের দোকানে পাবেন । 


ছি আমোকোন বে কোং লিঃ £ কলিকাতা £ যোসাই £ "মাজা ্ নদী া 


সে মুত্্ক প্রপ্রভাতচন্দর বায় চিত্র ও মলাট মুস্তক 
বিশ্বভারতী র্সোরাদ প্রেস রাইট লিমিটেড বেঙ্গল অটোটাইপ কোম্পানি “ 
$ ছবারকানাথ ঠান্থুর লেন * কলিকাতা ৭ « চিন্তামণি ঘান জেন * কলিকাড। » ২১৩ কনগুয়ালিস দ্ীট * কলিকাতা ৬ 
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বিশ্বভারতী পঞ্জিকা! :. মাথ-চৈত্র ১৩৬৯: ১৮৮৪-৫ শক ০৯ 








প্রতিঃমাদের .. স্মলীক্স ই এ টি 
৭ তারিখে আমাদের নৃত্তন বই' । আসোলিস্সেটেভ-ক্স 7 217. এ. 
১. "প্রকাশিত হয় - প্্রন্নত্ভিত্থি রর 
লম্্রত্ডি অ্রজগম্পিভ্ড রর ও রত 
প্রবাসী? ও 1০৫০৮ 7২৪৮15৬-এর সম্পাদক 28 
শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের: . তুর 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্ত ও ইরাক ভ্রমণ :. ৫৭৫ ৰ 
১৯৩২ সালে রবীল্রনাঁথ যখন রেজ! শাহ্‌ পহবী ও রাজ! ফৈজলের নিমন্ত্রণে ইরাণ, ও ইরাকি ্রমণে যান তখন লেখক রবীন্লনাথের 
এই ভ্রমণের প্রথম হইতে গেষ পর্যন্ত সঙ্গী ছিলেন এই ছুটি দেশের সর্বত্র কবি যে সাদর অভ্যর্থনা ও বিপুল সম্মান লাভ করেছিলেন 
তার পূর্ন বিবরণ ও চিত্র-প্ররিচয় লেখক পরিবেশন করেছেন এই "গ্রন্থে । ইয়ীণ ও ইরাকের প্রাচীন ও আধুনিক কালের ইতিবৃত্ত, 
সভ/ত। ও নৈসর্গিক সৌন্দর্যের পরিচয়বহ প্রায় একশতথানি হুর্লভ ও ছুপ্রাপ্য চিত্র গ্রন্থে মু্রিত হয়েছে । উপুন্তাসের মত হখপাঠয। 
এই গ্রন্থথানি পাঠ করলে এই ছুটি প্রাচীন দেশের নিচ ও বর্তমান ইতিহাস, রাজনীতি, সভ্যতা ও সমাজ মানসলোকে প্রত্যক্ষ 
হয়ে ওঠে । 
ভীন অক দি বযাকাস্টি অফ ডা, রবীক-ারতী বিবির, কলিকাত1; মেঘার, বোর্ড অফ স্টাডিজ ইন 
| থিয়েটার আর্টন্‌, অন্ধ, বিশ্ববিদ্যালয় ; ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে গিরিশ লেকচারার 


: পল্লী নটসূর্যপ্রীঅহীজ্ চৌধুরীর 

নিজেরে হারায়ে খুঁজি ২০৯ 

সেকালের নট ও নাট্যমঞ্চের বহু চিত্রে ও তথ্যে সমৃদ্ধ সুবুহত গ্রন্থ 
শ্রীদিলীপকুমার রায়ের 

শ্ৃতিচারণ ১ম খণ্ড ১২০০ ॥ দ্বৃতিচারণ ২য় খণ্ড ৬'৫০ 


প্রথম খণ্ডে আছে : দ্বিজেক্রলাল, গিরিশচন্ত্র, লোকেন পালিত, দ্ুরেশ সমাজপতি, পীঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বরদাচরণ মিত্র, কষি বিজয়চন্র, 
সত্যেক্রনাথ বন, রোমী। রোলী, বা্টরাও রাসেল, প্রীবুফপ্রেম, গোগীনাথ কবিরাজ প্রভৃতি'..এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আছে : রবীক্্নাথ, 
শরৎচর্জ, উপেন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বারীন্রী ঘোষ, কাঁশী নরেশ, এস, ডোরাম্বামী, আচার্য প্রফুল্লচত্্র, নেতাজী হুভাষচন্ত্র প্রভৃতি মনীধিগণের : 








বৃত্তান্ত । 
এ কুন্সেকশ্ান্নি ডউল্লেখনোগ্য ভিন্বিধ প্রহ্হ 
সুধীরচন্দ্র সরকারের অধ্যাপক শ্ঠামাপদ চক্রবর্তীর 
বিবিধার্থ অভিধান ৬:৫০ অলঙ্কার চজ্িক। গা 
ডঃ মৃত্যুঞয়গ্রসাদ গুহ'র ডঃ উমা দেবীর পট 
আকাশ ও পৃথিবী গেল্লাকারে বিজ্ঞান) ১০**  গোঁড়ীয় বৈঝঃবীয় রসের অলৌকিকত্ব ৬**. 
ডঃ গুরুদাঁস ভট্টাচার্ষের ডিবির 
বাংল। কাব্যে শিব 5৫ রবীন্দ্র-প্রতিভা ৪৫ 
নিরঞ্জন চক্রবর্তীর | - ৫ 
উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়াল। ও কাজী আবছুল ওছুদের 
বাংল! সাহিত্য ৮০০ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১২০০. 
ইপ্ডিয়ান আযাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ | 
গ্রাম : কালচার ৯৩ মহাত্ঝ। গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন: ৩৪:২৬৪৯, 











ক 











বিশ্বভারতী পঞ্জিকা: মাথ-চৈত্র ১৩৬৯ : ১৮৮৪-৫ শক 


.:$ 


বাংল! সাহিত্যের কয়েকখানি বরণীয় গ্রন্থ 
॥ সাহিত্য-বিষয়ক ৷ 

বলেক্জরনাথ ঠাকুর : প্রবন্ধ সংগ্রহ ৭৫* ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত 
"» ধিমানবিহারী মজুযদার : ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য ১৫০০; পচ শত বৎসরের 
পদাবলী ৭€৫*॥ অজিত দত্ত: বাংল। সাহিত্যে হান্যরস ১২*॥ মদনমোহন গোস্বামী : 
ভারঙচজ্জ ৩০০ ॥ ভবতোষ দত্ত: চিস্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র ৬০০ ॥ রথীন্দ্রনাথ রায় : সাহিত্য" 
বিচিত্র! ৮৫০ ॥ নারায়ণ চৌধুরী : আধুনিক সাহিত্যের মুল্যায়ন ৩৫০ ॥ অরুণ মুখোপাধ্যায় : 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংল। গীতিকাব্য ৮** ॥ ঘিজেনদ্রলাল নাথ : আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি 
ও বাংল। সাহিত্য ৮০*॥ সত্যব্রত দে: চর্যাগীতি-পরিচয় ৫'**॥ অরুণ ভট্টাচার্য : 
কবিতার ধর্ম ও বাংল। কবিতার খাতুবদল ৪"০০॥ প্রশান্ত রায়: সাহিত্য দৃষ্টি ৪০ ॥ 
সাধনকুমার ভট্রাচার্ধ : ববীন্দ্র-নাট্য-সাহিত্যের ভূমিক। ৬০; নাটক ও নাটকীয়ত্ব ২৫7 
নাটক লেখার মূলদুত্র ৫** ॥ আজ হারউদ্দীন খান্‌: বাংল। সাহিত্যে মোছিতলাল ৫ | 

॥ জীবনী সাহিত্য ॥ 
চারুচন্্র ভট্টাচার্য : বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-কাহিনী ১৫০ ॥ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত: বঙ্গের প্রাচীন 
কবি ১০০ ॥ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী : ভগিনী নিবেদিত। ও বাংলায় বি্ীববাদ ৫০০; 
প্রীরামকষ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙজে ৫**॥ বলাই দেবশর্মা : ব্রজ্গাবান্ধব 
উপাধ্যাঁয় €'০*॥ প্রভাত গুপ্ত: রবিচ্ছবি ৬০০॥ খাজা আহম্মদ আব্বাস: ফেরে নাই 
শুধু গঞকজজ ৪০০ মণি বাগচি : মহবি দেবেজ্দ্রনাথ ৪:৫০ $ মাইকেল ৪'০০) 
কেশবচন্দ্র ৪৫) আচার্য প্রফুল্পচন্্র ৪৫০; রামমোহন ৪০*॥ রমেশচজ্ ৫০০ ॥ 

॥ বিবিধ গ্রস্থাবলী ॥ 
প্রবোধচন্দ্র সেন: ব্লামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি ৩০০॥ অনিল বন্্যোপাধ্যায় : সমসাময়িক 
মনোবিজ্ঞান ৪'০০॥ রাধারুফণ : হিন্দু সাধন! ৩০ ॥ তারাপ্রসন্ন দেবশন্মা : রামায়ণতত্ব 

৪৫০ ॥ দীনেশচন্দ্র সেন: রামায়ণী কথ। ৪'০০॥ ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শান্্ী: বামায়ণের কথ। 

১২৫7 ভারতজিজ্ঞাস। ৩০*; মনোবিষ্া ও দৈনচ্দিন জীবন ২৫০॥ শিশিরকুমার নিয়োগী : 
সহজ কৃত্তিবাসী রামায়ণ ৩৫. ॥ বিশবেশ্বর মিত্র: পৃথিবীর ইতিহাস প্রসঙ্গ ৩৫০॥ কল্যাণী 
কার্লেকর : ভারতের শিক্ষ। ১ম খণ্ড ২৫০; ২য় খণ্ড ৫৩০ ॥ প্রফুল্লকুমার দাস: রবীক্্-সংগীত 
প্রলঙ্গ ১ম খণ্ড ৬৫০ ॥ নুমিত্রা বন্দ্যোপাধায়: আফ্রিকার চিত্র ১৫০॥ নন্দ বন্দ্যোপাধ্যা় : 
লাইবেরিয়ার উপকথা ১৫০॥ হ্থনীলকুমার গুহ: স্বাধীনতার আবোল তাবোল ৫০*॥ 
সত্যকিঙ্কর সাহানা: হিন্দুধর্ম ১৫০; বিবিধ প্রবন্ধ ২৫০) বিচিত্র প্রবন্ধ ২৫০॥ মণীন্ 
সমাদ্দার : প্রবাসী বাঙালীর কথ। ১৫০ ॥ মানবেন্দ্রনাথ রায়: মার্কসবাদ ১:৫০) দর্শন ও 
বিষ্লীব ১৫০ ॥ শ্রীজ্ঞানান্বেষী : দেশবিদেশের শিক্ষা! ৪'০০ ॥ 

॥ গল্প ও উপন্যাস ॥ 
বুদ্ধদেব বহু: আমার বন্ধু ২০০) চারদৃষ্য ২৫০ ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়: লক্্মী ২০০) 
হাদি ২০ ॥ বাণী রায়: শুন্যের অন্ক ২৫০॥ স্থবোধ মুযদার : অন্তর ও বাহির ২০) 
পল।তক ৩'০*॥ বিছ্যুৎবাহন চৌধুরী : অনুম্থাতি ২৫০ ॥ কল্যাণী কার্লেকর : কন্য। ও কুমার 
১৭৫॥ স্থধীররন গুহ: ময়নানদী ৩০০॥ ন্থবোধ বন্থ : মানবের শত্রু নারী ২'০০। 
বর্গ ২০০; পুনর্ভব ২৫০; উধব গামী ৩০; চিমনি ৩০০) ইঙ্গিত ২৫০; পদ্মা প্রমত্ত। 
নদী ৩৭৫; গল্পালত1 ৪০০) পল্মানদীর ডাক ১'৭৫॥ সুকুমার রায়: কয়েকটি গল্প ১:০০ ॥ 


জিজ্ঞাস। ॥ ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯: ১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ 
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৪৯ বছর কাজ করাভুন...গায় একটি আচিভও লাগাৰি 


ভারতের কলকারখানায় দুর্ঘটনার হার ১৯৩৮ সালে প্রতি হাজার কর্মীপিছু ২৪ জন থেকে বেড়ে ৃ 
১৯৫৯ সালে হাজারে প্রায় 8৪ জন ফাড়িয়েছে। প্রতি বছর দুর্ঘটনায় গড়ে ৯৩০০০ কর্মী জখম ইন 

এবং তার মধ্যে প্রায় ২৫০ জন সার! যান। ছূর্ঘটনার দরুণ বছরে প্রায় দশ লক্ষ ঘণ্টার কাজ 

নষ্ট হয়। এই ন সময় কাজে লাগালে ভারতীয় রেলওয়ের জন্তে ১৭০টি ব্রডগেজের 

ইঞ্জিন বা ৭০০টি রেলের কামরা তৈরী করা বায়। 


টাট। স্টাল নিরাপত্তার দিকে সদাসর্বদা তীক্ষ নজর রাখে, কারণ তা নাহ'লে কোনে কর্মীই 
পুরোপুরি শক্তি দিয়ে কাজ করতে পারেন না| বছরে নিয়মিত “নে! আযাকৃসিডেন্ট মান, 
নিরাপত্তা প্রদর্শনী, নিরাপত্তা সম্বন্ধে শিক্ষাদান; নিরাপত্তা পুরস্কার, নিরাপদে কাজ করবার 
হুযোগ-স্থবিধেঃ নিরাপত্তাকে অভ্যাসে দাড় করানোর জন্ঠে যুক্ত পরিষদের পরিচালনায় 
টানা অভিযান চাল[নো'''জামশেদপুর কারখানায় দুর্ঘটনা দূর 


করার জন্তে এইসব উপায় অবলম্বন কর! হয়। লিটন 

কাজে নিরাপত্তা কিন্তু কর্মীর নিজের ওপরই ডি রিতা সি 

বিশেষভাবে নির্ভর করে, কারণ দেখা যায়, প্রায় রন 0 চে 
ছি ৪: ১ তি 

৭৫ ভাগ ছুর্ঘটন৷ মানুষের অসাবধানতার ১ ম 

জন্তে ঘটে। কিন্তু এরই আর একটি দিক হুল এ রি ্ 


টাট' স্টীলের আজকের সবচেয়ে পুরোনো 
কর্মী যমুন] ছুবে। ৪৯ বছর ধরে ছ্ুবে টা! 
স্টীলের কারখানায় কাজ করছেন অথচ 
আজ পর্যন্ত তার কোনো আঘাত লাগেনি, 
এমন কি একটা আচড় পর্যন্ত না। 


প্রা পঞ্চাশ বছর আগে ইস্পাত নগরী 
জামশেদপুরে এসে ছুবে যে 
জিনিষগুলি প্রথমেই শেখেন তার মধ্যে 
প্রধান হ'ল ছু'শিষার হয়ে কাজ 
করার প্রয়ৌোজনীয়ত। ''জামশেদপুরে 
শিল্প শুধু জীবিকা অর্জনের উপায় 

নয়) জীবনেরই অঙ্গ । 





ও২/ ঘল্ণদেগ্পুহর : 
ইস্গাত নগরী | 
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্রাতীয় গ্রভিরক্ধ1 তহবিলে মুনতহস্তে দান করুন 
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কোথাও যাযাবর বেছইন দস্থ্যদল দিগন্তে বিলীন বিশাল 
মক্র-প্রাত্তরের বুকে খোড়া ছুটিয়ে চলেছে..শ্যামল 
অরণ্যে শিকারের অস্বেষণে বিচরণ করছে হিংস্র শ্বাপদ... 
কাজল-কালো অথৈ জলে ভেসে চলেছে 'মমুরপঙ্খি নাও” 
- আবার কোথাও রয়েছে উম্িমুখর বিস্তীর্ণ মীলাদ... 
দুরের হাতছানি যখন কিশোর রবীন্দ্রনাথকে ব্যাকুল 
করে হুল্ত তখন তিনি ঠাকুমার আমলের একট 
পুরনো গাল্কির ভিতরে টুপি চুপি ঢুকে পর্দা টেনে 
দিয়ে বসে পড়তেন। তারপর চোখ দু'টি বুজে 
ক্পনা করতেন পাল্কিটা যেন যাছুমস্ত্রে ভরা একটা 
উড়ত্ত গালিচা, তকে নিয়ে শৃম্ভপথে ভেসে চলেছে 
মায়ায় ঘেরা অচেনা অজানা কোন রাজ্যে । দেশ- 
দেশাউুরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতেন তিনি। 
উত্তরকালে কবিগুরু সার! পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছেন। 
'জ্গতের আনন্দ-যজ্ঞে নানা বৈচিত্র্য ও অনির্বচনীয় 
সোনার্ধের মধ্যে তিনি ছু'টি নয়ন মেলে অপন্ধপকে 
&. দেখেছেন--কৈশোরে একটা পাল্কির মধ্যে বসে দেখা 
স্বপ্ন সত্য হয়ে উঠেছে। 


৪ ৩৫০৫০ পি 
কর্তৃক প্রচারিত 


পথিক কবি' পর্যায়ের অন্যতম 










০0০১558861৭ ি সস্ম্ 
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সমবায় সগিতি গতনে উও্সাহ চান 


বিগত দশ বছরে তাতিগণের সমবায় সমিতি গঠনে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে 
প্রথম দিকেই অখিল ভারত হস্তচাঁলিত তাত বোর্ড বুঝতে পারেন ষে 
এই শিল্পের প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে সমবায় পদ্ধতিই হ*ল সবচাইতে 
ভালে! উপায় এবং তাঁতিগণের সমবায় ও প্রধান সমিতি গড়ে তোলার 
জন্ত সেস্‌ তহবিল থেকে রাজ্য সরকারগুলিকে সাহায্য কর] হয । কার্যকরী 
তহবিলের জন্ত সেন্‌ তহবিল থেকে এ পধ্যস্ত ৮.২৮ কোটি টাক অশ্রিম 
দেওয়৷ হয়েছে । 


কাঁচা মাল কেনা এবং উৎপাদিত দ্রব্যাদি বণ্টন কর। সম্পর্কেও সমবাঁয় 
সমিতিগুলিকে সুযোগ সুবিধে দেওয়া হয়। 










১৯৫২ সালে সমবায় সমিতি. 
গুলির অন্বীনে ৭9০ ০১০০০ 
তাত ছিলো; বর্তমানে এই 
ভাতের সংখা ১৩ লক্ষ ৪৪ 
হাজ।রেরও বেশী। 





অখিল ভারত 


ভন্তচালিত 
তাত বো; 


0৮ 521279 
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ধার যার নিজের পানা আসা পর্যান্ত 
অপেক্ষা করাই হল লঙ্য সমাজের প্রথা । যত তাঁড়াই 
থাকুক ন! কেন, সারিতে ঈড়াবার অভ্যাল করে 
মিঞের এবং রেলওয়ের পক্ষেও রেলযাত! 

স্মবিধাজনক করে তুদুন। মনে রাখবেন, শৃঙ্খলার 
অনেক গুণ আর হুড়োছুড়ি মানেই কাজের গণ্ডগোল 


দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে 
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দি 
ইগ্ডিয়ান আয়রন 
আ্যগুস্টীল' 
কোং লিঃ 


৮০০ বার্নপুর ও কুলটি (পশ্চিমবঙ্গ ). 
৷ উৎপন্ন পবা £ 


শল্লাঞল কলা উইস্পাতেল কিনি ৪- বু ন্বিতেলউ জানব, তল, 
ুক্রান্কজ্গল্লাজ ০ক্ষস্পল্নঃ ললাউ€9১ ০ক্ষাহ্মাল্পঃ ভ্রত্যাভি, ল্লযাক্ষ শীউ,, 
স্যালভ্ভাল্াাইইক ক্ষল্লা €প্লিলল শীউ১ কুল্পোক্গেউ ক্ষল্া শীত ও শ্পীন্ 
আল্মল্পল্ন পাইইঞ5 ্ডাজিক্ষেহিল আ্াজ্জড আম্মাল্পক্ল সাইন্স, ভ্যাগ্ 
০স্উটান্টিহ, পাইইপ5 আল্মলনব শ্চাজিস্উিএ১ সভ্পীতল কষাঙ্স্ডিহ১ লু 
হকল্সাস আ্াস্ডিৎ ৬ হার্ড ক্ষোক্ক, আযন্মোল্িস্সাঙ্ম সালক্কেউ, 
সালক্ফিউন্লিক আযাম্সিত্ড ০০্বঞ্জন ০2থন্কে টতল্ী ভিন্লিসপ্পজ £ 
৯ ম্যামেজিং এজেন্টঃ 5 
। বারি ল্বান্ ভিলও 
মার্টিন বার্ন হাউস, ১২ মিশন বো, কলিকাতা ১ 


শাখা: বয় দিী বোম্বাই কাবগুর পাটনা ৮৫ 
দক্ষিণ ভারতে এজেন্ট ; দি সাউথ ইঞয়ান এল্সপোর্ট কোং লি, মাদ্রাজ ১৭ 


টি ০ ৮০ শী শিপ পি আপা এআ পক পি 


সি 





86১85, 881৭ 
১ এ ওটা রাকা ০০৩৮৭ ৭০ 
ও ৮৬ শেপ শনি জি স্পা ২ ০ আশ লুনা পাপা প্রীক 
স্প ০ 


সব কবর ক চর ড অল রা আরা লজ নর চরম জপ সচল ড় ও কষ্াপ জুস আক মো. ৯ ৮০০০-25 শ লা লা 


১০১22 


টাফিপ ৯১.৯৫--৯৫.৫০ 





৯০৯১৯১৬, 











রোদের খরতা যখন কম, ঘর ছেড়ে আসুন 

বাইরে খোলা হাওয়ায়। চলুন পায়েহাঁটা পথ ধরে 

বেখানে দুচোখ চায়, বাধা নেই সেই প্রান্তরে । 

খোলা আকাশ, খোলা বাতাস, এই পথ প্রকৃতির । তাই নীরোগ 
আনন্দ এই পথে, এই পথে পয়মার:। এই হাঁটাপথে 

চলতে পথিকের পরম বচ্ধৃ বাটা। 
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ভারতের শক্তি-সাধন। ও শাক্ত সাহিত্য ব্ধিম-রচনাবলী . 


রস্থটি রচনার জন্ত ডট্টর শশিডুষণ দাশগুপ্ত সাহিত্য অবগাদমী পুরন্ধারে | প্রথম খণ্ড সমগ্র উপগ্তাস (মোট ১৪ খানি 
ভূষিত । [১৫৯] '| একজে) 'তৃভীয় মুদ্রণ বাহির হঃ”। 
| রামায়ণ : কত্তিবাস বিরচিত. . . [২]. 
পুর্ণাঙ্গ রামায়ণটির বহবরণ চিত্র সমধিত যুগরুচিসম্মত অনিন্ধয প্রকাশন! . | দ্বিতীয় খণ্ড সমগ্র লাহিতা-অংশ €ফ্ত্রে 
ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিক! সম্বলিত । ( ৯২] ৃ এ [১৪২] 
বৈষ্ণব পদাবলী _ ব্মেশ-রচনাবলী 


সাহিতারত শ্রীহরেকৃ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সঙ্কলন, টীকা, রষেশচল গর উপতাস 
শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক ছুচী সম্বলিত পদারলী সাহিত্যের আধুনিকতম আকরগ্রস্থ এ 09 
| [ ২৫২ ] 


র র রচনাবলীই শ্রীবোগ্েশচন্র বাগল 
পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ । রবীন্্-ভারতী বিশ্ববিছ্/।লয়ের উপাচার্য: প্রীহিরগরয় | সাহিত্যকীতি আলোচিত । 








বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃকি রবীন্্জীবনবেদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা [২] উপহারে ও গ্রন্থাগারে অপরিহার্ঘ। 
জীবনের বরাপাতা৷ . নি 
রবী্রদাথের ভাগিনেরী লরলা দেবীচৌধুরানীয় জান্ঘরিত। ঁকুরবাড়ির তক -তালিকার জন লিখুন 
আলেখ্য। [৪২] সাহিত্য সংসদ 
সংসদ বাঙ্গাল। অভিধান ৩২এ আচার্য প্রফুল্পচন্জ্ রোড 


পরিবন্ধিত ও সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ । [৮০] 
58177880. 4৯১15810-755298517 10100100815 কলিকাতা 
বহু প্রশংসিত উচ্চমানবিশিষ্ট ইংরাজী-বাঙগাল! আধুনিক শবকোব | [১২* ] ॥ আমাদের বই সর্বত্র পাওয়া যায় 


বা ক্-সা হিত্যের বই 
শ্রীন্ননীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত 
সাংস্কতিকী ৫৫০  ব্রবীন্দ্রায়ণ ছই খণ্ড প্রতি খণ্ড ১০০০ 
বিনয় ঘোষের ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহের 
সুতানুটি সমাচার ১২০ চীনের ড্রাগন ৩৫০ 
বিদ্রোহী ভিরোজিও ৫০০ 5 জন হাওয়া ব্রিফিনের 
আলে! থেকে ৪৭২৭, ২'৫০ 
নন্দগোপাল সেনগুগ্ডের অন্বাদ-_নিখিল সরকার 
সাহিত্য-সংস্কৃতি-সময় ৪০০ উজ াপারারে 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধাত্রায় জয়ঘাত্র। পু ৪০৩ 
নিশিপদ্ব তয় সং | ৪"০০ শরদিদদু বদ্যোপাধ্যায়ের 
শংকর-এর | নু 
চৌরঙ্গী (৫ম সং) তি. জরাসন্ব-এর 
এক ছুই তিন (ষ্ঠ সং) ৪'০০ মসিরেখা ৯১৫৩ 
শৈয়দ মুজতবা আলীর . . পাড়ি ভ্ঠ স ৩৫০ আশ্রয় (৩ সং) ৩৫, 
শেষ্ঠগল্প (২য় সং) 815০. স্থবোধ ঘোষের ্ 
ভবঘুরে ও অন্যান্য ৬৫" . চিত্রচকোর বস) 0 ৩০০ 





বাক্‌-সাহিত্য ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ 


চাচাতো জজ 
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. নববর্ষের নৃতন গ্রন্থসস্ভার 
॥. সমগ্র ভারততীর্৫ঘ পরিক্রমার কাহিনী ডঃ বিজিতকুমার দত্তের তি রি 
পুগ্যভীর্থ ভারত ৰ বাংলাসাহিভ্যে এঁতিহাসিক উপন্যাস প' 
জরাসদ্ধের নূতন উপন্াস অবধূতের “মরততীর্ঘ হিংলাজে'র পরবর্তা কাহিনী]. নরেন্রনাথ মিত্রের 
ছায়াতীর ৫১ | হিংলাজের পরে _৫৯ | যাত্রাপথ চি 
ৃ হুরিনারা়ণ চট্টোপাধ্যায়ের বিমল করের .. মহাশ্বেতা টাচার্ষের. 
মেঘ ও স্বৃত্তিক৷ ৫. | পান্ছশাল। ৩০ | সন্ধ্যার কুয়াশ! ৫২ 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধায়ের নলিনীকাস্ত সরকারের 
অপরাজিত ৯. পথের পাঁচালী ৫" ৷ দাদাঠাকুর ৫২ 
বিমল মিত্রের ক্লীসিক উপন্যাস আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 
কড়ি দিয়ে কিনলাম ৯ম-১৬১ ২য-১৪১ কাল, তুমি আলেয়। ১২, 
দা রা প্রমথনাথ বির. 
মল ঘোষ ( র | 
রূপকথার ঝুলি এ” |রবীআ-সরণী .  _ »* 
যামিনীকান্ত সোষের প্রমথনাথ বিশী ও ডঃ বিজিতকুমার দত্তের 
শ্রীনেহের 


পা ও এগ. ০৯০৬৯ হও 


বাংল গনযোর পদাক্ক ১২|০ 
মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্তামাচরণ দে স্টাট, কলিকাতা! ১২ 


( “ক্ষিণী' পরিচালিত শাস্ত্রীয়-সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র ) 
১৩২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯। 


নৃতন-শিক্ষাবর্ষ 


জানুয়ারী মাস থেকে গ্ীত-ভান্ু'র নৃতন শিক্ষারর্য শুরু হয়। নূতন শিক্ষার্থী ভণ্তি 
: করা আরম্ভ হয়েছে । কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় কণঠসঙ্গীত ও সেতার শিক্ষাদান করা হয়। 
শাস্ত্রীয়-সঙ্গীত চর্চার অনুকূল পরিবেশে আছ্য মধ্য ও অস্ত্য শ্রেণীতে বিভক্ত ছয় বছরের 
শিক্ষাক্রম, যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের ৩৬টি রাঁগরাগিণী ও ১২টি তালের সঙ্গে পরিচয় 
হবে। শিক্ষা-পরিষদ £ শচীনদাঁস মতিলাল (প্রধান অধ্যাপক ), মণিলাল নাগ, 
হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র নায়ক ও দীপক মুখোপাধ্যায় । শিক্ষা গ্রহণ ও ভত্তির 
সময়: শনিবার ৪--৭ ও রবিবার সকাল ৮ _-১৯। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা £ মাঘ-টৈত্র ১৩৯৯ ২ ১৮৮৪-৫ শ্বক : 





'রবীন্দ্রশতবর্ষপূতি অর্্য 





সম্পাদনা : ডক্টর নীলরতম সেন 


"শতশ্বাশ্িককী উপলক্ষে রবীন্রনাথ বিষয়ে যে সকল 
গ্রন্থ ও সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, “রবীন্রবীক্ষা' তন্মধ্যে 
|” স্লো 


অন্যতম | 
“আলোচ্য গ্রন্থটি একটি উজ্জ্বল শ্বাতন্ত্য নিয়ে আমাদের . 


সামনে উপস্থিত হয়েছে। নানাদিক থেকে এই সংকলন 
গ্রন্থটি মামুলি সংকলনের চলতি পথের যাত্রী নয়। এই গ্রন্থের 
সম্পাদনার পশ্চাতে একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী জাগ্রত ছিল 
যার ফলে, রবীন্রনাথের সাহিত্য, ভীর জীবনের ভিত্তিভূমি, 
আদর্শ, ব্প্তি ও গভীরতাকে বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধমে তুলে 
ধর! হয়েছে। রবীন্রসাহিতা-পঠকের কাছে বইটি বিশেষ 


ভাবে সমাদৃত হবে ।” 
পঁচিশ জন সাম্প্রতিক কবি ৪০০ 


সম্পাদনা ॥ দিনেশ দাস 
পঁচিশ জন কবির কবিতা সংকলন 
শরৎচন্দ্র £ দেশ ও সমাজ ২০০ 
সৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর 
কবি তরু দত্ত ২৫০ 
রাজকুমার মুখোঁপাধ্যায় ূ 
সাহিত্য ও জীবনী আলোচনা 
আনেস্ট হেমিংওয়ে ১০০ 
রাখাল ভট্টাচার্য 
উইলিয়াম ফকৃনার ১০০ 
ূ রুষ্ণগোপাল চট্টোপাধ্যায় 
রবার্ট ফ্রস্ট ১০০ 
বাণী রায় 
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি 
কলেজ স্টাট মার্কেট : কলিকাতা-বারো 


ডায়াল: ৩৪-২৩৮৬ 





রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসে || 


বিল্ময়কর ূ 
রবীক্র-সাঁগর সংগে 


শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 


যাবৎ ববীন্ত্র-সাহিত্যের উপর যে সকল গ্রন্থ 


প্রকাশিত হইয়াছে ইহা! তাহাদিগের হইতে সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র একখানি প্রাচীন দলিল-বিশেষ। 

প্রাচীন, ছুর্লভ, বিশ্বৃত পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থাদি 
হইতে সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথের ত্রিশখানি কাব্য, 
উপন্তাস ও 'নাটকের সমালোচনা, বিভিন্ন পুরাতন 
পত্র-পত্রিকা হইতে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের 
রচনা! সম্পর্কে কৌতুহলোদ্দীপক টাকাটিগ্ননী, 
লোকাস্তরিত একটিজন সাহিত্যরথীর অনুকূল ও 
গ্রতিকূল রচনা, বঙ্গদেশের বিশিষ্ট মনীষীবর্গের 
খণ্ড মন্তব্য, লেখক-পরিচিতি ও রবীন্দ্রনাথের 
চিত্রসহ অপরাপর লেখকগণের চল্লিশখানি চিত্রের 


সমন্বয়ে সমৃদ্ধ এই বৃহৎ সংকলন। 
॥ ধাদের রচনায় সমৃদ্ধ ॥ 

বঙ্িমচজ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কাঁলীপ্রসন্ন ঘোষ, 
হুরেশচজ্। সমীজপতি, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশীরদ, বিপিনচন্্র 
পাল, শরতচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বন, ইজ্নাথ বন্দো- 
পাধ্যায়, ব্রহ্গবান্ধব উপাধায়, ঘছুনাথ সরকার, প্রিয়নাথ সেন, 
নিত্যকুষ্ণ বন, দিজেজ্রলাল প্লায়, ঠাকুরীস মুখোপাধ্যায়, 
পাঁচকড়ি বন্য্যোশাধ্যায়, অক্ষয়কুমার : মৈরোয়, রমণীমোহন 
ঘোঁষ, প্রমথ চৌধুরী, বিপিনবিহারী গুপ্ত, ললিতকুমার 
বন্দ্যোপা ধ্যায়, যতীল্রমোহন সিংহ, গিরীন্রমোহিনী দাসী, 
অক্ষয়চন্ত্র সরকার, বিহারীলাল গোম্বামী, চিত্তরগ্রন দাশ, 
নগেক্রনাথ গুপ্ত, বিজয়চন্ত্র মজুমদার, সরল! দেবী, দ্বিজেত্র- 
নারায়ণ বাগচী, বিনয়কুমার জরকার, শশাঙ্কমোহন সেন, 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চদা, দীনেশচন্ত্র সেল, 
রাজশেখর বনু, সরদীলাল সরকার, মুরেম্্নাথ দাশগুপ্ত, 
চারচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্রনাথ দত্ত, ইদিরা দেবীচৌধুরানী, 
অগরেশ্রানাথ রায়, মোহিতচন্ত্র সেন, ইন্দুপ্রকাশ বন্দে)াপাধ্য।য়, 
অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রভাত্কুমার মুখোপাধ্যায়, দেবীগ্রসনস 
রায়চৌধুরী, সতীশচন্্র রায়, অতুল গুণ, যতীভ্রমোহন বাগচী, 
মোহিতলাল মজুমদার, ছুখরগান রায়, গিরিজানাথ মুখো- 


পাধায়, সজনীকান্ত দাস (অরসিক ন্নীয়), অরিঞ্চন দাস 


প্রভৃতি । 


এম. সি. সরকার আ্যাণ্ড সঙ্গ প্রাঃ লিঃ. 
১৪, বঙ্ধিম চাটুজ্যো স্টাট £ £ কলিকাতা-১২' 


সাইজ : ভিমাই * পৃঠা :৫৭৭* মূল্য £ দশ টাকা 








১২. বিশ্বভারতী পত্তিকা : মাঁথ-চৈত্র ১৩৬৯: ১৮৮৪-৫ শক 


কয়েকটি দরকারী বই 
প্রীতারিণীশংকর চক্রবর্তাঁর 
বাখলার উৎসব 


বাংলার বিভিন্ন ধর্মসম্প্রায়ের প্রধান প্রধান ব্রত-পার্বণের 
ইতিহাস, কাহিনী ও কিংবদন্তী সংবলিত সরস পরিচয় 
__-পাঁতায় পাতায় ছবি-- 
দামঃ এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা 


হাতের কাজ আমাদের পতাকা 


কম মুূলধনে ও সাধারণ যন্ত্রপাতি দিয়ে জাতীয় পতাকার ক্রম-পরিবর্তনের 


যে-সব জিনিস হাতে তৈরি কর! যাঁয় ইতিহাস ও পতাকা-ব্যবহারের 
তাঁর সচিত্র বিবরণ সঠিক নির্টেশ 
তিনখণ্ডে প্রকাশিত : প্রতি খণ্ডের দাম ৫০ দাম: ৫০ 
॥ প্রাপ্তিস্থান ॥ 
প্রকাশন বিক্রয়-কেন্দ প্রকাশন-শাখ। 
নিউ.সেক্রেটারিয়েট পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ 


১ হেস্টিংস্‌ স্্রীট, কলিকাতা-১ ৩৮ গোপালনগর রোড, কলিকাতা-২৭ 





| বিশ্বভারতী পত্রিকা £ মাঘ-চৈত্র ১:৬৯ : ১৮৮৪-৫ শক 


ড. রবীন্দ্রনাথ মাইতি 
চৈতগ্য-পরিকর 


_. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
শান্তিনিকেতন" বিশ্বভারতী 


১৬০০ 


৫০০ 


পাপা ক ০ পিপিপি শশী পাপ পা পম 


ড. শাস্তিকুমার দাঁসগুপ্ত 
রবীজ্দরনাথের, বূপকমাট্য 


পাপী এপস 


ড. ক্ষুদিরাম দাস 
রবীন প্রতিভার পরিচয় পরিচয় 


পল সস 


ড. বিমানবিহারী মজুম মজুমদার 
রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান 


সোমেন্দ্রনাথ বন্ধ 
রবীজ্জ অভিধান 
প্রথম খণ্ড 
দ্বিতীয় খণ্ড 
দূর্যসনাথ রবীজ্রনাথ 
বিদেশী ভারত সাধক 


, শিশির চট্টোপাধ্যায় 
উপস্যাম-পাঠের ভূমিকা 





১০০০ 





"৯০০০ 











লিপিবিবেক 


শাপপপাপাপাশীপিপিপ | পপ পেপে াচপ পপপিপপ পপ পা 
টি 


মোহিতলাল মজুমদার 
প্ীকান্তের শরৎচন্দ্র 


পপ পা পপর শি 





পর ০৯ পাপ 





১০০৩ 





শী পি পিজি শক্ত 
টি 


ড. সৃরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান 


অমিতাভা মৈত্র 
আধুনিক শারীরশিক্ষ। 


( মেয়েদের জন্য ) 


পি 





চণ্ডীদাপ ও বিদ্যাপতি 


, ৬০০ 


প্রবাদ-বচন 


শড়ূন্্র বিদ্যারত 
বিস্তাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ ৬'৫০ 


জিন িনিযাতে লা এ. শিপ 


_ ধীরানন্দ ঠাকুর 
রবীন্দ্রনাথের গগ্ভকবিতা 
রাৰীক্দিকী | 
বাংল। উচ্চারণকোৰ 
জগদানন্দের পদাবলী 


+পীশী পশিকিপশিগ তত শীট পিপল পা ও | ০ পাপী পিপাপাপাাপনতা পাত | পা পাপা 
া 


'শঙ্করী প্রসাদ বন্ধ 


সপ পাপ 





১২০০ 
৪৫০ 
৩০০ 


৩৩৩ 





৯২৫০ 


কাশ হকার স্পপস্কিসাপসত পালাল ক 





ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও 
বাংল। সাহিত্য 
ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 
রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাস 


গোপিকানা রায়চৌধুরী 
বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প 


স্পা পা ৮৬ পপ ৮০৮৯ ৮৬৯ পপ বা 


শিশির দাস 
মধুমূদনের কবিমানস 


স্্পপপপপাপাপাত ৯০ পাপা ০6 পাশিপপাশিীিপাসপা এ | ৮ পাপী | পাপা 


গোপালদাস চৌধুরী ও 
প্রিষ্নরঞন সেন সম্পাদিত 


১৩৩৩ 


৮০৩ 





পি 


৩ ০০ 





৫৩ 


পপ 





৬০৩ 





প্রিয়তোষ মৈত্রেয় 
অনুন্নত দেশের অর্থনীতি ৪-০০ 


০ ৭ পপর পাপা রী 


সৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর 
কালিদাসের কাব্যে ফুল 


৪95০ 


পি টপ সপ পপ পপ সপ পপ পা পপ 


বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড : 





শাখা: এলাহাবাদ, পাটনা। গ্রাম: 





কলিকাতী-৬ 


৩৪-৪০৫৮ 


১ শংকর ঘোষ লেন। 
বাণীবিহার। ফোন: 
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গৌরীশক্কর ভট্টাচারের 


শাবণী ৯০০ 


যুগান্তকারী উপন্াস £ যা আজকের দিনের বুদ্ধিজীবী জীবনের সংহিতা । সাহিত্যিক, সাংবাদিক, 

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদের চিন্তা ও অস্তিত্ব সমস্যায় সজীব-_প্রেম আর প্রয়োজনের দুণিবার ঘন । 

মহালগ্ ৩০০ গ্যালবার্ট হল (্্স্থ প্রিয়তমের চিঠি ৩০ 
সজনীকান্ত দাসের 


বাঘল। গগ্ঠসাহিত্যের ইতিহাস 


সম্পর্কে ডঃ জ্লীলকুমালর দে মন্তব্য কলেছ্ছেন 
'*গরস্থটিকে বিশেষজ্ঞের সঙ্কলন মাত্র অথবা গবেষকের প্রমাণপপ্জী বলিয় ধরিলে তুল করা হইবে । 
সজনীকাস্তের লেখনী-পুণ্য শুধু তথ্য 'মাত্র সন্ধানী নয়। নীরস বস্তকে অপরূপ সরসতায় অভিষিক্ত 


করিবার ক্ষমতাও রাখে ।*"""" 
বাংল! গছ্যের আদিযুগের ভাষা ও সাহিত্যিক রূপ থেকে রামমোহন, ঈশ্বরচন্র বিদ্যাসাগরের কাল পর্যস্ত বিবর্তন- 
বিশিষ্ট আলোচন1। ছুণ্রাপ্য ভাষার প্রতিচিত্রগুলি গ্রন্থের মুল্য বুদ্ধি করেছে। ১৪*৯ 


শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের দিকবিদিক ৩৫০ 


মিত্রালয় £ ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্টাট, কলিকাতা-_ ১২ 





বাসবদতার ম্বণালকাস্তি দাশগ্ুপ্তের 
গৃহস্থবধুর ডায়েরী ৭০০ পরমারাধ্যা শ্রীম! (৪র্থ সং) ২'৫০ 
যুগোপযোগী উপন্যাস রূপ হতে অরূপে ২:৫০ 
জানিতে তে যুক্তপুরুষ শ্রীরামরুষঃ ডি 
কাব্য-মগ্ষা ( সম্পুর্ণ ও টীকা চির ক্তিপ্রাণ। ভগিনী নিবেদিতা ৩০, 
ডঃ মনোরঞ্জন জানার সম্তোষকুমার কুওুর 
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ৮০০. বাসুদেব ঘোষের পদাবলী ৪০০ 
(সাহিত্য ও সমাজ ) সুখময় মুখোপাধ্যায়ের 
রবীন্দ্রনাথ (কবি ও দার্শনিক ) ১২৫০ রবীন্দ্র-সাহিত্যের নবরাগ ৫:০০ 
নারায়ণচন্দ্র চন্দের বাংলার ইতিহাসের ছুশে। বছর : 
মহাপ্রভু শ্রীচৈত্য দে ৭০০ স্বাধীন হুলতানদের আমল ১৩৫ 
খ ৰ 
ট্রি ভূতনাথ ভৌমিকের 
রয়দীপ সুনীল দত্তের টি স্বামী বিবেকানন্দ ৬০০৫ 
বর্ণ-পরিচয় ২'৫০ অধ্যাপক রমণীমোহন চক্রবর্তী 


( বিদ্যাসাগরের জীবনী অবলম্বনে নাটক ) বাংল! সাহিত্যের আধুনিক কাল ৫০০ 
ভারতী বুক স্টল ৬, রমানাথ মজুমদার স্ীট, কলিকাতা-৯ 7318] 84-5178 


ল 





স্পা 
শা 


আরজ াঠেে সস. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা! : মাথ-চৈত্র ১৩৬৯ : 


১৮৮৪-৫ শক | ১৫. 


রণ 


পুনম 
ভবানী খোপার 


" জজর্বার্নার্ডশ 


শ্রেষ্ট নাট্যকার ও চিন্তানায়কের বিচিত্র জীবনের আশ্চর্য 
রূপায়ণ ছুটি খণ্ড একত্রে ।, 


দেবেশ দাশের 


ইয়োরোপ। 


রাজসী (৩য় মুদ্রণ) 


হয় মু$ 


| ১৩৯৪৩ 


ও" ০৩ 


বিনয় ঘোষ-কৃত 


_ সাময়িকপত্রে বাঘলার সমাজচিত্র ৩ ২৭. 


অতি ঢু্প্াপা, জীর্দ ও ব্যবহীয়ের অযোগ্য কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুণ সম্পাদিত “সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা ঘেঁটে বাংলার সমাজ, 
অর্থনীতি, সাহিত্য, শিক্ষী, ও সংস্কৃতি বিষয়ে যাবতীয় উপকরণ এই সংকলনে বিষয়ভেদে সন্নিষেশিত হয়েছে । বিস্তারিত 
সম্পাদকীয় প্রাসঙ্গিক তথ্য ও টাকা সংযোজিত । ১৮৪০ সন থেকে ১৯০৫ পর্যস্ত বিষয় সংকলিত। এই ধরনের আরে! 
ক'টি খণ্ড প্রকাশিত হবে। 

র্থ-প্রকাশনে ভারত ও বাংল সরকারের অরথানকুলোর জন্ত রয়েল অক্টাভে! সাইজের ৬০* পৃষ্ঠার বই, আর্ট প্লেট ও বোর্ড 
বীধাই নমেত মুল্য নামমাত্র কর! হয়েছে। 


॥বে্ল'এর বই বলতেই বোঝায় সেরা লেখকের সার্থক সৃষ্টি ॥ 


বাঙালীর নব জাগরণ-ইতিহাসের প্রাথমিক আকর-গ্রস্থ 


বিদ্াসাগর ও বাঙালী সমাজ ১ম খণ্ড: ৩০০ ॥ ব২য়খণ্ড: 
প্রবোধকুমার সান্যাল 


রাশিয়ার ডায়েরী 


এই লেখকের আরো! একটি বই £ 


৭০০ ॥ ৩য় খণ্ড : ১২০০ 


কমিউনিস্ট জগৎ ও জীবনের ওপর হার্দ্য নির্মম ও অন্তরঙ্গ 


দৃষ্টিপাত। ১ম 


থণ্ড : ১৪০০ | 
ছুটি খণ্ড একত্রে ২৫০০ 


২য় খণ্ড: ১২০০ । 


দেবতাত্ম! হিমালয় ১ম খণ্ড (১০ম মুঃ) ৯'০০। ২য় খণ্ড (৬ মুঃ) ১০০০ 


স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের যোগেশচন্দ্র বাগলের সরলাবালা সরকারের 
বৈদেশিকী সচিত্র সংস্করণ ৫৫* বিজ্রোহু ও বৈরিত। ৩০* হারানো দিন টি 
শিবনাথ শাস্্ীর হুমায়ুন কবিরের ০০০, টি 
ইংলগ্ডের ভায়েরী টি শিক্ষক ও শিক্ষার্থা ২য় মহ ভি যারা 
সৈয়দ মুজতবা আলীর ৩ ৫০ চরণিক ৩০০ 
টতুরজ ৩ মু ৪:৫০ নারায়ণ চৌধুরীর উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
নিখিলরঞ্জন রায়ের বাংলার সংস্কৃতি ৩০০ বিশ্বত দিন ৩:০০ 
জীমান্তের সপ্তলোক ৩০০ অশোক মিত্রের (86587 
- শি্লকলাঁ ১৫, হঠাৎ আলোর ঝলকানি 
তারাশঙ্কর বন্যোপাধ্যায়ের, ভারতের ৃ য় মু ২৫, 
আমার কালের কথ! ২ মুং বিনায়ক সান্যালের বিক্রমাদিত্যের | 
৪৭ ববি-তীর্থ ৪৮৮ যুদ্ধের ইয়োরোপ ১০৪ 
বেল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ঃ পু ২ . 


৯৬1. বিশ্বভারতী পত্রিকা : মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ : ১৮৮৪-৫ শক 








পর 
॥ 


এন. আর. বোস আ্যাণ্ড কোম্পানী 





কলিকাতা-৬ 
[ কাগজ সরবরাহুক 
টি 
ফোন---৫৫-৪৪০০ 
পোস্ট বঝ্স--১১৪৪৬ 
গ্রাম--পেপার গুডস্‌। 
টসে 












ই ভারত 
ধর্ম শিফা.. শন 7. 


গুলে শ্রীঅনিলচন্জ ঘোষ এন্স. এ. নত 
দ্যায়ামে দাঙালা ." হাহলার খাম ... 
শ্বীন্পত্রে ৮০ ১০ গাহলা. 
বিজ্ঞানে 8.0০0 হা হছে শিদুঘী ২.০০ 
9/95জগদীশ .* রিট 77 যোণন১৬ 














87577 গড়া রি ? তি ৯15 রা 
খাও. ৬২০৬ 

পরমৌগমূলক জঅতিনব বাংলা ভান্িধান বল পরিধারধিত ৯.৫০ 

৬ 0 টা 11071 


€টছ ৮:০1 পর 85 রা 


স্ঈীডডেতিন লাহে, ১ ১ কালল স্কোয়ার কলিকাম ৯ 


বিশ্বভারতী পত্রিক : মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ : ১৮৮৪-৫ শক 





একুশ বছর পূর্বে ১৯৪১ সালে কবিগুরুর পবিত্র নাম নিয়ে রবীন্দ্র-্মারক প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনে গীতবিতান নবদিগস্তের সুচন। করে। সুদীর্ঘ একুশ 
বছর ধরে গীতবিতান রবীন্দ্রসংগীত, নৃত্য, অভিনয় ও সাহিত্য প্রচারে ও প্রসারে 
নিরলস চেষ্টা করে এসেছে। সেই দীর্ঘ সাধন। নিয়ে আঙ্পও গীতবিতান এগিয়ে চলেছে। 


গীতবিতান 


২৫-বি শ্ঠামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা ২৫ 
ফোন ॥ ৪৮-৩২০০ 
গীতবিতান ছুইটি সংগীতবিগ্ভালয় পরিচালনা করছে। তার মাধ্যমে সংগীতশিক্ষাদানের 
সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন সংগীত -বিষয়ে অস্ত্যপরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের 
গীতভারতী, সংগীতভারতী, স্থুরভারতী, নৃত্যভারতী ও সংগীতগ্তী উপাধি দেওয়া! হয় । 


গীতবিতান শিক্ষায়তন 


রবীন্দ্রসংগীত, নৃত্যুকলা ও যন্ত্রসংগীত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


সংগীতভ।রতী 
উচ্চাঙ্গ সংগীত, রাগপ্রধান, ভজন, কীর্তন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। 


॥ শাখ। বিছ্ঠালয় ॥ 
উত্তর-কলিকাতায় ও বালিগঞ্জে গীতবিতান শিক্ষায়তনের ছটি শাখায় শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা আছে। ঠিকানা যথাক্রমে-_- 
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ঘন কুঞ্চিত কালো কেশ ফুলদলের 
মতে। বিকশিত করে নারীর সৌনর্যায। 
যুগ যুগ ধ'রে বিশ্বের নারীর! 
কেশ বিস্তাসের জন্ঠ অলিভ অয়েল 
মেখে আসছেন । ক্যানকেমিকোর 
ক্যাস্থারাইডিন কেশ তৈল 
ক্যান্থারলে আছে কেশের পক্ষে 
হিতকারী বিশুদ্ধ সেই অলিভ 
অয়েল। তাই আজও আধুনিকার| 
পরম আগ্রহে এই কেশ তৈল . - 
ব্যবহার করেন। 


কালে। কেশে গাথা কুন্দ কচি। 
লোধ পরাগ শ্মিতমুখে যেথা 
পাত কান্তি দিয়েছে রচি। 
কালিদাস 


স্আল 


সরভিসম্পন্ত ক্যাল্থারাইডন কেশতৈল 






করপুটে লীলাকমল যাদের 


হি ০০, ছন্ে 
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আক সরা পর লস প্র আচ চক | কব জল 0 [কু লাস ₹ সপ | কন ১০১ 


শপ ৮৮ চল্ত ুকর আক স্থাবর স্দাচ. ওল 3 নাগ খন সে সেরদারু ০ ০ আল রর 
লহ আপ্রোলা সত ল 


বিশ্বভারতী পত্রিকা : যাধ-চৈত্র ১৩৬৯ : ১৮৮৪-৫ খাক " ১৯ 





/6/91] £0811517 21) 
চাা207২/1৭ 7 11071073259 


দরকার থাকলে. | 11815 57817001 
70 70070)011 


এই ঠিকানায় - | | 2 (3৭ ৮6515৪ণ 5001102) 
অনুসন্ধান করুন টা | 005 1028 ৪781690. 02110. 50002. ০01 113৩ 
[00017 81001501500 10001001018 90:022165 


ভালো! কাগজের 


701 51560012215 120 00 ৮110) 09 005 

911211609 011217850. 45015 15 009 10501102 

601৮ ০0৫ 002 0560010. 50:02219) 15 1156) 

1065%91019106176 8120. 10121100106, [& 005 & 

[09175620102 21791551501 0175 19550 150 59215 

০0101701975 10178 10$56015.:1991105 ৮10) 

5৮61 291090% ০01 006 62106 201 71590020) 

দেশী বিদেশী বছ বিচিত্র 1 এ 09 1110956 18501178011)5 56015 ০0৫, রঃ 
' 11910101091 11109117617, 45 009 0:952106 ০01- 

কাগিজের ভাণ্ডার 61010. 15 10001151720 2091 2 1959 ০01 910 

] [5 6819, 16 1199 10991 81117101100. 10 85 
1111101) 11000 ৫869 11186511915 95 1)9551015. 

[01815 ৮06 9110 ৪. 001010 162501712 ০01 


এইচ কে রর ঘোষ [0056-1750019217161706 1191)0991011165 1589 10991 


৪0000. 10 01091 10 101906 016 2110110 90019 


আও কোম্পানী ০৫ 20010 8৮782219 10. 0) 0০190900৬9 
এ ০ (০009. 


18106: 8009 


, 2101, 80০ ০৭০ 

৮২৬10 17720, 
২৫এ সোয়া ল|! লেন। কলিকাত৷ 12 34 তেুএাপাহাযাি, ওল 08712 
টেলিফোন ॥ ২২-৫২০৯ 172 10888505074 ছা 0৩ 


[বঞতন/ঞান 0২040, উিএবেঞতেলাপুপ্ঘ। 10002ন্যহ4 
+ রা দি ই: ৭ 


॥ 
॥ ী টি, 

ঃ । 

ঠ ন্‌ 1 7 
। । প্র ঃ শপ 
তি 0 আস ০০ পরনে ০. 
|| 
॥ ৪ টি ২ 
তু । 
০৮ 5৮? 82 84. 4: নি 
1 £ 





স্ ক টি 
»*৯ ০০২০০ 
) নি স্ স্‌ সম" সপ 
৫ চা 
সি ” | ী বব) 5 ৃ 
ৰ [ . ০ 
্ বটি 


রত ্ 
ড্ারারা জন 
ঠযারা। 4086: 34. 3793 





শেঠ . ূ 012 ওত 
১, সি চু - 
৪ট।ই 


সধ২1212পি 
হো 
17 ২৮৩, 


ঠ সঠ পপি 









সস £ রর 
777 
৬11৩4 ইন 
৭৩ য়মলিস অগীট ০ 


পপর 









বিশ্বভারতী পত্রিকা : শী্ঘ-টৈত্র ১৩৬৯ : ১৮৮৪-৫ শক . ৭ জিত 








ও 
সরঞ্জামের 


মোটরগাঁড়ীর যন্ত্রপাতি 
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 
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ছন্দ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


[২] ভিবগ্রদেশী আমার এক বন্ধু বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আমাকে কিছু বল্‌তে অনুরোধ করেচেন। একদিন এ কাজ 
করেচি-_ তখন ভেবেছিলুম ব্যাঁপারট1 খুবই সহজ। সেকালে নাড়ী টিপেই ছন্দের ধাত বিচার কর! যেত, এখন 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ডায়োগনোসিস্‌ চলচে ; যাকে সহজ মনে করে নিশ্চিন্ত ছিলুম সেগুলো! দুর্ব্বোধ হয়ে 
দেখা দিয়েছে, অথচ ভাক্তারে ডাক্তারে মতের মিল হচ্চে না। যারা জিজ্ঞান্থ, পূর্বের চেয়েও তাদের 
অবস্থা শোচনীয়। তাই, আমি আনাড়ি, এ কথা কবুল করেই বৈজ্ঞানিক ছুরগম পথটা এড়িয়ে আপন মেঠো 
রাস্তায় চল্ব। | 

সকলেই জানেন ভাষাদ্ন প্রকাশের রীতি আছে ছুই জাতের। গদ্ আর পদ্য। গণ্য মুখ্যত বলে, 
পদ্য মুখ্যত চলে। গছ্ছে কমা দেমিকোলন দাড়ির ভাগ আছে, সেটা বলার ভাগ; আর পছ্যে পদবিচ্ছেদে 
যে-ভাগ দেখা যায় সেটা চলার ভাগ। 

মাছষের চলন ছুই পায়ের চলন। মাত্রায় মাত্রায় পদক্ষেপের দ্বারা এই চলন বিভক্ত। মাচ্ষকে পা 
তুলে ও ফেলে চলতে হয় ব'লে এই চলায় ছন্দ লেগেই আছে। যেমন ছন্দ আছে হৃৎপিণ্ডের ওঠায় পড়ায়। 
চলতে চল্তে যন হাত দোলে তখন সেই চলার ছন্দের ঝোক তাতেও ধরা পড়ে। 

যে হেতু মানুষের পা ফেলার মধ্যে একটা সহজ ভাগ আছে এইজন্যে সাধনার দ্বারা সেই ভাগটাকে 
মানুষ বিচিত্র করে তুলেচে। যার শক্তি আছে সে এই চলার ছন্দকে নানা বিচিত্র ছন্দে শাখায়িত করে 
নৃত্যুরূপে দেখাতে পারে। - 

এই নৃত্যের একটা স্বতন্ত্র মাধধ্য আছে। সে কেবল গতির আন্দোলনেই মনকে আন্দোলিত [৪] করতে 
পারে। কিন্তু নাচ এইখানেই থামেনি। তার সঙ্গে ভাবের মিলন ঘটেচে। আমাদের হৃদয়াবেগের 
মধ্যে একট আস্তরিক আন্দোলন আছে। আমাদের রক্তত্োতকে সে দোলা দেয়, আমাদের নিঃশ্বাসকে 
সেক্ষুববকরে। এই ক্ষোভকে নৃত্য যখন আপন স্থনিয়মিত চাঞ্চল্য দিয়ে প্রকাশ করে তখন আমাদের 
সেই ভাবের আবেগ আপন প্রতিদিনের তুচ্ছতাকে ছাড়িয়ে ওঠে, একট] বিশিষ্ট নিত্যরূপ ধারণ করে, 
সে রূপ আর ব্যক্তিগত থাকে না, সে হয়ে ওঠে বিশ্বগত, যেমন সাজাহানের তাজমহল । 


আমাদের পদ্ের পদচাঁলনাকে এই দিক থেকে বিচার করা যাক্‌। পদ্ঠ মানুষেরই মতো পদস্থ জীব-_ 
সাপের মতো অপদস্থ নয়। সাপ সর্বান্গ দিয়ে অগ্রসর হয়, তার গতি নিতান্তই প্রয়োজনের গতি; প্রাণ 


২৩৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ 


চে 


ধারণের আবশ্যকে তাকে চলাফেরা করতে হয়। কিন্তু পাখী পেয়েচে ছুই পা, সে নাচতে পারে। সারসের 
যুগলনৃত্য দেখেছি; তাদের নাচ ভাব প্রকাশের ভাষা, সে লিরিক কাব্য। সাপের মনে আবেগ যতই থাক 
সে ইচ্ছে করে নাচে না । 

কিন্তু সাপুড়ে তাকে বাঁশি বাজিয়ে নাচায়। তখন সাপ আপন দেহের একটা অংশকে চলার প্রয়োজন 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে। সেই অংশ কেবল অকারণ আন্দোলনের স্বাধীনতা পেয়েচে, তাই সে বাশির ছন্দের 
আনন্দ আপন ফণার দোলায় প্রকশি করতে পারে । 

মানুষের দুই পা এমনভাবে তৈরি, যাঁতে সে প্রয়োজনের চলাও চলে, অপ্রয়োজনের নাচও নাচে। 
ছুটো পা নিয়ে চলে বলেই প্রত্যেক পদক্ষেপেই পালায় পালায় এক পায়ের উপরে মানুষকে আপন 
শরীরের ওজন সামলিয়ে এগোতে হয়। চলবার সময়ে তার হাতের দৌলন এই ওজনরক্ষারই অঙ্গ। 
এই ওজনরক্ষার দরকার কুকুরের নেই, তার চারটে পাঁই চলার প্রয়োজনে নিযুক্ত । তার দেহের 
অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় অংশ ল্যাজট1। এই কারণে ভাবের উচ্ছ্বাসে এ ল্যাজের দোলাতেই কুকুরীয় 
ছন্দে তার নাচের কাজ নির্বাহ হয়। 


[৬] প্রতিদিনের সাধারণ আলাপে আমাদের ভাষার সবটাই দরকারী হয়ে ওঠে, তার প্রত্যেক কথার কাছ 
থেকে খাঁটি অর্থের হিসেবটুকু আদায় করি। “একদা এক বাঘের গলায় হাঁড় ফুটিগাছিল” এই বাক্যট! 
খবরের বেশি আর কিছুই দেয় না। কিন্ত শুধু রিপোর্ট, না দিয়ে ব্যাপারটাকে যদি রূপ দিতে হয় তাহলে 
ভাষাকে নাচিয়ে দেখাতে হবে-_ 
বিছ্যুত্লাঙ্ুল করি ঘন ভঙ্ন 
বজ্জদিধ্ধ মেঘ করে বারি বজ্জন,__- 
সেই মতো বেদনায় অস্থির শার্দুল 
অস্থি-বিদ্ধ গলে করে ঘোর গর্জন । 
গছের ভাষ' সর্বাঙ্গ দিয়েই চলে বলে তাকে কেবল শব্দের অর্থ বহন করতে হয়, কিন্তু শব্দের ওজন 
সামলাতে হয় না। পদ্যে তাকে পদভাগের উপরে দীড় করাতেই ভারসাম্যের অপ্রতিষ্ঠতা অর্থাৎ 
8259691015 ৪0 11101410-এর হোলো স্থষ্ট । তখন তার উপরে ওজন-সামলানোর কঠিন দায়িত্ব পড়ল । 
শব্দব্যহের বিশেষত্ব অনুসারে এই ওজনের সংস্থান নানারকম হতে পারে; সেই বৈচিত্রেই ছন্দের বৈচিত্র্য । 
ক্ষেপে বলি: পছের পর্দ আছে গর পদ নেই। গদ্য প্রধানত বলে, পয প্রধানতঃ চলে । 
বলার বিশুদ্ধিতায়, সম্পষ্টতায়, তার যাথার্্যে গছের গৌরব, আর চলার ভঙ্গিমায়, বৈচিত্র্ে, ভাবাবেগের 
ব্যগ্রনায় পদ্যের গৌরব। 
বিশেষ পদ্বিভাগ ও শব্দের বিশেষ ওজন এই ছুই নিয়ে ছন্দ। প্রত্যেক পাফেলার সঙ্গে কতট? 
ভার আছে তাই নিয়ে ছন্দের বিশেষন্ব। শুধু দেহের ভঙ্গীট! নাচের পক্ষে যথেষ্ট নয়, সেই ভঙ্গীর 
সঙ্গে দেহের ভার যতট1 বিক্ষেপ করা যায় সেই অন্থসারে নাচের নানা মৃষ্তি। নাচে দেহের ভারটাকে 
কেবলি এদিকে ওদিকে নাড়ানাড়ি করতে হয়। দেহেরই মধ্যে একসঙ্গে ভারও আছে গতিও আছে, 


ছ্না ২৩৯ 


তারই ব্যবস্থা করতে করতে নাচের রূপ জাগে। ছন্দেও তেমনি । ভাষায় [৮] শব্দের গতিও আছে আর 
তাতে ধ্বনির ভারও আছে। তারই বৈচিত্র্যসাধনে ছন্দ। গতিভাগের একএকটি একককে বলা যাঁক্‌ 
পদ, তার সেই পদবস্তা ধবনির একককে বলা যাক মাত্র! । 


[৭] বস্তজগতের সত্তার যূলেও এই নিয়ম দেখতে পাওয়! যায়। প্রত্যেক আদিভৃতের সঙ্গে একট] বোঝা 
আছে, আর সেই সঙ্গে আছে চলা; বিশেবসংখ্যক প্রোটোন্‌ ইলেক্ট্রোন্‌, আর সেই প্রোটোন্‌ ইলেক্ট্রোনের 
আবর্তনগতি । গতিবেগ যেমনি হোক্‌, ইলেক্‌ট্রোন প্রোটোনের সংখ্যার কমিবেশি নিয়েই শিষের সঙ্গে 
সোনার প্রভেদ। আমাদের প্রতীতির মধ্যে সে প্রভের তো! কম নয়। -তেমনি অধিকাংশ ছন্দেরই গতি- 
ভাগ হয়তো চার, কিন্তু কোনোটাতে তাঁর ধ্বনিমাত্রার এক রকমের পরিমাণ, কোনোটাতে অন্য রকমের 
পরিমাণ। তাতেই আমাদের চেতনাতে সে দোলা দেয় ভিন্ন ভিন্ন ধারায়। 


[৮] সব চেয়ে সাদা ছন্দ হচ্চে ছুই ধ্বনিমাত্রা নিয়ে ছুই পদ্পাতন। আমার ছাত্র অবস্থার আরস্তেই 
এর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল-_- সেদিন “কর” “খল” বানান করে পড়তে পড়তে হঠাৎ এসে পড়ল, 
জল পড়ে পাত নড়ে। এঁ একটুখানি ছন্দে মন উঠেছিল নেচে । মনে হোলো সামনে একটা সজীব 
বাণী। যেন হাল্ক1 দেহটুকু নিয়ে শালিখ পাখী লাফ দিয়ে দিয়ে চল্চে। এর গতির ভাগ এক ছুই, এক 
দুই, একপা! ছুপা, একপা! ছুপা। এই প্রত্যেক পা পড়চে ছুটি মাত্রার বোঝা নিয়ে । জ-ল, পড়ে 
ইত্যাদি । 

তার পরে ভেবে দেখলে দেখা যাবে, প্রথম শ্রেণীর ছন্দের পত্তন ছুইমাত্রার গুণকের উপর। অর্থাৎ 
প্রত্যেক পদের বোঝার পরিমাণ ছুই, চার বা আট মাত্রা। এই শ্রেণীর ছন্দ পয়ার, প্রথম থেকেই বাংলা 
ভাষায় সব চেয়ে প্রচলিত। এই ছন্দে প্রত্যেক লাইনে ছুটি করে পদ এবং প্রত্যেক পদে আটটি করে 
মাত্রা। অর্থাৎ প্রত্যেক আটমাত্রায় একটা করে ঝোক পড়চে | যথ] 


1 | 
এক্জামিনেশন্‌ বসে | সেনেটের হলে ** | 


| ] 
পটে'লডাঙায় ছাত্র | চলে দলে দলে” | 
এই আটমাক্রীকে যদি আরো! ছোটে! খণ্ডে ভাগ করা যায়, যথা ছুই ছুই ছুই ছুই, অথবা চার চার, এবং 
প্রত্যেক ছুই কিন্ব! চার মাত্রার উপর ঝৌক দেওয়! হয়, তাহলে পয়ারের যথার্থ চাল খাটে হয়ে পড়ে। 
যথা | 
| | | | রাযি 
কেন | তার | মুখ | ভার | বুক | ধুক | ধুক | 
॥। | | | | | | 
চোখ | লাল | লাজে গাল | রাও! | টুক | টুক ॥ 
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অথবা 

নিবি | শ্তামলতা | উঠি্াছে | দেগে .. | 
] । 1 ] 

ধরণীর | বনতলে | গগনের | মেঘে ** | 


[১০] বল! বাহুলা পয়ার ও ত্রিপদীর একই গোত্র-- অর্থাৎ প্রত্যেক আটমাত্রায় তার প1 পড়ে-- যেমন 
আধখানি চাদ ওঠে। 
রি? ঠোঁটে 
রী যেনরে ফোটে 
মি হাসিখানি ॥ 
এই শ্রেণীর সব চেয়ে প্রশস্ত ছন্দ দীর্ঘ পয়ার। এই ছন্দ বড়দাদাঃ সবপ্রথমে তার স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে 


ব্যবহার করেছিলেন। এই ছন্দে প্রত্যেক লাইনে ছুই পদক্ষেপ। প্রথম পদে আটমাত্রা নিয়ে ঝোক, 
দ্বিতীয় পদে দশমাত্র! নিয়ে । ৮ কাব্য থেকে এই এ দুটি লাইন উদ্ধত করি :_ 


ী পাতাল, যথা | করাত করালবদন! 


তারে একাধিপত্য, 1 অযুত ফণিফণা । 


পয়ারজাতীয় ছন্দের দুইটি মহ্দগ্রণ, এক তার ভারবহনশক্তি, আর তার গান্ভীধ্য। এইজন্যে বাংলাভাষায় 
এর গ্রভাব এত বেশি । 


[১১] পয়ারে বা দীর্ঘপয়ারে এই যে এক ঝোকে আটদশমাত্রা গড়িয়ে চলা এট সংস্কৃতি চলে না, 
ইংরেজিতেও না। কারণ সংস্কৃতে প্রত্যেক শব্দের মধ্যে দীর্ঘহন্বের অসমানতা। এই অসমানতার খেল! 
নিয়েই তার ছন্দ ।-_ অস্ত্যত্তরম্তাম্‌ দিশি দেবতাত্ম, হিমালয়ো! নাম নগাধিরাজ :-_ এই ধ্বনির হৃম্বদী্ঘতায় 
ছন্দ তরঙ্গিত। ইংরেজি ছন্দের অসমাঁনতা! তার প্রত্যেক এক্সেন্টবিদ্ধ শব্বে। বাংলায় এক্সেন্ট, নেই, 
স্বরের দীর্ঘহন্ঘতা নেই। আমর! বাক্যের আরম্তশব্দে একটা ঝৌঁক দিই, সেই ঝৌঁকে আমাদের মস্থণ 
সমতল ভাষ|র উপর দিয়ে অনেকগুলে। শব্দ গড়িয়ে চলে যায়। “আমি গেল শনিবারের দিন কলকাতায় 
গিয়েছিলুম”"__ এক নিঃশ্বাসে সমস্ত বাক্যট। দ্াঁড়িতে এসে পৌছয়। আমাদের ভাষার এই অবন্ধুরতায় 
বাক্যের অর্থ জোরের সঙ্গে মনে ঘা দেয় ন।। এই অভাব লাঘব করবার জন্যে পাঁচালিতে কবির গানে 
অন্রপ্রাসের প্রাছুঙাব। সেই অঙ্ষপ্রাস অনেক স্থলেই অর্থহীন, কিন্তু উপস্থিতমত তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, 
শ্রোতাদের চমক লাগে, অন্যমনক্ক হওয়া! অসম্ভব হয়ে ওঠে | 


১ দ্বিজেন্রনাথ ঠাকুর 
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ওরে রে লক্ষ্মণ, একি অলক্ষণ, 
বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ। 
অতি অগণ্য কাজে ছি ছি জঘন্য সাজে, 
ঘোর অরণ্যমাঝে কত কীর্দিলাম-- 
আহা অপার জলধি কেন বাধিলাম। 


মাইকেল তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি ঘন ঘন ব্যবহারদ্বার! পয়ারের একটানা একঘেয়ে চালের 
মধ্যে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন । কিন্তু তারও অনবধানতা! মেঘনাদবধ কাব্যের আরম্তে প্রকাশ পেয়েছে। যথ| 
সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচুড়ামণি 
বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে 
অকালে, কহ হে দেবী অমুতভাষিণী 
কোন্‌ বীরবরে বরি সেনাপতিপদে 
পাঠাইলা রণে পুন রক্ষঃকুলনিধি 
রাঘবারি। 
এই এতগুলো লাইনের মধ্যে আরস্তে “সম্মুখ” এবং শেষে “রক্ষঃকুল” শব্দে সংযুক্তবর্ণের বাধা আছে। 
এর সঙ্গে প্যারাডাইস্‌ লস্টের সুচনা অংশ তুলনা করে দেখলে উভয়ের গ্রভেদ স্পষ্ট হবে। 
আমি একদা ছন্দের এই ক্ষীণতার প্রতিকারের উপায় ভেবেছিলুম ৷ সংস্কৃতের অনুবর্তন করে স্বরবর্ণের 
ম্বদীর্ঘতা! প্রচলন করতে গেলে সে কৃত্রিমতা বেশিক্ষণ চলে না। তার অসঙ্গতি হাস্যরসাত্মবক কাব্যের 
প্রয়োজন সাধন করতে পারে । যেমন__ 
বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্যগৌড়ে, 
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ বিহগ প্রাণ দৌড়ে । 
ত্বদেশে কাদে সে গুরুজনবশে' কিচ্ছু হয় না, 
বিনা হ্যাট! কোট্টা ধুতিপিরহনে মান রয় না । 
মানসী লেখবার সময় একট] সংকল্প মনে এসেছিল, যুক্তবর্ণের ধ্বনিকে ছুইমাত্রিক বলে গণ্য করে যথাস্থানে 
তার প্রয়োগ এবং অযথাস্থান থেকে তার বর্জন। বাংল। ছন্দে যুক্তবণ তখন সর্বত্রই একমাত্রিক শ্র্ণীতেই 
গণ্য ছিল। সেইজন্যে “ব্দনমগ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া” এমনতরো! লাইনের স্থট্টিতেও কবির সঙ্কোচ হয় নি। 
এখানে যুক্তবর্ণ ছন্দকে পীড়িত করেছে এ কথা এখনকার দিনে বলা বাহুল্য । 


[১৩] পূর্বেই আভাস দিয়েছি ছন্দে যেখানে প্রত্যেক পদে তিন চার পাঁচ প্রভৃতি অল্পমাত্রার সমাবেশ, কিন্বা 
যেখানে ছুই + তিন, তিন+ চার, প্রভৃতি যুগ্ম অধুগ্ন মাত্রাকে জুড়ে ছন্দ রচনা হয়েছে সেখানে চিনি রীতি 
অনুসারে যুক্তবর্ণের ধ্বনিতে একমাত্রা গণনা করলে ছন্দ পীড়িত হয়। 


[১] এই ভারবহনের শক্তি উপলক্ষ্যে একটা কথা এইখানে বলে নিই। যাকে আমরা ধ্বনিমাত্রা বলচি 
তার সরুমোটা আছে। “চন্দন-চচ্চিত" কথাটাকে অক্ষর হিসাবে গ'ণে দেখলে দেখি ছয়মাত্রা; তাঁকে 
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ধ্বনির ওজনে তৌল করে দেখলে দেখি আটমাত্রা। সংস্কৃত ছন্দে যুক্ত অক্ষরের ধ্বনিতে ছুইমাত্রাই 
গণনা করে। ফুক্তবর্ণের ওজন অযুক্তবর্ণের চেয়ে যে ওজনে বেশি তা! দুর্বল বাহনের পিঠে চড়ালেই 
বোঝা যায়। দৃষ্টান্ত দেখাই : 
আখির পাতার নিবিড় কাজল 
আখিজলে পড়ে গলিয়! । 


[১২] অক্ষরসংখ্যা সমান রেখে যদি এই ছড়ায় যুক্তবর্ণ চড়ানো যায় তাহলে সেটা কেমন হবে যেমন 
এক এক সময়ে দেখতে পাই জোয়ান স্বামী স্ত্রীর ঘাড়ে বোঝ! চাপিয়ে পথে চলে নির্মমভাবে । প্রমাণ দিই :-_ 
চক্ষুর পল্পবে নিবিড় কজ্জল 
অশ্রজলে পড়ে গলিয়া। 
কিন্তু এই বোবা পয়ারজাতীয়ের স্কন্ধে চাপানো যাক্‌ তাতে অপঘাতের সম্ভাবন! থাকবে না। প্রথমে বিনা 
বোঝার চালট1 দেখাই 
র্‌ শ্রাবণের কালো ছায়া ছেয়ে দেয় তমালের বনে, 

যেন দিকৃললনার গলিত কাজল বরিষণে ।-_ 
এইটেকেই গুরুভার করে দিই-_ 

বর্ষার তমিম্ছাঁয়! পরিব্যাপ্ত অরণ্যের তলে, 

যেন অশ্রুসিক্ত আখি দিগ্ধধূর গলিত কজ্জলে । 
এ হোলে! আটমাত্রা দশমাত্রার ব্যুটোরস্কো বৃষস্স্বাঃ | 

আমি বাংলার সমস্ত ছন্দকে তার প্রত্যেক পদের মাত্রার পরিমাণ অনুসারে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছি। 

এক হচ্ছে ছুইমাত্র! যার মূলে; দ্বিতীয় তিনমাত্রা ) তৃতীয় দুইতিন বাঁ তিন্চার বা চা'রপাঁচ মাত্রা। 
এ ছাড়া অন্য শ্রেণীর ছন্দ সংস্কৃত ভাষায় আছে কিন্তু বাংলায় আছে বলে আমি জানিনে । 


তিনমাত্রার ছন্দ : যথা 


শ্রাবণধারার নিঠুর আঘাতে নববর্ধার বারিসংঘাতে 
মালতী পড়িছে ঝরিয়া, পড়ে মল্লিক! বারিয়া 

গন্ধে তাহার বাদল বাতাস সৌরভে তার সিক্ত পবন 
উঠে করুণায় ভরিয়! ॥ কারুণ্যে উঠে ভরিয়া! । 


[১৪] এই ছন্দটিকে দুরকম করে ভাগ করা যাঁয়, প্রতিপদে তিনমাত্রায় কিনা ছয়মাত্রায়। পড়তে গেলে দেখা 
যাবে বড়ো ভাগের আয়তন যে ছোটে ভাগের দ্বিগুণ তা নয়, তার চেয়ে বেশি। 

| | | | 

শ্রাবণ | ধারার | নিঠুর | আঘাতে-_ 
এর প্রত্যেক ঝৌক যেন সমান সমান ধর্ষণে ক্ফুলিঙ্গবর্ষণ করচে-- প্রত্যেকটির পরিমাণ খুব আট । কিন্তু ছয়- 
মাত্রার ঝোৌকে একট] করে বাড়তি টান থাকে-_ 
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| 1 
আবণধারাঁ_র | নিঠুর আঘাতে-_ | 


মালতী পড়িছে_ | বরিয়া_। 
লম্ব! মাত্রার পদ্ঘভাগে আমাদের আবৃত্তি স্বভাবত একটু যেন টিল দিতে চায়, একেবারে খটখটু করে চলে 
না। এর থেকেই বুঝতে পারি হৃম্ব বা দীর্ঘ পয়ারের আট, অথবা আটদশ মাত্রার লম্বা চালের 
আবৃত্তিতে ভিতরে ভিতরে ফাঁক থেকে যায়, তাই মোট] মোটা যুক্তবর্ণও এই ছন্দে অভদ্র রকমের ঠেলাঠেলি 
করে না। তারা যথেষ্ট আরাম পায়। এইজন্যে এই ছন্দটাকে সাধুভাষার ছন্দ বল। যেতে পারে। 
তিনের ছন্দকে নয়মাত্রায় প্রশস্ত করা চলে । যেমন-_ 
আধার রজনী পোহালো, 
জগৎ পূরিল পুলকে, 
বিমল প্রভাতকিরণে 
মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে | 
কিন্তু তিনমাত্রার ছন্দকে যতই চওড়া করি না কেন ছুইমাত্রার ছন্দের মতো! একে উদার করা! যায় না 
এর দৌড় চাল, সেইজন্যে এ অতিরিক্ত বোঝ! নিতে রাজি নয়, “আধার শর্ধরী পৌহালো” এর সইবে না। 
ধলায় আর এক ছন্দের উৎপত্তি হয়েছে যার মাত্রাগুলি যুগ্মঅযুগ্ম সংখ্যায় জোড়া । যথা! 


| ] 
[১৬] আধার রাতি | জ্েলেছে বাতি | 


| 
অযুতকোটি তারা, 
আপন কারাগারে সে পাছে 


আপনি হয় হারা ॥ 
তিনচগরের মাত্রা 
নয়ন-অতিথিরে 


শিমুল দিল ডালি ;_ 
নাসিকা প্রতিবেশী 
তা নিয়ে দেয় গালি। 
সে জানে গুণ শুধু 
প্রমাণ হয় ভ্রাণে 
রুংযে লাগে রূপে 
সে কথা নাহি জানে ॥ 
[১৮] সমস্ত প্রবন্ধে যত দৃষ্টাস্ত দিয়েছি সবই লৈথিক ভাষার । লৈখিক২ ভাষাতেও ছন্দের মূলতত্ব একই । 
তার একটি প্রমাণ দিয়ে উপসংহার করি ।-_ 


২ ভ্রমত্রমে লেখা হয়েছে 'লৈধিক'। রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত শবটি বোধ হয় 'মৌথিক' ।--্দ্র রবীন্রনাথের “ছন্দ” গ্রন্থ (কাতিক 
১৩৬৯ ), পৃ ৪৪৫ পাঁদটাক। | 


২৪৪ বিশ্বভারতী পত্রিক! মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ 


বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান-__ 

শিবঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্তে দান॥ 
এও পয়ার। হসস্তের জালে বাঁধা এর শব্দপুঞ্জের চেহারাটাকে বড়ো দ্েখাচ্চে। একেই সাধুভাষার কাঠামোয় 
ভরলে ছন্দটার শ্রেণীনিরয় সহজ হবে-_ 


যথা বুষ্টি ঝরে ঝরো ঝরে! ডেকে এলো বান, 
শিবুঠাকুরের বিয়ে তিন কন্যে দান ॥ 


[১৬] ছন্দ সম্বন্ধে আমার যা বলবার আছে তা শেষ হোলে1। মূলকথাগুলে বেশি নয়, তার সন্ধান জান্লে শাখা 
প্রশাখ] চিনে নেওয়া সহজ হয়। আমি যখন ছোটে] ছেলেদের পড়াতুম তখন কাব্য পড়াবার বেলায় সব- 
প্রথমে কাব্যের ছন্দোরপ নিয়ে আলোচনা করতুম। জিজ্ঞাসা করতুম বিশেষ কাব্যের লাইনে ক'টা ভাগ, 
আর প্রত্যেক ভাগে ক'টা মাত্রা। এই যথেষ্ট। ভালো! করে বুঝিয়ে দিলে ছোটো! ছেলেদের পক্ষেও 
এ প্রশ্ন কঠিন নয়। কিছুদিন এট! চচ্চা করলে ছন্দপতন হয় কী দোষে তা তার! বুঝতে পারবে এবং ছন্দ 
নিয়ে কারবার করি বলে বিশেষ জাতের একট! অস্বাভাবিক অভ্যাস বলে মনে করবে না। অবশ্ঠ এ কথাটা! 
তাদের যত শীঘ্র পারা যায় বুঝিয়ে দেওয়া ভালে! যে ছন্দরচনা কর! এবং কাব্যরচনা করা একই কথা 
নয়। নইলে কবিকে তাদের প্রতিযোগী মনে করে একদ| তাকে খর্ব করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগবে ॥ 


রবীন্রসদনে রক্ষিত পাঁগুলিপি থেকে মুদ্রিত। ১৯৭-সংখ্যক পাওুলিপি, পৃ ১-১৮। 

বন্ধনীর অন্তর্গত সংখাগুলি উক্ত পাওুলিপির পৃষ্ঠাঙ্ক। 

এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য শ্রীপ্রবোধচন্্র মেন করৃ্ক সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের “ছন্দ” গ্রন্থের 
( কাতিক ১৩৬৯) 'পাওুলিপি-পরিচয়”, পু ৪৪৩-৪৪৫। 


রসাদ্বৈতবাদ 


শ্রীবিষুপদ ভট্টাচার্য 


“রস বৈ সঃ। রসং হোবায়ং লব্াইনন্দী ভবতি" 
-_তৈত্িরীয়েপনিষদূ 
“তদদেবং মূলং বীজস্থানীয়ঃ কবিগতে। রসঃ1"'"ততে। বৃক্ষস্থানীয়ং 
কাবাম্‌। তত্র পুষ্পাদিস্থানীয়োহভিনয়াদিনটব্যটাপার: ৷ তত্র ফলম্থানীয়ঃ 
সামাজিকরসাম্বাদঃ ৷ তেন রসময়মেব বিশ্বম্”-_ অভিনবগুপ্ত 


১ 


ভারতীয় মনীষার ছুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টিতে ধরা না পড়িয়া পারে না। 
একদিকে ইহা যেমন প্রত্যেক প্রতিপাগ্য তত্ের পুঙ্থান্থপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও হুক্ম ভেদ্নিরূপণের সাহায্যে শ্রেণীকরণ 
বিষয়ে আপন প্রবণতা! প্রকট করিতে সর্বদা ব্যগ্র, অপর দিকে তেমনই প্রতিলোম দৃষ্টিতে সেই স্বপরিকল্পিত 
অগণিত শ্রেণী ও অবাস্তরভেদ সমূহকে ক্রমশ: উরর্ব হইতে উধ্বতর তত্বের মধ্যে উন্নীত ও সমীরুত করিবার 
অলোকসামান্ত শক্তিও তাহার এক অসাধারণ লক্ষণ। ভারতীয় মনীধার এই উভয়বিধ লক্ষণই প্রাচীন 
সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে আপন আপন সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছে। বর্তমান প্রসঙ্গে সাহিত্যবিচার শাস্ের 
মুখ্য প্রমেয় রসতত্ব সম্পর্কিত বিচারেও ভারতীয় মনীষার উপরি-নিরদিষ্ট ছুইটি লক্ষণ কিভাবে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা আমাদের লক্ষ্য | 
আমরা জানি ভরতমুনি রসকেই কাব্যনির্মাণের একমাত্র উতসরূপে নির্দেশ করিয়াছিলেন-_ “নহি 

রসাদূতে কশ্চিদর্ঘ; প্রবর্ততে'। রস হইতেছে মানব-মনের একজাতীয় আস্বাদনাত্বক অন্থভব, যাহা কয়েকটি 
নির্িষ্ট স্থায়িভাবের উপযুক্ত বিভাব অন্ুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সাহায্যে অভিব্যক্তির পরিণামাবস্থ! ৷ 
স্থতরাং ভরতমুনি কাব্যে রসীভবনযোগ্য কয়েকটি স্থায়িভাবের পরিগণনা করিয়াছেন তাহার নাট্যুশাস্ত্ের 
ষষ্ট অধ্যায়ের নিয়োদ্ধত কারিকাদ্ধয়ে-_ 

“শৃলগীরহাস্যকরুণ| রৌদ্রবীরভয়ানকাঃ | 

বীভৎসাডুতসংজ্ঞো চেত্য্টৌ নাট্যরসাঃ স্থৃতাঃ ॥ : 

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধাৎসাহৌ ভয়ং তথা। 

জপ্তপ্না বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবা; গ্রকীতিতাঃ |” 

অবশ্য কোনও কোনও মতে ভরতমুনি শান্ত নামে নবম রস এবং তছুপযোগী নির্বেদাখ্য নবম স্থায়িভাবও 

স্বীকার করিয়াছেন । পরবর্তী কাব্যমীমাংসকগণ রসের সংখ্যা বিষয়ে ভরতমুনির সিদ্ধান্তই প্রামাণিক বলিয়া 
মানিয়া লইয়াছেন। তবে স্থায়িভাবের এবং রসের সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে আগ্রহও যে কোনও কোন আচাধের 


এসপি পাপী তল পলাশী পাস্পীাাশিটি পাশা 


১ নাটাশান্্, ৬, ১৫, ১৬। পণ্ডিত এস্‌. রামকৃষ্ণ কবি সম্পাদিত 'গাইকবাড় প্রাচ্য গ্রন্থমালা'-য় প্রকাশিত 'নাটাশান্' ১ম থণ্ডের 
২য় সংস্করণ দরষ্টবা (১৯৫৬ )। 
্‌ 





২৪৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ 


মধ্যে দেখ! না যায়, তাহাও সত্য নহে। কেহ কেহ দশ একাদশ দ্বাদশ এমনকি তদপেক্ষাও অধিক 
রস ও তদুপযোগী স্থায়িভাবের অস্তিত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হুইয়াছেন।২ মৃলরসের শ্রেণীকরণ বিষয়েই কাব্য- 
বিচারকগণ যে আপন আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহাই নহে; এক-একটি রসের অবাস্তর প্রডেদ 
উদ্ভাবন বিষয়েও তাহাদের স্থক্াতিস্ক্ম বিশ্লেষণী শক্তির সাক্ষ্য স্থুপরিস্ফুট । যেমন, একমাত্র শূঙ্গার রস 
বিষয়েই তাহাদের সমীক্ষার বিকাশ সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিভ্রান্তিকর। এক শূঙ্গার রসেরই কত অবাস্তরভেদ 
না পূর্বাচার্ষগণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেইরূপ বীররসেরও দান দয়া যুদ্ধ ধর্ম প্রভৃতি উপাধিভেদে 
অবান্তরভেদকল্পন] স্থপরিজ্ঞাত। এইভাবে পরবর্তী আচারধবৃন্দের মধ্যে অনেকেই যদিও ভরতকল্সিত নব- 
রসের অতিরিক্ত রসকল্পনা ও মূলরসের অবাস্তরভে্কল্পনা বিষয়ে আপন আপন মনীষার স্বাতন্ত্য খ্যাপন 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি রসের সংখ্যা বিষয়ে ভরতমুনির সিদ্ধান্তই সবজনগ্রাহ্রূপে স্বীকুত। এই 
প্রনঙ্গে পণ্ডিতরাজ জগন্ীথের “রস-গঙ্গাধর নামক আলঙ্কারিক নিবন্ধের অন্তর্গত নিয়োদ্ধত অনুচ্ছেদটি সবিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য-_ 

"অথ কথমেত এব রসা:? ভগবদালম্বন্ত রোমাধধাশ্রপাতাদদিভিরন্ুভাবিতন্ত হর্যার্দিভিঃ পরিপোষিতত্ত 
ভাগবতাদিপুরাণশ্রবণসময়ে ভগবদ্ভক্তিরমুভূয়মানশ্য ভক্তিরসম্ত ছুরপন্নবস্তাৎ। ভগবদনুরাগরূপ1 ভক্তিশ্চাত্র 
স্থায়িভাবঃ। ন চাসৌ শান্তরসেইস্তঠাবমর্থতি অস্থুরাগস্ত বৈরাগ্যবিরুদ্বত্বাৎ। উচ্যতে-_ভক্তের্দেবাদিবিষয়- 
রতিত্বেন ভাবাস্তর্গততয়! রসত্বা্ছপপত্তেঃ।--" 

“ন চ তহি কামিনীবিষয়ায়া অপি রতের্াবত্মস্ত, রতিত্বাবিশেষাৎ। অস্ত বা ভগবদূভক্তেরেব 
স্থায়িত্বম, কামিন্তাদিরতীনাং চ ভাবত্বম্‌, বিনিগমকাভাবাৎ্-- ইতি বাচ্যম্‌। ভরতাদিমুনিবচনানামেবাত্র 
রসভাবত্বাদি-ব্যবস্থাপকত্বেন স্বাতস্ত্যাযোগাৎ্। অন্যথা পুত্রার্দিবিষয়ায়! অপি রতেঃ স্থায়িভাবত্বং কুতো ন 
স্যাৎ? নস্তাদ্বা কুতঃ শুদ্ধভাবত্বং জুগ্রপ্মা-শোকাদীনাম্‌-__ ইত্যখিলদর্শনব্যাকুলী শ্যাৎ। রসানাং নবত্বগণন। 
চ মুনিবচননিয়ন্ত্রিতা ভজ্যেত-_ ইতি যথাশাস্্মেব জ্যায়: 1৩ 

উদ্ধত সন্দর্ভে স্বাধীনচেতাঃ পণ্ডিতরাজও যুক্তি অপেক্ষা শাস্ত্বচনের প্রতিই আপন আনুগত্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন বলিয়া! মনে হয়। কিন্তু নাট্যশান্ত্রের ষষ্ঠাধ্যায়স্থ “অভিনব-ভারতী” নামক অপূর্ব ব্যাখ্যান গ্রন্থে 
গুপ্তপাদ ভরতমুনিপরিগণিত রসের নবত্বগণনার এক স্থনিপুণ যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আমরা 
জানি, প্রাচীন ভারতীয় আচার্ধগণ দিও আনন্দকেই সর্ববিধ কবিকর্মের পাধস্তিক মুখ্য ফলরূপে নির্দেশ 
করিয়াছেন, তথাপি চতুবর্গবুৎপত্তিও যে তাহার সহিত ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হইয়া! থাকে, সে কথা তাহারা 
একবারের জন্যও বিস্থৃত হন নাই। স্থতরাং রসপ্রধান নাট্যও তাহাদের মতে অবশ্যই পুমর্থোপযোগী হইতে 
হইবে। এই প্রসঙ্গে নাট্যবেদ সম্পর্কে ভরতমুনির নিয্বোদ্ধত বচনগ্তলি মনে পড়িবে-_ 





পাপ পিপিপি 


২ 'শূঙ্গারপ্রকাশ' নামক নুপ্রসিদ্ধ নিবন্ধে ভোজরাজ যদিও দ্াদশপ্রকার রসের উল্লেখ করিয়াছেন, তগাপি তাহার মতে রসের সংখ্য| 
যে তাহাতেই সীমাবদ্ধ নহে, ইহাও অনুসন্ধিৎহ্থ পাঠকগণের অজ্ঞাত নহে। তু “196 25900192708 196 20664. 29 
(176 10585 00060. 1) 131701থ, 01০ [70518 016 09017807101 ০ 000 82.) 110 2. 2 11186 13179)2 
22৮6 111 (1)2 11110010 01 1015 21001010170 210 211010561৮0 11810 01 651৮5. 7২7986) 1015 1081 ৮16৬/ 110৮০ 
1961705 91101762 0132 01 17017110059 1২7589.১+--)1 ৬, 1২251125212: 91910541827 172%242, ৬০1, 1) 
[১.1], 0. 431. 


৩ রসগঙ্গাধর : ১ম আনন, পৃ* ৫৫-৫৬ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ। ১৯৩৯)। 


রসাছৈতবাঁদ ২৪৭ 


“কিচিদ্ধর্ম; কচিৎ ক্রীড়া কচিদর্থঃ কচিচ্ছমঃ | 

কচিদ্ধাস্তং কচিদ্যুদ্ধং কচিৎ কামঃ কচিদ্বধঃ ॥ 

ধর্মে ধর্মপ্রবৃত্তানাং কামঃ কামোপসেবিনাম্‌। 

নিগ্রহে! ছুধিনীতানাং বিনীতানাং দমক্রিয়] ॥ 

ক্লীবানাং ধাষ্টজননমূৎ্সাহঃ শূরমানিনামূ। 

অবুধানাং বিবোধশ্চ বৈদুষ্যং বিদুষামপি ॥ 

ঈশ্বরাঁণাং বিলাসশ্চ স্থ্ধং ছুখাদদিতন্ত চ। 

অর্থোপজীবিনামর্থে৷ ধৃতিরুদ্িযচেতসাম্‌ ॥ 

নানাভাবোপসম্পন্নং নানাবস্থাস্তরাত্কম্‌। 

লোকবুত্তান্করণং নাট্যমেতন্ময়! কৃতম্‌ ॥%৪ 
অতএব ভরতমুনির মতে ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ__ এই চতুবিধ পুরুষার্থ-সাধনই নাট্যের লক্ষ্য । এবং নাট্য 
যখন রসম্বরূপ,ৎ তখন নাটকে এমন সকল রসেরই অভিব্যক্তিসাধন কর্তব্য যাহার ছারা! প্রেক্ষক সামাজিক- 
গণের চতুর্বর্গের অন্যতম পুরুযার্থলাভ সম্ভব হইতে পারে। ভরতমুনিপরিকল্লিত রসসংখ্যানিয়ন্ত্রর এই মৌলিক্ক 
দর্শনের উপর প্রতিষ্টিত--আচার্য অভিনবগ্প্ত তাহার ভাস্তে ইহা! গ্ুম্পষ্টভাবেই প্রতিপাদন করিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন__ 

"এবং তে নবৈব রসাঃ। পুমর্ঘোপযোগিত্বেন রঞ্জনাধিক্যেন বা ইয়তামেবাপদেশ্ঠত্বাৎ। তেন রসাস্তর- 
সম্ভবেহপি পার্ষদপ্রসিদ্ধ্া সংখ্যানিয়ম ইতি যদন্যৈরুক্তম্‌, ততপ্রত্যুক্তম। ভাবাধ্যায়েইপি চৈতদ্বক্ষ্যতে ।৬ 
আর্দরতাস্থায়িকঃ লেহো! রস ইতি ত্বসৎ। স্েহো হাভিষঙ্গঃ | সচ সর্বো রত্যুৎসাহাদ্দাবেব পর্ধবস্তি। 
তথাহি-_ বালস্ত মাতাপিত্রাদৌ স্নেহো৷ ভয়ে বিশ্ান্তঃ | যুনোগিত্রজনে রতৌ | লক্ষণাদৌ ভ্রাতরি স্েহো 
ধর্মময় এব । এবং বৃদ্ধস্ পুত্রাদাবিতি দরষ্টব্যম্‌। এষৈব গরথস্থায়িকম্ লৌল্যরসম্য প্রত্যাখ্যানে সরণিরমস্তব্যা । 
হাসে বা রতৌ বাহ্ন্যত্র পর্যবসানাৎ। এবং ভক্তাবপি বাচ্যমিতি ।”* 

এমনকি অভিনবগুপ্তপাদ ভরতমুনি যে ক্রমে উপরিবর্গিত আটটি বা নয়টি রস নির্দেশ করিয়াছেন, সেই 
ক্রমনির্দেশের মধ্যেও পুরুষার্থভিত্তিক একটি যুক্তি আবিষ্কারে প্রয়াসী হইয়াছেন। শৃঙ্গারের পর হাস্ত, হান্তের 
পর করুণ, তাহার অব্যবহিত পরে রৌদ্র এইভাবে রসের ক্রমিক নির্দেশের হেতু সম্পর্কে অভিনবপ্তপ্ত 
বলিয়াছেন__ 

“তত্র কামস্থ সকলজাতিস্লভতয়াইত্যন্তপরিচিতত্বেন সর্বান্‌ প্রতি হৃদ্তেতি পূর্ব শূঙ্গারঃ | তদনুগামী 


সপ পিছ স্পিন  ল্প্ পক পপপ অপ এ ৬ অপ 


৪ নাট্যশান্ত্র : ১ম অধ্যায়, প্লোক ১০৮-১১২। 

৫ দ্র" 'তেন রস এব নাটাম্‌। যন্ত বুৎপততিঃ ফলমিতুযচ্যতে ।'-_ অভিনবভারতী ১ম ভাগ, পৃ. ২৬৭। অপিচ--“নাট্যাৎ সমূদায়- 
রূপাদ্রসাঃ| যদি বা নাটামেব রসাঃ। রসসমুদায়ে। হি নাট্যম্। (ন) নাট্য এব চ রসাঃ। কাব্যেপি নাট্যায়মান এব রসঃ।' * 
ই, পৃ ২৯০1 ন্ট 

৬ ত্র" “এতাবন্ত এব চ রস! ইত্যুক্তং পূর্বম্‌। তেনানস্তোইপি পার্ধদপ্রসিদ্ধোতাবতাং প্রযোজাত্বম্‌ ইতি যদ্‌ ভটলোলটেন নিরূপিতং 
তদবলেপেনাপরামৃশ্তেতালম্‌।”-_ এ, পৃ, ২৯৮। 

৭ অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ. ৩৪১। 


২৪৮ | বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ 


চ হান্তঃ নিরপেক্ষভাবত্বাৎ। তঘিপরীতস্ততঃ করুণঃ । ততত্তন্িমিতং রৌন্রঃ। স চামর্প্রধানঃ। ততঃ 
কামার্থয়োধর্মমূলতাদ্‌ বীরঃ | স হি ধর্মপ্রধানঃ। তস্য চ ভীতাভয়প্রদানসারত্বাৎ। তদনন্তরং ভয়ানকঃ। 
তদ্বিভাবসাধারণ্যসম্তাবনাৎ। ততে) বীভৎস ইতি যদ্বীরেণাক্ষিগুম্‌। বীরস্ত প্যস্তেডুতঃ ফলম্‌ ইত্যনস্তরং 
তছুপাদানম্‌। তথা চ বক্ষ্যতে-__পর্বন্তে কর্তব্যো নিত্যং হি রসোইভূতঃ” (নাশ? ১৮.৪৩) ইতি । ততন্ি- 
বর্গাত্বকপ্রবৃত্তিবিপরীতনিবৃত্তিধর্মাআ্বকে| মোক্ষফলঃ শাস্তঃ ৷ তত্র স্বাত্মাবেশেন রসচর্বণেত্যু ক্রম ॥৮ 
সতরাং ধর্ম অর্থ এবং কাম প্রবৃত্িপ্রধান ; অপরপক্ষে মোক্ষ নিবৃত্তিপ্রধান। অতএব এই চতুধিধ পুরুষার্থের 
উপর প্রতিষ্ঠিত নাট্যও যে প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যপযোগী হইবে, তাহা তো নিবিবাদসিদ্ধ। আর প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্ত 
যখন ঈশ্বরের স্ষ্টিলীলারই ছুইটি ছন্দ মাত্র, তখন নাট্যও স্থ্টিরই প্রতিবূপক মাত্র হইবে__- ইহাই প্রাচীন 
ভারতীয় আচাধগণের সিদ্ধান্ত । ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর এই বিশেষত্ব সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্য মনীষীর মন্তব্য 
অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ 
/1000051 906100106 6010081060০ 0101%01-50 110609111211919 19281951685 21. 260108] 
11075010110 01951172 2100. 000191175 0005/2105 0010 ৪101116 60 1096652 (17%91166) 200. ৮00 
10901072105 8100 11752105701) 1118600 60 9101716 (7701112), 01015 1098. 5901115 11101)1190 
105 98171091295 ৮197 01190 01580101015 51111121600) 510016৮0 10)])011565 0 23001001910 
50110] 21710 1119 1311952,98,0-21% 15181111112 ৮100 17221122170. 71911111000 02 0001010 
011819065 0£ 01911756010) 15 0001011951290. 7056 01925 101 581505 £:905০9. ()1011)015 
[71110101517] 0011091)0955 15 20910001001 6170 10090995০01 11021861010 8100 120177 60 
73181011780) 100৮ 00০90210085 19009217179. 2100 001009176:960 10900 107095%10001765) 0০ ০০৮- 
৪10. (10101013172 502811) 01 01101 2110 21110911121] (1)111501) 200 079 081] 1960117111100 
005৮ 0: 11196120101) 2100 09209. 13091) 210 1721)10117555) 1006 1116 5150 0111051502100 07981 
606 ৪00৬9 ০02] 12705912101) 15 1121)6 9100. 18101) 01015 010 609 2 09109101011 8100 


10111061 0210911] 125010610105, ৯ 
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এইভাবে যদিও ভরতমুনি ও তাহার অনুগামী কাব্যলক্ষণবিধায়কগণ প্রধানত; রসের নববিধত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন, তথাপি এই নানা প্রভেদ-প্রভিন্ন আস্বাদনাত্িক চিত্তাবস্থার একটি সামান্য প্রকৃতি ও একটি 
সাধারণ কারণ অন্বেষণ বিষয়েও তাহারা নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। জিজ্ঞাস্থ্হদয়ে প্রথমেই একটি প্রশ্ন উদিত 


পপ শিপ পপ” পাপ 


৮ অভিনবভারতী. ১ম ভাগ. পৃ. ২৬৭। অপি চ তুলনীয় £--“তত্র পুরুষার্থনিষ্টাঃ কাশ্চিৎ সংবি। এব প্রধানম্। তদ্‌ যথা--রতিঃ 

কাম: তনুষক্গিধর্মার্থনিষ্ঠা। ক্রোধস্তৎপ্রধানেধর্থনিষ্ঠঃ। কামধর্মপর্বসিতোহপুযুৎসাহঃ সমস্তধর্মাদিপধ্যবসিতঃ। তত্বজ্ঞানজনিত- 

নির্বেদপ্রায়ো বিভাবে। মোক্ষোপায় ইতি তাবদেষাং প্রাধান্থম। বছ্পি চৈষামপান্ঠোন্তং গুণভাবোহস্তি তথাপি ততততপ্রধানে রূ'পকে 

তত্তত্প্রধানং ভবতীতি রাপকভেদপর্যায়েণ সর্ধেষাং প্রীধান্তমেবাং লক্ষ্াতে। অনুরভাগাভিনিবিষ্টদৃশত্তবেকশ্সিল্সপি রীপকে পৃথক্‌ 

প্রাধান্তম্‌1”--এ, পৃ, ২৮২ । 

৯ 517 (19716915110 2 15177115157 010 139/001557% ০]. ], 0. 1য়) (০০৮526 & 17298515801 
[460.5140230010, 13110. 12010159510178 1957), 





রস দৈতবাদ ২৪৯ 


হওয়! স্বাভাবিক। তাহা হইতেছে এই : ভরতমুনি যে আটটি কি নয়টি রস ও তছুপযোগী অন্ুরূপসংখ্যক 
স্থায়িভাব স্বীকার করিয়াছেন, ইহার তাত্বিক ভিত্তি কি? যদি বলা যায় এ কয়টি স্থায়িভাঁবই কেবল 
আস্বাদনাত্মক রসাবস্থ! প্রাপ্ত হইতে পারে, তবে তো কার্ধতঃ স্বীকার করিয়াই লওয়া হইল যে, সেই অভিন্ন 
কূটস্থ 'ম্বাদ-ই ইহাদের একমাত্র মুলপ্রক্ুতি, পরম্পর প্রভেদ শুধু আপাত প্রতীয়মান বিরুতি মাত্র ।১* 
যুক্তিটি যে বেশ বলিষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অভিনবপগ্তপ্ত স্বয়ং তাহার নাট্যশান্ষের ব্যাখ্যায় ভরতের 
একটি অতি প্রসিদ্ধ উক্তির তাষ্পধ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই গ্রশ্নটর অবতারণ1 করিয়াছেন। ভরতাচার্ধ 
বলিয়াছেন_-“ন হি রসাদূতে কশ্চিদর্ ্রবর্তুতে' । এই পংক্তিটিতে 'রসা এই পদে একবচন প্রয়োগের হেতু 
নির্দেশ করিতে গিয়! অভিনবগুপ্ত বলিতেছেন-- 

পুরবত্র১১ বহুবচনমন্ত্র চৈকবচনং প্রযুগ্তানস্তায়মাশয়১-_এক এব তাবৎ পরমার্থতো রসঃ হুত্রস্থানীক্ষত্বেন 
রূপকে প্রতিভাতি। তন্তৈব পুনর্ভাগদৃশা বিভাগঃ 1৮১২ 

স্থলাস্তরেও ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়। তিনি বলিয়াছেন_- 

“তেন রস এব নাট্যম্‌। যস্য বুযুৎপত্তিঃ ফলমিত্যুচ্যতে । তথা চ “রসাদৃতে'-ইত্যেকবচনোপপত্তিঃ | 
ততশ্চ মুখ্যভৃতাৎ মহারসাৎ ক্ফোটদৃশীবাসত্যানি বা অন্বিতাভিধানদৃশীবোপায়াত্মকানি সত্যানি বা 
অভি হতান্বয়দূশীব তৎসমুদায়রূপাণি বা রসাস্তরাণি ভাগাভিনিবেশদৃষ্টানি রূপ্যন্তে | --৮১৩ 

সুতরাং আপাততঃ রসের অনেক ভেদ স্বীকৃত হইলেও পরমার্থতঃ রসস্বরূপ যে অভিন্ন ও নিধিকার এবং 
সকল প্রভেদের মধ্যেই যে সেই অদ্বৈত রশম্বরূপের স্ফুতি অন্ুষ্াত হইয়া আছে, ইহ! রসতত্বের মুখ্য প্রবক্তা 
ভরতমুনিরও অপরিজ্ঞাত ছিল না, ইহাই আচার্য অভিনবগুপ্তের স্ুম্পষ্ট অভিমত । সেই সর্বপ্রভেদের মধ্যে 
অনুগত, স্ত্রস্থানীয় “মহারস', যাহা হইতে আর সকল রসের “বিবর্ণ” স্বরূপজ্যোতিঃ স্ফোটতত্ব হইতে যেমন 
বুধ বাগ বিবর্ত-- তাহার স্বরূপ বিষয়ে অবশ্য আচাঁধগণের মধ্যে সম্মতি নাই। বৈদিক দেবতাতত্বের 
আলোচনায় যেষন বিভিন্ন দেবগণ কখনও পর্যায়ক্রমে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতেছেন, আবার কখনও সমস্ত দেবতার 
মধ্যে একই পরম! দৈবী শক্তির ক্ষুরণ কীতিত হইতেছে, সর্বশেষ স্তরে যেমন পরমার্থতঃ একই পরমাত্মা খষিগণ 
কত্তৃক স্তত হইয়াছেন, দেবতাভেদ শুধু কল্পনা মাত্র, সেই একই দেবতার বিলাসমাত্র, এবং সেই পরমাত্মতত্বই 
যেমন জড় ও চেতন্তের মিলনকেন্দ্ররূপে বিঘোষিত হইয়াছেন দেখিতে পাওয়া! যায়, এইভাবে আর্গণের 
দেবতাবোধের ক্রমবিকাঁশের যেমন তিনটি প্রধান স্তর পরিলক্ষণীয়__পাশ্চাত্তয পণ্ডিতগণ যাহাদের নাম দিয়াছেন 
যথাক্রমে 116710611015107) 1391161161510 এবং 13010001715 ; অনুরূপভাবে রসতত্বের আলোচনাও তিনটি 
পৃথক্‌ স্তর অতিক্রম করিয়া চরম অদ্বৈতবাদের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।১* একেবারে 


৮৭ শািপটিপিশাপি টি শা পাশা শি শশী শীসিপীসপতিশপস্পপত শা পিপ্পাপীট 


১* অভিনব্ভারতী ১ম ভাগ ॥ 

১১ তু” “তত্র রমানেব তাবদভিব্যাখ্যান্তাম:--নাট্যশীস্তর ১ম ভাগ, ৬ষ্ট অধ্যায়, পৃ, ২৭২। 

১২ অভিনবভারতী ১ম ভাগ, পৃ* ২৭২। 

১৩ এ, পৃ, ২৬৭ । ৯ 

১৪ দার্শনিক তত্বের বিচারেও আরভবাদ, সংঘাতবাঁদ, পরিণামবাদ এবং বিবর্তবাদের মধ্য দিয়া বেদাস্তবাদের অদ্বৈতবাদে উত্তরণ এই 
প্রসঙ্গে সহজেই মনে পড়িবে । এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য এমহামহোপাধ্যায়, পণ্ডিত যোগেন্্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্ঘ 
গ্রণীত “ভারতীয় দর্শনশান্্রের সমন্বয়” (4.1201:01582078 10০01552168 1+02:99, 1952 : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) নামক 
গ্রন্থের 'বেদাস্তদর্শনের আলোচনা” শীর্ঘক পরিচ্ছেদ জঙ্টব্য : পৃ. ৮*-৮৯। 


২৫০ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ 


প্রাথমিক স্তরে সকল রস এবং তছুপযোগী স্থায়িভাবকেই স্বতন্ত্র ও শ্বলক্ষণ রূপে স্বীকার করিয়া লওয়! 
হইয়াছে ইহা! বৈদিক দেবতত্বে 101)01551977-এর অন্ুরূপ। পরবর্তা স্তরে কোনও একটি রসকে 
পর্যায়ক্রমে শ্রেষ্ঠ রস রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে_-_কখনও শৃঙ্গারকে, কখনও বা করুণকে ইত্যাদি। তৃতীয় 
স্তরে, সমস্ত রসের মধ্যেই একটি অনুগত তত্ব আবিষ্কারের প্রতি আচাধগণের প্রবণতা লক্ষিত হয়, কেহ 
আত্মরতিকে, কেহ শমভাবকে, আবার কোনও আচার্য চমৎকার বাঁ অভিমাঁনকে এই অনুগত তত্বরূপে নির্দেশ 
করিয়াছেন। সর্বশেষে রসতত্ব বিশুদ্ধ অদবৈতবাদের ব্তরে উন্নীত হইয়! উপনিষদ আত্মতত্বের সহিত একাত্মীভূত 
হইয়া অধ্যাত্বশা্বগোচররূপে পরিণত হইয়াছে। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় কুগ্ুস্বামী শাস্ী রসতত্বের 
আলোচনায় ভারতীয় আচার্ধগণের এই অদ্বৈতপক্ষপাত সম্পর্কে একস্থলে বলিয়াছেন-__ 
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৬৯ ০ পক ৯০ »৮ শতশত জপ লিপ 


১৫ 5. 08101859170 9590 2 1166৮00106107 09 এ$0106-0722777401 2 4১ 02012 7 8010010117015 : 
71. 13-14 (090785, 1920) | বিভিন্ন রসগুলির মধ্যে সমস্বয়স্থাপনের বিচিত্র প্রয়াস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্ত ড. ভি, 
রাঘবন্‌ প্রণীত 7'%6 1%756? ০1 725৫5 গ্রন্থের চ১৪9৪-35176175515 শীর্বক দশম অধ্যায় ভরষ্টব্য। 





রসাছৈতবাদ ২৫১ 


কিন্ত ইহা রসতত্বের বিশুদ্ধ অদৈতবাদকে প্রতিপাদন করে নাই। উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটিতে ভারতীয় 
রসমীমাংসকগণের যে অদ্বৈতাভিমুখে যাত্রার ইঙ্গিত আছে, তাহা বৈদিক দেবতত্বে অনেকটা 13620- 
(1619101, কি বড় জোর 19:001)1১10-এর অনুরূপ মাত্র । যাহা হউক, উপরি-উল্লিখিত কয়েকটি মতবাদ 
এই প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে আলোচন। করিয়া আমর] বিশুদ্ধ অদ্বৈতব+দ বা 7075 1101157) -এর স্বরূপ 
বিচারে প্রবৃত্ত হইব। 


৩ 


ভারতীয় আচার্ধগণ শুঙ্গার-রসকে "আদিরস' এই আখ্যার দ্বারা ভূষিত করিয়া থাকেন। হান্ত, 
করুণ প্রভৃতি রসান্তরেরও মূল যে রতিরূপ স্থায়িভাব, ইহা 'নাশৃঙ্গারী হসতি.."* প্রভৃতি উক্তির দার! 
আচার্য অভিনবগ্তপ্ত বহুস্থলে প্রতিপাদন করিয়াছেন। আচার্য আনন্দবর্ধনও তীহার ধ্বন্যালোক' নিবন্ধে 
স্পষ্টতই বলিয়াছেন__ 

“শৃঙ্গারী চে কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ । 

স এব বীতরাগশ্চেম্মীরসং সর্বমেব তৎ।॥৮১৬ 
শূঙ্গার-প্রকাশ' কর্তা ভোজরাজের হস্তে শৃঙ্গার-রস স্শ্রেষ্ঠ রস, এমনকি একমাত্র “রসনীয়' চিত্তাবস্থা এবং 
সর্বররসের আকররূপে নিরূপিত হইয়াছে__ 

“শূঙ্গার-বীর-করুণাতুত-রৌন্র-হাস্ত- 

বীভৎস-বসল-ভয়ানক-শাস্তনায়ঃ | 

আয্নাসিযুদ্দশ রসান্‌ স্থধিয়ে| বয়ং তু 

শৃঙ্গারমেব রপনাদ্রপমামনামঃ |" 


অপ্রাতিকূলিকতয় মনসো মুদাদে: 

ষঃ সংবিদোইম্ছভবহেতুরিহাভিমানঃ | 

জ্ঞেয়ে! রসঃ স রসনীয়তয়াত্মশকেঃ 

রত্যাদিভূমনি পুনধিতথা রসোক্তিঃ|”১* 
বর্তমান প্রবন্ধের পরিমিত পরিসরের মধ্যে ভোজরাঁজ-পরিকল্পিত শৃক্গারাদৈতবাদের যথার্থ স্বরূপ বিশ্লেষণ সম্ভব 
নহে। তথাপি এই মতবাদ যে গভীর মননশলতাপ্রস্থত, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে । 

শৃঙ্গারাদ্বৈতবাদের বিপরীত কোটিতে অবস্থিত শাস্তাদ্ৈতবাদও অতিগন্তীর দার্শনিক তত্বের উপর 

প্রতিষ্ঠিত। শাস্তরসের রসত্ব বিষয়ে ভরতমুনির কাল হইতেই আচার্গণের মধ্যে পরস্পর বিসংবাদ 


এলাম পপি 





ছাপানো 


১৬ দ্র ধ্বন্ঠালোক : ওয় উদ্দযোত্ত, বৃত্তি, পু, ৪৯৮ (কাশী সংস্করণ)। তুঁ-শুঙ্গারীতি। শূঙ্গারোক্তবিভ।বানুভাব-ব্যভিচারি- 
চর্বণারপপ্রতীতিময়ে। ন তু স্ত্রীব্সনীতি মন্তবাম্‌। অতএব ভরতমুনিঃ-_“কবেরন্তর্গতং ভাবম্‌” 'কাব্যার্থান্‌ ভ্বয়তি' ইত্যাদিষু 
কবিশব্দমেব মুর্ধাভিযিক্ততয়৷ প্রযুক্ত । নিরূপিতং চৈতদ্রসন্বরূপনির্ণয়াবসরে ।--এঁ* লোচন-টাক]। 
অপি চ-_ "শূঙ্গাররসে! হি সংসারিণীং নিয়মেনানুভববিষয়ত্বাৎ 

সর্বরসেভ্যঃ কমনীয়তয়া প্রধানভূতঃ1”--ধ্বস্তালোক-বৃত্তি, কারিকা ৩৯২৯। 
১৭ শূঙ্গারপ্রকাশ : প্রথম অধ্যায়। 





২৫২ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ 


প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। নাটাশাস্ব্েরই কোনও কোনও গ্রন্থে শাস্তরসকে শূঙ্গার প্রভৃতি অষ্টবিধ 
রসের সহিত একত্র উল্লেখ করা হয় নাই, তছুপযোগী স্থাগ়িভাব নির্বেদকেও অঙ্রূপভাবে রতি প্রভৃতি 
স্থায়িভাবের সহিত পরিগণনা করা হয় নাই। অথচ নির্বেদকে ভরতমুনি সঞ্চারিভাব বা ব্যভিচারিভাবের 
তালিকায় প্রথম স্থান দিয়াছেন। “নির্ষেদ সম্পর্কে ভরতমুনির এই বিলক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গীর হেতু নির্দেশপ্রসঙ্গে 
আচার্য অভিনবগুপ্ুপাদ বলিতেছেন-- 

“ইহ তাবদ্‌ ধর্মাদিত্রিতয়মিব মোক্ষোহপি পুকুার্থ;: শাস্তেযু স্থতীতিহাসাদিযু চ প্রাধান্েনোপায়- 
তো বুৎ্পাগ্চত ইতি স্থপ্রসিদ্ধমূ। যথা চ কামাদিষু সমুচিতাশ্চত্তবৃত্তয়ো! রত্যাদিশব্ববাচ্যাঃ কবি-নট- 
ব্যাপারেণাস্বাদযোগ্যতাপ্রাপণঘ্বারেণ তথাবিধহ্ৃদয়সংবাদবতঃ সামাজিকান্‌ প্রতি রসত্বং শূক্গারা দিতয়া 
নীয়ন্তে, তথা মোক্ষাভিধানপরমপুরষার্থোচিতা চিত্তবৃতিঃ কিমিতি রসত্বং নানীয়তে ইতি বক্তব্যমূ। যা 
চাসৌ তথাভৃতা চিত্তবৃত্তিঃ সৈবাত্র স্থাফ়িভাবঃ | এতত্ু চিন্ত্যম্‌। কিং নামাশৌ? তত্বঙ্ঞানোথিতো নির্বেদ 
ইতি কেচিৎ। তথাহি--দারিপ্র্যার্দিপ্রভবো! যে। নির্বেদঃ স ততোইন্ত এব । ছেতোস্তত্জ্ঞানম্ত বৈলক্ষণ্যার্থ। 
স্থায়িস্ারিমধ্যে চৈতদর্থমেবায়ং পঠিতঃ! অন্যথা মার্গলিকে। মুনিস্তথা ন পঠে। জুগ্ুগ্পাং চ ব্যভিচারিত্েন 
শৃঙ্গারে নিষেধন্‌ মুনিাবানাং সবেষামে স্থায়িত্ব-সঞ্চারিত্ব-চিন্তনাৎ তাবস্বান্ুভাবত্বানি যোগ্যতোপনিপাতিতানি 
শব্দার্থবলা কষ্টান্তসুজানাতি ৮১৮ 


অভিনবগুপ্ত তাহার সুবিশাল ব্যাখ্যাগ্রন্থের নানাস্থলে স্থদৃ যুক্তির সাহায্যে শাস্তরসের রসত্বই যে শুধু 
স্থাপন করিয়াছেন, তাহাই নহে; তিনি এতদূর পরধস্তও বলিতে কুন্ঠিত হন নাই যে শাস্তরসই সকল রসের 
প্রকৃতি, সর্ববিধ রসানুভূতির মধ্যে শাস্তরসের উপযোগী চিত্তাবস্থা ও আস্বাদন অনুন্থ্যত হইয়া থাকে-_ 
“তম্মাদস্তি শাস্তে! রসঃ। তথা চ চিরস্তনপুস্তকেষু 'স্থায়িভাবান্‌ রসত্মুপনেস্তাম:-ইত্যনস্তরং 'শাস্তো 
নাম শমস্থায়িভাবাত্মকঃ- ইত্যাদি শান্তলক্ষণং পঠ্যতে। তত্র সবরসানাং শাস্তপ্রায় এবাম্বাদো ন 
বিষয়েভ্যে বিপরিবৃত্যা । তন্ুুখ্যতালাভাৎ কেবলং বাসনান্তরোপহিত ইত্যস্ত সর্বপ্রকৃতিত্বাভিধনায় 
পূর্বমভিধানম্‌ |..১৮১৯ 
শান্তরসে যেমন সর্ববিধ তৃষ্গার উপশম ঘটিয়! থাকে, এবং তাহাই যেমন সর্ধমাঁনবের চরম পুরুষার্থ এবং 
্রত্মানন্ম্বভাব, সেইরূপ সর্বরসের ক্ষেত্রেই যতক্ষণ পধন্ত না তৃষ্াঞ্ষ় সংঘটিত হইবে, ততক্ষণ পধশ্ 
রসাস্বাদ অপরিপূর্ণ থাকিয়া যাইবে । অতএব তৃষ্ণাক্ষয়জনিত স্থখই সকল রসের সাধারণ প্রকৃতি, এবং তাহাই 
শান্তরস। শাস্ত হইতেই অন্গকুল বিভাবাদি নিমিত্ত সমবায়ে শুগারাদি রসের জন্ম, আবার নিমিতাপগমে 
শাস্তরসেই বিলয়। আস্বাদভেদ শুধু ওপাধিক। রসাস্বাদের চরম অবস্থায় তৃষ্ণাক্ষয়, এবং এই তৃষ্ণাক্ষয়ের 
সহিত তুলনায় লৌকিক সকল সুখই অকিঞ্চিংকর। কেননা_ 


১৮ অনিশবভারতী : ১ম ভাগ, পৃ. ৩৩৩। 

১৯ এ, পৃ* ৩৩৯ । ধ্বন্যালোকের লোচন-টাকার একস্কলে অভিনবগুপ্ত শাস্তরস সম্বন্ধে বলিয়াছেন-_ “মোক্ষফলত্বেন চাঁয়ং পরম- 
পুরুতার্থনিষ্ত্বাৎ সর্বরসেন্ভঃ প্রধানতমঃ। স চায়মম্মহুপা ধ্যায়ভট্টরতোতেন কাঁবাকোঁতুকে, অন্মাভিপ্ তন্বিবরণে বছুতধকৃত নির্ণ়পূরবপক্ষ- 
সিদ্ধান্ত ইত্যলং বহুন। 1”-- লোচন, পৃ ৩৯৪ (কাশী সংস্করণ )। 





রসাদৈতবাদ ২৫৩ 


“যচ্চ কামস্থখং লোকে ষচ্চ কিঞ্চিন্মহৎ জুখম্‌। 

তৃষ্ণক্ষযস্থন্যৈতে নাহৃতঃ ষোঁড়শীং কলাম্‌।”২ 
এইভাবে আচার্য অভিনবগ্তপ্ত শান্তরসকে সকল রসের প্রকৃতিরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং ভরতমুনিরও 
যে এই মত অসম্মত নহে তাহা তীহার বচন উদ্ধার করিয়' প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 


কিন্তু ভারতীয় কাব্যমীমাংসকগণ এইভাবে সর্বরসের মধ্যে একটি বাহ্‌ সমন্বয়স্ত্র আবিষ্কার করিয়াই 
ক্ষান্ত হন নাই । তাহারা রসানুভৃতির ক্ষেত্রে যে বিজ্ঞান ও আনন্দঘন আখ্মাদ সর্ববাদিসন্মত, তাহার 
এক তাত্বিক জিজ্ঞাসাঁয় গুবুত্ত হইয়াছেন এবং শেষ পর্যস্ত উপনিষদ অধ্যাত্মবাদের সহিত রসতত্বের একাস্তিক 
অভিন্নত্ব স্থাপন করিয়াছেন । ঠত্তিরীয় উপনিষদের একটি মন্ত্রর্ণ তাহাদের এই জিজ্ঞাসাকে প্রধানতঃ 
উদ্ধদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সেখানে আত্মাকে বল! হইয়াছে-_ রস-স্বরূপ : 
“রসো বৈ সঃ| রসং হোবায়ং লন্ধাহনন্দী ভবতি 1” 

কাব্য নাট্য সঙ্গীত চিত্রকলা প্রভৃতি স্থকুমার শিল্পের ক্ষেত্রেও শহদয়ের চিত্তে যে রসান্ুতৃতি সম্ভব 
হয়, তাহাও সচ্চিদীনন্দশ্বরপ স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্তের অজ্ঞানাবরণ ভঙ্গের ফলম্বরূপ, অতিরিক্ত-কিছুই নছে। 
শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন প্রভৃতি সাধনার দ্বারা যোগিগণ যেভাবে আত্মসাক্ষাৎ্কার লাভ করিতে সমর্থ হন, 
এবং সেই সাক্ষাৎকারক্ষণে যেমন আত্মব্যতিরিক্ত আর সকল প্রপঞ্চেরই বিলয় ঘটে এবং সেই আনন্দঘন 
রসম্বরূপ আত্ুচৈতন্তের আহ্লাদ যেমন তাহাদের সমস্ত চিত্তভূমিকে প্রাবিত করে, কাব্য-গীতাদি চারুশিল্পও 
যথার্থ সহদয়ের চিত্তে অনুরূপ নিধিকার, একতান এবং আহ্লাদঘন সাক্ষাৎকারকল্প এক বিলক্ষণ প্রত্যয়ের 
জনক | এবং আনন্দ বাঁ আহ্লাদ, যাহ! কোনও বিত্ব বা মালিন্যের দ্বারা অস্পষ্ট যখন বেদাস্তমতে 
আত্মব্যতিরিক্ত আর কাহারও ধর্ম ই হইতে পারে না, পরন্ত আত্মস্বরূপমাত্র, তখন শিকল্পকর্মসগ্তাত সহদয়ের 
এই আনন্দাস্বাদ আত্মসাক্ষাৎকার ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, ইহাই ভারতীয় আচার্ধগণের সুচিন্তিত 
সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করিয়া পণ্ডিতরাঁজ জগন্নাথ বলিয়াছেন -- 

“বস্ততস্ত বক্ষ্যমাণশ্রতিত্বারস্তেন রত্যাছ্যবচ্ছিন্না ভগ্নাবরণ! চিদ্বের রস: | সবখৈব চান্তা বিশিষ্টাত্মনো 
বিশেষণং বিশেষ্তং বা চি্ংশমাদায় নিত্যত্বং ম্বগ্রকাশত্বং চ সিদ্ধমূ। রত্যাছ্যংশমাদায় ত্বনিত্যত্মিতরভাস্তত্বং 
চ 1৮ চপ 

ভট্টনায়ক তাহার লুপ্ত নিবন্ধ “হদয়দর্পণে অভিনবগুপ্তেরও পূর্বে বলিয়াছিলেন-_ 
“পাঠ্যাদথ রবাগানাৎ ততঃ সম্পূরিতে রসে। 
তাম্বাদভরৈকাগ্রো হসতত্যস্তমূখঃ ক্ষণম্‌ ॥ 
২* ত্র" ধ্ন্তালোক £ ৩য় উদ্দ্যোত, বৃত্তি (পৃ. ৩৯*)। এই বৃত্তি গ্রন্থের ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন : “অন্ত, তু-- 
সব স্বং নিমিতৃমাসাদ্য শান্তাস্তাবঃ প্রবর্ততে | 
পুনপিমিভাপারে তু শান্ত এব প্রলীয়তে /-ইতি ভরতবাক্য দৃষ্টব্তঃ সর্বরসসামান্তম্ভাবং শীন্তমাচক্ষাণা 


অনুপজাতবিশেষাস্তর চিত্তবৃতিপং শান্তন্ত স্থায়িভাবং মন্যান্তে। এতচ্চ নাতীবাণ্মৎপক্ষাদ্‌ দুরম্‌।**”--লোচন, পৃ ৩৯১। 
২১ দ্র" রসগঙ্গাধর £ ১ম আনন, পৃ. ২৭। 
ঙ 


২৫৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চেত্র ১৩৬৯ 


ততো নিবিষ্যস্তান্ত স্বরূপাবস্থিতৌ নিজঃ। 

ব্জ্যতে হলাদনিত্যন্দে। যেন তৃপ্যস্তি যোগিনঃ ॥৮২২ 
রসামুভূতিজনিত এই হহলাদনিয্যন্দ' যে বরন্ধান্বাদসহোদর” তাহাও “হৃদয়দর্পণ'কারই ঘোষণা করিয়াছিলেন। 
আচার্ধ অভিনবগুপ্ত ভ্টনায়কের এই সিদ্ধান্তই আপন অপূর্ব মনীষার সাহায্যে স্থদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর 
প্রতিস্থাপিত করিয়াছেন মাত্র। তবে যদিও রসচর্বণাকে পরব্রন্ধাত্বাদের সহোদর বলা হইয়াছে বটে, 
তথাপি এই উভয় বিজ্ঞানধারার মধ্যে কিয়ৎপরিমাণ বৈলক্ষণ্যও যে আছে, তাহাও ভট্টনায়ক এবং অভিনবগ্রপ্ত 
কাহারও দৃষ্টি এড়ায় নাই । কেননা, পরব্রদ্ধান্বাদ নিশ্রপঞ্চ্রহ্ষসাক্ষাৎকার। অপরপক্ষে রসচর্বণায় স্বপ্রকাশ 
চৈতন্যের আনন্দাংশের আন্বাদসমকালেই বিভাবাদির সাক্ষাৎকারও অনুভবসিদ্ধ। সেইজন্যই পণ্ডিতরাজ 
জগন্নাথ বলিয়াছেন__ 

"ইয়ং চ পরব্রঙ্ষাস্বা্দাৎ সমাধেধিলক্ষণ! ৷ বিভাবাদিবিষয়সংবলিত- 

চিদানন্দালম্বনত্বাৎ । ভাব্যা চ কাব্যব্যাপারমাত্রাৎ ।৮২৩ 
এইভাবে যদিও ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্ত পরর্রদ্ধান্যাদ এবং রসাস্বাদের মধ্যে গ্রকারগত তারতম্য 
কিঞ্চিৎ স্বীক।র করিয়াছিলেন, তথাপি কবিকে যোগী হইতে সমুচ্চ আসন দান করিতেও তাহার! কুন্ঠিত 
হন নাই। এই প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত তাহার লোচনটাকায় “হদয়দর্পণ' হইতে ভট্টনায়কের একটি গ্লোক উদ্ধার 
করিয়া! দেখাইয়াছেন যে, যোগিগণ যে ব্রঙ্ধানন্দূপ রস পান করেন তাহ! শমদমাদিসাধনোপাজিত ; পরন্ত 
কবিগণ বাগদেবীর অর্চনার ছার1 যে দিব্য আনন্দরস আস্বাদনে সমর্থ হন, তাহা অযত্রলভ্য । ধেনুর নিকট 
হইতে বৎস সন্তানন্সেহে স্বত-উৎসারিত যে ক্ষীরধার! পান করে, তাহার সহিত গোপকর্তৃক ক্রেশোপাঞ্জিত 
তুগ্ধধারার আস্বাদের যেমন তুলনা হয় না, বাগদেবীর সন্তানন্ূপ কবিগণকতৃক অকেশাম্বাদিত দিব্য 
আনন্দরসের সহিতও সেইরূপ যোগিগণকতৃক আম্বাদিত পরব্রঙ্ধাস্বাদের তুলনা হয় না।২৪ বস্তুতঃ, 





২২ মহিমভটকুত 'ব্যক্তিবিবেক' গ্রন্থের ১ম বিমর্শে উদ্ধত | (দ্র 'ব্যক্তিবিবেক”, পৃ. ৯৪ (কাশী সং্ষরণ)। যদিও এইসথলে ভট্ট 
নায়কের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না, তথাপি এই ছুইটি শ্লেক ভটণায়কের লুপ্ত নিবন্ধ হইতেই উদ্ধ'ত বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। 
অপি চ তুলনীয় 2:511015 0200015010 10625. 08 5551). 2] (100 55566200102 150590010010010 51105558৫০৬ 6101990. 
2170 10110570019 171956 £181771-81105- 20175199620 865১07500 1২052. 95108 60021 00 731:9171715- 
8৮800. 15 519015012 01 195 21] 71675) 13154625808) £010111854181018 2170. 211 06. 10110521901 
(75 1956660-৮ভ- ৪£005ঞ0 22312097075 1152272 19912$4, ড01, 0], ঠা 10505 507 (028 
[১01)1151)1170 1701156, 730121109) , 
২৩ দ্র” রসগঙ্গীধর £ ১ম আনন, পু» ২৭। 
২৪ “সরতী স্বাছু তদর্থবন্তু-_” ( ধ্বন্ঠালোক ১.৬ )-_এই ধ্বনিকারিকার ব্যাখ্যায় অভিনবগ্তপ্ত বলিয়াছেন--'সরম্বতীতি। বাগরপা 
ভগ্রবতীতিযির্ঘঃ।...নিঃ্ন্দমানেতি | দিব্যমানন্দরসং সবয়মেব প্রশ্নবানেত্যর্থঃ | যদাহ ভট্টনায়কঃ-_ 

বাগধেনুছু্ধি এতং হি রসং যদ্‌ বালতৃষ্চয়। 

তেন নান্ত সমঃ স স্তাদ্‌ দুহাতে যোগিভিহি যঃ। 
তদাবেশেন বিনাপাক্রান্তা। হি যে! যোগিভিছুহাতে |. '৮-_ লৌচন, পৃ. ৯১-৯২। 
ভু” 46060 876 টি ৪৮51675 1050810665 0011101010. 5176 16105 1161 5০005 ৮০ 3610) 20701৩ 2604115 0101 
(0 0611515. 0103 13256 081 01175 806 19 পাছা 60 00612) ৪৮61 89 11৩ ০০) ৮9 4 39 8810, 3510১ 


(109 105 70907 06 60৩ 2115 09 5০ 0810 শুধু এবি) 22161701275 00%686707% 0 72165, 


রসাদ্ৈতবাদ ২৫৫ 


আননামাত্রই ব্রদ্মানন্দস্বভাব, সে-আনন্দ যৌগজ সমাধির দ্বারা অভিব্যক্ত হউক, কাব্য-বর্ধণিত বিভাবাদির 
দ্বারা অভিব্যক্তই হউক, অথবা! লৌকিক অন্ুকূলবেদনীয় স্থখাদি-সমুখই ইউক-_ ইহাই বেদাস্তদর্শনের চরম 
সিদ্ধান্ত । তবে যে এই সকল আনন্দব্যক্তির আসত্বাদনের মধ্যে প্রকারগত অথব। প্রকর্ষগত তারতম্য 
অনুব্যবসায়সিদ্ধ, তাহা শুধু অভিব্যঞ্জক সামগ্রীর ভেদনিবন্ধন। অভিব্যঙ্গ্য সচ্চিদানন্বস্বভাব রসস্বরূপ 
পরমাত্মার তাহার দ্বারা কোনও প্রভেদ সিদ্ধ হয় না। এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ টাকাকার মঙ্লিনাথের পুত্র 
কুমারস্বামী বিষ্ানাথপ্রণীত 'প্রতাপরুদ্রীয়যশোভূষণ” নামক অলংকারনিবন্ধের ব্যাখ্যায় 'ভট্ট নরহরির যে মত 
উদ্ধার করিয়াছেন, তাহ! বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-_ 

“অত এবায়ং ব্রদ্ধানন্দ এব। ইয়াংস্ত বিশেষঃ। ব্রদ্ধানন্দো যোগগম্যঃ। অয়ং তু বিভাবাছ্যন্- 
সন্ধানগম্য ইতি। ইদ্মপি তেনৈবোক্তম্-সর্বতৈকৈবানন্বব্যক্তির্লে কিক স্ুখমিতি ব্যবহ্রিয়তে। 
অলৌকিকবিভাবাদ্যভিব্যক্তা কবিসময়প্রসিদ্যন্নসারাদলৌকিকো! রস ইতি কথ্যতে। নানাবিধবিমলকর্ম- 
নির্মলাস্তঃকরণেযু শমদমাদিসাধনসম্পন্নেযু শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন-পরেযু পরমযোগিযু নিিকল্নকসমাধ্যভি- 
ব্যক্তা ব্রন্মেতি পরমাত্মেতি ঈশ্বর ইতি শব্যতে-_ইতি। উক্ত চ ্বাতযোগপ্রদীপে- 

যা স্থায়িভাবরতিরেব নিযিত্তভেদা- 
চুঙ্গারমুখযনবনাট্যরসীভবস্তী | 
সামাজিকান্‌ সহদয়ান্‌ নটনায়কাদীন্‌ 
আনন্দয়েৎ সহজপূর্ণরসোইহস্মি সোহহম্‌ ॥৮২ « 
ধবন্যালোঁকে'র তৃতীয়োদ্দ্যোতের বৃত্তিগ্রন্থে আচার্য আনন্দবর্ধন-_- 
"যা ব্যাপারবতী রসান্‌ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং নবা দৃষ্টিঃ” 
এই শ্লোকে পরমেশ্বরভক্তির যে অনুপম আনন্রূপত প্রতিপার্দন করিয়াছেন, তাহার তাৎ্পর্য বিশ্লেষণ- 
প্রসঙ্গে দার্শনিকপ্রবর গুপ্তপাদের নিয়োদ্ধত মন্তব্যটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে অন্ুধাবনযোগ্য__ 

“এবং প্রথমমেব পরমেশ্বরভক্তিভাজঃ কুতুহলমা ত্রাবলম্বিত-কবি-প্রামাণিকোভয়বৃত্তেঃ পুনরপি পরমেশ্বরভক্তি- 
বিশ্রাস্তিরেব যুক্তেতি মন্বানস্তেয়মুক্তিঃ । সকল-প্রমাণ-পরিনিশ্চিত-দৃষ্টারৃষ্টবিষয়বিশেষজং যৎ স্থুখং, যদপি বা 
লোকোভ্তরং রসচর্ধণাত্মকং, তত উভয়তোহপি পরমেশ্বরবিশ্রান্ত্যানন্দঃ প্ররুষ্ততে ; তদানন্ববিপ্রণ্মাত্রাবভাসো। 
হি রসান্বাদ ইত্যুক্তং প্রাগম্মীভিঃ 1৮২৬ 

অতএব অভিনবপ্তপ্ত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে লোকোত্তর রসচর্বণাত্মক স্থখই হউক, অথবা প্রামাণিকগণের 
তত্বদর্শনজনিত স্থুখই হউক, বা লৌকিক যে কোনও স্ুুখই হউক ন1 কেন, সকল স্থখই পরমেশ্বরবিশ্রান্তি 
বা ব্রহ্ষসমাধিসঞ্জাত আনন্দেরই “বিপ্র” বা কণিকামাত্র, অতিরিক্ত কিছু নহে। ইহাই তো! উপনিষদের 
সারমর্ম ।২" 

2 2785757 720, 109 413, 205 22501 (30120185 9810510116 & 12216 
3217169)১ 13. 295. ্ 


২৬ দ্র” লোচন-টীকা, পৃ. ৫১০ | 
২৭ তুলনায় : £..... 11 15 15211 610. 117717165 ৮5100] ৮৮6 9891২ 122 ০৮1 [01525255. 001 09516 1 
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552%2%2 (0২581158600. ০৫ 5৪ [1::9:716? শীর্ষক ভাষণ উষ্টব্য )। 


২৫৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঁঘ-চৈত্র ১৩৬৯ 


ঙ 
রসতত্বের এই অধ্যাত্মশাস্থসম্মত অদ্বৈতপর ব্যাখ্যা স্বীকার করিয়া লইয়াও আমরা একটি প্রশ্নের সন্মধীন 
হই। কবি যদি যোগীরই সমগোত্রীয় হন, কাব্যান্শীলনাভ্যাসরত সহদয় যদি পররব্রহ্মসাক্ষাৎকারনিরত 
মুমুক্ষু সাধকেরই সজাতীয় হন, তবে কি কাব্যনির্মাণ বা কাব্যান্থশীলনও তুল্যভাবে মুক্তির সোপান ? 

বিশুদ্ধ যুক্তি যে তাহাই নির্দেশ করে, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।২৮ কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে 
তাহা কি সম্ভব? এই জিজ্ঞাসার সমাধান কি? এই প্রসঙ্গে স্থপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত হিরিয়ানার সমীক্ষা 
বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি 119০ (৮:68০] প্রণীত 463%7860 7747997291)08 %% 2261/020% নামক গ্রন্থের 
সমালোচন প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলিয়াছেন-_ 

1117০ 19196101010559910 2৮৮ 95006111709 8100 1:2115101) 15 00115106150 105 1170191) 
(011715915 2150, 2100. ৬/6:1178.% 01052 115 18৮19 10 17191011762, 01160 19191781706 10 (10011 
00220115102. 00 0956 ত7100 ৪10 1917111181 ড৮16 11101910 01008116) 16 15 0198] 0:01) 01০ 
৪0001081591 210059 01 000 81010109011 60 11755110 950001101709) 019 01912 15 & 500017 
159171)191006 10965760121 2100 12 11199 25091101115 86915 01 801110091 01501111170 
10195011090 11011001917 ৮০115576010) 77276, 2110 0171476, 11101) 15910206015015 508170 
101 1000%/19029 01 000, 705 19100) 19000001] 11010 1 2170 10150162001) ৮10) & ৮12৬ 10 
91751010016 11160 01190 90091191006. 91009 75৫, 01 8.250116110 90091161000 2150) 1110 
15 0109] 0102 0 17%907-777211, 15 01181806511500 1) 001111)19 0269,0101100176 2100 15 
90০0101)9411120 105 2, 01710051011) ০0 091121)6) 006 0০ 810 01950111090 25 91171191, 301 
07116 15 0102 51691 0162121106 199655010 07611]. 11 15 (119 19010 117) 005 10170721 01 679 
100019095 ০01 01611965 10911) চ511101) 15 25521009110 610 1910601 (2, 090019110 11101) 
15 11790000090 17012 105 85511111176 218095 ০1 525072010 নিট (1720 10198159591 015 
16509] 1291165). 410 15, 010৮ 080৩ 00০ 19056 0101 21 9500391001102 5/11101) 09105 
[01909 5001791 01 19191 517210) €0 50021. 21721911%, 21] 02 €512510115 ০01 01:0111981 115 
1201111.4011012 15 2. 18৮6151017) 6০0 00111110010 119 2:01]1 110 9250001161709 01 78207772111 
৪150 ) 1006 16 0810 105 100 11102115) 103 199:91060 25 2. 81050) 51109 009 131011990101710 ০012. 
01001] 217010155 01910) 10) 21] 15 050090650. 11310101706 0101] 11575 00170000611) 01121 


ড/0109) 17919 15 20001011765 (0 01210101207 ৮19৮) 170 01906 00221790001) 1096৮921 
869561)200 2100 21050101665 250)211011005 25 526115 10 10 ৪1)1009990. 17916. ”[।৩ 01501011179 


০0 611 97110 2105, 109160019115 ০0111110510) ২৯ 19 1101) 10052৮61, ০১:০10060. 1010 11121017 


২৮ তু” “2299৫-/022 15 8150 ৪. 0861271856০ 1২621105 ৪515 89 1770-0/0£, (0 53:800015.- 4, 


51815212106. 52915 24651778610 72761106766 (00060017125 ০৫ 6116 1176011811 1111109501)131081] 0013£1299) 
1940), 


২৯ “সঙ্গীতদর্গণ'-কার মার্গ-সঙ্গীতকে স্পষ্টতই “বিমুক্তি-দ' রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে প্রথাত মনীধী আনন্দ কুমারশ্বামীর 
7706 742%72 ০01 “27011710765 0710 “7০011174777 শশীর্ষক আলোচন! দ্রষ্টব্য | চিত্রশিল্পও যে কাবোর হ্যায়ই সহাদয়- 
দর্শকচিতে বিভিন্ন রসের উদ্রেকে সমর্থ, এবং তাহাই যে চিত্রকরের লক্ষা, তাহা! ভোজরাজ প্রণীত 'সমরাঙ্গণ-ুত্রধার” নামক নিবন্ধে 
সুম্পষ্টভাঁবে নির্দিষ্ট হইয়াছে । ভর” 52171)572170-57140752, ০], ]], 01. 82. (0961590. 011611681 591365), 


রসাছৈতবাদ ২৫৭ 


02 1615 55001817160. 85 01015 &, 0156101 810. 0 9200999 117 11001656101 11010. 05 171217956 
(০, %9750011)/%-57111, 111. 115). ৩০ 
স্বতরাং দেখা যাইতেছে কাব্যজন্ত অলৌকিক রসাম্বাদ ও সমাধিজন্য পরত্রদধাস্বাদ এই ঢুইটিই তত্ষ্টিতে 
সগোত্রীয় হইলেও জীবনচর্যার উপর উভয়ের প্রভাবের গুরুত্ব ও স্থায়িত্ব সমান নহে এবং সেইজন্যই 
অধ্যাপক হিরিয়ানা এই ছুইটিকে বিলক্ষণ স্তরের অস্ুভূতি বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তীহাকেও 
স্বীকার করিতে হইয়াছে ষে সমাহিত যোগচিত্তেরও 'বুযখখান” "মাছে, তখন তাহাকে এই বাস্তবজীবনের 
অসম্পূর্ণতার মধ্যেই প্রত্যাবর্তন করিতে হয়, যেমন রসাম্বাদক্ষণ হইতে ভ্রষ্ট সহদয়কে পুনরায় লৌকিক 
ভীবনের বন্ধন স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সেই পরিপূর্ণ আনন্দময় রসান্ৃভূতির কোনও রেশই কি আমাদের 
প্রাত্যহিক জীবনচধার মধ্যে ধ্বনিত হয় না? যার্দনা হয়, তবে অবশ্ঠ রসানুভূতি ক্ষণকালের নিছক 
ভাববিলাঁস ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু যথার্থ কাব্য বা শিল্পের আম্বাদ তো! এতদুর ক্ষণস্থায়ী নয়। অন্ততঃ 
আমাদিগের চিত্তে ক্ষণকাঁলের জন্যও যে ব্রদ্ষাস্বাদ জন্মাইয়1 দিতে পারে, তাহাতেই কাব্য বা শিল্পের 
সার্থকতা; কেননা, সেই আম্বাদ পুনর্বার লাভ করিবার জন্য আকাজ্ষ। আমাদের চিত্তে জাগরূক হয়, এবং 
এইভাবেই বিশ্তদ্ধ আনন্দপদ প্রার্থী হইয়া আমরা ক্রমশঃ আমাদের ধুলিমলিন এই জীবনকে উন্নত হইতে 
উপ্নততর আদর্শে উদ্দ্ধ করিয়! তুলিতে সমর্থ হই । এ বিষয়ে অধ্যাপক হিরিয়ানাই তাহার অন্ত একটি প্রবন্ধে 
যাহ! বলিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য-__ 

41172 11117119010175 02 072 93001191109 01 ৪70) (0 11101) ভা 110৮9. 21101090) ৫0 170 
2300 (119 00110115101) 0086 1 1501 09 52110 01001) 25 61180 01 (10 10029] 56905 ; 2100. 
/০ 1109 ৮/]] 05010011011) 0176 1206 01 0112 0105 072 19511011165 ০ 009 01791. 7701000) 
21 ১0191151109 1১ ভ০| 9.0910650 60 ৪1010150 ০001 11766156 11] 000 1999] 909৮০ 105 ৪1110 
119 &:100109512 01 1, 2110 01705 €9 521৮9 95 2 [১095210] 11102106152 0 15 1)0115016 0 
(110 50865. 735 1010%1510119115 10191117602 17290 1516 105 11190171017 125100] 10%, 2 
35001161100 11187 111)1)0] 1111] 6০ 009 1115 0001056 60 520012 50101) 105 7172117 ৩১ 

তাহা ছাড় এ কথাও আমাদের বিস্তৃত হইলে চলিবে না যে অধ্যাত্মশাস্ত্রে যেমন অধিকারিভেদচিন্তা 
অবর্জনীয়, রসশাস্ক্েও সেইরূপ অধিকারিভেদ অবশ্ই স্বীকার করিতে হয়। কবির কাব্যের তাৎপর্য, তাহার 
রসপরিণাম, সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে, যথার্থ সহ্ৃদয়তা অপেক্ষিত। কেননা, আচার্য আনন্দবর্ধনের 
ভাষায়-_ 

বৈকটিক1 এব হি রত্বৃতত্ববিদঃ, সহৃদয়া এব হি কাব্যানাং রসঙ্ঞ৷ ইতি কস্তাত্র বিপ্রতিপত্তিঃ ?৩২ 

কিন্তু সকল পাঠক বা প্রেক্ষকই তো! তুল্যভাবে 'কাষ্টাপ্রাপ্তসহৃদয়ভাব নন। স্বতরাং তাহাদের সহৃদয়তার 
তারতম্য অন্নুসারে সেই রসতত্বের উপলব্ধিরও যে তারতম্য ঘটিবে, ইহ! তো স্বাভাবিক। উত্তম মধ্যম 


শপে পিিসপেশীপীপি শী শা পপি শিল্পি | লস এল পচছপীত এ শত ৯ 


৩০ ভ্রু" 2. 11119010116, : 12550871672 : 2856 0710. 717724. 

৩১ 14. 13171811179, 41 120116708 শীর্ষক প্রবন্ধ সংকলনের অন্তর্গত “৮ স56761০--7, শীর্ক আলোচনা 
ষ্টব্য : পৃ* ২৮ (059০:6 1954) | 

৩২ ধ্ন্তালোক ৩,৪৭ (বৃত্তি ), পৃ, ৫১৯। 


২৫৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ 


অধম-- সর্ববিধ অধিকারীই যাহাতে সেই “কাব্যামৃতরসাম্বাদ', তাহা! যতই ক্ষণস্থায়ী হউক না কেন, 
লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে, তদছুদ্দেশ্েই কবি কাব্য নির্মাণ করিবেন, ইহা তো! আমাদের প্রাচীন 
শাস্্কারগণই হুম্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন । কেননা--সর্বান্থগ্রাহকং হি শান্রম্”। নতুবা কয়জন 
কবি আছেন যিনি রবীন্দ্রনাথের মত বলিতে পারেন-_ 


“আমার মুক্তি গানের স্থরে 

এই আকাশে 
আমার মুক্তি ধূলায় ধুলায় 

ঘাসে ঘাসে । 
দেহ মনের স্থদূর পারে 
হারিয়ে ফেলি আপনারে 
দিগ্‌বিদিকে ছড়ায় আমায় 

কোন্‌ বাতাসে ।” 


কয়জন সহৃদয়ই বা সেই কবিবাণীকে আপন জীবনচর্যার মূলমন্ত্রপে গ্রহণ করিয়! কবির ন্যায়ই মুক্তির 
সাধনা করিতে পারেন ? 

বস্তুতঃ কালক্রমে যেমন কবিত্বের অবক্ষয় হইয়াছে, সেইরূপ সহদয়তারও হাস ঘটিয়াছে। তাই বর্তমান 
বিশ্বের সাহিত্যম্থষ্টিতে যেমন ভারতীয় কাব্যমীমাংসকগণের আদর্শসম্মত কবিহৃদয়ের রসবীজ অঙ্কুরিত 
হইতেছে না, সেইরূপ যে-কয়টি স্বল্লসংখ্যক উৎকৃষ্ট কবিকর্ম জন্মলাভ করিতেছে, তাহাদের অন্তপ্নিহিত শাশ্বত 
বাণী গ্রহণ ও ধারণ করিবার মত সহৃদয় সামাজিককুলও আজ লুগুপ্রায়। এই নিদ্বারণ অমান্ধকারের 
মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যবিচারকগণের নির্দেশ আমাদের পক্ষে দীপবত্তিকান্বরূপ। কেননা, তাহারাই 
অবিচল কে ঘোষণা করিয়াছেন যে কবি ও সহ্ৃদয়-_ তাহার] যে স্তরেরই হউন না! কেন-_ সমানভাবেই 
“অমৃত'পথযাত্রী | কেননা, তাহাদের চিত্তেই, তাহা যতই কলুষ ও যালিন্গ্রস্ত হউক না কেন, সেই 
সারম্বততত্বের নি:সংশয় স্ফুরণ ঘটে, যাহা ব্রহ্মতত্বেরই সবিধবর্তী।৩৪ এই ঘোষণা হয়তো! অনেকের নিকট 
দস্ত ও আত্মাভিমানের প্রকাশ বলিয়া মনে হইতে পারে ; কিন্তু তৎ্সত্বেও ইহা ক্ষমার্থ এবং শ্রদ্ধেয়। যেহেতু 
175 2৮1] চ৮10081)6 105 চা) 005501021101105) £1586 25 16 06657 15১ 15 1115 2 502 
€০ (06 6৮11 10051) 109 2, 1026119115610 9916-2102120.0111700106,৮৩ ৫ 


৩৩ তু” “যত দশরাপকং তন্ত যোহথস্তদেব নাট্যম্‌।-*-তত্ত হাদয়সংবাদতারতম্যাপেক্ষয়া শ্রোতৃ-প্রতিপত্তপ্ছুরণং শ্ুটান্ফুটত্বেনাতি- 
বিচিত্রম্‌ ।*.-- অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ. ২৯১। 

৩৪ তু” “গরম্বত্যান্তত্বং কবিসহদয়াখ্যং বিজয়তে”-_ অভিনবগুণ্ত : লৌচন-ব্যাখ্যার মঙ্গলাচরণ শ্লোক । 

৩৫ 0. 1৫. 01705051602: 70৮67 770291717, 1,202 (0190127111871155 0০0০01:9% 141101815 13932. 1957). 


(514) 
টিনার । সা পার 
৯ 1/গশলা 91 এ্তজাঁত পরি ১১ 
শ্যালক 5০ চোপাণা পাই বু 8; 
£%1 পোলোরোশা এগ নগর, পরতো [. 
গোদ পেত ওা পন 1 ৩3 আদিশ্টিত1- 
15 লেহী কল? ৮ পো ৫ এরা! 
রা ৪৪ ফেঠোতা স্পা এলে 
৮ ঞ্ণভা? 1লতে পারত এ তা 1 
পির গার ৪ আনাপদ পোল হল সেতো? 
শি ক ৮ লীততাদে। পে গুম 
ণ্দে ভাবা মির ভোলে+ঠা ৰ 
ওপখগা শোগেপগ্ি 17 ৩০০ পর্ণ নুহ 
৩৮৭71প ইশা কবাহি সু নাল 
গাব "- এাপিনাঙা চো গে পর্িপা | 

হি 

চারা? শর দেও পাগলা 


! 





দিজেন্ত্রলালেব “সনেট” ববীন্দ্রনাথকে লিখিত 


সনেট রবীন্রনাথকে লিখিত 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 


কল্য রবিবার রাত্রে; সাড়ে সাতটায়; 

১ 'ব্যাঙ্কশল ্্রীটে” ; ভারতীয় “রবে”; 
ভ্যনার' ;_- ব্যাপার সবই পূর্বববৎ প্রায়) 
ইচ্ছ! গোলযোগ কর] মাত্র মিলে সবে। 
কদিনেরই বা জীবন! তাও অনিশ্চিত ।--- 
ঠিক্‌ নেই চলে" যায় কোথায় কে কবে! 
আমোদটা ষে এ ঘোর অর্থশৃন্ত ভবে 

যত করে? নিতে পারে তত তার জিত। 
কেহ পায় সে আমোদ দোলছুগগোত্সবে ; 
কেহ নৃত্যগীতবাগ্যে ; কেহ বৃদ্কুসহ 

নম্র ণড্যিনারে"র মুহৃতর কলরবে । 

আমর] শেষোক্ত 1 তবে করে" অনুগ্রহ 
আমাদের এই অতি সাধু মতলবে 
রবিবাবু-_ আপনার যোগ দিতে হবে । 


ভবদীয় 
শ্রীঘিজেন্দ্রলাল রায় 


শতবাধিক শ্রদ্ধাঞ্জলি 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা 
অজিত দত্ত 
কয়েক মাসের মধ্যেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হবে। ১২৭০ বঙ্গীবের ঠঠা শ্রাবণ, ১৮৬৩ 
সালের ১৯ জুলাই দিজেন্দ্রলালের জন্ম হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে কিঞ্দিধিক ছু বৎসরের 
ছোটে! ছিলেন। বয়ঃকনিষ্ঠ যে দুজন মাত্র স্ুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের রচনায় রবীন্দ্রপ্রভাব বিশেষ লক্ষ করা 
যায় না, তার! দ্বিজেন্দ্রলাল এবং প্রমথ চৌধুরী । জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ অন্ত কোনে! সমসাময়িক সাহিত্যিকের, 
বিশেষত কবিব, নাম মনে পড়ে না ধার রচনা প্রায় সম্পূর্ণনপে রবীন্দপ্রভাব থেকে যুক্ত। প্রমথ চৌধুরী 
একাধিক কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা হলেও তিনি কবি-উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন; কারণ এই তীক্ষধী 
সাহিত্যিক জানতেন যে তার ছন্দোবদ্ধ রচনাগুলি কবিত্ব-সমৃদ্ধ নয়, এবং পাঠকমাত্রই জানেন যে সেগুলির 
উপভোগ কবিত্ব-নিরপেক্ষ। কিন্তু দিজেন্ত্রলালের কবিতা সন্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। সেহিসাবে 
দ্বিজেন্দ্রলালই তৎকালীন একমাত্র কবি যিনি রবীন্নাথের নিকটে থেকেও এবং রবীন্দ্র প্রতিভার অনুরাগী 
হয়েও স্বকীয় কাব্যরচনায় রবীন্দ্প্রভাব আত্মসাৎ করেন নি। 

দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রবিরোধী বলে স্থুপরিচিত হলেও তিনি যে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন এবং 
রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাণীল ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। জোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়িতে 
যে নাটকের আসর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বহু বৎসর সজীব থেকে রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার প্রাথমিক 
প্রেরণা জুগিয়েছিল, কিছুকাল দ্বিজেন্দ্রলাল সে আসরে নিয়মিত যোগদান করতেন। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে তার খুব হৃদ সম্পর্ক ছিল। এবরহ' নামে প্রহসনটি দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন 
এবং সেটি জোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়িতে অভিনীতও হয়েছিল। দেবকুমার রায়চৌধুরী তার "দ্বিজেন্দ্রলাল" 
গ্রন্থে সরেশচন্দ্র সমাজপতির উক্তি উদ্ধত করে জানিয়েছেন যে, এককালে দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্ত্রনাথ_ 
উভয়েই পরম্পরের একান্ত গ্ণমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন । ছুই বন্ধুর মধ্যে ঘনি্ঠত| এই অবস্থায় খুবই প্রগাট 
হয়ে উঠেছিল। প্রকাশ্ঠভাবে ববীন্দ্রকাব্য আক্রমণ করার পরেও দ্বিজেন্্রলাল যে রবীন্দ্রনাথের 
কবিপ্রতিভাকে শ্রদ্ধা করতেন, তার প্রমাণ ছ্বিজেন্দ্রলালের বিবিধ উক্তিতে ও চিঠিপত্রে পাওয়া 
যায়। তবু যে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার সমন্ধে অম্পষ্টতার অভিযোগ উখাপন করেছিলেন, 
তার কারণ দ্বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী । বন্ততঃ মেজাজ ও মনোভঙ্গিতে ব! 
১০০০ 657১1967810 -এ এই ছুই সমসাময়িক কবি যেন কাব্যলোকের ছুই সীমান্তবাসী রূপে 
আবিভূর্ত হয়েছিলেন। কবিরূপে দ্বিজেন্দ্রলালের যথার্থ পরিচয় পেতে হলে তার বিশিষ্ট মনোভঙ্গি ও তার 
কবিত্বের প্ররুত স্বরূপ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন । 

দ্বিজেন্্রলালের মধ্যে কবিত্বের অন্ভূতি, এমনকি অনুভূতির প্রবলতা ছিল। যা বাংল! কাব্যসাহিত্যে 
সলভ নয়। ভাবপ্রবণ অনেক কবির ক্ষেত্রে যা ঘটে, অনুভূতির তীব্র বেগে কাব্যের বীধুনি ব৷ শিল্প কু 
হয়, ছিজেন্দ্লালের হাতে সেরূপ ঘটবার সম্ভাবনা! ছিল না। কেননা, প্রথমত তিনি ভাবপ্রবণ ছিলেন 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা ২৬১ 


না, ছ্বিতীয়ত কাব্যশিল্পের সকল কলাকৌশল তীর সহজায়ত্ত ছিল। 'আর্ধগাথা” প্রথম ভাগের কিছু সংখ্যক 
অপরিণত রচনা ভিন্ন দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায় সকল কবিতায় শব্দ ধ্বনি ছন্দ ও মিল এরপ সুশৃঙ্খল সমন্বয়ে 
বক্তব্যকে পরিক্ষুট করে যে, কবিতাগুলি অতিশয় অবলীলাক্রমে লিখিত বলে ধারণ! জন্মে। স্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্্রলালের কবিতার এই সহজ সাবলীলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এরূপ একজন 
কবি, ধার আবেগ সত্য ও আন্তরিক, প্রকাশ সহজ ও সবল, শিল্পকৌশল করায়ত্ত, তিনি বাংলা কাব্যসাহিত্যে 
মহত্তর স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন না কেন, এ প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের মনে জাগে । এর কয়েকটি কারণ 
হতে পারে। প্রথমত রবীন্দ্রকাব্য প্রতিভার অত্যুজ্জল দীপ্তি অন্তান্ত সমসাময়িক কবির মতো! ছিজেন্দ্রলালের 
কাব্য প্রতিভাকেও কিছুটা প্রচ্ছন্ন করেছে। দ্বিতীয় কারণ দ্বিজেন্দ্রলা্' স্বয়ং । নাট্যকাররূপে তিনি যে 
বিপুল খ্যাতি ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, ত1! তার কবিখ্যাতির অন্তরায় হয়েছিল বলে মনে 
হয়। কিন্ত, তৃতীয় এবং সবাধিক প্রবল কারণ বোধ হয় এই যে, দিজেন্দ্রলালের কবিত।র স্প্টতাই তাকে 
পাঠক মনের গভীর স্তরে প্রবেশ করে স্থায়ী হতে দেয় নি, নদীশ্োতে ভাসমান ফুলের মতো 'ত। ক্ষণিক 
গ্লীতি বা চমৎকারিত্ব উত্পাদন করে বিস্বৃতির দিগন্তে হারিয়ে গেছে। 


্ 
দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যগ্রস্থগুলির রচনাক্রম এইরূপ 

আর্ধগাথা। প্রথম ভাগ । ১৮৮২ 

01) 1+৮1103 0100 1 ১৮৮৬ 

আর্গাথা । দ্বিতীয় ভাগ। ১৮৯৪ 

আঁষাঁ়ে। ১৮৯৯ 

হাসির গান। ১৯০০ 

মন । ১৯০২ 

আলেখ্য । ১৯০৭ 

ভ্রিবেণী । ১৯১২ 
এই আটখানি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 716 77809 ০7 1 আমাদের বঙমান আলোচন1 থেকে বাদ দেওয়! 
যেতে পারে। অপর সাতখানির মধ্যে "আধধগাথা” ছুই ভাগ ও “হাসির গান" -এর রচনাগুলিতে কবি 
স্থরসংযোগ করেছিলেন । “আষাটে” বইটি ছন্দোবদ্ধে রচিত হলেও গ্রন্থকার এটিকে গুটিকয়েক হাসির গল্প, 
বলে বর্ণনা করেছেন। মন্ত্র 'আলেখা, ও “ত্রিবেণীই শুধু কবিতাপুস্তক বলে বণিত হয়েছে। 
প্রকারভেদ সত্বেও ছন্দোবদ্ধে রচিত দ্বিজেন্দ্রলালের সাতখানি বইই তীর কাব্যপ্রাতিভার পরিচয় 
বহন করে। 

'আধগাথা, প্রথম ভাগ কবির উনিশ বৎসর বয়সে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় কবি এ রচনাগুলিকে গীত 
বলে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু এগুলির রসোপভোগ সুরের উপর নির্ভরশীল নয়, কারিণ, “গীতগুলি শ্রুত অপেক্ষা 
অধিক পঠিত হুইবে” এই অন্ুমানে কবি এগুলির পাঠযোগ্যতার প্রতিই বেশি লক্ষ রেখেছিলেন। বস্তৃত, 
রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্লালের গানের প্রধান পার্থক্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ স্থুরকে ব্যবহার করেছিলেন ভাষাকে 

৪ 


“২৬২ বিশ্বভারতী পত্রিকা মীাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ 


অতিক্রম করে “এক অনির্চচনীয় আকুলতার আন্দোলন সঞ্চার” করে দেবার জন্য । ছন্দ সম্বন্ধেও যে রবীন্দ্রনাথ 
অন্থবূপ ধারণ পোষণ করতেন, এ কথা তীর “ভাষা! ও ছন্দ কবিতায় স্পষ্টতই বল! হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 
মতে, শব্দ তার অর্থমাত্র দ্বারা যে কথা প্রকাশ করতে পারে না, ছন্দ এবং ততোধিক পরিমাণে স্থুর-- ছা 
অভিব্যক্ত করে। “আমার স্থরগুলি পায় চরণ, আমি পাই নে তোমারে” কথা-ক"টির গুঢার্থ তাই। কিন্তু 
ছিজেন্্লাল ছন্দকে সে উদ্দেশ্টে ব্যবহার করেন নি। তীর গানের স্থর গানের শবদার্থকে ব্যঞ্তিত করে না। 
সে শুধু শব্দার্থকে কর্ণমনোহরনূপে উপস্থিত করে। তার কারণ, ছিজেন্্রলাল স্থুর-দ্বারা বাচ্যাতিরিক্ত 
আবেগকে প্রকাশ করবার প্রয়াস করেন নি। তার গানের বক্তব্য শব্দার্থেই পরিপুর্ণরূপে এবং স্পষ্টরূপে 
প্রকাশিত। তা! সম্পূর্ণরূপে পাঠক বা শ্রোতার মনে প্রকাশিত হবার জন্য ছন্দ বা! হরের অপেক্ষা রাখে 
না। তাই দ্বিজেন্্রলালের গানের সুর ও কবিতার ছন্দ যতই হ্ন্দর হোক, তা! তার কাব্যভাষার সহচর মাত্র, 
সে ভাষার সঙ্গে একাত্ম নয়। এই কারণে, তার গানগুলির উপভোগ স্থর-নিরপেক্ষ। “আধগাথা"র 
সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই কথাটিই অন্যভাবে উল্লেখ করেছিলেন । দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলি পাঠেই 
সম্পূর্ণ উপভোগ্য । তাই কবিতা হিসাবেই সেগুলির আলোচনা করা যেতে পারে। 

“আধগাথা” প্রথম ভাগের কবিতাগুলি অপরিণত বয়সের রচন1] হলেও তার মধ্য থেকেই ছিজেন্দ্রলালের 
কবিমানসের প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলি “প্রকৃতিবিষয়িী গীতি”্সমষ্টি | প্রক্ৃতিসৌন্দ্যে বিমুগ্ধ 
হয়ে, প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দধ দেখে, কবির মনে যেসকল ভাব উদ্দিত হয়েছিল, 'আধগাথা"য় সেগুলি ছন্দোবদ্ধে 
প্রকাশিত হয়েছে। প্রক্কতির বিবিধ রূপে মুগ্ধ হয়ে সেই রূপগুলিকে কবি উচ্ছুসিত ভাষায় বর্ণনা করেছিলেন । 
বর্ণনাগুলি স্ুলিখিত ও সুন্দর, কিন্তু তা যথাযথ । কবির চোখ দিয়ে এইসব প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করে 
পাঠকমন জিজ্ঞান্থ হতে পারে ষে এ কবিতা পড়ে_- “চোখে কেন লাগছে নাকো নেশা 7? এজিজ্ঞাসার 
উত্তর বোধ হয় এই যে, কবি তাঁর ভাবটুকু সম্পূর্ণবূপে ভাষায় প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন; তা ভাষার চেয়ে 
গভীর নয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, দ্বিজেন্ত্রলালের কবিতার ভাবগুলি স্বন্দর, কিন্ত সে ভাবে আকুলতা নেই; 
তার শব্দবিস্তাস ও ছন্দঝংকার অপূর্ব, কিন্তু তা বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে ন1) তার সৌন্দধং-উপভোগ ইন্দিয়ে 
সীমাবদ্ধ-_ অতীন্দ্িয়লোকে বিহার করে না বলে তা পাঠকের চক্ষুকর্ণকে তৃপ্ত করেই থেমে যায়, পাঠকমনে 
তার অনুরণন রেখে যায় না। অথচ, “আর্গাথা” প্রথম ভাগের অপরিণত রচনাগুলিতেও সৌন্দর্যের অভাব 
নেই। এবং সে সৌন্দর্য কবির অভিজ্ঞতা-গোচর ছিল। কেনন। ভূমিকায় কবি নিজেই বলেছেন যে, «প্রকৃতি- 
সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইয়া” তিনি এইসব গীতি রচনা করেছিলেন। কবির অনুভূতি প্রস্থত আন্তরিক এই ভাবগুলি 
পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়ে তাকে আলোড়িত করতে না পারার কারণ এই যে, দ্বিজেন্্রলালের কবিদৃষ্টি 
প্রকৃতির শোভা যথাষথ ভাবেই নিরীক্ষণ করেছে, কিন্তু সেই শোভ| অন্তরে যে ভাব উৎসারিত করেছে 
তা গভীরভাবে অন্ধাবন করে নি। সেই হিসাবে দ্বিজেন্্লালের কবিদৃষ্টি কিছু পরিমাণে বস্তুনিষ্ঠ । 
প্রারুতিক সৌন্দর্যের সংঘাতে হৃদয়ে যে প্রতিক্রিয়া জাগে, ছিজেন্্রলালের কাব্যে তারও প্রকাঁশ আছে সত্য, 
কিন্তু সে অনুভূতি এন্ূপ গভীর স্তরের নয় যা ভাষায় সম্পূর্ণবূপে ধর| দেয় না । অপর দিকে ভাষা ও ছন্দের 
উপরে দ্বিজেন্্রলালের এরূপ প্রভূত্ব ছিল যে, মনের অগভীর স্তরে ভাসমান এই অন্ভূতিগুলিকে তিনি 
অনায়াসে পুঙ্থান্নপুঙ্খরূপে ভাষাস্তরিত করতে পারতেন। এ কারণে তাঁর কবিতায় কোনোরূপ অস্পষ্টত৷ 
দেখা দিত না। এ একই কারণে, অপরের কবিতায় যেখানে ভাব স্পষ্টূপে ভাষায় ধরা পড়ে নি বলে 


দ্বিজে ন্্লাল রায়ের কবিতা ২৬৩ 


তার মনে হত, তাকে তিনি দুর্বল কবিত্ব বলে মনে করতেন। এইজন্তই রবীন্ত্রনাথের কবিতার অর্থহীনতা 
ব! অস্পষ্টতা সম্বন্ধে তার অভিযোগ । 

একটা! দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। বিহারীলালের কাব্যে প্রামই মনের আবেগ প্রকাশে কবির 
অসামর্ঘ্ের পরিচয় পাওয়! যায়। কিন্তু বিহারীলালের কাব্যধর্ম ছিল ঘিজেন্দ্রলালের সম্পূর্ণ বিপরীত। 
তার ভাবাকুলতা ছিল পার্বত্য নদীর মতো! বেগবান, অপর পক্ষে ভার ভাষা বা বাক্নৈপুণ্য সে অন্্ূপাতে 
দুর্বল ছিল। ঠিক বিপরীত-ধর্মী কবি দিজেন্্লালের ভাব ছিল শাস্ত, সংযত, অপ্রগল্ভ; এবং ভাষা ছিল 
তদস্থপাতে অধিক শক্তিশালী । সে কারণে ঘিজেন্্রলালের ভাষা! সর্বদাই তাব বক্তব্যকে নিপুণভাবে 
স্ুপরিষ্ষু২ট করেছে, কোথাও ব্যঞ্জনার অস্পষ্টতাঁর অবকাশ বাখে নি। আর, যে কাব্য ব্যপ্তনা-বঞ্জিত, সে 
কাব্য মনোহররূপে উপস্থিত হলেও যে তা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না, এ কথা ভারতীয় আলংকারিকেরা 
অনেকদিন আগেই বলে গেছেন। 


দিজেন্্রলালের কাব্যের ভাবসকল লক্ষ করলে মনে হয় যে, তাঁর মন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অপেক্ষা 
সামাজিক বা সম্প্রদায়গত অভিজ্ঞতায় বেশি আন্দোলিত হত। অর্থাৎ প্রেমের গভীরতায় নিমগ্ন হওয়ার 
চেয়ে স্বাদেশিকতার প্রবলতায়. বা সামাজিক হীনতার প্লানিতে বেশি আলোড়িত হুবার প্রবণতা তার 
মধ্যে লক্ষ করা ষায়। অন্তভাবে ব্লা যায় যে, অন্তরমুখীন্তা অপেক্ষা বহিমুবীনতা, ভাবালুতা অপেক্ষা 
বাস্তববোধ দ্বিজেন্দ্লালের কাব্যে বেশি প্রকট । এজাতীয় কবিদৃষ্টি নাট্যরচন| ও আখ্যায়িকা কাব্য রচনার 
পক্ষেই অধিক উপযোগী, এ কথা বলা বাহুল্য । এই কারণেই, মনে হয়, “আর্ধগাথা"র প্রথম ভাগ বাদ দিলে 
তার অধিকাংশ কবিতা! কিছু পরিমাণে গল্প বা কাহিনীর সঙ্গে জড়িত। “আধাটে; ঘন্দ্র' হাসির গান” ও 
'আলেখ্য' বইগুলির অধিকাংশ কবিতায় কিছু কিছু গন্প আছে। "আষাটে, বইটিকে তো দিজেন্দ্রলাল 
সরাসরি গুটিকয়েক হাসির গল্প” বলেই বর্ননা করেছিলেন। এ একই কারণে তিনি নাট্যরচনায় যে সাফল্য 
লাভ করেছেন, গীতিকাব্যে সে সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। তার ভাবগুলি সত্য ও আস্তরিক হয়েও 
যে তা অগভীর বলে মনে হয়, এবং তিনি যে গভীর রসের চেয়ে সহজে লঘুরসগুলিকে বেশি সার্থক করে 
তুলতে পারতেন, তারও কারণ দ্বিজেন্দ্লালের এই মনোবৈশিষ্ট্যেই নিহিত বলে মনে করি। হাস্তরসের 
কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা বাংল সাহিত্যে সম্পূর্ণ তুলনাহীন। স্থকুমার রায়ও 
হান্রস-স্থ্টিতে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছেন সত্য, কিন্তু সে হাস্যরস সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়। তুলনামূলক 
আলোচনা এ প্রবন্ধে নিশ্রয়োজন ) কিন্তু এই কথাটুকু উল্লেখ করা যায় যে, স্থকুমাঁর রায়ের রচনার প্রধান 
অবলম্বন কল্পন1, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের কক্পনাঁশক্তি সীমাবদ্ধ ছিল ও বাস্তবৃষ্টি প্রথর ছিল বলে তার স্থষ্ 
কৌতুক বাস্তব ঘটন! ও পরিবেশ অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল । 

দ্বিজেন্্রলালের কবিতার ম্পষ্টতারও অন্ততম কারণ এই বহিমূর্থী কবিদৃষ্টি এবং সমাজ ও সম্প্রদায়ের 
প্রতি প্রথর সচেতন লক্ষ । সেজন্য, ততৎকালে জনমানসে প্রবলরূপে অনুভূত স্বদেশপ্রেম দ্বিজেন্দ্রকাব্যের 
একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অধিকার করে আছে । এবং সমসাময়িক বাঙালিজীবনের সকল সমন্যা ও গ্লানি 
তার কাব্যে বলিষ্ঠরূপে প্রকাশ পেয়েছে। কি বাঙালির চাকুরিজীবন, কি ধর্ম ও সমাজ, কি পরিবার ও 


২৬৪ বিশ্বভারতী পত্রিক! মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ 
পারিবারিক সমস্তা, সবই ঘিজেন্দ্রকাব্যে প্রেরণা জুগিয়েছে। সেজন্য দ্বিজেন্্রলালের অনেক কবিতাই সাময়িক 
বা! তারিখযুক্ত বলে গণনা করা যায়। এদিক থেকে মনোভঙ্ষিতে দ্বিজেন্ত্রলালের সঙ্গে সত্যেন্্রনাথ দত্তের 
কিছুট! সাধর্ম্য ছিল, যদিও দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার শক্তি সতোন্দ্রনাথের কাব্যে অন্ধ্পস্থিত। 

অন্তমূখী দৃষ্টি অপেক্ষা বহিমূখী দৃষ্টির আধিক্যহেতুই, মনে হয়, ্বিজেন্দ্লালের প্রক্কৃতি বা প্রেমবিষয়ক 
কবিতাগুলি মনের গভীরতল পর্বস্ত পৌছতে পারে না। বস্তুত, দ্বিজেনত্লীলের কবিতার স্পষ্টতার ছুটি 
প্রধান কারণ, কবির অন্তর্মুখী দৃষ্টি বা ভাবতন্ময়তার অভাব এবং তাঁর ভাষা-নিপুণতা। কাব্যভাষায় 
দ্বিজেন্দ্রলাল যে শক্তি ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা বাংলা কাব্যসাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে তুলনাহীন। 
পুনরুক্তি করে বলছি যে, দ্বিজেন্্রলালের ভাব অগভীর ও সে তুলনায় ভাষ! অতি সহ্জায়ত্ত ছিল বলে তাঁর 
ভাব কখনো! ভাষাকে অতিক্রম করে যেতে পারে নি, বরং ভাষাই উপভোগের প্রধান উপকরণ হয়ে 
ধাড়িয়েছে। 


ভাষা ব্যবহারে দবিজেন্রলাল যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, বাংল] পদ্যসাহিত্যে তা অদ্বিতীয়। 
এ শক্তির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় “আফাঁট়ে বইটিতে । এর আগে “আর্ধগাথা'য় ছিজেন্দ্রলাল কবিত্বময় 
রচনার প্রয়াস করেছিলেন। কিন্ত সে প্রয়াস খুব সার্থকতা লাভ করেছিল বলা যায় না। তার কারণ, 
ধিজেন্্লালের প্রকৃত শক্তি নিহিত ছিল গগ্ধর্মী ভাষার ব্যবহারে । কবিতার ভাষ! যে সর্বদাই কবিত্বময় 
হবে এমন কোনো কথা নেই । কাব্যভাষা যেমন বর্ণাঢ্য স্থরেল! অলংকৃত বা অন্তরঙ্গ হতে পারে, তেমনি 
গণ্ধর্মী হতেও বাধা নেই; গছের ভাষাতেও অনুরূপ বৈচিত্র্য থাক সম্ভব। দ্বিজেন্দ্রলাল পদ্চরচনায় 
যে ভাষারীতি ব্যবহার করেছিলেন তা এরূপ প্রবলরূপে গগ্ঘধর্মী যে কবি স্বয়ং তার “আষাট়ে'র কবিতাগুলিকে 
সমিল গছ্য নামে অভিহিত করেছিলেন । দ্বিজেন্দ্রলালের পদ্যরচনার প্রধান শক্তিই ছিল তাঁর অভিনব 
ভাষারীতিতে। এ ভাষা যথার্থরূপে গগ্ঠভাষা! নয়; তার প্রমাণ, দ্বিজেন্দ্রলাল গ্ভরচনারীতিতে বিশেষ 
কোনে! কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। বস্তত, দিজেন্দ্রলাল গগ্লেখক ছিলেন না। কিন্তু গগ্ভাত্মক এক 
প্রীতি তিনি বাংলায় সফলরূপে প্রবর্তন করেছিলেন যার বিচিত্র সম্ভাবনা এখনো পর্ধস্ত সন্ধান করা 
হয় নি। সাম্প্রতিক কালে কাব্যভাষাকে মুখের ভাষার অনুপ করে গড়ে তোলার যে প্রবণতা আমরা 
বাংল! কবিতায় দেখতে পাই, সে ভাষার রীতিকে কিন্তু ষথার্থরূপে গগ্ধর্মী বলা! চলে না। তা বহুল 
পরিমাণে স্থুর বর্ণ ও অলংকারে লমৃদ্ধ। ঘিজেন্দ্রলালের কবিতার ভাষা ঠিক সে অর্থে গছধ্মী নয়। 
দ্বিজেন্্রলালের বাক্বিন্তাসে ও শব্দনির্বাচনেই এ রীতির চমৎকারিত্ব । এবং মনে হয় বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে 
দ্বিজেন্ত্রলালের একটি শ্রেষ্ঠ দান এক অভিনব বাক্রীতি। এ রীতি সফলভাবে অন্ত কোনে পদ্ঘরচয়িতা 
ব্যবহার করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। প্রমথ চৌধুরীর পছ্যের ভাষাকে গগ্ভধ্মী বলা হয় বটে, 
কিন্ত তার একমাত্র কারণ তাতে কবিত্বের অভাব । কিন্তু গণ্চরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য শবের র্যবহারে এবং 
বিন্াসে (5205৯) প্রকাশিত হয়। প্রমথ চৌধুরীর পছ্যে কবিত্ব বিশেষ ছিল ন! সত্য, কিন্তু তার ভাষা 
গছ্যবৎ নয়। অপর পক্ষে ঘিজেন্্রলালের রচনায় কবিত্ব ছিল, কিন্তু তার ভাষ! ছিল গঞ্ছের গ্তায় যথেচ্ছগামী | 
ভাষা ছদ? ও মিলের উপর যুগপৎ কি অসাধারণ দখল থাকলে গগ্ভাত্বক পছ্রীতিকে সফলভাবে ছন্দোবদ্ধে 


ঘিজেন্্লাল রায়ের কবিতা ২৬৫ 


ব্যবহার কর] যায়, এমনকি ছন্দ ও মিলের দ্বারা চমৎকারিত্ব উৎপাদন কর] যায়, তা ভেবে দেখলে বিশ্মিত 
হতে হয়। ছু একটি দৃষ্টান্ত নেওয়! যেতে পারে । 


তার যাওয়ার ছু হপ্তা না হতে হতে ভাই, 
বাবার ভাঙল হাত, মোদের চুরি গেল গাই; 
মায়ের হল ব্যামো, আর হেম গ্যযছে দূরে, 
এমন সময় নবীন এল-- 

-আর্ধগ।থা 
সে দিনট1 তে! গেল, পরের দিনট1 এল, 
তখন খুড়ীর গতর যেন একটু জোরও পেল; 
বাহির কামর! থেকে শ্রীহরিকে ডেকে, 
ক্ষীণন্যরে ওষ্টযবর্ণে বললেন শেষে খুড়ী ;* 
শ্রীহরিরে পাগলামী রাখ» দিয়ে মন 
আমার পরামর্শ টাঁ_আর আমার কথা শোন্‌; 

- আযাচে 
আমর! সব “রাজভত্ত রাজভক্ত” ব'লে চেঁচাই উচ্চরবে 
কারণ সেটার যতই অভাব ততই সেটা বলতে হবে । 

হাসির গান 
“বিশ্বাবন্থু কিংবা 'এটনার মত যদি জাগো যদি জালোই 
জাগরণে প্রলয়াগ্মি, তবে যত না জাগো ততই ভালোই । 


"মত 
কল্য বহে গেছে ঝঞ্চ এ শাল্সলীর উপর দিয়া, 
উন্মূলিত সে শাল্মলী ভূমিতলে চুমি; 
কল্য যাহ! শত হ্য-বিমপ্ডিত নগর ছিল) 
বিরাট ভূমিকম্পে আজি তাহ] মরুভূমি ; 

--আলেথ্য 


এ ভাষারীতি গণ্ঠ ভাষারীতির অতি নিকট, এ কথা সহজেই বোঝ যায়। অথচ এ রীতি নিখুত পদ্রচনায় 
সার্থকরূণে ব্যবহৃত হয়েছে। 

পণ্যভাষা ও গগ্ভভাষার আরও একটি প্রধান পার্থক্য এই যে, পদ্যভাষার ধর্ম লালিত্য মাধুর্য ও 
ব্গুনা। গ্চের ধর্ম খজুতা ও বলিঠতা। দ্বিজেন্্রলালের কাব্য পাঠকমাত্রই লক্ষ করে থাঁকবেন যে তার 
পছ্যরচনায় প্রথমোক্ত গুণগুলির চেয়ে শেষোক্ত গুণগুলিই প্রধান হয়ে উঠেছে। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ 
দিজেন্্লালের কবিতায় যে পৌরুষ লক্ষ্য করেছিলেন, তা এই গদ্যভঙ্গির খজুতার পৌরুষ। ধিজেন্দ্রলালের 
কবিতার মধ্যে টঢাকাঢাকি চাপাচাপি ইশারা ইঙ্গিতের অবকাশ নেই, তা তির্ধক, সরল ও জোরালো! । কারণ, 


২৬৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ 


তার চিন্তা কবিত্বে নিবদ্ধ হলেও, তার প্রকাশ ঘটত গগ্ঠরীতিতে। এই অভিনব পদ্যরচনারীতিকে কবি যে 
অপূর্ব কৌশলে ব্যবহার করেছেন, তা অন্য কারুর ছারা অদ্যাবধি সম্ভব হয় নি। 

বাংল! সাহিত্যের রীতিপ্রবর্তক ও রীতিশিল্পীদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারী । 
বোধ হয় গদ্যের পরিবর্তে পছের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল তার নৃতন বাক্রীতি প্রবর্তন করার ফলেই এ বিষয়ে 
তার অসামান্ত কৃতিত্ব যথার্থবপে অভিনন্দিত হয় নি। বাংলা সাহিত্যের গছ ও পছ্যের প্রধান প্রধান 
ভাষাশিল্পীদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালকে গণনা! করা এই কারণেই সংগত যে, দ্বিজেন্দ্রলাল যে পদ্যরীতির প্রবর্তন 
করেছিলেন তা শক্তিতে চমৎকারিত্বে ও অভিনবত্ধে পূর্ব বা পর -বর্তী সকল পঞ্চরীতি থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। 

প্রমথ চৌধুরী তার “আত্মকথা” বলেছেন যে, তিনি বাক্চাতুর্ধব শিখেছেন কৃষ্ণনগর থেকে, 
এবং কৃষ্ণনগর যে বাক্‌পটুতায় প্রধান ব্যক্তিদের জম দিয়েছে, এ উক্তির উদ্রাহরণরূপে তিনি 
দ্িজেন্্লালের নাম করেছিলেন । ভেবে দেখতে গেলে বাক্‌-নিপুণতায় দ্বিজেন্দ্রললি প্রমথ চৌধুরী অপেক্ষা 
নন ছিলেন না। বরং প্রমথ চৌধুরীর অপেক্ষা দ্বিজেন্্রলালের ভাষারীতিতে বৈচিত্র্য বেশি। যদিও 
প্রধানত পদ্চেই ব্যবন্ৃত হয়েছে, তবু এ ভাষারীতি কখনো! একঘেয়ে হয়ে পড়ে নি, এবং তা কেবলমাত্র 
তীক্ষ যুক্তি ও উইট্‌পপ্রস্থুত হাস্যরসেই পরিপমাণ্ত হয় নি। সে হিসাবে দিজেন্দ্রলাল সার্থক কুষ্ণনাগরিক 
ছিলেন সন্দেহ নেই। 


হাস্তরসকে আমরা লঘুরস বলে থাকি । কারণ, নবরসের অন্ততম হলেও করুণ ও মধুর রসের মতো! এ 
রস অন্তরের গভীরতলে প্রবেশ করে না। কিন্তু সেজন্য উচ্চস্তরের কৌতুকহাস্ত স্ট্টি করা অপেক্ষাকৃত 
সহজ বলে মনে করা চলে না । জগৎ ও জীবনের অসংগতিগুলি সকল লেখকের চোখে পড়ে না, সেগুলিকে 
অনুধাবন করবার জন্ত এক বিশেষ ধরণের হুক্ৃষ্টি প্রয়োজন হয়। এ জন্য খুব বড়ো লেখকও অনেক 
সময় হাস্তরসম্থট্টিতে খুব বেশি কৃতিত্ব দেখাতে পারেন না। 

হাস্তরসকে সাহিত্যে সার্থক করে তোলার জন্য প্রয়োজন প্রবল সমাঁজচেতনা, সুঙ্ম বাস্তবদৃষ্টি এবং 
নিপুণ ভাষাবিন্তাস। এইসকল গুণই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাই বাংল! 
হাশ্যরসাত্মক সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল অদ্বিতীয় হয়ে আছেন। বাংল কাব্যসাহিত্যে অগ্ঠন্ত যেসকল 
হাস্তরসিক লেখক আছেন তাদের মধ্যে হেমচন্দ্র ও সত্যেন্্রনাথের রচনা বিদ্রপাত্বক, সুকুমার রায়ের রচনা 
সম্পূর্ণ ভিন্ধ্মী_ এ কথা আগে উল্লেখ করেছি। প্রমথ চৌধুরীর রচনা প্রায় সম্পূর্ণরূপে উইট্‌-আশ্রিত। 
রবীন্দ্রনাথও এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি, বোধ হয় লঘুতার স্তরে মনকে সীমাবদ্ধ 
রাখ তাঁর পক্ষে সহজ ছিল নাঁ। কিন্ত সমাজ পরিবার ও ব্যক্তি জীবনের সকল অসংগতি দিজেন্দ্রলালের 
চোখে সহজেই ধরা পড়ত, এবং অসাধারণ বাকৃবৈদগ্থ্যের ফলে তিনি তা নিখুঁত ভাবে তুলে ধরতে পারতেন। 
দিজেন্দ্রলালের হাস্তরপাত্মক রচনার আরও একটি বেশিষ্ট্য এই ষে, কি বিদ্রেপে, কি বুদ্ধিগ্রাহথ বাক্‌-চাতুর্ধজনিত 
হাসি বা উইট্‌ -হুষ্টিতে, কি নিছক কৌতুকে তিনি সমান অবলীলায় বিচরণ করতেন। 

'আধাঢ়ে'র কবিতাগুলির বিষয় প্রধানত সামাজিক ও পারিবারিক । জাতীয়-জীবনের বেদনা ও গ্লানি 
এগুলির প্রেরণ! জুগিয়েছে। সে কারণে এ রচনাগুলি তীব্র বিন্ধপাত্বক। এগুলি 13£915/ [+5867845 


ঘিজেন্্লাল রায়ের কবিতা ২৬৭ 


-এর অন্থকরণে গল্পচ্ছলে লিখিত, এবং এখানে হাশ্তরসের সঙ্গে সামাজিক গ্লানিবোধ প্রায় সমপরিমাণ 
পরিবেশিত হয়েছে বলে, কোথাও কোথাও কিছুট। তিক্ততা উৎপন্ন না হয়েছে এমন নয়। কাঁজেই 
হান্যরসাত্মক কাব্য হিসাবে এটিকে পুরোপুরি সার্থক বলা চলে না। কিন্তু তথাপি এট বইখানিতেই 
হাস্তরসিক কবিরূপে দ্বিজেন্্রলালের অসামান্ত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তু্ম বাস্তবদৃষ্টি ও প্রবল 
মমাজচেতনার সঙ্গে এখানে ভাষ| ছন্দ ও মিলের উপর দ্বিজেন্ত্রলালের অনন্যসাধারণ প্রতৃত্বের পরিচয়ও 
এ বইটিতেই পাওয়া! যায়। “আধাট়ে'র সমালোচনা-প্রসাক্ষে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “আলোচ্য ছান্দের প্রধান 
বাধা" 'তাহার সর্বত্র এক নিয়ম বজায় থাকে নাই, এইজন্য পড়িতে পড়িতে আবশ্তক মতে! কোথাও টানিয়া 
কোথাও ঠামিয়া কমিবেশি করিয়! চলিতে হয় 1” মনে রাখতে হবে এই যে ছন্দের নিয়মভঙ্গ, এট1 কবির 
দুর্বলতার ফলে ঘটে নি, এটি কবির ইচ্ছারুত। গগ্ভাত্মক পদ্যরচনারীতির যে পরীক্ষা কবি এ ক্ষেত্রে 
স্বেচ্ছায় করেছিলেন, ছন্দ ও ভাষার উপর পরিপূর্ণ প্রভৃত্ব এবং প্রবল আত্মগ্রত্যপন না থাকলে কোনো কবির 
পক্ষে সকল নিয়মের বন্ধন ছিন্ন করে সে পরীক্ষায় অগ্রসর হওয়া অসম্ভব ছিল। 

হাসির গান-এর কথ! বাদ দিলেও ছিজেন্্রলালের অন্তান্য কাব্যগ্রগ্থে হাস্যরসের অভাব নেই। মন্ত্র 
বইটির সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, কবি এখানে নবরপকে অকুতোভয়ে এক মহলেই স্থান দিয়েছেন। 
'আলেখ্য বইটি সম্থন্ধেও অন্থুরূপ মন্তব্য কর! চলে। কিন্তু সর্বত্রই দেখ যায় হাস্যরসকে কবি যত সহজ 
নিপুণতায় সার্থক করে তুলতে পেরেছেন, অন্য রসের ক্ষেত্রে তিনি ঠিক সে পরিমাণ সাফল্য লাভ করতে 
পারেন নি। তার কারণ, দীনবন্ধু মিত্র সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলা যায় যে "যাহা 
সুক্ষ, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত--সে সকলে [ দ্বিজেন্দ্রলালের | তেমন অধিকার ছিল না।". 
কিন্তু যাহ। স্থল, অনংগত, অসংলগ্ন, বিপর্যস্ত, তাহা তাহার ইঙ্গিতমাত্রেরও অধীন ।” হাশ্যরসে দিজেন্ত্রলালের 
অতুলনীয় রুতিত্বের পরিচয়, বলা বাহুল্য, তার “হাসির গান'এ। “হাসির গান'এর কিছুসংখ্যক কবিতা 
অবশ্য তীব্র বিদ্রপাত্বক। তাই যথেষ্ট হাঁসি থাকা সত্বেও সেগুলিকে শ্রেষ্ট কৌতুক-রচনা! বলে গণ্য 
কর! যায় না। কিন্তু কতকগুলি গান ব| কবিতায় আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন গতান্থগতিক জীবনের মধ্য 
থেকেও কবি এমন প্রবল হাসির উপকরণ খুঁজে বার করেছেন, এবং তার থেকে এমন তুমুল কৌতুক উৎপন্ন 
করেছেন যার তুলনা বাংল| সাহিত্যে কুত্রাপি খুজে পাওয়া যায় না। “প্রথম যখন বিয়ে হল ভাবলাম 
বাছা বাহা! রে।” কিংব] “বুড়োবুড়ী হু'জনাতে মনের মিলে স্থখে থাকৃত।” অথবা “তার রং বড্ডই ফর্সা, 
তারে পাব হয় না ভরসা, তার জন্য ষে কঙ্ছে রে মোর প্রাণ আনচান্‌।” এগুলি সংলারের অতি সাধারণ 
ঘটনা ও গতান্গগতিক মনোভাব । কবি এর মধ্য থেকে অদ্ভুত কৌশলে শুধু মজাটুকু তুলে ধরেছেন। 
এইরূপ স্ুক্ম কৌতুকবোধের সঙ্গে দিজেন্্লালের মধ্যে মিলিত হয়েছিল ভাষা ছন্দ ও মিলের উপর অস্তুলনীয় 
প্রভৃত্ব। এই উভয়ের সংমিশ্রণে উচ্ছৃসিত হাস্তের স্থষ্টি হয়েছে। 

এককালে দ্িজু রায়ের হাসির গান লোকের মুখে মুখে থাকত। অধুনা কেন যে এগুলির জনপ্রিয়তা 
কমে গেছে তার কোনে! সংগত কারণ পাওয়া যায় না । কেননা, এর চেয়ে ভালো হাসির গান যে অগ্ঠাবধি 
রচিত হয় নি, এ কথা নিঃসংশয়েই বলা যায়। 


নাটকের নাটকীয়তা : দ্বিজেন্্লাল-প্রসঙ্গে 


হীরেন্্রনাথ দত্ত 


কাব্যহ্থষ্টর প্রথম যুগে কাব্য গান করে শোনানো হত, অর্থাৎ কাব্যন্থ্ধা শ্রোতার কর্ণে বধিত হত। 
শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে কাব্য যখন কেবলমাত্র শ্রবণের জিনিস না হয়ে পঠনের জিনিস হুল তখন খুব 
স্বাভাবিক কারণেই কাব্যের স্বভাব গেল ব্দলে। নাটকের বেলায়ও তাই ঘটেছে। নাটকের আর্দি 
যুগে তাকে সর্বাগ্রে লোকসমক্ষে হাজির করতে হত। লোকে তাকে চোখে দেখত, কানে শুনত। 
কাব্যের মতো! নাটকও পরবর্তী কালে কেবলমাত্র শ্রবণ এবং দর্শনের বন্ত না হয়ে পঠনের সামগ্রী 
হয়েছে। ফলে তারও স্বভাবের পরিবর্তন হয়েছে। এট হতে বাধ্য, কারণ শিল্পবস্ত ষে ভাবে মানুষের 
গোচরীভূত হবে তার উপরে তার প্রকৃতি অনেকখানি নির্ভর করবে। শিক্প ছেড়ে দিয়ে প্রথমে খুব 
সহজ একট! দৃষ্টান্ত ধরা যাক। আগে চিকিংসকরা স্টেথেম্‌কোপের সাহাযো কানে শুনে রোগনিরণয় 
করতেন, এখন এক্স-রে প্লেটের সাহায্যে চোখে দেখে রোগনির্ময় করেন। ফলে চিকিৎসাপদ্ধতির আমূল 
পরিবর্তন হয়েছে। শিল্পবস্তর রসগ্রহণে যখন যে ইন্দ্িয়_-দর্শন ম্পর্শন শ্রবণ ইত্যা্দি-- প্রাধান্ত লাভ 
করছে সেই অন্ধ্যায়ী শিল্পের ফর্ম এবং টেকনিকের পরিবর্তন হচ্ছে। ইদানিং বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে 
প্রত্যেক ইন্দ্িয়ের বোধশক্তি প্রথরতর হয়েছে। মানুষ দুরের জিনিসকে নিকটতর করে দেখছে, পৃথিবীর 
দুরতম প্রান্তের শব্দ ঘরে বসে শুনছে। নাটক যা এককালে একমাত্র রঙ্গমঞ্চের জন্যই রচিত হত-_ এখন 
অনেকে তা আদৌ চোখে দেখছে না, রেডিয়োতে শুনছে কিন্বা গ্রামোফোন রেকর্ডে । এসমস্ডের 
প্রভাব পরোক্ষভাবে শিল্পসাহিত্যের উপরে এসে পড়বেই। অনেকেই লক্ষ করে থাকবেন যে সাম্প্রতিক 
কালের বেশির ভাগ নাটক অভিনয়-নিরপেক্ষ ভাবে লেখা । ধরেই নেওয়! হয়েছে যে রঙ্গমঞ্চ 
উপস্থাপিত না করে ঘরে বসে পড়েও এর রসগ্রহণ কর! যাঁবে। নিশ্চয় যাবে; কিন্তু যার যেখানে 
স্বান সেখানে সে এক, অন্তত্র আর। গ্রীনরুমের জিনিসকে ড্রয়িংরমে আনার ফলে ওর স্বভাবের 
আমূল পরিবর্তন হয়েছে। দর্শক নেই বলে সাজসজ্জার জৌলস নেই, চেহারা হয়েছে আটপৌরে। 
শ্রোতা নেই বলে এখন আর চেঁচিয়ে কথা বলে না। বসনে এবং ভাষণে অত্যন্ত সংযত। 
এককথায় আধুনিক নাটক নিরাভরণ এবং মৃছুভাষী। অর্ধাৎ কিনা আধুনিক নাটক যথেষ্ট পরিমাণে 
নাটকীয় নয়। 

এব কথা দ্বিজেন্ত্লাল প্রসঙ্গে এইজন্য বলছি যে তিনি তার নাটক মুখ্যত; রঙ্ষমঞ্চের জন্যেই 
লিখেছিলেন। দর্শক এবং শ্রোতার জন্তে লিখেছেন, পাঠকের জন্তে নয়। এ কথা যে সত্য তার অন্যতম 
প্রমাণ_- তার যে ছু-একটি নাটক তাঁর জীবদ্দশাগ্ন রঙ্গমঞ্জে অভিনীত হয় নি, দেখ! যাচ্ছে, সে নাটক তার 
জীবিতকালে ছ।পার অক্ষরে প্রকাশিত হন নি। একান্তভাবে রঙ্গমঞ্চের জন্ত অভিপ্রেত বলে দ্বিজেন্ত্লালের 
নাটকে নাটকীয় ভঙ্গি অতি হুম্পঃ্ট ভাবে প্রকট । এই কারখে কোনো কোনো সমালোচক তাঁর নাটক 
সম্পর্কে অতি-নাটকীয়তার অভিযোগ এনেছেন। নাট্যমঞ্জের সঙ্গে যে নাটকের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সে 
কথ! ভূলে গেলে নাটক এবং নাট্যকার উভয়ের প্রতি অবিচার হবার আশঙ্ক! থাকে। এলিজাবেথীয় 
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মাটকের নাটকীয়তা £ দ্িজেন্দ্রলাল-প্রসঙ্গে ২৬৯ 


যুগের সব নাট্যকার সম্পর্কেই আতিশয্যের অভিযোগ আনা সহজ, কিন্তু ভুললে চলবে না ধে সে যুগে 
নাটক দেখারই রীতি ছিল, পড়ার রীতি ছিল না। 

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে নাটককে সর্বাগ্রে নাটকীয় হতে হবে। এর কারণ অতি স্থুষ্পষ্ট-- 
যেখানে চোখে দেখে এবং কানে শুনে কোনে! জিনিসকে ত্বদয়ঙ্গম করতে হয় সেখানে খানিকটা অঙ্গভঙ্গি 
দৃষ্টিগোচর এবং বাক্যভঙ্ি কর্ণগোচর হওয়া প্রয়োজন। নাটকের ভাষাকে সে অস্থযায়ী খানিকট1 অভিনয়- 
অনুসারী হতে হয়। এই ভাষা এবং ভঙ্গিকেই আজকাল আমরা নাটকীয় বা: 0১০৪1০৪] বলে অপবাদ 
দিচ্ছি। 

'নাটকীয়' কথাটিকে আজকাল এমন ভাবে ব্যবহার কর! হচ্ছে যেন যা-কিছু অসম্ভব অস্বাভাবিক 
এবং অসংগত তাই নাটকীয় । নাটককে সর্ধদ। স্বভাব-সংগতি রক্ষা করে চলতে হবে এমন মাথার দিব্যি 
কেউ তাকে দেয় নি। প্রথমেই ধরুন, নাটকের জন্মকাল থেকে বেশ কয়েক শতাব্ধী একাদিক্রমে কাব্য 
ছিল নাটকের বাহন। অথচ এ কথ! আমরা সকলেই জানি যে, মানুষ কথাবার্তা কোনো কালেই কবিতায় 
বলে নি, আজও বলে না। অথচ নাটকে ছন্দোবন্ধ কথাবাতা কখনোই অস্বাভাবিক বলে মনে হয় নি। 
শেক্সপীয়ার-নাটকের কাব্যপগ্ুণ তার নাট্যগুণের প্রধান সহায়ক । এট! খুব যদি একট] অস্বাভাবিক ব্যাপার 
হত তা হলে এই বিংশ শতাববীতে ৮০156-7181))9 পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা হত না। আমার বক্তব্য হল, 
নাটকের পাঠক-_ বিশেষ করে দর্শক-_ খদ্ি তার সম্ভাব্যতার ধারণাটিকে একটু টিলে না করে নেন 
তা হলে নাটকের রস পুরোপুরি গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। কোলরিজ তার কাব্যবিচারে যে 5851১27১1০1 
০£ 4151১6111 এর কথ বলেছেন নাট্যসাহিত্য সম্পর্কেও সেটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য । গ্রীক বীর 
সেলুকস, মোগল সম্রাট শাজাহান কিন্বা কোনো! রাজপুত রমণী যখন বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার় কথ! বলতে থাকেন 
তখনই বলতে হবে যে নাট্যকার সম্ভীব্যতার সীমাকে লঙ্ঘন করে গিয়েছেন। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি 
হখজেছে ? 'শেক্সপীয়রের রোম্যান হিরোর সকলেই এলিজাবেখীয় যুগের ইংরেজি ভাষায় কথা বলেছেন । 
তাতে সে নাটকের রসসঙ্ভোগে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হয়েছে বলে কেউ বলবে না। ভাষার কথা ছেড়ে 
দিয়ে: প্লট বা কাহিনীবন্ধনের ব্যাপারেও কখনে! কখনো সম্ভাব্যতার সীম] ছাড়িয়ে যাওয়! খুব বিচিত্র নয়। 
বাস্তবে এবং সম্ভাব্যে খানিকট। ব্যবধান অবশ্যন্তাবী | এই ব্যবধানকেই অতি-নাটকীয়তা1 আখ্য। দিয়ে আমর। 
জাতে ঠেলবার উপক্রম করেছি। 

সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে সাময়িক ভ্রান্তি উৎপাদ্নই নাট্যকারের লক্ষ্য। দক্ষ অভিনেতা 
নাট্যকারের এই উদ্দেশ্টটিকেই রূপ দেবার চেষ্টা করেন। ভাষাবিজ্ঞানীর! জানেন, ইংরেজিতে আমরা 
যাকে বলি 1579০1165 গ্রীক ভাষায় তাকে বলে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা অর্থাং 175১00:19) হল 
অভিনেতার ( অংশতঃ নাট্যকারেরও ) প্রধান গুণ। আধুনিক নাট্যসমালোচনায় এ 1)7১০০715 কথাটিকেই 
একটু মোলায়েম করে বল! হয়েছে 11109100এর স্থষ্টি। অবশ্ত এই £1105107) সমন্ধে মতদ্বৈধ আছে। একদল 
মনে করেন অভিনয়-দর্শনকালে দর্শকর সাময়িকভাবে বেমালুম ভুলে যাবেন যে সমস্ত ব্যাপারটাই কাল্পনিক । 
অলীককে তারা বাস্তবের সত্য বলে গ্রহণ করবেন। অপর পক্ষে ডক্টর জন্সন্‌ তার শেক্সপীয়ার-ভাস্তের 
মুখবন্ধে বলেছেন, দর্শকরা নিছক আনন্দ উপভোগের জন্ভেই থিয়েটারে আসেন, তারা মুহূর্তের জন্তেও 
ভোলেন না যে সমস্ত ব্যাপারটাই কল্পনার সৃষ্টি, বাস্তবের সঙ্গে এর সম্পর্ক শিথিল। নাটকের গুণাগুণ 


৫ 


২৭০ বিশ্বভারতী পত্রিক। মাঁঘ-চৈত্র ১৩৬৯ 


বিবেচিত হবে %০০0:0115 60 165 80176:1209 6০ 1021081 11018011165 200. 56170121] 
11111121) 1096516, | কোলরিজ এই ছুই বিরুদ্ধ মতের মধ্যপন্থা অবলদ্ধন করেছেন। তাঁর মতে দর্শক 
পুরোপুরি মোহ্গ্রস্ত নয় আবার পুরোপুরি মোহমুক্তও নয় (21661 9061৮50 1101 11011 
0100606150)। তিনি দর্শকের এই মনের অবস্থাকেই 01:5109.60 11185192 আখ্য! দিয়েছেন । 
পূর্বোন্সিখিত 515190519 ০0৫ 01595115£ এবং অভিনেতার দক্ষতা-_ এই দুইয়ে মিলে ৭::9179610 
11]9910. -এর স্থ্টি হয়। এই ভ্রান্তি উৎ্পার্দনের জন্যে নাট্যকার এবং অভিনেতাকে যেসব চাতুর্ধের 
(70০9০115ও বলতে পারা যায়) সাহায্য নিতে হবে তারই উপরে নিঞর করবে নাটকের নাটকীয়তা । 

অন্তান্য সব শিল্পের ন্যায় নাটকও বাস্তব বা রিয়ালিটির অন্থকরণ কিন্তু মনে রাখতে হবে যে অন্ুকৃতি 
(150109602) এবং প্রতিকৃতি (০০7১৮) এক জিনিস নয়। অনুকরণ কথাটির মধ্যেই এই ইঙ্গিত নিহিত 
রয়েছে যে বাস্তব এবং তার অন্ুক্কতির মধ্যে খানিকট1 ব্যবধান থাকতে বাধ্য । শুধু তাই নয়, এই 
ব্যবধানটুকুই এর বৈশিষ্ট্য এবং রসম্য্টির প্রধান সহায়ক । বলতে গেলে এট শিল্পের অঙ্গ । খ্যাতনামা 
ইংরেজ সমালোচকের যতে-:4 0910210. 011856000 0: 01615170915 595110191 ৮০ 11710910102, 
800 212 1170151961152)12 ০০910101020. 200 09058 0 015 70198,5016 ৪ 0911 2010 101 শিল্প 
মাত্রই বান্তবকে অনুসরণ করে, কিন্তু অনুসরণ করতে গিয়ে তাকে অতিক্রমও করে। বাস্তবকে ছাড়িয়ে 
যেটুকু, তার মধ্যেই রস। নাটকের মধ্যে এ অত্যাবশ্যক ব্যবধানটুকুর নামই নাটকীয়তা । অবশ্য 
আমাদের অতি-বাস্তব প্রাত্যহিক জীবন নাটকীয়তা-বর্জিত এমন কথা কখনোই বলব না। স্বামী-স্বীর 
প্রেম ছন্দ সন্তানবাৎসল্য, পিতা পুত্রের কলহ, ভ্রাতৃবিরোধ, আত্মীয় পরিজনের সহ প্রেম ঈর্ষা বিদ্বেষ 
এ সমস্তই নাটকীয় কিন্তু অতি-পরিচয়ে ্লান। রঙ্গমঞ্চে এর পুনরাবৃত্তি দেখে আমারা তৃপ্তি পাই না যদি না 
এর মধ্যে আকম্মিকের বা অপ্রত্যাশিতের রোমাঞ্চ খানিকট1 মিশ্রিত থাকে । যেটুকু আমাদের অভ্যস্ত 
জীবনযাত্রার এবং সদাপরিচিত অভিজ্ঞতার বাইরে সেটুকুই যথার্থ নাটকীয় । 

হাল আমলের নাটক (বিশেষ করে পশ্চিম দেশীয়) অতিমাত্রায় স্বাভাবিক হতে গিয়ে নিজের 
স্বভাবকেই বিসর্জন দিয়েছে। এসব নাটক চতুষ্পার্শস্থ জীবনের এমন হুবহু প্রতিচ্ছবি যে তাকে নাটক 
বলে চেনাই দুষ্ষর। নাট্যকারর গর্ব করে বলে থাকেন যে এর প্রত্যেকটি একটি 515০৪ ০£ 768] 116 
অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের একটি জলজ্যান্ত টুকরো! যেন নাট্যমঞ্চে ধরে দেওয়! হয়েছে। কিন্ত আমি 
বলব পরিপূর্ণ রসাস্বাদ্নের জন্য কেবলমাত্র 91108 ০£116-ই যথেষ্ট নয়, এর সঙ্গে একটু 97195 ০111 
-এর মিশ্রণ প্রয়োজন। একটু মশলা না মেশালে আশ্বদট1 ঠিক আসে না। এ মশলাটুকুই হল আসল 
শিল্পরস, নাটকের বেলায় একেই বলব নাটকত্ব। আগেই বলেছি, নাটকীয়তাই নাটকের সর্বপ্রধান গ্ুণ। 
নাটক যদি যথেষ্ট পরিমাণে নাটকীয় না হয় তবে সেই নাটক স্বধর্মচ্যত। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে নানা 
ক্রটিবিচ্যতি আছে । বাক্যবিষ্ঠাসে, ঘটনাবিষ্তাসে, চরিত্রচিবণে নান! স্থানে দুর্বলতা আছে, কিন্ত 
নাটকীয়তার অভাব নেই। সমন্তটা' মিলিয়ে নাটকের যে প্রাণীন পদার্থ রোমাঞ্চ, সেট অধিকাংশ নাটকেই 
তিনি স্থষ্ট করতে সমর্থ হয়েছেন। নাটকের মূল ধর্ম তিনি বজায় রেখেছেন। তবে এখানে একটি কথা স্মরণ 
রাখা কর্তব্য । যিনি যথার্থ ধামিক তাঁর যেমন বাহিক ভড়ং-এর প্রয়োজন হয় না, ফোটা তিলক না 
হলেও চলে, খাঁটি নাট্যকারের স্বধর্মও ঠিক সে ভাবেই পালন করতে হবে অর্থাৎ নাটকের নাটকীয়তা 


নাটকের নাটকীয়তা : দ্িজেন্দ্রলাল-প্রসঙ্গে ২৭১ 


প্লটের গতি এবং পরিণতির মধ্য দিয়েই প্রকাশ করতে হুবে। ভাষার কারসাজি দিয়ে প্রকাঁশ করলে 
চলবে না। ঘটনার অমোঘ বিধানে যে অবস্থার উদ্ভব হবে ভাষা তার সঙ্গে তাল রেখে চলবে । 
দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষণে ক্ষণে ওজন্ষিনী ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন যদিচ ঘটনার সংস্থানে তার প্রশ্রয় নেই । একটা! 
বঞ্া, একট] জলোচ্ছ্বাস, একটা ভূমিকম্প !-- ইত্যাকার গুরুগন্ভীর শব্দপ্রয়োগে বক্তব্যের গাভীর্ধ নষ্ট হয়। 
নাটকীয়তা এবং নাটুকেপন। এক জিনিস নয়। বাক্চাতুর্ধ ভালো, কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সেটা হয় 
ছ্যাবলামো৷। নাটকীয়তা খুবই স্বাভাবিক জিনিস, নাটুকেপনা তার ছ্যাবলা সংস্করণ । 

স্থানে স্থানে দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় আতিশয্য আছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন। তবে 
এরও সপক্ষে একটি কথা বলবার আছে। ঘরে বসে পড়তে গেলে এ ভাষা যতখানি বিসদূশ মনে হয়, 
রঙ্গমঞ্চে অভিনেতার মুখে ততখানি মনে হবে না। আতিশয্য-দোষ শেক্সপীয়ারের নাটকেও লক্ষণীয় । 
কাব্যাম্বত স্থানে-অস্থানে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন । বেন্‌ জনসন্‌ এই ক্রটির কথা সে যুগেই উল্লেখ 
করেছিলেন। নিজে এ বিষয়ে উন্নততর টেকনিকের পরিচয় দিয়েছেন! কিন্তু নাট্যকারের পক্ষে_-তথা 
সাহিত্যিকের পক্ষে-_ টেকনিক একমাত্র রক্ষাকবচ নয়। পুডিংএর ভালো-মন্দ খেয়ে তবে বিচার। আমরা 
শেক্সগীয়ার পড়ে যতখানি আরাম পাই বেন্‌ জনসন্‌ পড়ে কি ততখানি পাচ্ছি? রঙ্গমঞ্চে বেন্‌ জনসনের 
নাটক আজ বিরলদর্শন। শেক্সপীয়ার যে পাঠক এবং দর্শক উভগ্নের কাছে আজ পর্যন্ত সমাদৃত সে তার 
কবিত্বের এশ্বষে, বলা যেতে পারে তার আতিশয্যের এশখবর্ষে। একজন আধুনিক নাট্য-সমালোচকের একটি 
উক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি--:/1181 15 1 ড6 006108 11 ৪ 1১101 01) ৪, 01005111019 20091 
152,015 91095991521 01 0106 (5155? টা 02255 ০০৮ ০1 (51016 19 075 2/'/15933 
71:09 1706 10990 6172 2075953১006 0106 1090590০036 190509559 009 91052911901 01 
11760. ৮0:05) 561) ০0৫ 21001511067 | 

সব জিনিসকে কেটেছেটে বাদ ছাদ দিয়ে ন্যাড়া করবার একটা চেষ্টা আধুনিক টেকনিক বলে 
সমাদৃত হচ্ছে। কবিতা থেকে কবিত্ব বর্জন করতে হবে, নাটক থেকে নাটকীয়তা! 1 035 5810 1035 
195 015 9০111 10151009091] 105 58180? নুনের যদি নুনত্ব নাথাকে তবে হুনের স্বাদ 
কোথায় পাব? কবিত্বহীন কবিতা, নাটকীয়তা হীন নাটক আমাদের কোন্‌ কাজে লাগবে ? 


দ্বিজেন্দ্রলাল, জীবাক্ 


রথীন্দ্রনাথ রায় 


রবীন্দ্রজীবনের প্রথমার্ধে রবীন্দ্রমকালীন কবিদের মধ্যে যিনি কাব্য প্রত্যয়ে ও কাব্যরীতির অভিনব কর্ষণায় 
বিশিষ্ট মনন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের ুম্পষ্ট চিহ্ন রেখেছেন তিনি কবি দ্বিজেন্দ্রলাল । রবীন্ত্র-প্রভাবিত কাব্য- 
ভূমিতে সেদিন আপন কবিব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্য রক্ষা করা সহজপাধ্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নিজে 
দিজেন্্রলালের অভিনব কবিশক্তিকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। উত্তরকালে তিনি যখন প্রধানত 
নাট্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন, তখনও তার মানসবৈশিষ্ট্য ও শিক্পন্বাতন্ত্র নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 
মাত্র পঞ্চাশ বছরের আয়ুক্কালের মধ্যে তার রচনার বিম্ময়কর বৈচিত্র্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রেম ও 
সৌন্দর্ন্বপ্রের রোমান্টিক গীতিকাব্য, হাস্যরসের স্বতঃস্ফুর্ত কাব্যসংগীত, অভিনব ছন্দ ও কাব্যরীতি, বিচিত্রধর্মী 
নাটক ও প্রহসন, দেশাত্মবোধক সংগীত প্রভৃতি বিচিত্রকীতি তার শিল্পজীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। 
দ্বিজেন্ত্রলালের শিল্পজীবন আলোচনা করতে হইলে তার দেশ-কাল ও ব্যক্তিজীবনকে উপেক্ষা করা যায় 
না। বরং এই পটভূমিকায় তীর সাহিত্যসাধনাকে আরও নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করা যায়। বিশেষত, 
দ্িজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রে এর স্বতন্ত্র তা্পর্য আছে। তীর কাব্যজীবন ও ব্যক্তিজীবন একই বিধাতার 
রচনা, একটিকে বাদ দিয়ে আর-একটির পূর্ণ ত্বরূপ উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়। দাস্তের কাব্যপ্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন : “কোনো ক্ষণজন্ন! ব্যক্তি কাব্যে ও জীবনের কর্মে, উভয়তই নিজের প্রতিভা 
বিকাশ করিতে পারেন-_ কাব্য ও কর্ম উভয়ই তীহার এক প্রতিভার ফল। কাব্যকে তাহাদের জীবনের 
সহিত একত্র করিয়! দেখিলে, তাহার অর্থ বিস্তৃততর, ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে ।”১ 


ই 


১৮৬৩ গ্রীষ্াৰষের ১৯এ জুলাই ( ১২৭০ বঙ্গাব্দের ৪ঠ1 শ্রাবণ ) কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্লালের জন্ম হয়। পিতা 
কাতিকেয়চন্ত্র রায় ছিলেন কৃষ্*নগরের মহারাজার দেওয়ান। কাতিকেয়চন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্রলাল। 
দিজেন্্রলালের বাক্তিজীবন ও কবিজীবনের উপর তার পিতার প্রভাব কম নয়। সক গায়ক, স্থুরসিক তেজস্বী 
ও উন্নতচরিত্র কাতিকেয়চন্ত্র তৎকালের কৃষ্ণনাগরিক সমাজে নিজেই একটি প্রতিঠানে পরিণত হয়েছিলেন । 
কাতিকেয়ন্ত্র সংস্কৃত “ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত”এর আদর্শে ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত' নাম দিয়ে 
কষ্চনগর-রাজবংশের একটি প্রামাণিক ইতিহাস লিখেছিলেন। তাঁর 'আত্মজীবনচরিত” বাংল! সাহিত্যের 
একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । তিনি গীতমঞ্জরী” নামে একখানি স্বরচিত গীতিসংগ্রহও প্রকাশ করেন। শিবনাঁথ 
শাস্্রী মহাশর কাতিকেমচন্্র সম্পর্কে লিখেছেন, "আত্মীয়স্বজন পোষণ, গুণিজনের উৎসাহদান, সাধৃতার 
সমাদর, বিপন্ের বিপছুদ্ধার, এসকল যেন তাহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। এইসকল গুণেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি দেশহিতৈষী, শ্বজাতিপ্রেমিক মহাজনগণের বিশেষ সন্মানিত হইয়া- 


১, কবিজীবনী : সাহিত্য । 
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ছিলেন।”২ চরিত্রের আভিজাত্য, তেজস্থিতা, সংগীতাহুরাগ প্রভৃতি গুণ ছিজেন্দ্রলাল উত্তরাধিকারসুত্রেই 
পেয়েছিলেন। এই চরিত্রের আদর্শে ই তিনি দুর্গাদাস চরিত্রটি ঞকেছিলেন। দুর্গাদদাস নাটকের উৎসর্গ- 
পত্রে তিনি লিখেছেন, “ধাহার দেবচরিত্র সম্মুখে রাখিয়া আমি এই ছুর্গাদাস চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, 
সেই চিরআরাধ্য পিতৃদেব একািকেমচন্ত্র রায় দেবশর্মার চরণকমলে এই ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলাম ।” 
সেকালের কৃষ্ণনগরে একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল। কান্তিকেয়চন্দ্রের বাসভবনটি ছিল 
কষণনাগরিক সংস্কৃতির ও সংগীতচর্চার প্রধান কেন্ত্র। বিগ্যাসাগর অক্ষয়কুমার সপ্তীবচন্দ্র বঙ্কিমচন্্র দীনবন্ধু 
মধুস্দন প্রমুখ সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের কীতিমানদের সঙ্গে কািকেয়চন্দ্রের বন্ধুত্ব ছিল। এঁদের অনেককেই 
বালক দ্বিজেন্দ্রলাল মধুন্দ্রন হেমচন্দ্র প্রমুখ কবির কবিতা আবৃত্তি করে শোন[তেন।৩ অল্পবয়সে তিনি 
সংগীতচর্চাও শুরু করেন। সেকালের কৃষ্ণগরের সাংগীতিক পরিবেশের বর্ণনা করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী 
বলেছেন, “* 'দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা কার্তিক দেওয়ানের অনেক গান শুনেছি। তিনি ছিলেন স্ুকঠ ও 
সংগীতবিদ্যায় স্ুশিক্ষিত। তিনি বোধ হয় বাঙ্গাল! হিন্দী দু-ভাষায়ই গান গাইতেন, কিন্ত কি যে 
গাইতেন আমার মনে নেই। ঘ্বিজেন্দ্রলালও গাইয়ে বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি সভাসমিতিতে গান 
গাইতেন ছোকরা বয়সেই । বোধহয় সংগীত তার পিতার কাছ থেকেই শিক্ষা করেছিলেন ।” 
ছিজেন্দ্রলালের ভ্রাতারাঁও সকলে কৃতবিগ্চ ছিলেন। “সেজদা জ্ঞানেন্দ্লাল রায়, 'রাঙাদা” হরেন্দ্রল।ল 
রয় ও 'রাঙাবৌদি” মোহিনীদেবীর উ২সাহবাক্য দ্বিজেন্দ্লালের প্রতিভ| বিকাশের সহায়ক হয়েছিল । বড়দা 
রাজেন্দ্লাল রায় ও সেজন] জ্ঞানেত্্রলাল রায় তাকে ইংরেজি সাহিত্যে দীক্ষা দিয়েছিলেন । পরবর্তীকালে 
দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন, “বড়দাদা এবং সেজদাদ| আমাকে ইংরাজী সাহিত্যের অভিজ্ঞতা-অর্জনে প্রভূত 
সাহায্য করিয়াছেন 1” জ্ঞানেন্্লাল হ্থুলেখক ছিলেন। তিনি তংকাল-প্রচলিত স্থরভি, পতাকা, 
]12781)17) 0611851০৩ প্রভৃতি পত্রিকায় লিখতেন। হরেন্দ্রলাল রায় নবপ্রভা নামক মাসিক পত্রিকার 
সম্পাদক ছিলেন। তার স্ত্রী মোহিনীদেবী সথুলেখিক1] ও প্রতিভাশালিনী গায়িক। ছিলেন। তিনি ছিলেন 
বিখ্যাত গায়ক স্থুরেন্ত্রনাথ মজুমদারের ভগ্নী। পরবতীকালে দ্বিজেন্্রলাল যখন বিলিতি গানের ভক্ত হয়ে 
ওঠেন, তখন স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদারই নাকি তাঁকে ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনেন। 
দিজেন্দ্রলাল মেধাবী ছাত্র ছিলেন। মাত্র বারো৷ বছর বয়সেই তিনি কবিতা ও গান রচনা শুরু 
করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, “১২ বং্সর বয়ক্রম হইতে আমি কবিতা ও গান রচনা 
করিতাম। ১২ হইতে ১৭ বং্সর পধন্ত রচিত আমার গীতগুলি ক্রমে “আর্ধগাথা” নামক গ্রন্থের আকারে 
গ্রকাশিত হয়। তখন কবিতাও লিখিতাম। কিন্তু তখন কোনে! কবিতা প্রকাঁশিত হয় নাই। কেবল 
দেওঘরে সন্ধ্য| নামক মংপ্রণীত একটি কবিতা নব্যভাঁরতে প্রকাশিত হয় 1৮৬ 
২, রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (ভাদ্র ১৩৬২), পৃ ৩০ । 
৩ "মহারাজ সতীশচন্্র, দীনবন্ধু মিত্র, সপ্্ীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় প্রতৃতি তাহার পিতার বন্ধুগণ কৌতুহলী হইয়। খবিজেক্রের কবিতা 
আবৃত্তি শুনিয়া ঠাহাকে কবিত। পাঠে উৎসাহিত করিতেন ।”-_দ্বিজেন্্রলাল : নবকৃষণ ঘোষ, পৃ ১০। 
6* আত্মকথা, পৃ ৩। 
৫» দ্বিজেক্রলাল : দেবকুমার রায় চৌধুরী, পৃ ৭১। 
৬, আমার নাট্যলীবনের আরম্ভ : নাটামদি'র, আবণ ১৩১৭। 


২৭৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৬৬৯ 


এম্‌. এ. পাস করার পরে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে তিনি বিলাতযাত্রা করেন 
(এপ্রিল ১৮৮৪)। তিনি তীর প্রবাসজীবনের অভিজ্ঞতাকে “বিলাতপ্রবাপী, নাম দিয়ে পতাকা 
পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন।" নিপুণ পর্যবেক্ষণশক্তি, হাস্তপরিহাস-প্রবণতা, বাগৃবৈদগ্য, 
স্বদেশ ও স্বজাতি -গ্রীতি, চারিত্রিক তেজস্বিতা প্রভৃতি ব্যক্তি ও সাহিত্যিক দ্বিজেন্্রলালের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য 
এই পত্রগ্চ্ছের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে । বিলাতপ্রবাসকালে দ্বিজেন্দ্রলাল “দি লিরিক্স অব্‌ ইণ্ড নামে 
একখানি ইংরেজি কাব্য প্রকাশ করেন। এই কাব্যেও তার প্রতিভার গীতিধমিতা ও হুগভীর স্ব্দেশপ্রেমের 
পরিচয় আছে। 

বিলাতপ্রবাসকালে বিলিতি গান শিক্ষা ও ইংরেজি কাব্য রচনা কর! দ্বিজেন্দ্রজীবনের দুটি তাৎপর্যপূর্ণ 
ঘটনা । নাট্যরচনার আকাঙ্জাও গেই সময়েই অঙ্কুরিত হয়েছিল । তিনি লিখেছেন, “বিলাত যাইবার 
পূর্বে আমি “হেমলতা নাটক ও 'নীলদর্পণ, নাটকের অভিনয় দ্রেখিয়াছিলাম মাত্র, আর কৃষ্ণনগরের এক 
শৌখীন অভিনেতৃদল কর্তৃক অভিনীত 'সধবার একাদশী” ও গ্রন্থকার, নামক একটি প্রহসনের অভিনয় দেখি, 
আর £901507এর 0৪০ এবং 91791.55198915এর 01105 0৪65৮এর আংশিক অভিনয় দ্রেখি। 
সেই সময় হইতেই অভিনয় ব্যাপারটিতে আমার আসক্তি হয়। বিলাতে যাইয়! বহু রঙ্গমর্চেও বহু অভিনয় 
দেখি। এবং ক্রমে অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয় হইয়! উঠে ।”৮ 

তিন বছর পরে তিনি বিলাত থেকে ফিরে এসে সরকারি কার্ধভার গ্রহণ করেন। বিলাত যাওয়। 
তখনকার রক্ষণশীল সমাজে ঘোরতর অশাস্ধীয় ও অসামাজিক ব্যাপারের মধ্যে গণ্য ছিল। কেউ কেউ তীকে 
প্রায়ন্িত্ত করার পরামর্শও দিয়েছিলেন। সামাজিক উতপীড়ন দ্বিজেন্্রলালের তরুণ মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার 
সৃষ্টি করেছিল। এই প্রতিক্রিয়ার বহিজ্ঞালাময়রূপ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'একঘরে, নকৃশায়। নক্শাটির 
সাহিত্যিক মূল্য কিছু নেই-_ লেখক নিজেই সংযমের শাসন হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু একদিক থেকে 
এর তাত্পর্য অস্বীকার করা যায় না। নক্শাঁটিতে ছ্িজেন্দ্রমানসের স্বপ্ত স্যাটায়ারিস্টকেই যেন আকস্মিক 
আঘাতে জাগিয়ে তুলেছে । সামাজিক অসংগতি ও ক্রটিবিচ্যুতি নিয়ে তিনি পরবর্তীকালে বহু হাসির গান 
ও প্রহসন রচনা! করেন। “একঘরে? নকৃশাঁয় দ্বিজেন্দ্রলাল তার মাঁনসপ্রকৃতির একটি অনাবিষ্কৃত ভূখগ্ডকে 
প্রথম আবিষ্কার করেছেন। 


৩ 


১২৯৪ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৮৭) দ্িজজ্রলালের সঙ্গে স্থপ্রসিদ্ধ হোমিয়োপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্ত্ 
মজুমদারের জ্যে্ঠা কন্যা সুরবাল! দেবীর বিবাহ হয়। ঘ্বিজেন্্রলালের ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীজীবনের উপর 
স্থুরবালা দেবীর প্রভাব অসামান্য । সবরবাল! দেবী প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে িজেন্দ্রলালের কবিজীবনকে 
নিয়ন্ত্রিত করেছেন। বিলাত-প্রত্যাগত হৃওয়ার পর দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে যে সামাজিক প্রতিক্রিয়ার 
সু্টি হয়েছিল, বিবাহ-ব্যাপারে তাই চূড়ান্ত শীর্ষে আরোহণ করল। জ্ঞানেন্দ্রলাল লিখেছেন, “কৃষ্ণনগরের 


৭, জ্ঞানেন্দ্রলীল রায় ও হরেন্্রলাল রাঁয় সাপ্তাহিক পতাক। পত্রিক। প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় ১২৯১ ও ১২৯২ সালে 
দ্বিজেন্রলালের “বিলাতপ্রবানী” প্রকাশিত হয়। 
৮, আমার নাট্য জীবনের আরম্ত : নাট্ামদ্দির, শ্রীবণ ১৩১৭। 


দ্িজেন্দলাল ২৭৫ 


কয়েকটি সন্্াস্ত হিন্দু ঘিজেন্দ্রের বিবাছে আমাদের সহিত বরযাত্রী গিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের পূর্বে 
কোনো প্রবল পক্ষ, ধাহারা এই বিবাহে যোগ দিবেন তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা করিবেন, 
এই সমবাদ পাইয়া! তাহার! চলিয়া! গেলেন ।" 'দ্বিজেন্দ্রের এই বিবাহে আমরা যোগ দেওয়া সক্ধেও কেহ 
আমাদিগের বিরুদ্ধে দাড়াইলেন না। কিন্ত প্রকাশ্ঠভাবে দ্বিজেন্দ্রের সহিত তখন কেহ চলিতে শ্বীকৃত 
হইলেন ন1।”৯ 
পরম্পরবিরোধী ছুটি ভাববৃত্তি দ্বিজেন্দ্রমানসলোঁকে যে সী স্থট্টি করেছিল, এইখানেই তার 
প্রারস্ত লগ্ন। “একঘরে' নকৃশ| ও পরবত্তাঁকালের বিজ্রপাত্মক কবিতায় যেমন তার বহিমু্ধী সামাজিক মন 
হান্তে-পরিহাসে-স্তাটায়ারে সক্রিয় হয়ে উঠেছে, তেমনি অন্যদিকে নবপরিশ্ীতা পত্বীকে ঘিরে তার হৃদয়োচ্ছাস 
গীতিকবিতার স্ষটিক পাত্রে স্বর্ণমদিরার মতো! বিহ্বল ও উজ্জল হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, । কৰি 
দ্বিজেন্্রললের মনোলোকে ছুটি ধারা প্রবহমান : আত্মমুগ্ধ প্রেম-বিহ্বল স্বপ্রীতুর কবি ও অসংগতি- 
ক্ষুব্ধ সামাজিক মানুষ । এই ছুটি ধারা কখনো স্বতস্ব ধারায় সমাস্তরেখায় প্রবাহিত হয়েছে, আবার কখনো! 
বা এই ছুই বিরুদ্ধ ধারা এক হয়ে ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে বিচিত্রমুখী জটিলতার স্ষ্টি করেছে। প্রেম ও 
সামাজিক নির্ধাতন-_ ছুয়েরই কেন্দ্রে পত্বী স্থরবাল! দেবী | 
দ্বিজেন্্রলালের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ আর্গাথ! ( দ্বিতীয় ভাগ ) ১৮৯৩ গ্রপ্টান্দে প্রকাশিত হয়। কাব্যখানির 
উৎসর্গ পত্রেই কবির প্রিয়াবন্দনার স্থুর নিঃসংশয়িত হয়ে উঠেছে-_- 
নয় কল্পিত সৌন্দর্যে ১ শয় 
কবির নয়নে দেখা পরিস্বপ্র সম /-- 
এসেছ প্রত্যক্ষ স্বীয় দেবীরূপ ধরি। 


'আর্ধগাথার (দ্বিতীয় ভাগ) প্রথমাংশের কবিতাগ্তলি প্রেম ও যৌবনম্বপ্রের, কবিজায়াই তার অবলম্বন । 
দ্বিতীয়াংশে পাশ্চাত্য কবিদের গানের অন্বাদগুলি সংকলিত হয়েছে । যোলো বছরের সথখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় 
দাম্পত্যজীবন দ্বিজেন্দ্লালের মনোজীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। প্রহসন, ব্যঙ্গ কবিতা, হাসির গান, 
নাট্যকাব্য, রোমার্টিক গীতিকবিতা' প্রভৃতি বিচিত্র স্থষ্টির প্রাচুর্যে কবিজীবন তখন পূর্ণোচ্ছ্সিত। হট্টি-সাফল্যের 
এই চরম মুহূর্তেই এল নিদারুণ আঘাত-_ স্থুরবালা দেবীর মৃত্যু হল (২৯ নভেম্বর ১৯০৩ )। 

স্্ীবিয়োগ-বেদন। তার শিল্পজীবনের পক্ষেও একটি তাত্পর্ধময় ঘটনা। শ্বীবিয়োগের পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল 
প্রধানত কবি ও প্রহসন রচয়িতা । একদিকে ভাবোচ্ছ।সপূর্ণ গীতিকবিতা, অন্যদিকে বিদ্রপাত্মক কবিতা 
ও প্রহসন-_-এই দুয়ের টানাপোড়েনে তার সাছিত্যিক জীবন সক্রিয় হয়ে উঠেছিল । “আরধগাথা” (১ম, ২য়) 
ও মন্ত্র কাব্য; হাসির গান" ও “আধাটে” ব্যঙ্গ কাব্য; “কক্কি অবতার" “বিরহ” 'জ্র্যহস্পর্শ ও প্রায়শ্চিত্ত 
প্রহসন চতুটয় এই কালের মধ্যেই রচিত হর। দবিঙ্গেন্্লালের জনপ্রিয় এঁতিহাসিক নাটকগুলি স্্ীবিয়োগের 
পরবর্তীকালেই রচিত হয়। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে স্বদেশভক্তির উদ্দীপনা সঞ্চারিত 
হয়েছিল, দ্বিজেন্্লালের এঁতিহাসিক নাটকগুলি তাকেই বাণীরূপ দিয়েছিল। শ্বীবিয়োগ-বেদনাবিধুর 
দবিজেন্্লাল তীর শূন্ত হৃদয়ের হাহাকারকে যেন এই বহিরাশ্রয়ী উন্মাদনা ও উত্তেজনা দিয়ে অনেকটা পূরণ 


কিরেন রর 


৯, নব্যভারত, শ্রাবণ ১৩২০ । 





২৭৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ 


করার চেষ্টা করেছিলেন। ঘিজেন্্লালের মানস-পরিবর্তনের উপরে চমৎকার আলোকপাত করেছেন 
সমালোচক শ্রীগ্রমথনাথ বিশী-- 

“তারাবাই ব্যতীত তাহার যাবতীয় জনপ্রিয় এঁতিহাসিক নাটকের স্থষি স্ত্রীবিয়োগের পরে। নাটক 
পাঠে, নাটকের অভিনয় দেখায়, নাটক-রচনায় তাহার ঝৌক গোড়া হইতেই ছিল। কিন্তু এই সময়কার 
নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য. এই যে, এগুলি রঙ্গমঞ্চের চাহিদা অনুসারে লিখিত। এমন হইবার অনেক কারণ 
থাকা সম্ভব। প্রথম, অভিনয়যোগ্য নাটকের চাহিদা । দিতীয়, বঙ্গ-ভঙ্গ-জনিত জাতীয়তাবোধের প্রসার । 
আরও একটি কারণ থাকাও অসম্ভব নয়। স্ত্রীবিয়োগের পরে সংসারের ও মনের হঠাৎশূন্ততা পূরণ 
করিবার জন্য বাহিরের উত্তেজনার কিছু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল তাহার পক্ষে । রঙ্গালয়ের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠতা সেই শৃন্যত| পুরণ করিতে পারে আশায় তিনি মঞ্চোপযোগী নাটক রচনায় উদ্যোগী হইয়। উঠিয়াছিলেন 
এমনই খুবই সম্ভব ।”১৭ 

দ্বিজেন্্রলালের চাকুরী-জীবন সুখের হয় নি। চাকুরী-জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাঁও তার কোনে! কোনে! 
রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছে । তিনি ছিলেন সদালাপী ও মজলিশী প্রন্কৃতির মানুষ । অনেক গুণমুগ্ধ জ্ঞানী 
গুণী, সংগীত ও সাহিত্য-রসিক তাঁর বাড়িতে যাতায়াত করতেন। শ্ত্রীবিয়োগের পর থেকে বন্ধুবান্ববদের 
সাহচর্ধে ও নানা আলোচনায় ছুঃসহ ব্যথা ভুলে থাকতে চাইতেন। ১৯০৫ খ্রীন্টাবে তিনি 'পূণিমা-মিলন' 
নামে এক সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্ঠ ও অভিপ্রায় সম্পর্কে তিনি একখানি চিঠিতে 
জানিয়েছেন” 

“এক নূতন খেয়াল মাথায় আসিয়াছে ।' 'আমি (অর্থাৎ আমর1) ইচ্ছা করিয়াছি, প্রতি পূর্িমায় 
দবশস্থদ্ধ সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যান্থুরাগীদের একত্র করিয়া এক-একবার প্রতি পূর্ণিমা উপলক্ষে 'মিলন' 
করা যাইবে । নাম হইবে 'পুণিমা-মিলন” | ইহাতে কলিকাতাস্থ সমুদয় সাহিত্যিকদের মধ্যে অবারিতভাবে 
মেলামেশা! ভাববিনিময় প্রীতিবর্ধন ও পরিচয়াদি হইবে; আর তাহার সঙ্গে সেখানে (যেখানে যখন হইবে ) 
গৃহস্বামীর প্রবৃত্তি ও সামধ্যান্তসারে, অল্প কিছু জলযোগ-_ এই ধর যেমন চা, সরবত প্রক্ততি ও চুরুট তামাকের 
( সিগারেটেরও !! ) ব্যবস্থা থাকিবে ।”১১ 

'পূণিমা-মিলন' প্রায় ছুবছর ধরে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছিল । দিজেন্দ্রলাল খুলনায় বদলি হওয়ার পর 
ক্রমশ অনিয়মিত হয়ে পড়ল, শেষে একেবারে বন্ধই হয়ে গেল। 'পুথিমা-মিলন" স্বশ্নাযু হলেও তৎকালীন 
শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান বাঙালির একটি তীর্ঘক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। পুধিমা-মিলনকে কেন্দ্র করে বাংলা 
সাহিত্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা! ঘটেছে। প্রথম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত হয়ে গান 
গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। ললিতচন্ত্র মিত্রের বাড়িতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
রবীন্দ্রনাথের “পুরাতন ভৃত্য, কবিতাটি আবৃত্তি করেন। ভাক্তার কৈলাস বন্থুর বাড়িতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় 
অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রলাল এ মিলনোৎসবের জন্যই “এটা নয় ফলার ভোজের নিমন্ত্রণ গানটি রচনা করেন । 
উক্ত অধিবেশনে নাট্যাচাধ গিরিশচন্দ্র “মেঘনাদবধ কাব্য থেকে সীতা ও সরমার কথোপকথন অংশটি 
১০ বাংলার কবি 
১১* দেবকুমার রায়চৌধুরীর কাছে লিখিত পত্র ; দিজেক্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃ ৪১০-১১ 


দিজেন্্রলাল ২৭৭ 


আবৃত্তি করে শোনান। জাস্টিস সারদাচরণ মিত্রের বাঁড়িতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ অধিবেশনে কাস্ত কবি রজনীকাস্ত 
স্বরচিত গান গেয়ে সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। এ অধিবেশনেই জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে 
দ্বিজেন্দ্রলাল “সাধে কি বাবা বলি” গানথানি গেয়েছিলেন । পুণ্নিমা-মিলনের দোললীলা৷ উপলক্ষে একবার 
আচার্য রামেন্্স্ন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের “শুভ্রকেশ লালে লাল” হয়ে উঠেছিল। 


স্ীবিয়োগের পর যে দশ বছর দ্বিজেন্দ্রলাল জীবিত ছিলেন ( ১৯০৩-১৯১৩) তাকে প্রধানত সআাটক-রচনার 
যুগ বলা যায়। “আলেখ্য” (১৯০৭) ও 'ত্রিবেণী' (১৯১২ ) ছাড়া এ যুগের অধিকাংশ রচনাই নাটক ও 
প্রহসন । ছিজেন্দ্রলালের এঁতভিহাসিক নাটকগুলিই মঞ্চসাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ম্বদেশ 
আন্দোলনের আবেগ-দীপ্ধ মুহূর্ত, তার এঁতিহাসিক নাটকে বর্ণোজ্জল হয়ে উঠেছিল। দ্বিজেন্্লালের 
এঁতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে জাতীয় ভাব বিকাশের অনুকূল উপাদান ছিল। তা ছাড়া, অতীতাশয়ী 
এঁতিহাসিক রোমান্সকে চিত্রময় ভাঁষায় ও আবেগদীপ্ত ভঙ্গিতে রূপায়িত করা হয়েছে । 

স্বীবিয়োগের পর থেকে দিজেন্দ্রলালের শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে । এই সময় বিখ্যাত 
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ 
ভট্টাচার্য “কলিকাতা! ইভনিং ক্লাব নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন । এই ক্লাব কালক্রমে “থুরধামে, 
স্থাপিত হল, দ্বিজেন্দ্রলাল হলেন এর সভাপতি । তার মৃত্যুর পর "ইভনিং ক্লাব” উঠে যাঁয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাবে 
তিনি সন্যাস রোগে আক্রান্ত হন। ব্যাধির জন্য এক বছর ছুটি নিলেন। কিন্তু দেহও ক্রমশ অপটু হয়ে 
আসছিল । ১৯১৩র ২২শে মার্চ তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ করার পর তিনি একখানি 
মাসিক-পত্রিক! প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। গুরদাস চট্টোপাধ্যায় আযাণ্ড সন্স পত্রিকাটি প্রকাশের 
দায়িত্ব নিয়েছিলেন । প্রথম সংখ্যার (আষাঢ় ১৩২) জন্য তিনি শ্থিচনা” অংশ লিখেছিলেন, এ সংখ্যায় 
প্রকাশযোগ্য রচন|গুলিও নির্বাচন করেছিল । বিখ্যাত “ভারতবর্ষ” সংগীতটিও এই পত্রিকার জন্যই রচিত হয়। 
কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পত্রিক' প্রকাশের পূর্বেই তীর মৃত্যু হয় (১৭ মে ১৯১৩)। 

দ্বিজেন্ত্রজীবনের শেষ অধ্যায়ে সবচেয়ে তাৎ্পর্ধমূলক ঘটনা হল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ । 
এই দীর্ঘ বিস্তৃত সাহিত্যিক বিরোধের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধির গ্রয়োজন আছে। সেদিনের উত্তাপ উত্তেজনা 
ও ব্যক্তিগত আক্রমণ আজ ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। স্থতরাং এ কালের সমালোচক ও সাহিত্যের 
ইতিহাস-লেখকের কাছে এ ঘটন সাহিত্যের ইতিহাসেরই অঙ্গীভূত হয়েছে। . এই ঘটনা থেকে ছুটি সত্য 
আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের রবীন্দ্রবরণ ও রবীন্দ্রবিরোধের 
ইতিহাস; দ্বিতীয়ত, ঘিজেন্দ্লালের সাহিত্যাদর্শ । 

ছিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মাত্র ছু বছরের ছোট হলেও সাহিত্যিক খ্যাতিলাভ করেছিলেন অনেক 
পরে। দ্বিজেন্্রলালের কবিপ্রতিভার মৌলিকতা! ও বিম্ময়কর স্বকীয়তা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম আলোচনা 
করেন। “আ'ধগাথা" (দ্বিতীয় ভাগ ), 'আষাঁট়ে” ও "মন্ত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আলোচন। দ্বিজেন্্রপাহিত্যের 
শ্রেষ্ঠ দিগৃদর্শন।১২ রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের 'অবলীলারুত ক্ষমতা” প্রবল আত্মবিশ্বাস, ও “অবাধ সাহ্‌স 
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১ বআর্ধগাথা” (দ্বিতীয় ভাগ): সাধনা, অগ্রহায়ণ ১৩*১। 'আষাট়ে : ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৫। “মন্ত্র: বঙ্গদর্শন, 
কাঠিক ১৩*৯। প্রবন্ধ তিনটি কিঞ্চিৎ পরিবতিত হয়ে “আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। 


৬ 


২৭৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ 


-এর কথা সম্রদ্ধ ভাবে উল্লেখ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালও তার “বিরহ” প্রহসনটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। 
প্রহসনটি জোড়াীকোর ঠাকুরবাড়িতেও অভিনীত হয়েছিল ।১৩ কিন্তু দ্বিজেন্্লালের জনপ্রিয় নাটকগুলির 
সপক্ষে বা বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথ কোনো মন্তব্য করেন নি। সম্ভবত, রবীন্দ্রনাথের এই নীরবতা ছিজেন্দ্রলালের 
মন:পূত হয় নি। বরিশালের প্রাদেশিক সন্মিলনীতে ( ১৯০৬ ) যে সাহিত্য-সম্মেলন আহ্বান করা হয়, তার 
সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ । 'বঙগবাসী* পত্রিকা রবীন্দ্রনাথকে এই উপলক্ষে নির্মমভাবে 
আক্রমণ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল কাঁদি থেকে এই সম্মিলনের অন্তম ব্যাবস্থাপক দেবকুমার রায়চৌধুরীকে চিঠি 
লেখেন, “রবিবাবুকে সাহিত্যিক সম্মিলনের সভাপতি করায় 'বঙ্গবাসী” তোমার উপরে নারাজ হইয়া এত 
চটিলেন কেন জানি না। আমি যদিও রবিবাবুর এ সব লালসামূলক রচনাবলীর নিতান্ত বিরোধী তবু এ 
কথা আমি মুক্ত কণ্ঠেই মানি যে, বর্তমান সাহিতাক্ষেত্রে তিনি সর্বাপেক্ষা যোগ্যব্যক্তি এবং তীর সাহিত্য- 
প্রতিভার সঙ্গে এখন আর কাহারও তুলনাই হইতে পারে না।৮১৪ 

বঙ্গবাসী কাালয় থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক” (১৯০৪) গ্রন্থটির অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী 
নিয়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিজেন্্লালের প্রকাশ্ঠ বিরোধের স্ত্রপাত ঘটে। রবীন্দ্রনীথের আত্মপরিচয়টি 
দ্বিজেন্্রলালকে উত্তেজিত করেছিল । ১৩১১ সালে এই ছুই কৰির সাহিত্যিক বিরোধ যে কতদূর গড়াইয়াছিল 
তা রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি থেকে জান] যায়।১ৎ দ্বিজেদ্্রলাল যখন গয়ায় বদলি হন, তখন তার নিত্যসঙ্গী 
ছিলেন জেল! জজ লোকেন্দ্রনাথ পালিত। রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে দুই বন্ধুর তুমুল তর্ক হত। দ্বিজেন্দ্রলাল 
পালিত সাহেবকে স্বমতে দীক্ষিত করতে অসমর্থ হয়ে পপ্রকাশ্টভাবে রবীন্দ্রনাথের “অস্পষ্ট রীতি'র বিরুদ্ধে 
অস্থ ধারণ করেন। এই মনোভাবটি দেবকুমার রায়চৌধুরীর কাছে লিখিত একখানি চিঠিতে স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে ।১৬ এর পরেই দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের “দোনার তরী” কবিতার কষ্টকল্পিত ব্যাখ্য। জুড়ে দিয়ে 
কবিতাটিকে হাস্তাম্পদ করে তোলেন ।১* 

অজিতকুমাঁর চক্রবর্তীর কাব্যের প্রকাশ'১৮ প্রবন্ধটিকে উপলক্ষ করে দ্বিজেন্্রলাল তার ধূমায়িত 
বিক্ষোভকে রূপ দেন। “কাব্যের অভিব্যক্তি”১* প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রকাব্যের অস্পষ্টতার বিরুদ্ধে অভিযোগ 
করেন। এর প্রায় এক বছর পরে কাব্যের উপভোগ”২* নামক একটি প্রবন্ধেও তিনি তীব্রভাবে 
রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেন। রবীন্দ্রনাথের জবাবটিও “বঙ্গদর্শন” পত্রিকার এ সংখ্যাতেই ছাপা! হয়। 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “দ্বিজেন্দ্রবাবু কেন অধথ! কল্পনা করিতেছেন যে, আমি এক দল চেল! আমার চারপাশে 
তৈরি করিয়া তুলিয়াছি।" 'আমার যে কবিতা দ্বিজেন্দ্রবাবুর কোনে! মতেও ভাল লাগে নাই তাহা যে আর 
কাহারও ভাল লাগিতে পারে, আমার এ অপরাধ তিনি কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছেন ন1।” 
১০ শবিরহ প্রহসনটি থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল, এমন কি জোড়ার্সীকোর ঠাকুরবাড়িতেও উহার অভিনয় হয়।"-_রবীন্রাজীবনী 
(২য় খণ্ড, ১৩৫৫) : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূ ২৮ । 
১৪ ১৩ই মে, ১৯০৬ কাদি থেকে লিখিত চিঠি : দ্বিজেন্রলাল, দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃ ৪৪৯। 
১৫, দ্বিজেম্্রলালকে লিখিত একখানি চিঠি (২৩ বৈশাখ, ১৩২২), ধবান্ত্রজীবনী (২য় খণ্ড, ১৩৫৫), প্রভাঁতকুমার মুখোপাধ্যায় ; পৃ ২৮৩-৫ 
১৬, দিজেন্ত্রলল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পূ ৪৯৮-৪৯৯। 
১৭, একটি পুরাতন মাঝির গান (আধ্যাত্বিক ব্যাখা। ), সাহিত্য, আশ্বিন ১৩১৩ | 
১৮, বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩১৩। 


১৯, প্রবাসী, কাতিক ১৩১৩। 
২০, বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩১৪ । 


দিজেন্দরলাল ৫ 


কাব্যে অস্পষ্টতা অভিযোগের প্রায় বংসরাধিক কাল পরে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রকাব্যের বিরুদ্ধে ছূর্নাতির 
অভিযোগ আনেন।২৯ প্রবন্ধটর মূল আক্রমণস্থল ছিল রবীন্দ্রনাথের “চিত্রাঙ্গদা” । প্রিয়নাথ সেন এই 
প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেছিলেন।২২ কাব্যে নীতির প্রসঙ্গ নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তুমুল বাদান্বাদের হৃষ্টি 
হয়েছিল । “আননাবিদায়' প্যারডি রচনা! করে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীশ্রনাথকে সর্বসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতে 
চেয়েছিলেন। স্টার রঙ্গমঞ্চে 'আনন্দবিদায়-এর দক্ষষজ্জ পরিণতি নিয়ে প্রমথ চৌধুরী “সাহিত্য চাবুক 'সাহিত্য, 
মাঘ ১৩১৯) প্রবন্ধ লেখেন। মৃত্যুর পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল “ভারতবর্ষ, পত্রিকার জন্য যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 
তাতে তিনি বলেছেন, “আমাদের শাসনকতার1 যদি বঙ্গসাহিত্যের আদর জানিতেন, তাহ! হইলে 
বিদ্যাসাগর, বন্ধিমচন্দ্র ও মাইকেল 766179৩ পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ 71218 উপাধিতে ভূষিত হইতেন।” 

দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ছুটি অভিযোগ এনেছিলেন : কাব্যে অম্পষ্টত। ও দুর্নীতি । দ্বিতীয় 
অভিযোগটির মূলে কোনো যুক্তিই ছিল ন1। ঘিজেন্দ্রলাল তাঁর বহু রচনায় সংস্কারমুক্ত বুদ্ধিদীপ্ত মনের 
পরিচয় দিয়েছেন। পাষাণী” রচয়িতার পক্ষে “চিত্রাঙ্গদার দুর্নীতি আলোচনা! নিতান্ত অসংগত বলেই 
মনে হয়। তবে প্রথম অভিযোগটির মধ্যে তৎকালীন রবীন্দ্রবিরোধী মতবাদের একটি পরিচয় পাওয়া 
যায়। সে যুগের অনেকেই রবীন্দ্রকাব্যের সুম্্রতর ভাব-লাবণ্য গ্রহণ করতে পারেন নি। তার কারণ 
তখনো রবীন্দ্রকাব্যকে আস্বাদন করার মতো! কাব্যপংস্বার ও রসরুচি তৈরি হয় নি। হেম-নবীনের 
কাব্যসংস্কারই তখন রসাস্বাদনের মাপকাঠি । দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন স্পষ্ট ও জোরালো কাব্যের পক্ষপাতী। 
প্রত্যক্ষের বাইরে যে অস্পষ্ট, অদেখ! আর-একটি হুম্ত্রতর ছায়াশরীনী জগৎ আছে, তাকে কাব্যে স্থান দেওয়া 
তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিজেন্দ্লালের বিরোধ তাই অনেকখানি কাব্যপ্রত্যয়গত 
বিরোধ। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল সম্পর্কে লিখেছিলেন, “বিহারীলাল তখনকার ইংরাজি ভাষায় 
নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশাঙগরাগমূলক কবিতা লিখিলেন 
না, এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না তিনি নিভূতে বসিয়া 
নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন।”২৩ হেম-নবীনের যুগে যে কারণে বিহারীলালের আদর হয় 
নি, রবীন্দ্রনাথেরও কতকটা সেই কারণেই বাংলাদেশে যথার্থ হ্বীরুতি পেতে বিলম্ব ঘটেছিল। 

দ্বিজেন্দ্রমানম যেমন স্বতন্ত্র তেমনি বলিষ্ঠ। তবু তাঁর সাহিত্যের যথাযোগ্য সমাদর ঘটে নি। 
সমসাময়িক কালে, বিশেষত তীর জীবনের শেষ দশ বছরে, নাট্যকার হিসাবেই তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন । 
অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানও সেকালে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তার নাট্যকার খ্যাতিই 
কবিখ্যাঁতির অন্তরায় হয়েছিল। নাটকগুলির জনপ্রিয়তা ও মঞ্চসাফল্যও হয়তো তাকে তার স্বক্ষেত্র 
থেকে অনেকখানি সরিয়ে এনেছিল। শেষকাব্য এভ্রিবেণী'র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন; “সম্ভবতঃ 
আমার খণ্ডকবিতার এই খানেই সমাপ্তি ৮--এই উক্তিটি যেন তার কাব্যনিয়তিরই নির্মম পরিহাস! 
স্বক্ষেত্র থেকে সরে এসে তিনি লাভবান হতে পারেন নি। সম্ভাবনা-দীপ্ঘ কাব্যজীবনকে অসমাপ্ত রেখেই 
তাকে নাট্যসরম্বতীর আহ্বানে সাড়া দিতে হয়েছে । 


০৬ 


২১, ২ কাব্যে নীতি : সাহিত্য, জৈোষ্ঠ ১৩১৬। 
২২, চিত্রাঙ্গদা : সাহিত্য, কাতিক ১৩১৬। 
২৩, বিহারীলাল : আধুনিক সাহিত্য। 
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তার নাট্যকার খ্যাতি যেমন কবিখ্যাতির অন্তরায় হয়েছে, তেমনি আর-একটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখযোগ্য | 
ধিজেন্্লালের কাঁল একই সঙ্গে রবীন্দ্রবরণ ও রবীন্দ্রবিরোধের কাল। কেউ কেউ আবার এই দুই ভাবধারার 
বিপরীত আকর্ষণে আন্দোলিত হয়েছিলেন। তৎকালে দ্বিজেন্্রলালের নেতৃত্বে একটি রবীন্দ্রবিরোধী 
আন্দোলন গড়ে উঠেছিল । দিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ আরও আটাঁশ বছর জীবিত ছিলেন। 
বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি অংশ এই অসাধারণ রূপক্রষ্টার দক্ষিণপাণির আশীর্বাদে ধন্য হয়েছে । রবীন্্রকাব্যের 
রূপ ও রীতিই বাংল! কাব্যের পথ নির্দেশ করেছে। যা রবীন্দ্রকাব্যের অনুকূল নয়, তা সহজেই পরিত্যক্ত 
হল। দিজেন্দ্রলাল-প্রবতিত কাব্যরীতি ও কলাবিধির সম্যক অন্থশীলনের অভাবে বাংলা সাহিত্যের 
এই প্রতিভাবানি কবির কবিকীর্তি আজ এক বিস্থৃতপ্রায় অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে । বাংল! কাব্যের ইতিহাসে 
একটি শক্তির উৎস দীর্ঘকাল অনাঁবিষ্কৃতই পড়ে রইল। 

ঘিজেন্্লালের মনে লিরিসিজম্‌ ও স্যাটায়ার একটি ষুগ্মাবেণী রচনা করেছিল। লিরিক ও শ্যাটায়ারের 
বিপরীত আকর্ষণে ছিজেন্দ্রলালের কাব্য-পরিণামকে কোন্‌ পথে নিয়ন্ত্রিত করেছে, দ্বিজেন্দ্রকাব্য-জিজ্ঞাসার 
এইটিই সবচেয়ে বড় কথা । মনোধর্মের দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল “বিশুদ্ধ রোমান্টিক কবি” নন। “আধাটে; 
কাব্যের সমালোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রকারাস্তরে এই সত্যটিকে বহু পূর্বেই নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর 
বায়রনের কথা মনে হয়েছিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা শেলীর মত বায়রনের কবিতার কোনে। স্থগভীর 
আধ্যাত্মিক ব্যঞ্না ছিল না। আবেগতত্ত অবলীলাকৃত প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে এক বিদ্দপাত্মক মনোভাব 
তার কাব্যে প্রাধান্তলাভ করেছিল । “মহতের সঙ্গে তুচ্ছ, গভীরের সঙ্গে অগভীর, করুণের সঙ্গে হান্-_- 
প্রভৃতি আপাতবিরোধী ভাববৃত্তিগুলি তার কাব্যে ওঠানামা করেছে । বায়রনের মত দ্বিজেন্্রলালেরও 
অন্তমু্খী গতিপ্রবণতার সঙ্গে বহিমুখী সামাজিক মনের একটি মিলন ঘটেছিল। 

দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্যরীতি ও ছন্দের ক্ষেত্রেও অভিনবত্ব এনেছিলেন। বাগবৈদগ্ধ্য, গ্ঠাত্মকভঙ্গি 
দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতিকে বেশিষ্ট্যমপত্তিত করেছে। প্রটলিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দকেই তিনি $119101০ 
রূপ দিতে চেয়েছিলেন। শ্রীগ্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন, “তার এই অভিনব ছন্দে স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত 
ছন্দের ধ্বনি সমাবেশ ঘটেছে ।”২5 

দ্বিজেন্দ্রলাল মূলত কবি হলেও নাটকের ক্ষেত্রেও তাঁর দান কম নয়। তখন বাংল! নাটকের একচ্ছত্র 
সম্রাট গিরিশচন্দ্র। গিরিশচন্ের সেই প্রবল প্রভাবের যুগেও দ্বিজেন্্রলাল সেই জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেন 
নি। তার স্বাতন্থ্য-সমুজ্জল প্রতিভা রূপ-রীতি আঙ্গিক-প্রকরণ চরিত্রস্থ্টি প্রভৃতি বিষয়ে নৃতনত্ব এনেছিল | 
কিন্তু নাট্যকার ধিজেন্দ্রলাল অপূর্ণতা ও আতিশয্য -দোষ থেকে মুক্ত নন। আধুনিক নাটকের নুল্মতর 
শিল্পরীতি, স্বল্লায়ত রূপবিস্াস, আধুনিক মঞ্চান্ুগ কলাবিধি দ্বিজেন্দ্র-নাটকে অনুসন্ধান কর! সঙ্গত নয়। 
ব্য়সাধ্য দীর্ঘ এতিহাসিক নাটকের প্রবণতাও আজ অন্ুপস্থিত। যে নাট্যকার খ্যাতি তাঁকে সে যুগে 
জনপ্রিয় করেছিল, তার ভিত্তি আজ ছুর্বল। কবিতা গান ও কাব্যরীতির মধ্যেই তীর স্বক্ষেত্র নির্ণয় 
করতে হবে। দ্বিজেন্্রলালের জন্মশতবান্বিক উপলক্ষে এই প্রতিভাবনি কৰি সুরকার ও নাট্যকারকে যোগ্য 
সমাদর দেওয়ার যোগ এসেছে । 


পাপিশাশীসীশি সা পপ শতিশিশাশীট পপি | পিস্পীপিদীদ লি | পিশিশিলপী পি স্পা 


২৪, দ্বিজেত্রলীলের শ্বরবৃত্ত ছন্দ : উদয়ন, আশ্বিন ১৩৪%। 


স্বরলিপি 


জীবনটা তো দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল, 
এখন যদি মাহস থাকে মরণটাকে দেখবি চন । 
পড়ে আছে অসীম পাথার 
সবাই তাতে দিচ্ছে মীতার 
অঙ্গ এলে অবশ হয়ে সবাই যাবি রসাতল। 
উপরে তো গর্জে ঢেউ সে 
দওমাত্র নয়কো! স্থির 
নীচে গড়ে আছে অগাধ 
স্তব্ধ শীস্ত সিন্ধু নীর | 
এত দিন তো ঢেউয়ে ভেসে 
দিলি সাতার উপর-দেশে 
ডুব দিয়ে আজ দেখব নীচে কতখ'নি গভীর জল। 


কথা ও সুর : ঘিজেন্দ্লাল রায় স্বরলিপি : শ্রীদিলীপকুমার রায় 
মা।মাগরাগা [াযামামা-।পাপাশামগামাশা।পাধাশাপধা্সাণা।ধাশা] 


জী বন্টাণ্ত দেখা * গেল ০ শু" ধু ই কে বনু কোণ *লা হল 


1-এনা।নানানার্সার্সা এ সর্নার্সান [রা রাঁ-জ্ঞা। রা সা] 
» ০ এ খন্যর্দি সাহ স্‌ থাণকেৎ মর ণ্‌ু টাকে, 


নর্স-বর্দাণা। ধাধাধা ণাণা 41 ধাপাশ] মপা-ধ্পামা।-গা গামা] 
দে" খবি * ওরে মর ণ্‌ টাকে*ণ দে* খুবি * ওরে 


ধাধা ধাধা] পা-ধা।পধা-্ণাা 1 4 ধা।পামাগা] 
ম রণ টাকেৎ দেখবি চ* * লু * * জী বন্টাত 


মা মা এ।পাপাশা গামা শা।পাধা এ পধ্র্সাণা। ধান] 
দেখা * গেল* শু ধু ই কেবল কো” *লা হ *ল্‌ 
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& 


শা 774 না।নানানা] সার্সান। স্নার্পা 11 রাঁরা-জ্ঞা। বার্সা 7 
০ ০ প ড়েআছে অশীম্‌ পা থা রু সবা ই তাতে ০ 


নর্সা -ব্্পার্পসা। ণা ধা শা] ণা-শধা। -পামগামা] পা পান পক্ষাধ্পা 417 
দি, *চ্ছে পাতা বু অ ৎ্ক্গষ * এ লে অ ব শু হ* য়ে* 


ধাধা -্স।ধাপমা-গা[ মাধা- 1 পধান্লা1] 4 4 ধা।পামা গা 
সবা ই যাবে” ০ রসাণৎ তৎ * লু ০ «০ জী বন্‌ টা ত 


মামা -া। পাপাশাা গামা 711 পা ধা 7] পধা!সাঁণা। ধা 741] 
দেখা * গেল ণ শুধু ই কে ব ল্‌ কোণ * লা হু * ল্‌ 


]] সা -াসা।গাগা-না মাশামা। পাশসপাাাগা 7 মা।পা- ধা 
উ ০ প রেতো ০ গণ্র্জে ঢেউ সে দ ০৭ ও মা ৎ ত্র 


পধা-্সাণা। ধা 7 শা [র্সার্সা-না। সার্সা-রা ]স্ধর্পসা ণা 1 ধা পা ৭4] 
ন* য়ক স্থি «৭ রু শীচে * পড়ে * আছে *ণ অ গা ধূ 


মা - গা। মা- পা রা-মাজ্ঞরা। সা1-] না না -।| না 7 না] 
স্ত ০ ন্ধ শা ০ স্ত লিৎন্ধু* নী তবু এ ত ০ দি ন্‌ ত 


সাঁ সা ্াঁ। নার্স] রা রা-ভর্ঘ | রার্সান ] নর্পানর্পাপ 1 ণা ধান] 
ঢেউয়ে ভে সেৎ দিলি ০ সীতার উ* পণ বু দে শে ০ 


ণা - ণা।ধাপমগা-মা পাশপা। শমাপাা ধাধা-্সা। ধাপমা-গাা 
ডুবুদি য়েআ** জ্ দেখব নীচে কত * খানি * 


সি 


মাধা-া।পধা-্ণান1 এ -এধা।পামাগা মামা এ পা পা -] 
গভী রু জু ৭ লু ০ ০জী বন্টাত দেখা * গেল 


গামা এ পাধা 7পধান্সাণা। ধা হালা 
শুধু ই কে বল্‌ কোলা হু * ল্‌ 


রবীন্রগ্রসঙ্ 


সরকারী দলিলে রবীন্দ্রমাহিত্য-সমালোচন। 
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 


তাঁর সপ্ততিতম জ্যন্তী উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীদের সম্বপপনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “সেদিনকার অল্পসংখ্যক 
সাহিত্যিকের মধ্যে আমি ছিলেম বয়সে সবচেয়ে ছোটো, শিক্ষায় সবচেয়ে কাচা । আমার ছন্দগুলি 
লাগাম-ছেঁড়া, লেখবার বিষয় ছিল অন্ফুট উক্তিতে ঝাপসা, ভাষার ও ভাবের অপরিণতি পদে পদে। 
তখনকার সাহিত্যিকের মুখের কথায় বা লেখায় প্রায়ই আমাকে প্রশ্রয় দেন নি-_ আধো! আধো! বাঁধো বাধো 
কথা নিয়ে বেশ একটু হেসেছিলেন। সে হাসি বিদূষকের নয়, সেট! বিদ্ষণ-ব্যবসায়ের অঙ্গ ছিল না। 
তাদের লেখায় শাসন ছিল, অসৌজন্য ছিল না লেশমাত্র। বিমুখতা যেখানে প্রকাশ পেয়েছে সেখানেও 
বিদ্বেষ দেখা দেয় নি। তাই প্রশ্রয়ের অভাব সত্বেও বিরুদ্ধ রীতির মধ্য দিয়েও আপন লেখা আপন মতে গড়ে 
তুলেছিলেম।” 

নিজের প্রথম পর্বের রচনার সমকালীন স্বীকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই ধারণ যথার্থ বলে মেনে নেওয়া 
যায় না। বরং পরিণত বয়সে কবি যে-সব রচনা অস্বীকার করেছেন, অচলিত সংগ্রহের দূরত্বে যারা 
আত্মরক্ষা করছে, সমকালীন সমালোচকরা যে তাদেরও স্বাগত জানিয়েছিলেন এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। 
ভাব, ব্যগ্চনা ও শব-প্রয়োগের নবত্ব সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অবশ্ঠ অনেকে এই নবত্বকে 
স্বীকার করে নিতে দ্বিধা করেছেন, বিরূপতাও দেখিয়েছেন । কিন্তু অভিনন্নের যে অভাব ছিল না সে কথা 
মনে রাখতে হবে । বঙ্কিমচন্দ্র স্বপ্ন কবিকে অভিনন্দিত করেছেন। প্রথম পর্বের রচনার উপর নির্তর করেই 
বঞ্ছিমচন্ত্র তাকে সাহিত্যের আসরে স্বাগত জানিয়েছিলেন । 

ভারত সরকারের রিপোর্টেও রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের রচন] সম্বন্ধে অনেক প্রশংসান্চক মন্তব্য পাওয়া 
যায়। সরকারী দলিলের মন্তব্য হিসাবে এদের বিশেষ মূল্য আছে। যদিও এ কথা স্বীকার করতে হবে যে 
আজ সরকারী দলিলের অনেক মতামতই বিচারসহ মনে হবে না। কোথাও কোথাও সমকালীন লেখকদের 
রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনার যে ভাবে তুলনা কর! হয়েছে তা৷ কৌতুহলোদ্দীপক । 

ভারত সরকার ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রাদেশিক সরকারদের প্রকাশিত বইপত্রের উপরে বাধিক রিপোর্ট, 
পেশ করবার নির্দেশ দেন। এই রিপোর্টে সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি এবং উল্লেখযোগ্য বই সম্পর্কে মন্তব্য করা 
হত। প্রথম রিপোর্ট সংকলিত হয় ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত পুস্তকের উপর ভিত্তি করে। ১৮৯৮ সাল 
পর্যন্ত রিপোর্ট দেখেছি। এর পরেও দু-এক বছর রিপোর্ট বেরিয়েছিল বলে মনে হয়। তবে ১৯০০ সালের 
পরে বোধ হয় এই রিপোর্ট আর বের হয় নি। 

চন্দ্রনাথ বস্থ বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ানের পদ গ্রহণ করেন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্ের ৭ই অক্টোবর ২ তিনি 
কাজে যোগ দেবার পর থেকে বাংল] বইয়ের উপর বিস্তৃত রিপোর্ট সঙ্কলিত হতে আরম্ভ হয়। ১৮৮০ 


১ এই রিপোর্টগুলি পুস্তকীকারে ছাপা হচ্ছে। 
২ সাহিত্যা-সাধক-চরিতমালার তারিথটি ঠিক নয়। 


২৮৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ 


ত্ী্টাবে চন্দ্রনাথ পূর্ববর্তা বৎসরে প্রাঞ্ পুস্তকের রিপোর্ট লেখেন । এটি তাঁর প্রথম রিপোর্ট । 'শেষ রিপোর্ট 
তিনি লিখেছেন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বইয়ের উপরে । এই কয় বছরের সরকারী রিপোর্ট থেকে দেখা 
যায় চন্দ্রনাথ রবীন্দ্-রচনার গুণগ্রাহী ভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চন্দ্রনীথের ব্যক্তিগত পরিচয় পূর্ব 
হতেই ছিল। ১৮৭৬ সালের জাুয়ারি মাসে তিনি কিশোর রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের 
বাধিক সভায় কবিতা আবৃত্তি করবার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন ।৩ 

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের কোনো বই বের হয় নি। পরবর্তী বৎসরে প্রকাশিত “বনফুল' চন্দ্রনাথ 
বন্থর রিপোর্টে স্থান পায় নি। এঁ বছর বিহবারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙগল”, হেমচন্দ্র বন্য্যোপাধ্যায়ের 
ছায়াময়ী” রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের “কাঞ্ধীকাবেরী' এবং দেবেন্দ্রনাথ সেনের “ফুলবালা” প্রকাশিত হয়েছিল। 
এদের মধ্যে কিশোর কবির প্রথম রচিত কাব্যগ্রন্থ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। 

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে পাওয়া গেল চারটি বই-_ 'ভগ্নহৃয়” 'রুদ্রচণ্ড 'বাল্ীকি-প্রতিভা” ও 'যুরোপ-প্রবাসীর 
পত্র । রই বছরের রিপোর্টে প্রত্যেকটি বই সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে। 'রুদ্রচণ্ডকে ১৮৮১ শ্রীষ্টাবের 
শ্রেষ্ঠ নাটকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। রিপোর্টে বল! হয়েছে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পৃথীরাজের সংগ্রাম 
বাঙালী কবি ও উঁপন্যাসিকের প্রিয় বিষয়। 'কুদ্রচণ্ডে, স্বাদদেশিকতার ভাবোচ্ছাস নেই; দ্বণা ও প্রতিহিংসায় 
অন্ধ একটি মনের কুটিল গতি বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে উন্মোচিত কর] হয়েছে । “৭19 19956 জু ০01- 
1075 01061 0015 11920. [01908 1 95 এ 510191] 682০0 705 1381১0০0 [২9101000198 1901 /:9£019, 
61710060. “10101901191709, , . , 73016 016 ৮৮011 01001 1700109 19 1706 ৮716910110৪. 90176 ০01 
61761105179] 70901061910. 0105 ০01 165 10111701091] 01919500515 (0 095011102 019 দা 011011755০0: 
£,17011)0 00170115515 19095509590. 195 158111765 ০01 19050. 2100 ৮12701061%911995 01 2000017 
06 [09150109] ₹7:01725 3) 2100 6015 01019061795 109911 2000117101151190 1011 16107811911 
90095. 

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অক্পষ্টতার অভিযোগ অনেক উঠেছে। সরকারী রিপোর্টে কিন্ত সমকালীন 
কবিদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের রচনা ্পষ্টতর ও অধিকতর জীবনঘনিষ্ঠ বলে মন্তব্য কর! হয়েছে। 

ভগ্নহদয়? সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বহ্ছ রিপোর্টে বলেছেন-- ড%£7090595 38 029 ০ 0119 70177701091] 
0119190051156105 01 10100:2171) 139175911 709965. 41176 71391789811 10০0০+5 101000105০৫ 11701) ৪100. 
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0 1951) ৪170 10109090. 2110 10109 7) 0125 11952 100 01981 01101111201 0917166 11106119176 ; 
(65 11056 85 8, 1015 10 9/10101) 16 19 10810 (0 0150610 2 006 01 11511160110. 7:0 ০910511 
[00919 ₹%111011 201059:60. 195 9621 0115 01100101517) 170579ড৮91, 00999 10 8101015 ) 60০ 0010 
8170175 (11610 109116 10319211917110959%” 1705 32900 1২219117018. 98৮] 419£015. 1 15 ৪. 105 
[909101) 116 91] 11105 10101721775 00 65 50001 ০: 391072811 0০90১ ০৫ ₹৮12101) 32000 
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৩ রূবীক্রজীবনী ১ম'€ ১৩৫৩) পৃ ৫৪ 


সরকারী দলিলে রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচন৷ ২৮৫ 


0150117810151190. 4109 1009265 0: 15 50110901 09915 ₹/1৮ 19911099) 70051) 0 59130070591769] 
11170 ) 2170. (2965 (10110 11) ৪. 96617691016 8100 56519.১, 

ফুরোপপ্রবাসীর পঞ্রকে রিপোর্-লেখক বৎসরের শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকাহিনী বলতে পারেন নি। চন্দ্রনাথ 
বন্থর মতে রামকুমার ভট্টাচার্ধের 'আসাম-ভ্রমণ' এ বছরের শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকাহিনী । রবীন্দ্রনাথ বল-নাচ, 
থিয়েটার, গানের মজলিস, পার্টি ইত্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন ; ভ্রমণকাহিনীতে যে-সব মুল্যবান তথ্য জানবার 
আশা পাঠকরা করেন '্ুরোপপ্রবাসীর পত্রে” তা নেই। সুতরাং এটি “3০ 8০ ৮211121015 ৪. /0110 
9.5 39900 1২৪01007975 1০০1৮, তথাপি স্ুরোপপ্রবাসীর পত্রের কিছু গুণের কথাও উল্লেখ 
করা হয়েছে : 380, 81000778910 ৮61 9 টিটো] 10055955137 09 10950 19900195 ০0 & 1700901২০01 
8৮515, 1321000 1২213117015, [86015 010 £1559 210016 5৮1061)00 0৫ 099071196৮5 1[0০0/01 
2170 09108010101 0199915201011) 00111111760 ৮107 2. 91916 101 10017702005 ৪00. 08:৫5610 
ড71:161170 5911101) 15126. 21170102ি 130105911 201017015,+ 

'বাল্সীকি-প্রতিভা"র প্রথম সংস্করণে লেখকের নাম ছাপা হয় নি। রবীন্দর-রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের 
প্রথম খণ্ডের সম্পাদকীয় টাকায় বলা হয়েছে : “ইহা ১৮০২ শকের ফাল্গুন মাসে প্রথম প্রকাশিত 
হয়, সম্ভবতঃ বিছজ্জনসমাগম উপলক্ষে অভিনীত গীতিনাট্যটির প্রোগ্রাম-হিসাবে ।"**আন্দাজ ১৮৮১ 
্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'বালীকি-প্রতিভা"র প্রথম অভিনয় হয়। পুস্তকটিও এই দিনে প্রকাশিত হইয়া 
থাকিবে ।” শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও বলেছেন : “বিদজ্জনসমাগম সভা উপলক্ষে উহার প্রথম প্রকাশ 
ও অভিনয় হয় ।”ঃ 

ড. স্থৃকুমার সেন দেখিয়েছেন, শনিবার ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮১ 'বাল্মীকি-প্রতিভা*র প্রথম অভিনয় 
হয়েছিল । কিন্তু বইটির প্রথম প্রকাশের তারিখ ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮১।৬ স্থতরাং 'বাল্ীকি-প্রতিভা? 
অভিনয়ের আগেই বেরিয়েছে এবং শুধু যে অনুষ্ঠানপত্র হিসাবে নয়, পৃথক বই হিসাবেই এর অস্তিত্ব ছিল 
এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। “বান্মীকি-প্রতিভা সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি কারণে। 
সরকারী দলিলে প্রথম সংস্করণের লেখক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নাম নেই। সেখানে লেখক ও বইয়ের 
স্বত্বাধিকারী হিসাবে নাম আছে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের । এট সরকারী দণ্ুরের ভুল নয়। আইন অনুসারে 
প্রকাশককে বই সম্বন্ধে সকল তথ্য লিখে পেশ করতে হয়। প্রকাশক ছিলেন প্রসন্নকুমার বিশ্বাস। 
বিদ্বজ্জন সমাগম সভার প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুরের নাম লেখকরূপে দেওয়! অসম্ভব নয়। 
রবীন্দ্রনাথের নাম ছাপা না হওয়ায় এই ভূল করা আরও সহজ ছিল। কিন্ত চন্দ্রনাথ বন্ছর মতো 
প্রতিষ্ঠাপন্ন তরুণ লেখক রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে, পরিচিত থাক সত্বেও “বাল্ীকি-প্রতিভা” প্রকাশ 
ও অভিনয়ের বছরখানেক পরেও প্রত লেখকের সন্ধান পান নি। তিনি রিপোর্টে বলেছেন : “ড911711 
19180591709 1381900১ 1)/11517017. 20) 1980010 725 210 5020011721% £০0০৫ 01012, 10011151190 


00231760710 ৮981 01196119519 [18811]. 


৪ রবীক্রজীবনী ১ম (১৩৫৩) পৃ ৮৮ 

€ রবীন্রজীবনী ১ম, ১নং পাঁদটাক।। 

৬ বাংল! ১২৮৭ ফাঞ্তন ২ শনিবার । 
ণ 


২৮৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ 


১৮৮২ খ্রীষ্টাবে 'বউঠাকুরানীর হাট” “কালমুগয়া ও দদ্ধ্যাসঙ্গীত'- এই তিনটি বই বের হয়। 
কিন্ত এ বছরের রিপোর্টে একমাত্র “দন্ধ্যাসঙ্গীতের'ই দীর্ঘ সমালোচনা করা হয়। 'দদন্ধ্যাসঙ্গীতকে' 
বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যের মর্ধাদা দেওয়! হয়েছে । চন্দ্রনাথ বস্থ রিপোর্টে লিখছেন: “৪8৪ 
1705 81 605 10950 0০0950109,] 7011 01 006 59211100960 0106 ০01 072 10256 100961215 52 ৮116212 
11) 136112211---%25 132100. 2২910117019 1900 /92019+5 991101179. 9217516) ৫ ০01001719০0 10০ 
[029005. 4119 00109 ০01 00056 1009912)5 1165 0661 চ710111. (00 806100155 17697, /106 92100- 
1191)15 0০ 17101) 1706 21525 90019595101) 00 1001) 0021০001), 59911) 0 1703 21195 01 ৪.2০0৫) 
100% 2010981 000101021015 2 01701179. /095% 700955955 ৪. 5:017007) ৪, 916 285 ০0: ৪ 115105 29110 
10010711)6 01011029 9100 2. 16911) 71710] 09101006 1009511)]5 10510105 0 ৪, 01102 0096 15 00111)- 
5161, 4017556 10010) 981017950 2110. 510/110£ 95001:05510109 01 ৪, 0061015% 1216 50100017010 219 
2.0011)60. ড10) ৪ ৮5916) 01 11179215210 0956 21] &, 1001010 01 11217 001001120 19110 
0110) 17121 006 20701 95 2, 60০ 00906) 8100. 0179 0110১ 10081) ৮০1৮ চ011102) ০017 0 
102 012,060 11 10 0106 12171. ০0৫ 1151172 7391055911 7009865-১, 

এই উচ্ছৃসিত প্রশংসার পরে চন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অস্পষ্টতার মু অভিযোগ এনেছেন : 
“1 91101110102 010501%90) 1)05021১ /10) 15161:51000 60 1321)0. 1২919111018, [90075 17০00:5) 
08616 15 01 1196 20505068120. 11112150119] 651) ৮17101) 02101106 173 91789 99511 196179- 
08650, 2100 ৮৮101017) 95 11) 010 0856. 01 11011051027) 15 00510 00105102120 (0 109 19791 
17590081. 4106 5010160% 01 500 7009০9৮ 15 170 10959 11) 2, ০0110196০ (01]া)) 0 10০ ৪9 
631901116 102655৮2210 11701510119] 10915 11] 2. 9015১ 9001 95 15 09901109070 111০ 01001 
[00996 17000 17910 2110. 11) 1210212110) 10106101910 011775 01 17109095 01 6179 52176111017 02 10 
01550901290. ৪5 10101 ৪5 70951)16 10110 211 11101510191151106 010011190917099 ০0 00002) [01900 
8:70. 76150178115. » * ,:138100. 081017019, 905 10০০0৮, 1052551৪০০৭. 810 10016 11) 
15591, 11795 109 0106151016 2000690 00 £156 1156 60 810 0101900101091912 9011001 01 11711696015 
2110. 11012110196919 110 0015 00015 .+5 

“কালমুগয়ার মধ্যে চন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছেন 1070010 210860 00561 2110 81111, 
“বউঠাকুরানীর হাট"কে খুব সার্থক উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। রিপোর্টে এই উপন্তাঁস সম্বন্ধে 
বলা হয়েছে--£711501021) 2006 ৮2 90৫00955101, 2.5 10000]) 109621 0790 11099 7321099]1 
110%519 21.7+ 

“বিবিধ গ্রসঙ্গ' রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধপুস্তক ৷ রবীন্দ্রনাথের গগ্যরীতির বৈশিষ্ট্য রিপোর্ট-লেখকের 
দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে নি। রিপোর্টে এ বই সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে_- “77160 ঠা £5৪6 
010৮০117995 ৪00 217) 8 01511110615 01121191 59110. 13200. 1২810170198; ৪৮7 15 201 
215/255 50000) 1006 115 517195/017959১ 1115 11186111115) 1115 10 1115 €17.002176 085৮ 117 ৪. 
11101010 01 10185601] 191)05, 1715 0008.9101091. 1991195 ০0 £9101019১ 17799 10117 0116 25 2. 01010105 


৪110 11705190100917 97871161107 13917529811 11651960166, 41315 56510 15 2150 25 0010012 85 1019 


সরকারী দলীলে রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনা ২৮৭ 


1726661 2120. 019171701, 1615 9, 1009০901091] 0100 20186056519) 71010 810. 9161709106 ০: 0291076 
10111000111] 36 ৮517101) 550105 0:20921913 €0 2 90:0108 8100. 90106551796 00961 11701%10091165,১, 

প্রভাতসঙ্গীতে, রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিচ্মান। এর বেশি কিছু রিপোর্টে 
এ বই সম্বন্ধে বল! হয় নি। আগের বছরের রিপোর্টে বলা হয়েছিল ষে, রবীন্দ্রনাথের অনুকারী কবিদের 
হয়ত শিগগিরই দেখা যাবে । ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই ভবিষ্বদ্বাণী সফল হয়েছিল। সফল করেছিল স্ুরেন্দ্রুষণ 
গুপ্তের 'বঙ্কার' ৷ এটি বোধ হয় রবীন্দ্রকাব্যের অন্থকারী প্রথম বই। 

১৮৮৪ শ্রষ্টাব্ের রিপোর্টে অন্তঃনারশূন্য সমকালীন বাংল কবিতার সঙ্গে বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের 
তুলনা! করা হয়েছে: +৬০0১১৪০ ল120 90101199006 0 ৪001555100১ 0086 003৮ 15 06০10 
20110 / 9100. 017571956917091, 2100090201৮ 1009. 16 00115055 15 619৮ 0705 110 71309 0715 
[7০০05 819 11510 11691215 1709010661021015 17০0 2106 0215 00 018 89100920100 ঠ09100- 
51769, 01 1010 1১101505101 ৮1110117910 19150) 101 06 9816 01 10150) 21001 170 0010) ৫910. 
91 0000 0: 070012110) 15911107801 01990601. 4100. 10) 0715 19510206 0:0110915 2৫00890 
13217681101 005 10:55610 (1010) এ, 110155 %011176 101910 ৮10 90609 ০ 10005 ৪৮০1৮017175 200 
€0 102 0099999900. 01 6 171211951 011212,0601, 100 79110 111 16811 10705 150011106 2170 
[00995895895 170 0112190191.++ 

এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা নতুন স্থর এনেছে । তাঁর কাব্যে আছে প্রাণের স্পর্শ। “95 
15, 105/2%21) 117 1351189%11 11691900165 1009907 ০01 8 1 1281097 10110. 60810 01115) 2211121179 
[7০9০৮ 1010902601118 1010 2০100117০ (1010817 2200. £5911102. /111916 785 2170051]) ০0৫ 9001) 
11121151 00050:5 210 132101 [২210110015 200 0010910175 00017210109 0882. . 10. 11101 9900- 
17101165০01 6106 ৫5০1095 9100 27056 0911099 10110 15 93001995990. 110 ৪, 11)016 001101:09 01: 
159119010 101701 (11810 1 15 11) 2105 01 06 2001701+5 015ড51005 10000705,5, 

'ভান্ুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র আলোচনা প্রসঙ্গে রিপোর্ট-লেখক মন্তব্য করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ও 
বৈষ্ণব কবিদের রচনার তুলনামূলক বিচার করে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করা কঠিন । “172 5০17010107% 0 1055 
15 95001955500. 11] 11050 501011969 11) 101115 71210] 216 ৪0 01003 50 09919) 0:91109%9, 7179) 
19110) 210. 111 21:55 50 111] ০0৫ 019 10150011900 01 11101910210. 117010909 0178 16 15 010- 
011 6০0 60100 /1)0 15 6179 106091 50111756591) 01706 1711696010 1317910051101712, 01091001101 
10000] 000 81059 73815109198, [909০6-? 

অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সমালোচনা করা হয়েছে পপ্ররুতির প্রতিশোধ" নাটিকার। বিষয়বস্তর বিশ্লেষণ 
করবার পর প্রশ্ন কর! হয়েছে যে সন্যাসীর মানসিক ছন্বকে কেন্দ্র করে নাটক গড়ে উঠতে পারে কি না। 
£]0 10785 199 01950101800. ড719011017 2 7001015 170911081 5005216 080. 102 ৪, মি 511191506 101 
019179010 00171095101010. 006 01916 090 0০0 110 ৫9006 296 1 108 109 117902 019 
511016906 ০01 0716 1099 810 17121)695 0০০৮0. 7116 09501190010 ০1 0179 10761069] 50:02819 107 
(215 10০01. 15 10. 06 1012155 052156 0020081, 8100 009 11911116111) 17101) 10 010515101 


89805 ৪9 10101901001780. 60 0901) ০01061 25 168115 019170800, 41156 10320. 0 09 85060 


২৮৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ 


17 81] 16510179999 19 019 ০৫ 016 21001596 0098:1019 0£ 1১027 11 13202911 11219609) ৪:10 
0615 219 , , ১102.558£95 01 12119119131 [90৮/০1) 10০28101155 8170 £109170201, 


'মলিনী” সম্পর্কে মন্তব্য কর! হয়েছে : ৪. 0158600. 0£ 1500759911915 19110510699. 


'আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গছ গ্রন্থ । পরবত্তাঁ জীবনে রবীন্দ্রনাথ এ বই অস্বীকার করলেও 
রিপোর্ট-লেখক হিসাবে চন্ত্রনাথের উৎসাহ কম ছিল ন1। “আলোচনা” সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন : 
£6 , , , 1120 0 ৪. 50৮10 11911 19096101191] 01501015159) 5785 0108 ০ 012 1025 301072911 
00015579061. 11) 070 ৮98]. £খ)9 6010105 0৮701 01010. ৪176 01 615 101901690৮0 01061, 8170 


1179 210 17800190110 (170 51102018115 ৮/1665 ৪100. 01121119] 50512 ০01 012 206101. 


চন্দ্রনাথ যন্থর লেখা এটিই শেষ রিপোর্ট । এর পর হরপ্রসাদ শাস্বী বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান 
নিযুক্ত হন ১৮৮৬ খ্রীষটাব্দের জানুয়ারি মাসে। তীর প্রথম রিপোর্ট ১৮৮৬ খ্রষ্টাব্ের বইয়ের উপরে । এ বছর 
রবীন্দ্রনাথের “কড়ি ও কোমল” প্রকাশিত হয়। “কড়ি ও কোমল'কে হরপ্রসাদ এ বছরের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রস্ 
বলতে পারেন নি। তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ লিখেছিলেন রাম শর্মা। হ্রপ্রসাদ “কড়ি ও কোমল" 
সম্বন্ধে বলেছেন : “76 25 1196 00551019 00 10290 0116 501)120 ০1 0০99৮5 101 619 9681 1886 
1111)006 92176 90129071175 21008 0796 95006110176 0০911901017 01 90011565200. 17017001009 
[01909517010 এ 0 001091+, , ১, 20908101006 0109 01 1015 10956 0115, 1 1185 5011 
21] (1) 1171195 ০01 10152910105. 11121001005 ০৫ 1715 01589, 8100. 010 311911০5-1116 
1099119120 01 1115 90171117701065 06910, 161171110. 009 199,091 0: 1015 121210179:6 3210810 ও থা 
0 12010917391]. 1২910111018 180 /:82010 1195 10911191)5 101 (016. 9175 11010 0:950017000 
0009%,81011911 1017] 0070 10665 0002192] 1281010 0: 10991197) 00 17910010 5010190%5 01 ৪ 12917 
19010 2100. 11013 0517:59018] 1790019) 2110 17159101800 $09 10210. 2110 01190], 91705 81 


110 1725 81] 25091101706 ০11 €01 58011-9.++ 


পর বৎসরের রিপোর্টে হর প্রসাদ 'রাজধি" সম্বন্ধে বলেন : “70081 07৩ 01995108 0০:6০ ০: 09 
801] 91)192:5 (0 17850 10991 11119119015 ড7116650) 000091105 60010119501 £1011176 


[79009] 15911116, 70 0921) 01 10171010975 51500 15 09950111900. %৮10]] 1021001) 10901705. 


গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রফুল্ল এবং অন্ান্ত অনেক নাট্যকারের বাস্তবাহ্ছগ নাটকের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের 
নাটক কল্পলোকের কাহিনী-_ এই মন্তব্য করা হয়েছে “মায়ার খেলা? সম্পর্কে। তবে এই গীতিনাট্যের 
একটি এতিহাসিক মূল্য আছে। তা হল এই £ গু) 19115 0611029) 2191060. 71959, [1201708115, 
111110010090 [01 60 915 0106 11760 02132108911 0191119, 117 17001090010 01 811011121 10211785 
10. 9179150910997:5) 98190981010 019 86980 20. 25০ 509109১ 2170. 01790 0196 20000. 01 76 
[0195 11159 009 ড1100095 10 1090026,+7 

কিন্তু 'রাজা ও রানী? অন্য শ্রেণীর নাটক। এ নাটকে বান্তবতার স্পর্শ পাওয়া যাঁয়। তাই রাজা ও 
রানী” সম্বন্ধে বল হয়েছে : “1২918 0 1২৪01 1785 117016 951) 2100. 01900, 12)010. 01102177569006 
৪170 026811) (0810 59101951009 ৮৮০৫5 01 32190 1২৪৮107019 9012) 800. 106 1069155 15 


সরকারী দলিলে রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনা | ২৮৯ 


90156911760. 00100817001 10) 00 100595901৪9 8120. 25000161700) [২9170188100 
0105 919 1090011111)হ 10001565 ছা101 10010010 1006515956,10015 0187195 1101) 79910177060 
102:01:9 ৪. 52190 ৪110101106 105 016 11611010215 0£ 1119 ০৮712. 9177115 10100.000 ৪ 00/০1011 
০০০) 1906 (1195 210 201001811% 11)92176 001 60০ 011011650. 12৮৮.১, 

হরপ্রসাদের ধারণা ছিল যে সকলে রবীন্দ্রনাথের নাটক বুঝতে পারবে নাঁ_ এই আশঙ্কায় সাধারণ 
রঙ্গমঞ্চে তার নাটকের অভিনয় হয় না। 

“বিসর্জন” নাটকের মধ্যে হরপ্রসাদ একটি উদ্দেশ্ঠ দেখতে পেয়েছেন । পৌত্তলিকত। অপেক্ষা ব্রাহ্ম মতবাদ 
যে অধিকতর সত্য তা দেখাবার জন্য এই নাটক লেখ হয়েছে । €133500127 15 ৮210 2 
001750111111269 816, 107 61015 জরা £০ 03800 |0810100181790) ] 1095 01210186290. 09 2151 
12/) (119 15) (119 19956 01181)1015 0105 দ011-1000 1795০1) 0119 1২912151)) ; 1000 019 1010 
01 010 01911509152. 11020 11071)70211701 01901) 11186 01 070 00৬91. . * . 29 10001 15 
05916170990. 00 10:9০ 600 000 0 13810119177 95 0100050৭ 60 1001265, 8100. 6113 11061 


1125 96511110690 1০ 51101 0015 101) £109% 016৮2117955.” 


মানসী” ও কামিনী (সেন) রায়ের “নির্মাল্য'কে হরপ্রসাদ পৃথক করে দেখতে পারেন নি। ছুটি 
কাব্যগ্রন্থের মূল্যই তীর কাছে সমান ছিল । হরপ্রসাদ তার রিপোর্টে লিখেছেন : “বি 2100158 175 10195 
[81101101 5910 8100 1121051 105 13810 [২9511001911961) 11920199219 ছে ০০01106101005 01 ০0০০৪- 
9101781 10150651095 0৮0 015011027119160. 19995 01 3210691.  /[0195 219 01 2, 181 95 1:9221:05 


111010907 0 ৮9151021101), 35709610559 0: 19175701950 9100 1)01765 2170. 06191. 0? 9617611710176.,। 


পরের বছরের রিপোর্টে দেখ! যায় হরপ্রসাদ “চিত্রাঙ্গৰা অপেক্ষা “গোড়ায় গলদ কৌতুক-নাটকটির 
অনেক বেশি প্রশংসা করেছেন । “41170 0016195 8130. 5006170:101005 ০৫ ০0009%000. 1391768115 15 0109 
(1121770০002 ৮৮০1 (00৫87 02120). , *:.01115 10109001009 110911169 211101591119116) 2110 
(112 200001) 10) 2 01250109595 2100 025091165 110101) 15 1015 05710) 68095 20%9170986 ০1 


০2০15 01)1)016017165 01 9170916911011)2 1015 2100191100.++ 


চিত্রাঙ্গদা” হল “৪, 10০ 5০0: ০0£ ৪5৪6 10611 | এই কাব্য-নাটকে লেখক দেখিয়েছেন 
জীবনে মাত্র একবার প্রেমের আবির্ভাব ঘটে এবং তখনই সে রূপের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। 

'যুরোপযাত্রীর পত্রের একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যের কথা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে; সেটি হল এর 
রচনাশৈলী-_011987700171515 10091091005 1):096৮, 


১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্ছিমচন্ত্র পরলোক গমন করেন। কথাসাহিত্যিক হিসাবে বঙ্ষিমের পরেই নাম করতে 
হয় রমেশচন্দ্র দর্ত ও রবীন্দ্রনাথের । হরপ্রসাদ রমেশচন্দ্রের নতুন উপন্যাস “সমাজে, রিফর্ম*মুভমেণ্টের সমর্থন 
দেখেছেন । এ বছরে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের “ছোটগন্প”ও নব-আন্দোলনের সমর্থক | “401011009891178 15 ৪ 
00119060011 0 51191] 1006 ৮21৮ 100:0111170 5001195, ১, - 715 9150 90010510 1 500100: ০0: 
07০ 59101617705 07)617% (]3.9101117). 50126 ০0৫ 61959 5001195 ছ/111 102 50105690 05 005 


9107000 900. 06 10017-0101900য 00171110111 ৪1110. 


২৯ বিশ্বভারতী-পত্রিকা৷ মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ 


“সোনার তরী'কেও হরপ্রপাদ্দ সমকালীন বাংলা কাব্যের উর্ধে স্থান দিতে পারেন নি। “19 90119: 
121710381১0. 1২৪85117018 ৪00 1%8019, 000 190109,107 739190 £১1591985 01019132191, 
(72 121900115/9171 1৮ 911111096 111111911101 215 10150611917195 06 17)010 (1810 29129 
17011, 

১৮৯৪ শ্ীষ্টান্বের শেষ পস্ত হুরপ্রসাদ বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষটাবের 
রিপোর্ট লিখেছেন রাজেন্দ্রন্ত্র শাস্ধী। রবীন্দ্রনাথের “কথাচতুষটয় ও প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা 
কাহিনী 'দারোগার দপ্তরকে একই শ্রেণীতুক্ত কর! হয়েছে এ বছরের রিপোর্টে। অর্থাৎ, এই ছুটি বই-ই 
বাস্তব জীবনের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। রবীন্দ্রনাথের গল্পের বিষয়বস্তর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। 


মনোহারিত্বের কারণ রয়েছে গল্প বলবার ভঙ্গীর মধ্যে | “২8৮11079801 1795 1011)90. 1019 9716 
01] 21 151081151 170001) ৪00. (11010 15 2 0600010 2100 2 18011)955 21900 1 12101) 916 


00169 01791701178. ২০ ০0191 732108911 2001101০091) 19089 ০0 ৪. 56519 50 1121)10%, ৪০ 0051117£ 
8170 50 0091:2,065115010 25 1719.2? 

পর বৎসরের রিপোর্টে চিত্রা” সম্বন্ধে বলা হয়েছে : “*51010081191010 001 (99110055০0৫ 1079815 
8170 11017110995 01 8110৮. 10250111900 19095 £01701%115) 2110. 00958 09501119117 1119829 
110 11] 136211£91 909012115) 210 05001151651 1002210101,7 

'কাব্যগ্রস্থাবলী” প্রকাশের পরে সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার উপর মন্তব্য করবার স্থযোগ পাওয়া 
গেল। রিপোর্-লেখক বলছেন, রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় সমকালীন বাঙালী কবিদের অগ্রণী। তাঁর অনেক 
কবিতায় “01:58.07% %৪.201255” থাকলেও তিনি স্বদেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন "৪ 7101) 17815691 
০01 201021)16 2110 17761001005 ৮০15০.) 

১৮৯৭ শ্রীষ্টাব্বের রিপোর্টে শুধু পঞ্চভূতের, আলোচন। আছে। এ বই লেখা হয়েছে 41 0৩ 
82010170175 চা০11-1070551) [0195111 96510, ৪00 15 10111] 01 01050158610105 11101) 109910991 & 


000021701 1111170) 001161100 (2১69) 21)0 ৪. 21100. 231)21101100 01 11711 2110 11111165.++ 


এর পরের রিপোর্টে রবীন্দ্রনাথের কোনো বইয়ের আলোচনা নেই । উপরে আমরা যে কয় বছরের 
রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেছি তাদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের সব বইয়ের আলোচন! করা হয় নি। সমকালীন 
সমালোচনা! হিসাবে রিপোর্টের ম্তব্যগুলির কিছু মূল্য আছে। এই-সব মন্তব্য সরকারী রিপোর্টের 
অস্ততৃক্তি বলে এদের কমবেশি গুরুত্বও আছে। চন্দ্রনাথ বন্থ রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের রচনা সম্বন্ধে যে-সব 
মন্তব্য করেছেন তা থেকে তার গভীর রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় । 


ভারতবরাঁয় সভা! জাতীয় স্বার্থ ও সংহতি কষা 
শ্ীযোগেশচন্দ্র বাগল 


প্রতিষ্ঠা অবধি ভারতবধাঁয় সভা ছুইটি মৌলিক বিষয়ের দ্রিকে অবহিত হন। শানে ভারতবাসীর অধিকার 
লাভ করিতে হইলে আইন বা ব্যবস্থাপক সভাকে প্রতিনিধিমূলক করিতে হইবে। ইহার প্রাথমিক ধাপ 
স্বরূপ প্রথমে মনোনয়ন এবং পরে নির্বাচন -দ্বারা ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক | দ্বিতীয় 
মৌলিক বিষয়টি হইল শাসনকার্ধ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনে ভারতবাসীর অংশ গ্রহণ । ইহা তখনই সম্ভব যখন 
সিবিল সাধিস পরীক্ষায় ভারত সন্তানেরা ইংরেজদের মত যোগ দিতে সমর্থ হইবেন। ইহারও প্রথম ধাপ 
স্বরূপ সভা প্রস্তাব করিলেন যে, লগুনে যেক্ীপ পিবিল সাধিস পরীক্ষা গৃহীত হয় ভারতবর্ষেও তেমনি তিনটি 
প্রেসিডেন্সি শহরে অর্থাৎ কলিকাতা, বোম্বাই ও মা্রাজে ইহা গ্রহণ কর1 হোক। সভার দুইটি প্রস্তাবই 
ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কার্ধে পরিণত করিতে এঁ সময় অস্বীকৃত হন। ইহার ফল কিরূপ বিষময় হয একটু পরেই 
আমরা দেখিতে পাইব। সভা! কিন্তু এ ছুইটি বিষয়ে আন্দৌলন পরিচালন! করিতে কখন বিরত হন নাই । 

পূর্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যেমন দায়িত্বশীল সরকার-বিরোধী দল থাকেন ভারতবর্ষীয় 
সভা নৃতন পনন্দ অন্থযায়ী আইন বা! ব্যবস্থা! পরিষদ স্থাপিত হইলে বাহির হইতে বে-সরকারী ভাবে অনুরূপ 
দাঁয়িত্শীল বিরোধী দলের মত কার্য করিতে থাকেন। আইন পরিষদে যে সব বিল বা আইনের খসড়া 
উপস্থাপিত হইত সে সম্বন্ধে তীহার৷ নিজ মতামত ব্যক্ত করিতেন। প্রস্তাবিত আইনগুলির কল্যাণমূলক 
অংশ যেমন তাহারা সমর্থন করিতেন তেমনি জাতীয় স্বার্থ ও সংহতির হানিকর বিষয়গুলির তীব্র সমালোচন! 
করিতেও ছাড়িতেন না। মধ্যে মধ্যে জাতির হিতকর কোন কোন প্রস্তাব করিয়াও তাহার আইন পরিষদে 
পাঠাইতেন। আইন পরিষদ সে সমুরয় একেবারে অগ্রাহ্হ করিতেন না। কোন কোনটি গ্রহণ করিয়া 
সভার মতামতের উপর গুরুত্্ই আরোপ করিতেন। ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাকের ঘটনাবলীর মধ্যে ইহার বিস্তর 
প্রমাণ পাওয়া যায়। পৌরসভা, সংস্কৃত শিক্ষা, পাশ্চাত্য শিক্ষা শিল্প-ব্যবসায় ও যৌথ কারবার সংক্রান্ত 
আইন, সমাজকল্যাণমূলক অথচ আধিক লাভ ক্ষতি মুক্ত উদ্যোগ, বিচার আদালত সংস্কার, দেওয়ানী ও 
ফৌজদারী-বিধি প্রণয়ন, সুপ্রিম কোর্ট ও নিজামত আদালতগুলি মিলাইয়৷ হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহু 
বিষয়ে ভারতবর্ষীয় সভা গঠনমূলক অভিমত প্রকাশ করেন। 

আইন পরিষদ ১৮৫৭ খানের প্রথমেই এমন একটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন যাহার সঙ্গে ভারতব্ষীয় সভার 
সম্পূর্ণ সায় ছিল। বহুকাল পোষিত গুরুতর বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার অপসারণকল্পে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান 
বিচারপতি এবং আইনসভার সন্ত সার বার্ণেম্‌ গীকক ব্যবস্থ(পক সভায় একটি আইনের খসড়া উপস্থাপিত 
করেন। ইহার মর্ম এই ছিল যে, মফম্ঘলের ফৌজদারি বিচারালয়ে ভারতবাসীদের হ্যায় ইংঘদ্বেজদেরও সমভাবে 
বিচার হইতে পারিবে । এ সথন্ধে এখানে একটু বিশেষ করিয়া বলা দরকার। পূর্বে স্থানীয় ইংরেজদের 
দেওয়ানী ও ফৌজদারি সবরকম বিষয়েরই বিচার হইত একমাত্র কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে । স্প্রিম কোর্টকে 
তখন “কিংস্‌ কোর্ট, বলা হইত। মফম্বলের বিচার আদালতগুলিকে বলা হইত “কোম্পানিদ্‌ কোট? । 
শেষোক্ত আদালতগুলির পক্ষে ইংরেজদের কোন রকম বিচার করিবার অধিকার ছিল না। টমান্‌ বেবিংটন 


২৯২ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ 


মেকলে ১৮৩৬ খ্রীট্রাব্ধে এই বৈষম্য দূর করিবার জন্য একটি আইনের খসড়া প্রচার করেন। ইহাতে তখন 
ইউরোপীয় মহলে খুবই আলোড়ন উপস্থিত হয়। তাহারা এ সময়েই ইহাকে ব্ল্যাক আ্যাক্ট, নামে 
অভিহিত করে। মেকলে আইনটি সম্পূর্ণ বর্জন ন! করিয়! মফস্বলের দেওয়ানী আদ্বালতগুলিকে ইউরোগীয়দের 
বিচারের ক্ষমতা দিয়া যায়। ১৮৪৯-৫০ সালে তৎকালীন আইন সচিব বেখুন সাহেব কোম্পানির 
মফম্বলস্থ ফৌজদারি আদালতগ্তলিকে ইউরোপীয়দের বিচারের ক্ষমতা অর্পণের নিমিত্ত কতকগুলি আইনের 
খসড়া প্রণয়ন করিয়া প্রচার করেন। তখন পুনরায় আন্দোলন উপস্থিত হইল । ইউরোপীয়েরা এই 
সময় খুবই প্রভাবশালী হইয়া ওঠে। তাহাদের আন্দোলন এনূ্প প্রবল আকার ধারণ করে যে বেখুন 
এগুলি অবিলম্ষে প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। এই সময়ও ইউরোপীয়েরা এই আইনগুলিকে ব্যাক 
আ্যাক্টিস, নামে আখ্যাত করে। বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়াই চলিল। 
তাহারা মফন্বলে নীল ও অন্তান্ত শিল্পের জন্য বিস্তর ভূসম্পত্তি ক্রয় করে। তাহাদের বিচারের ক্ষমতা 
ফৌজদারি আদালতগুলির ন! থাকায় ইউরোপীয়দের অত্যাচার উৎপীড়ন চরমে উঠ্ভিল। খুনখারাপী 
করিয়াও দেশের মধ্যে নিধিদ্কে চলাফেরা করিতে তাহাদের পক্ষে কোনোরূপ বাধা হইল না। প্রজাসকল 
তখন ত্রাহি ভ্রাহি রব ছাড়িতে থাকে | এই সকল অনাচারের কাহিনী ভারতীয় নেতারা কেহ কেহ, যেমন 
রামগোপাল ঘোষ, পূবেই পুস্তিক! প্রকাশ করিয়া শিক্ষিত সমাজের গোচরে আনিয়াছিলেন। দেশীয়-_ 
বাঙলা ও ইংরাজী সংবাদপত্রগুলিতে ইউরোপীয়দের উপদ্রবের কাহিনী প্রায়ই বাহির হইতে থাকে। এই 
প্রসঙ্গে তত্ববোধিনী পত্রিকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারি। ভারতবর্ধীয় আইনসভায় ইহার 
মৃলীভূত কারণগুলি দূর করিবার জন্যই বিচারপতি পীকক এব্ূপ একটি খসড়া আইন পেশ করিয়াছিলেন। 
উহার মূল কথা ছিল মফন্বলের দেওয়ানি আদালতগুলির মত ফৌজদারি বিচারালয়গুলিকেও ইংরেজদের 
(321052-10010 18010909810 509)০5 ) অপরাধের বিচার করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমত। দান। 

খসড়াটি আইন পরিষদে উপস্থাপিত হইবার পর ইউরোপীয় মহলে ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। 
এবারে তাহারা যেরূপ জোট বাধে এমনটি পুর্বে কখন দেখা যায় নাই। ইংরেজ নীলকরদের সভা 
কলিকাতায় অবস্থিত। অপরাপর ইউরোপীয় শিল্প-ব্যবসায় সংক্রান্ত সংঘও এখানে বিদ্মান। 
ইউরোপীয়দের মুখপত্র ইংরেজ সম্পাদিত দেনিক সংবাদপত্রগুলি প্রবল প্রতাপান্বিত। এরূপ অবস্থায় 
খসড়া আইনটির বিরুদ্ধে তাহার্দের আন্দোলন যে নিরতিশয় তীব্র হইয়া উঠিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি। 
“নেটিভ'-_কালা আদমীদের বিরুদ্ধে ষেন সাজ সাজ রব। ১৮৫৭, ১৪ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতাস্থ টাউন- 
হলে ইউরোপীয়দের বিরাট সভ! হুইল প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে। বক্তারা বাঙালিদের বিরুছে 
বিষোদশগার করিল । মফন্বলের বিচার আদালতগুলি যে নানা দোষে ছুষ্ট এবং ক্রটিপূর্ণ তাহা! বলিতে 
গিয়া বাঙালিদের চরিত্রের উপরও অযথা তীব্র কটাক্ষ করা হইল। প্রস্তাবিত আইনের অপেক্ষা নব্য 
শিক্ষিত বাঙালি তথ! ভারতবাসীরাই ইউরোপীয়দের অধিকতর লক্ষীভূত, স্থতরাং তাহাদের উপরই ইহীর! 
অযথা গালিগালাজ বর্ষণ করে। ইহার একটি কারণও এঁ সময় অনুমিত হইয়াছিল। বাঙালিরা নব্যশিক্ষা 
প্রাপ্ত হইয়! পাশ্চাত্য আদর্শে উদ্ধদ্ধ হয় এবং শাসন ও বিচারে শ্বেতাঙ্গ কষ্ণক্গ দেশী বিদেশী নিধিশেষে 
সমান অধিকার দাবী করিতে থাকেন, ইহা ইউরোপীয়দের একেবারে অসহা হুইয় উঠে। উপরস্ত 
শাসকজাতির অঙ্গীভূত বলিয়া! ইংরেজগণ নিজেদের বহুকাল পোষিত অন্যায় অধিকারগুলির বিন্দুমাত্র অপহৃব 


ভারতব্ষাঁয় সভা ২৯৩ 


ঘটিবার সম্ভাবন। দেখিলে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়! উঠ্িত। তাহাদের জাতিগত ধদ্বত্য সম্পর্কে নব্যশিক্ষিত 
বাঙালির! সংবাদপত্রে বিশেষ সমালোচনা করিতে থাকায় ইংরেজদের আক্রোশ আরও বাড়িয়া যায়। 
এবারে যখন শাসিক ইংরেজ এবং শাসিত ভারতবাসীর মধ্যে বিচার সাম্যের কথা উঠিল তখন তাহারা 
কিরূপে নিরস্ত থাকিবে? আইনটি উপলক্ষ মাত্র, শিক্ষিত বাঙালিরাই হইল তাহাদের লক্ষ্য । 


ভারতবরাঁয় সভা নব্যশিক্ষিত বাঙালি তথ! ভারতবাসীর একমাত্র জাতীয় সভা, নবজাগ্রত জাতীয়তার 
প্রতীক। সভার কর্তৃপক্ষ, পূর্বেই বলিয়াছি, কল্যাণমূলক সরকারী প্রস্তাবসমূহকে আস্তরিকভাবে বরাবর 
সমর্থন করিতেন। এবারেও বহুদিন প্রচলিত অন্যায়ের প্রতিকার এবং স্যাখের প্রতিষ্ঠাকল্পে আইনপরিষদে 
যে খসড়াটি উপস্থাপিত হয় তাহাতে তাঁহারা উতফুলপ না হইয়া পারেন নাই। ইউরোপীয়দের অন্যায় 
প্রতিবার্দের বিরুদ্ধে এবং প্রস্তাবিত আহনের সমর্থনে তাহারাঁও টাউন হলে ৬ই এপ্রিল, ১৮৫৭ তারিখে 
একটি জনসভার আয়োজন করিলেন। মফস্বলের ফৌজদারি আদালতগুলি ইংরেজ অপরাধীদের বিচারে 
অসমর্থ থাকায় তাহাদের অপরাধপ্রবণতা কিরূপ বাড়িয়া যাঁয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনসাধারণের ছুঃখ 
দুর্শশাও কত চরমে ওঠে তাহা শিক্ষিত বাঙালিদের অজানা ছিল না। উক্ত সভায় উখবাপিত বিবিধ 
প্রস্তাবের মধ্যে তাহার উল্লেখ কর] হয় এবং বিভিন্ন বক্তা বনু দৃষ্টান্ত দ্বারা উহ! প্রমাণ করিয়া দেন। রাজা 
রাধাকাস্ত দেব ভারতবর্ধায় সভার সভাপতি । আয়োজিত জনসভায় অন্থস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে না 
পারিয়া তিনি যে পত্রথানি দেন তাহাতে মফন্বলের ফৌজদারি আদালতগুলির বিচারে অক্ষমতা হেতু 
ইউরোপীয়দের অনাচার কতখানি বাড়িয়া যায় তাহা বিবৃত করেন এবং এই আইনটিকে ইউরোপীয়দের কথিত 
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পত্রথানিতে রাধাকান্তের প্রগাঢ় ত্বদেশপ্রেম স্থপরিস্ফুট, অথচ ইহাতে জাতিবিদ্েষ বা! জাতিবৈরিতার 
লেশমাত্র নাই। ইংরেজের1 এ দেশেরই প্রজা, তাহাদের অপরাধের বিচার-ক্ষমতা মফস্বলের আদালতগুলির 
থাকিবে না__ বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিই ইহার ক্রটি লক্ষ না করিয়৷ পারেন না। রাধাকাস্ত 
দ্ফাওয়ারী ভাবে মফম্বল আদালতগুলির পক্ষে ইংরেজদের কারধধকর বিচারক্ষমতা যে প্ররুত প্রস্তাবে নাই 
তাহাই পরিষ্কার করিয়! বলিয়াছেন। ইংরেজগণ প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে নানারকম আপত্তি তুলিয়াছেন, 
রাধাকাস্ত ইহার অযৌক্তিকতা৷ খণ্ডন করিতে সভাকে এই পত্রে অন্থরোধ জানান। মফস্বলের আদালত- 
গুলির সংশোধন ও সংস্কার যে আবক তাহ! কেহই অস্বীকার করেন ন1; তার জাতি, ধর্ম, বর্ণ নিধিশেষে 
ইংরেজ-ভারতবাসী সকল প্রজারই যে একই রূপ বিচার হওয়া! আবশ্ঠক সে সন্বন্ধেও দ্বিমত থাকা উচিত নয়। 
কথ! উঠিয়াছে সুপ্রিম কোট ও সদর আদালতগুলি মিলিত হইলে প্রথমটির অপকর্ষ এবং অপরপগুলির 
ক্ষমতাধিক্য ঘটিবে-- ইহা কেমন করিয়া বলা যায়? উভয় প্রকার উচ্চ আদালত সম্মিলিত হইয়া! শহর 
মফস্বল সকল শ্রেণীর প্রজার অবস্থা! দৃষ্টে স্থবিচার হওয়া সম্ভব হুইবে। রাধাকান্তলিখিত মূল বিষয়টি যে 
যুক্তিসিদ্ধ তাহ! বিখ্যাত পান্্ী আলেকজাগ্ার ভাফের নিয়োধৃত পত্রখানি হইতেও সপ্রমাণ হয়। এখানে 
স্মরণ রাখা আবশ্যক যে ইউরোপীয় পান্রীগণ জনসাধারণের হিতকর কার্ধে ও উন্নতিগ্রচেষ্টায় সবিশেষ তৎপর 
ছিলেন। ডাফের পত্রথানি এই_- 
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মফম্বলের ফৌজদারি বিচার আদালতে ইংরেজ এবং ভারতবাসপীর একই আইন-বলে সমভাবে বিচার 

হওয়া আবশ্যক সে বিষয়ে ডাফের অনুকুল অভিমত এই পত্রধানিতে বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে । এই- 

সকল বিচার আদালতের সংস্কার এবং উন্নতির আবশ্তকতার কথাও তিনি বলিতে তুলেন নাই। পত্রে 

শেষোক্ত কথা কয়টি আজিও প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রণিধানযোগ্য ৷ ব্বদেশপ্রেমিক মাত্রেই ত্যাগধর্মে 

দীক্ষিত হইবেন এই কথাগুলি ভাফ পত্রের শেষে বড়ো সুন্দর ভাবে বলিয়াছেন। এ সময়ে ধর্ম বিষয়ে উগ্র 

মতাঁবলম্বী হইলেও ইউরোপীয় পান্্রীগণ স্কুল কলেজ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং সমাজকল্যাণকর অন্য বহুবিধ 

প্রচেষ্টার সঙ্গে শহরে ও মফস্বলে নিজেদের সংযুক্ত করিয়াছিলেন । বাঙুল] সাহিত্যের চর্চায়ও যে তাহারা 

কেহ কেহ অবহিত হন তাহা আজ স্থবিদিত। প্রজাকুলের প্রতি পান্রীদের দরদ ও মমত! নীল 
আন্দোলনের সময় নানাভাবে প্রকাশ পায়। 

জাতীয় স্বার্থ ও মর্ধাদা রক্ষার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় সভ! যে বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছিলেন, টাউন হুলে 
অনুষ্ঠিত এই জনসভায় উাপিত প্রস্তাব সমূহ এবং তাহার উপর প্রদত্ত সভ্যদের বক্তৃতায় বিশেষভাবে হদয়ঙগম 
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হয়। এই সময়ে ভারতহিতৈধী জর্জ টমসন পুনরায় ভারতে আসেন। সভায় তিনিও একটি মর্পর্শী 
বক্তৃতা করেন। উথাপিত প্রস্তাব তিনটির মূল কথা এই যে_-১. মফন্বলের ফৌজদারি আদালতকে 
ইংরেজ ও ভারতবাসীর বিচারের সমান অধিকার অর্পণ সম্পর্কে আইন সভার প্রস্তাব সমর্থন। ২. ভারতীয় 
সরকারী কর্মচারীর! দায়িত্পূর্ণপদ্দে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যোগ্যতার সহিত নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করিয়া 
চলিয়াছেন। এজন্য তাহারা সকলেরই আস্থাভাজন যদিও পদমধাঁদায় তাহার! ইংরেজ সিবিলিয়ানদের সমান 
নন। তীহাদের নিয়োগে বিচার আদালতগুলির যথেষ্ট সংস্কার সাধন সম্ভব হইয়াছে । ৩. তৃতীয় প্রস্তাবে 
বল] হয় যে এ সত্বেও বিচার আদালতগুলির উন্নতির যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে । ফৌজদারি বিচার-বিধিতে 
ব্যবহার-সাম্য প্রবর্তন, ব্যবহারশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বিচারক নিয়োগ ও স্বতন্ত্র বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠাঁ_ এই উদ্দেশ্যে 
দেশী বিদেশী সকলেরই একযোগে কার্য করা আবশ্যক । 

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে কিশোরীাদ্দ মিত্র, জর্জ টমশন এবং 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র । তীহারা নিজ নিজ বক্তৃতায় তথ্য প্রমাণ -সহযোগে গ্রস্তাবগুলির সমর্থনে বিশদভাবে 
আলোচনা করেন। কিশোরীটাদ দীর্ঘকাল ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট রূপে বঙ্গের কোনে! কোনে! অঞ্চলে বিচার 
আদালতগুলি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত1 অর্জন করিতে সমর্থ হন। তিনি বিচারে বৈষম্য হেতু দ্বেশীয়দের 
লাঞ্নার বহু দৃষ্টান্তের বিশদ বিবরণ বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। নব্য শিক্ষিত ভারতবাসীরা বিচার বিভাগে 
প্রবেশ করিয়া ইহাকে বিশেষভাবে কলুষমুক্ত করিতে সমর্থ হন। তাহাদের স্থবিচারের সপ্রশংস উল্লেখ 
ইতিপূর্বে বহু পাস্থ ইংরেজ করিয়! গিয়াছেন। জর্জ টমসন দ্বিতীয় প্রস্তাবের সমর্থনে এই সকল কথার উল্লেখ 
করিয়া দেশীয় স্থযোগ্য বিচারকদের অভিনন্দিত করেন। রাজেন্দ্রল/ল মিত্র তৃতীয় প্রস্তাবে বণিত বিবিধ 
বিষয়ের সমর্থনে আলোচনা করিয়া! বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার মধ্যে একস্থানে তিনি এই মর্মে বলেন যে, এ 
দেশে যেখব ইংরেজ আসে তাহার আধকাংশই বিলাতি সমাজে নিমস্তরের, এমনকি অপাঙভ্তেয়। তাহার 
এই উক্তির ফলে ইউরোপীয়েরা বিশেষ বিরক্ত হন এবং ইত্য়ন ফটো গ্রাফিক সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ পদ 
হইতে ভোটাধিক্যে তীহাীকে অপসারিত করে। সাত বখসর পুৰে ১৮৫০ খ্রীষ্টান্দেও এইবূপ একটি ব্যাপার 
ঘটিয্বাছিল। মফম্বলে সাধারণ লোকের উপর ইউরোপীয়দের অনচীবু-উত্পীড়নের বহু দৃষ্ান্তপহ একখানি 
পুস্তিকা লেখেন রামগোপাল ঘোষ। ইহাতে কলিকাতাস্থ ইউরোপীয়গণের এতই উম্ম! বাড়িয়৷ যায় যে, 
রামগোপালকে অন্ুরূপ ভোটাধিক্যের জোরে ১৮৫০ খ্রীঃ কৃষি সমাজ (৮ 51101100139] 20. 1001610016019] 
১০০1০) হইতে বহিষ্কার করিয়া দেন। রামগোপালি তখন এই সমাজে সহকারী সভাপতি ছিলেন । এই 
ক বৎসরে ইউরোপীয় ও উচ্চ শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে জাতি-বৈরিতা৷ কিরূপ বাড়িয়! যায় ১৮৫৭ খ্রীষ্টান 
প্রস্তাবিত আইনের আলাপ-আলোচনাকালে তাহ! বিশেষ প্রতিপন্জ হইল । বহুকালপোধষিত বিচার-বৈষম্য 
বিদূরণের যে আশা উক্ত প্রস্তাবের মধ্যে পাওয়া! গেল তাহাও কিন্তু অব্যবহিত পরবর্তী একটি বিষম 
ব্যাপারের ফলে লুণ্ত হইয়া যায়। ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে এতারৃশ বিচার-বৈষম্য হেতু 
পরবর্তীকালে আমাদের জাতীয় আন্দোলন বিশেষভাবে জোরালো হইয়া উঠে। ভারতব্ষাঁয় সভা 
নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধকে স্থপথে পরিচালনার নিমিত্ই এইরূপ একটি সমাজহিতকর গ্রস্তাবকে 
সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছিলেন। 

এই মাত্র যে আকম্মিক দুর্ঘটনার কথা বলিলাম তাহা হইল সিপাহী যুদ্ধ বা বিদ্রাহ। ১৮৫৭, ১*ই মে সৈন্ত 
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বিভাগের সিপাহীর! বিদ্বোহ আরম্ভ করে এবং দেখিতে দেখিতে উত্তর ভারতে দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে তড়িৎ 
গতিতে ইহা ছড়াইয়া পড়ে । এই বিদ্বোহ সম্পর্কে অতীতে যেমন বর্তমানেও তেমনি নানা দিক হইতে 
বিস্তারিত ভাবে আলোচন] হইরাছে। সিপাহী যুদ্ধের শতবর্ষপুতি উপলক্ষ করিয়। স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন স্থলে 
স্ুধীবৃন্দ ইহার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনায় রত হন। কাহার কাহার মতে ইহা ব্রিটিশ ভারতে প্রথম 
স্বাধীনতা সমর । এ দেশ হইতে ব্রিটিশ বিতাড়নকেই যদি স্বাধীনত1 সমর আখ্যা দেওয়া যায় তাহা হইলে 
হয়তো! এই উক্তির মধ্যে খানিকট1 সত্য পাওয়া! যাইবে । কিন্তু স্বাধীনতা এবং জাতীয়তা ছুইটিকে একই 
অর্থে বা পরস্পরের পরিপূরক রূপে প্রয়োগ করিলে কোনোমতেই এই যুদ্ধকে এ রূপ আখ্য। দেওয়া] যাইবে 
না। উত্তর ভারতের কোনো কোনে! অঞ্চলের শ্রেণী ও সম্প্রদায় বিশেষ ব্রিটিশের প্রশাসনিক নীতির দ্বার! 
ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত এবং উদ্ব্যস্ত হইয়া উঠে; তাহারা নামেমাত্র সম্রাট বাহীছুর শাহকে পুরোভাগে 
রাখিয়া সরকারে কর্মরত সিপাহীদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইতে সমর্থ হয়। ভারতবর্ষ যে এক রাষ্ট্র এক জাতি 
(৪61০2) এই বোধ ইহাদের মধ্যে জাগ্রত ছিল বলিয়! একান্তই প্রমাণাভাব। পূর্ব শতকের ছুঃখ ছূর্দশা 
সাধারণ মানুষ তখনও ভূলিতে পারে নাই। আহ্মদ্‌ শা আব্দালী ও নাদির শাহের ভারত আক্রমণ, 
দিল্লীর বাদশাহের অন্তঃসার শৃন্যত। ও নিরতিশয় অকর্মণ্যতা, বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দু মুসলমান শাসকদের 
অত্যাচার, বিশেষ করিয়! বাঙলার বগীঁর হাক্গাম! এবং নবাবী অনাচার এ দেশবাসীর মনে কাটার মতো 
বিধিয়া ছিল। ব্রিটিশ শাসনে সমগ্র ভারত একীভূত হইবার পথে, অরাজকতা বিদূরিত করিয়া শৃঙ্খলা 
প্রতিষ্ঠায় শাসক জাতি তখন তংপর | ধর্ম এবং সমাজ -বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কর্ম করিবার পক্ষে 
এ দেশবাঁসীরা ক্রমে যথেষ্ট সুযোগ লাভ করিতে থাকেন। পশ্চিমের জাতীয়তাবোধের আদর্শ ও তাহাদের 
সম্মুখে । ভারতবর্ষায় সভা নব্যশিক্ষিত ভারতবাপীদেরই সভা। তীহার| বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত 
ভারতবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষে প্রথম হইতে তৎ্পর হুইয়াছিলেন। জাতীয় সংহতির ভিত্তি 
জাতীয় এক্যবোধ। তাঁহারা দেখিলেন আরন্ধ সিপাহী যুদ্ধ এই নবজাগ্রত জাতীয়তার তরু-মূলে ভীষণ 
অ'ঘাত হনিতেছে তাই তীহীব্। তীত্র ভীষা ইছাব নিন্দধবদ করিতে পম্টৎপ্ হন নই । 
শুতি জনৈক ভন্রলৌক সংবাঁদগ্রভীকরে প্রকাশিত সিপাহী যুদ্ধ সম্বন্ধে তীত্র নিন্দাবাদ ও কটুক্তি 
উল্লেখ করিয়া সে কালের শিক্ষিত বাঙালিদের উপর বিশেষ কটাক্ষপাত করিয়াছেন। তাহার উক্তির 
নির্গলিতার্থ এই যে, বাঙালিরা তখনও “স্বাধীনতা সমরে"র গুরুত্ব হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। অথচ 
সংবাদপ্রভাকর্‌ সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গ্প্তই, আমার যতদুর মনে হয়, স্বদেশপ্রেমের প্রথম বাঙালি কবি। 
তাহারই কথা স্বদেশের কুকুর পুজি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া । কবি রঙ্গলাল বন্যোপাধ্যায় এই পঞ্চম 
দশকের মাঝামাঝি অন্য প্রসঙ্গে স্বাধীনতার জয়গান করিয়াছেন একটি বিখ্যাত কবিতায় যাহার আরম্ত-_ 
স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাচিতে চায় হে... ইত্যাদি। 
পূর্ব প্রবন্ধে ভারতবর্ায় সভার একটি উদ্ধৃতি হইতে আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতবাসীরা তখনই 
ব্রিটিশের স্বাধীনতার সঙ্গে তুলন করিয়া নিজেদের দাসত্বের সম্বন্ধে সচেতন হইতেছেন এবং তাহাদের মধ্যে 
স্বাধীনতাম্পৃহাও বাড়িয়া যাইতেছে। হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায় “হিন্দু প্যাটিয়টে'র মাধ্যমে সভারই মুখপত্র 
স্বরূপ জাতীয়তার ভিত্তিতে এই স্বাধীনতাম্পৃহার কথা প্রতিনিয়ত ব্যক্ত করিতেছিলেন। 
এ সত্বেও ভারতব্ষীয় সভ ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ কখন চাহেন নাই। শাসক জাতির সহায়ে 


৩০০ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ 


ভারতবাসীর1 একতাবদ্ধ হইয়া! ক্রুত নিজেদের উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে এই বিশ্বাসের বলেই তাহারা 
সর্বপ্রকার কাধ করিয়া! যাইতেছিলেন। এ সময়ে এইবপ একটি বিদ্রোহের দ্বারা দেশের সমূহ ক্ষতি 
হইবে বলিয়! তাঁহারা বিদ্রোহীদের গনিত কার্ধের নিন্দাবাদে একটি ব্যাপক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 
প্রস্তাবে এই মর্মে বল! হয় ষে, এই বিদ্রোহ শুধু সিপাহীদের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে । উত্তর ভারতের যে-সব 
অঞ্চলে ইহ! দেখা দিয়াছে সেখানকার জনসাধারণের সহাঙ্গিভূতি তাহারা পায় নাই বলিয়া সভার বিশ্বাস। 
কুচক্রীদের প্ররোচনায় সিপাহীরা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের সমুচিত দণ্ড বিধান একাস্ত আবশ্তক। 
ভারতবাসীর! ব্রিটিশের সদিচ্ছা এবং শাসননীতির প্রতি আস্থাশীল এ কথাও এ প্রস্তাবে বলা হয়। 
বাঙীলিরা কেন যে, শ্রেণীসংগ্রামকে স্বাধীনতা তথা জাতীয় সংগ্রাম বলিয়া তখন গ্রহণ করিতে পারেন 
নাই তাহা! এই সময়কার ভারতবধাঁয় সভার কাধকলাপ হুইতে সবিশেষ বুঝা যায়। ২৩শে মে (১৮৫৭) 
তারিখের সাধারণ মাসিক অধিবেশনে সিপাহী বিজ্বোহ সম্বন্ধে ভারতব্ষাঁয় সভা নিম্নরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করেন : 
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ভারতবষঁয়ি সভা ৩০৩ 


ভারতবর্ষীয় সভা বিভ্রোহ দমনে সরকারী নীতিকে সমর্থন করিলেন বটে কিন্তু বেসরকারী ইউরোপীয়েরা 
এই স্থযোগে বাঙালিদের উপর প্রতিহিংসা লইতে অতিমাত্র সচেষ্ট হইয়া উঠিল। এই সভা নিখিল 
ভারতীয় সর্বপ্রকার উন্নতির জন্ত স্থাপিত হইলেও ইহার কর্ণধাঁবগণ তো নব্য শিক্ষিত জাতীয়তাবোধে 
উদ্ধদ্ধ বাঙালি। এই শ্রেণীর বাঁডালিরা যে প্রজাকুলের উপর ইউরোপীয়ঢের অনাচার-উৎপীড়ন মম্পর্কে 
সচেতন তাহা পূর্বেই তাহারা বুঝিয়া৷ লইয়াছে। বিত্রোহকালের জরুরী অবস্থায় বড়লাট ক্যানিং 
সাময়িকভাবে মুদ্রাষন্ত্র আইন এবং অন্তর আইন জারি করেন। বিদ্রোহের শুরুতেই ইংরেজ পরিচালিত 
ংবাদপত্রগুলি জাতীয়তাবাদী বাঙালিদের নিগৃহীত করিবার জন্য অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল। যুদ্রাযন্ত্র আইন 
বিধিবদ্ধ হইলে আশ্চর্ধের বিষয় “ফ্রেণ্ড অব ইতিয়া” প্রথমেই ইহার কবলে পড়ে। আর এই ভারতবন্ধুর 
ভারতীয় বিদ্বেষ গ্রচারই তাহার কারণ। ইউরোপীয়েরা জিদ ধরিল কলিকাতার এবং উপকইস্থিত এ 
দেশবাসীর্দের অগ্প আইন বলে নিরত্্ করিতে হইবে। এই হেতু তাহারা সরকারে আবেদনপত্র প্রেরণের 
নিমিত্ত ইউরোপীয় সাধারণের নিকট ইহা! স্বাক্ষর করাইয়া! লইতে আরম্ভ করিল। ভারতব্ষীয় সভা 
ইউরোপীয়দের মতিগতি সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন। সভা-কর্তৃপক্ষ তাহাদের মতলব জানিয়া 
২৫শে জুলাই (১৮৫৭) তারিখে সাধারণ অধিবেশনে এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন 
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ইউরোপীয়দের মতলব অনুযায়ী কার্য আর হয় নাই। তাহাদের আর একটি প্রস্তাব ছিল সমগ্র 
ভারতে ও দেশীয়দের উপর সামরিক আইন জারি। উপক্রত অঞ্চলে সামরিক আইন প্রবর্তিত হইল বটে 
কিন্তু অন্ত কোথায়ও ইহা চালু হইল না। ক্যানিংয়ের কার্ধে ইউরোপীয় সমাজ খুবই অসন্তষ্ট হয় এবং 
তাহার উপর “ক্রুমেন্সি ক্যানিং-_ এই ব্যঙ্গাত্মক উপাধি বর্ষণ করে। জনশ্রুতি এই যে, হরিশ্ন্দ্রের হিন্দু 
প্যাটিয়ট প্রতি সপ্তাহে বাহির হইবামাত্রই বড়লাট ক্যানিং ভারতবাসীদের মতামত বুঝিয়া লইবার নিমিত্ত 
ইহা? পাঠ করিতেন এবং অনেকের বিশ্বাস তাহার এঁ সময়কার শাসননীতি ইহার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত 
হয়। এ দেশে বড়লাট ক্যানিংয়ের উপর ইউরোপীয় সমাজ যেমন অসন্তুষ্ট হইয়া! উঠে বিলাতেও তীহার 
বিরুদ্ধে সত্য-মিথ্যা নানারূপ প্রচারকার্য চলিতে থাকে । বোর্ড অব কনট্রোলের সভাপতি ভারতবর্ষের 
প্রাক্তন বড়লাট লর্ড এলেনবর1 একটি বক্তৃতায় বলেন যে, খ্রীষ্টান মিশনরীদের বিবিধ উদ্যোগে বড়লাট 


৩০২ বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ মাঘ-চৈত্র 


ক্যানিং অর্থ সাহায্য দান করার দরুণই প্রজাদের অসস্তোষ দেখ! দেয়, এবং উহ্থাই এই বিদ্রোহের একটি 
প্রধান কারণ। ভারতবধাঁয় সভা বরাবর ক্যানিংয়ের উদ্ধার শাসন পদ্ধতি সমর্থন করিতেছিলেন। এইবূপ 
একটি অর্থহীন উক্তি সম্পর্কে তাহারা নীরব থাকিতে পারিলেন না। ২৫শে জুলাইয়ের (১৮৫৭) উক্ত 
সাধারণ সভায় লর্ড এলেনবরার ভ্রমাত্মক উক্তির প্রতিবার্দে এবং বড়লাট ক্যানিংয়ের উদার শাসননীতির 
সমর্থনে দক্ষিণারগ্রন মুখোপাধ্যায় একটি প্রস্তাব উাপন করেন। এই সময় তিনি একটি আবেগময় 
সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। ইহাতে তিনি লর্ড এলেনবরা যে ভারতহিতৈষী তাহ স্বীকার করিয়াও এই মর্মে 
বলেন যে, উক্ত কারণে বিদ্রোহ ঘটে নাই। ইহার মূল অন্যত্র খুঁজিতে হইবে । একশ্রেণীর লোকে 
সিপাহী বিদ্রোহ উপলক্ষ করিয়া সমগ্র ভারতীয় জাতিকেই দোষারোপ করিতেছেন। ভারতবর্ষের 
অধিবাসীরা একটি বহু পুরাতন সভ্যতার উত্তরাধিকারী ; তীহারা নিবিচারে আপাতলাভের নিমিত্ত কোনো 
গঠিত কার্ধে লিপ্ত হইতে পারেন নাঁ। ভারতবরীয়দের জাতীয়তাবোধ এই সুপ্রাচীন সভ্যতার উপর 
প্রতিষ্ঠিত, বহুশতাব্দীর পরাধীনত। সত্বেও তাহাদের বিচারবুদ্ধি এখনও সক্রিয় রহিয়াছে। কোনো ভারতীয় 
বিষয়ের আলোচনাকালে ইহ মনে রাখিতে হইবে। দক্ষিণারগ্রন বলেন-- 
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দক্ষিণারঞন এট উক্তির মধ্যে ইসলাম এবং শ্রী্টর্মের তুলনা! করিয়! দ্িতীয়টিকে বর্মানযুগের উন্নতির 
মূলীভূত কাঁরণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এ জগৎ একদা খ্রীষ্টরাজ্যে পরিণত হইবে পাত্রীদের এই 
বিশ্বাস তাহার! আদৌ সমর্থন করেন না বটে, কিন্তু এ দেশের জনসাধারণের শিক্ষ। স্বাস্থ্য সাহিত্য সংস্কৃতি 
প্রভৃতি নান! বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধিকল্পে পান্রীর! যে যত্র লইতেছেন তাহা ম্মরণীয় হইয়া! থাকিবে । লর্ড এলেনবরা- 
ঘোষিত ধর্ম বিষয়ে সরকারের নিরপেক্ষ নীতির এ দেশীয়র! পূর্ণ সমর্থন করেন বটে তবে এ কথা! কোনো মতেই 
ঠিক নয় যে, বিশেষ বিশেষ মিশনরী প্রতিষ্ঠানকে বড়লাট কতৃক অর্থসাহাষ্য হেতুই এইরূপ একটি সাংঘাতিক 
বিদ্রোহ ঘটিয়াছে। যৃদ্ধবিচ্য! ব্যতিরেকে সিপাহীদের সাধারণ শিক্ষা! দাঁনেরও ব্যবস্থা করিতে দক্ষিণারঞ্রন 
এই বন্তৃতায় সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানান । তিনি এই মর্মে বলেন যে, মাতৃভাষায় নির্দিষ্টমান 
পর্যন্ত শিক্ষালাভের পর সিপাহীদের সৈন্ত বিভাগে ভত্তি করার ব্যবস্থা হওয়| উচিত। যুদ্ধের সময় ছাড়া 
অন্যান্ত সময়ে তাহাদের মধ্যে জ্ঞান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে । সৈন্যদের জন্ত গ্রস্থাগার প্রতিষ্ঠা ইহার 
একটি উৎকৃষ্ট উপায়। যাহারা জ্ঞানলাভে উৎকর্ষ দ্রেখাইবে তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিতে হইবে। যুদ্ধের 


ভারতব্ষাঁয় সভা ৩০৩ 


সময় ব্যাতিরেকে অন্য সময় বৃথা আলন্তে ও গালগল্পে না কাটাইয়া তাহাদের মধ্যে মানবিকতাবোধ উন্মেষ 
এইরূপে সম্ভব হুইবে। অপরের প্ররোচনায় কর্ণপাত না করিয়া নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনেও 
উদ্ধদ্ধ হুইবে। ভারতবর্ষীয় সভার অন্ততর সহকারী সভাপতি রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রস্তাবের 
সমর্থনে বলেন যে, দিপাহী বিদ্রোহের মূল খুঁজিতে হইবে আরও গভীরে। অপবস্থ ও রাজ্যচ্যুত 
ব্যক্তিদের পক্ষে কতকগুলি লোক সিপাহীদের মধ্যে প্রচারকার্থ চালাইবার হুযোগ পাওয়ায় বিভ্রোহ 
এইরূপ ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস, তবে ইহ! একটি শ্রেণীর মধ্যেই নিবদ্ধ 
রহিয়াছে। কৃষক, শিল্পী, ব্যবগায়ী, ভূম্বামী_-জনসাধারণ এই বিদ্রোহ হইতে দূরে রহিয়াছে। এক 
শ্রেণীর লৌকের অপরাধের জন্য সমগ্র ভারতবাসীকে সায়েন্তা করিবার প্রবৃত্তি আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে। 

বিভ্রোহের মধ্যেই ১৮৫৭, ১ল1 আগষ্ট বঙ্গের ছোট লাট নিজ দায়িত্বে জরুরী অবস্থায় মফস্বলের নীলকর 
ইউরোপীয়দের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিয়োগ করা শুরু করেন। ইহাতে ভারতবরীয় সভা বিশেষ 
বিচলিত হইয়া উঠিলেন। মফম্বলের নীলকরদের অনাচার অত্যাচার এবং অন্তায় জোট সথবিদিত। তাহাদের 
উপর শাসন ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে প্রজাকুলের ছুখছ্র্শশার অবধি থাকিবে না। ভারতব্ষাঁয় সভা উহার 
প্রতিবাদে যে স্মারকলিপি সরকারে পাঠাইলেন তাহাতে আইনগত একটি বিষয়ের উপরই তাহারা বিশেষ 
জোর দেন। লাভজনক ব্যবসায়ে লিপ্ত কোনো! ব্যক্তিকেই সরকারী বিচারক পদে নিয়োগ করা হইবে নাঁ_ 
এবনিধ সরকারী নিয়ম এবং চিরাচরিত রীতি কর্তৃপক্ষ এই ভাবে ভঙ্গ করিয়াছেন, এই কথাই ম্মারকলিপিতে 
বিশেষ করিয়া বল! হইল। ইহার ফলে দেশে অনাচার উৎপীড়ন যে বাড়িয়াই চলিবে ইহারও আভাস 
দিলেন এই ম্মারকলিপিতে। সরকার কিন্তু জরুরী অবস্থার অজুহাতে সভার কথায় কর্ণপাত করিলেন না, ইহা 
সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র বলিয়াই নিরম্ত হন। বতসরখানেকের মধ্যেই অবৈতনিক ম্যাজিষ্রেটগণের অত্যাচার- 
নিপীড়নে প্রজাকুল অতি হইয়া উঠিল। সভা! নীলকর ম্যাজিষ্রেট লারমূর এবং ডিরেটের দৃষ্টাস্ত দেখাইয়া 
সরকারে লেখেন যে তাহারা নিজ নিজ এলাকায় পেয়াদা হইতে উপরিতন কর্মটারীগণকে নিলজ্জভাবে 
শীল চাষীদের উৎপীড়নে নিযুক্ত করিয়াছে । বিদ্রোহান্তে স্থানীয় সরকার এই ব্যবস্থার কতকটা সংস্কার 
করিলেও নীলকর এবং নীলচাষীদের মধ্যে তিক্ততা অতিদ্রত বাড়িয়া যায় । ফলে প্রজাদের মধ্যে 
একটি ব্যাপক নীলকর বিরোধী আন্দোলনের উদ্ভব হয়| 

বিদ্রোহকাঁলে সিপাহীর্দের নৃশংসতা এবং তাহাদের দমনের জন্য সরকারী সেনাবাহিনীর শতগুণ বর্বরতায় 
দেশের মধ্যে অস্বস্তি এবং অশান্তির ঘনছায়া দেখা দিল। এদেশে এবং বিলাতে স্বার্থপংশ্লিষ্ট ইউরোপীয় 
সম্তাদায় বিদ্রোহের অছিলায় আপামর ভারতীয় জনসাধারণকে সায়েস্তা করিবার জন্য তীব্র আন্দোলন করিতে 
থাকে । বিলাতে বোর্ড অৰ কনক্রোলের সভাপতি লর্ড এলেনবরা হাউস অব লর্ডস-এ এবং ইত্য়ান 
রিফর্ম সোসাইটির সভাপতি উদারনৈতিক জন ব্রাইট হাউস অব কমনম্‌-এ এতাদৃশ ভারতবিরোধী আন্দোলনের 
রাশ আগলাইয়া রাখিতে কথঞ্চিৎ সমর্থ হন। ভারতবাসীদের শাসনব্যবস্থা কোম্পানির নিকট হইতে 
ব্রিটিশ সরকার নিজ হাতে গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করেন। এই উদ্দেশ্তে তাহার! ১৮৫৮ সনের মাঝামাঝি একটি 
আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়! উভয় পার্লামেন্ট হইতে পাশ করাইয়! লন। হাউস অব লর্ডস্‌-এ লর্ড এলেনবরা 
এবং হাউস অব কমনদ্‌-এ জন ব্রাইট এই আইনের ধারাগুলিকে ভারতবাসীর পক্ষে অ্গকূল করিয়া তুলিতে 
বিশেষভাবে যত্ব লন। ধর্ম বিষয়ে সরকারী নিরপেক্ষতা এবং প্রশাসনিক কার্ষে ধর্ম বর্ণ জাতি নিহিশেষে 


৩০৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ 


সকলেরই সমান' অধিকার স্বীকার-__এই আইনের ছুইটি প্রধান বিষয়। কোম্পানির শাসন বিলুপ্ত হইয়া 
ব্রিটিশ রাজের হস্তে যাবতীয় ক্ষমতা অপিত হইল এই আইন ছ্বারা। ভারতবর্ষাঁয় সভা পূর্ব হইতেই এরূপ 
ক্ষমতা হস্তাস্তর ব্যবস্থার পক্ষপাতি ছিলেন। এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় তাহার বিশেষ আনন্দিত হন। 
ইহার দুইজন প্রধান সমর্থক লর্ড এলেনবরা এবং জন ব্রাইটকে অভিনন্দিত করিয়া ১৮৫৮ সনের ২রা 
অক্টোবর তারিখের সাধারণ সভায় এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবটি এই ঃ 
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ভারতব্াঁয় সভা এই ছুই বৎসরে ভীষণ দুর্যোগ ও সংকটের মধ্যেও বিবিধ গঠনমূলক প্রস্তাবের আলোচনা 
পর্যালোচনা! করিতেও বিরত হন নাই। বিচার আদালতগ্ুলির সংস্কারকল্পে তাহারা এই মর্মে একটি প্রস্তাব 
করেন যে, সিবিল সাধিসের কর্মী বাদে স্বাধীন ব্যবহারজীবী ইংরেজ আইরিশ ব্যারিদ্টার ও স্বচ 
এ্যাউভোকেটগণকে বিচারকপদে নিয়োগ করা আবশ্তক। তখনও দেশবাসী বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া 
আসেন নাই, নহিলে তাহাদের কথাও সভা! অবশ্ঠই বলিতেন। স্বপ্রীম কোর্ট এবং সদর দেওয়ানী ও সদর 
নিজামত আদালত দুইটি একীভূত করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ হাইকোর্ট-_- উচ্চতম ধর্মাধিকরণ প্রতিচায় তাহারা 
পার্লামেন্টে আবেদন প্রেরণ করেন। বিলাতে ভারতব্ষীঁয় দেওয়ানী ও ফৌজদারি বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে 
যে আইন রচন| কার্ধ চলিতেছিল ভারতব্াঁয় সভার পক্ষে লগ্তনস্থ ইত্ডিয়ান রিফর্ম সোসাইটি ইহাকে 
ভারতীয় সমাজব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হ্ইয়াছিলেন। শিল্প ব্যবসায়ের প্রসার ও 
উন্নতিকল্পেও ভারতবর্ধীয় আইন সভায় যৌথ কারবার সম্পকাঁ় একটি আইনের খসড়া এই সময় উপস্থাপিত 
করা হয়। ইহার উপরেও সভ] একটি বিশেষ উপযোগী সংশোধন প্রস্তাব সম্বলিত লিপি সরকারের নিকট 
প্রেরণ করেন। লিপিতে তাহারা বলিলেন যে, ব্যাঙ্ক এবং জীবনবীমাগুলিকেও এই আইনের আওতার 
মধ্যে আনা উচিত। মহাজনের নিকট হইতে চড়া সুদে অর্থ লইয়া ছোটে! ছোটে! কাঁরবারীরা ব্যবসায়ে 
উন্নতি করিতে পারে না। দেশের মধ্যে মজুত মূলধন-_অইনামগ ব্যাঙ্ক ও বীমা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহীতেই 
লোকে গচ্ছিত রাখিতে উৎস্থক হইবে । এইরূপে মূলধন সহজলভ্য হইলে ব্যবসা ও শিল্পের উন্নতি এবং 
প্রসার ত্বরান্বিত হইবে । সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাও ইহার ফলে ফিরিয়া! যাইবে । এই সময়ে 
আর একটি প্রস্তাব হয় যাহা সমাজের হিতকল্লে বিশেষ প্রয়োজন। লাভবিহীন সমাজকল্যাণকর 
উদ্যোগগুলি স্থুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত একটি আইনের প্রস্তাবও করা হয় ভারতব্ষাঁয় সভার পক্ষে । 
সভার অন্যতম প্রধান সদশ্ প্যারীঠাদদ মিত্র কলিকাতা! পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। গ্রন্থাগার 
কর্তৃপক্ষ তাহারই নির্দেশে সরকারকে এইরূপ একটি আইন বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাব পূর্বেই করিয়াছিলেন । 

ভারত সরকার শ্রীষ্ীয় যাজক বিভাগ পৌঁষণ করিয়া থাঁকেন। এ দেশবাসীরা বনুপূর্ব হইতেই ইহার 


ভারতব্ষাঁয় সভা ৬০৫ 


অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আন্দোলন করেন। এই সময়ে বিলাতে প্রতিপত্তিশালী ধর্মযাজকগণ এই বিভাগটিকে 
সম্প্রসারিত করিবার জন্য সচেষ্ট হন। ভারতবর্ষীয় সভা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলে এ বিষয়টি সম্পর্কে 
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আর অধিক দূর অগ্রসর হন নাই । 

শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে ভারতবর্ষীয় সভা বরাবর অবহিত। ইংরেজী শিক্ষা সংকোঁচনের নিমিত্ত বিলাতে 
এই সময় একটি আন্দোলন উপস্থিত হইল। আন্দোলনকারীদের মতে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার হেতুই 
ভারতবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে । ভারতব্ষায় সভ। কাল বিলম্ব না করিয়' 
ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন। বিলাতে লর্ড এলেনবরা, লর্ড স্ট্যান্লি প্রমুখ কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা 
আন্দোলনের সপক্ষতা! ন| করিয়া! ১৮৫৪ গ্রীষ্টাব্ষ হইতে দেশীয় শিক্ষা! ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের আয়োজন 
করিতে উদ্যোগী হন। এই সময় সরকারের অর্থরুস্থতা হেতু কলিকান্চার সংস্কত কলেজটিকেও 
তুলিয়া দিবার কথা উঠিল উচ্চ সরকারী মহলে। সভা এই প্রস্তাবের ত্বাচ পাইয়৷ নানা যুক্তি 
সহকারে ইহার বিরুদ্ধে সরকারের নিকট লিপি পাঠান। সংস্কৃত কলেজ শুধু সংস্কৃত শিক্ষারই আয়োজন 
করে না, এখানে সংস্কৃত শিক্ষা পাইবার দরুন যুবক-পঞ্ডিতেরা মাতৃভাষার যথাযোগ্য অনুশীলন 
দ্বারা ইহার উন্নতি করিতেও সক্ষম হন। সংস্কৃত শিক্ষার বিলুপ্তি ঘটিলে দেশ-ভাষা সমূহের উন্নতি 
সাধন একরপ অসম্ভব হইয়া পড়িবে । সরকার অতঃপর এ প্রচেষ্টা হইতে বিরত হন। কলিকাতা 
পৌরসভার কার্যাদি সম্পর্কেও সভা! যে বরাবর সচেতন তাহার প্রমাণ আমর! পূর্বেই পাইয়াছি। কলিকাতাস্থ 
দেশীয় অধিবাসী অধ্যুসিত অঞ্চলের উন্নতি সম্পর্কে পৌরসভার ও্দাসীন্ত স্থবিদ্িত। এখানকার পথ, ঘাট, 
নর্দম] প্রভৃতির সংস্কার ও প্রসার -কল্পে শুধু ইউরোপীয়দের লইয়া একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠনের প্রস্তাব হয় । 

ভারতবর্ষীয় সভা! এরূপ একটি ব্যাপারে ভারতবাসীদের লওয়া যে অত্যাবশ্তক তাহা প্রতিপা্দন করিয়া 
প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ' পরে এ প্রস্তাবান্ুসারে কার্যও হইয়াছিল, ভারতবর্ষীয় সভার সার্থক কার্কলাপে বঙ্গের 
ও বঙ্গের বাহিরের শিক্ষিত সাধারণ ইহার দিকে স্বভাবতই আকৃষ্ট হুইয়া পড়িলেন। বিভিন্ন স্থলে তাহার 
সভার আন্ুকুল্যে শাখাসমিতি গঠন করেন। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা মূল সভা অথবা শাখাসমিতির 
সদত্য হইলেন। সভার কার্ধ সাধারণের মধ্যে প্রচারের নিমিত্ত সরকার হইতে প্রাপ্ত বিজ্ঞপ্তি ইত্যার্দি এবং 
সরকারের নিকট প্রেরিত আবেদনপত্রাি দেশীয় ভাষায় অন্থবাদ করাইয়া প্রচারের ব্যবস্থা করেন। গুরুত্বপূর্ণ 
প্রস্তাব ম্মারকলিপি এবং আবেদনপত্রগুলি তাহারা খণ্ডে খণ্ডে পুস্তক আকারেও প্রকাশ করিতে থাকেন। 
সভার অন্যতম প্রধান সদস্য হরিশ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের “হিন্দু পেটিয়ট” ইহার মুখপত্র স্বরূপ এই সময়ে যে 
কার্য করিয়া আসিতেছিল তাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ১৮৫৮ সনের প্রথম হইতেই স্বনামধন্য কৃষ্দাস পাল 
ভারতবর্ধীয় সভার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইনি তখন মাত্র বিংশতিবর্াঁয় যুবক। তাহার 
কর্মকুশলতায় সভা পরবত্তাঁ দশকে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে এবং একটি বিশেষ শক্তিশালী রাজনৈতিক 
গ্রতিঠানে পরিণত হয়। হিন্দু পেটিয়টের সম্পাদকরূপে তিনি পত্রিকাখানিকে ভারতব্ধীয় সভার পুরাপুরি 
মুখপত্র করিয়া তোলেন। ইহা অবশ্ত কিছু পরের কথা। যাহা হোক, ভারতবর্ষের সম্কটকালে, ১৮৫৭--১৮৫৮ 
এই ছুই বৎসরে বিবিধ কার্ধের মধ্য দিয়া ভারতব্াঁয় সভা আত্মসচেতন, স্থসংহত একটি ভারতীয় 
মহাঁজাতির ভিত্তি রচনায় সবিশেষ তৎপর হুইলেন। : 


৬০৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ 
১ কীটদষ্ট অংশ *+ 
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্রস্থপরিচয় 


দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ৷ শ্রীরধীন্্রনাথ রায়। ক্ুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাত] ৬। 
মূল্য সাড়ে তের টাকা 

দিজেন্দ্রকাব্য-সঞ্চয়ন । শ্রীদিলীপকুমার রায় -সংকলিত। ইপ্ডিয়ান আসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং 
প্রাইভেট লি, কলিকাতা ৭। মূল্য আট টাকা । 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় জীবিতকালে খ্যাতি পেয়েছিলেন ৷ তীর আর্ধগাথা আধাঁট়ে মন্ত্র কাব্যত্রয়ী রবীন্দ্রনাথ 
কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল। নাট্যমঞ্চে তাঁর নাটকগুলির আদর অব্যাহত ছিল। হাসির গানে তিনি 
অভিনবত্ব এনেছিলেন। দ্বদেশপ্রেমে তার অরাস্ত নিষ্ঠা ম্মরণযোগ্য । এসব সত্বেও দ্বিজেন্্রপাল অধুনা প্রায় 
বিস্থত। কিছু পরিমাণে উপেক্ষিত। এমন হবার কারণ যে কি তা ভেবে দেখবার যোগ্য । কেউ কেউ 
দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয়তাহ্াসের কারণ তার রবীন্ত্রবিরোধী মনোভাবের মধ্যে খোজেন। এইটি অমূলক 
নয়। কিন্তু রবীন্দ্রবিরোধিত! দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যজীবনে একটি অপরিহার্য অধ্যায় হলেও কবি-নাট্যকার 
সম্বন্ধে বাঙালি পাঠকের উৎসাহের অভাবের কারণ আরও কিছু আছে বলে মনে হয়। তিনি যে 
নাটকগুলি রচনা করেছিলেন সেগুলি আজ আর বিশেষ মঞ্চস্থ হয় না। শৌখিন নাট্যসম্প্র্নায় কর্তৃক 
মাঝে মাঝে দবিজেন্ত্রলালের নাটকের ডাক পড়ে। বলা বাহুল্য, দ্বিজেন্দ্রলাল যে ধরণের নাটক রচনা 
করেছিলেন, আজকের দর্শক সেরকম নাটক চায় না । নাটকের আকৃতি ও প্রকৃতি এখন পরিবন্তিত। 
রোমাট্টিক এবং এঁতিহাসিক নাটক বাংলাদেশে আর জনপ্রিয় নয়। একালের মানুষ রোমা্টিক ধর্মকে 
বিসর্জন দিয়েছে এমন বলি না, কিন্তু একালের রোমান্টিক মানসের সঙ্গে দিজেন্ত্রলালের আদর্শবাদের 
কোথায় যেন একটা ব্যবধান রচিত হয়েছে। উচু স্থরে বাধা জীবনের প্রতি মানুষের আর তেমন শ্রদ্ধা 
নেই। রাজপুত অথব1 মোগল সমাটরা বর্তমানে আমাদের আর তেমন করে উৎসাহিত করে না। 
ঘ্িজেন্দ্রলালের জনপ্রিয়তাহাঁসের এও একটা কারণ! দ্বিজেন্দ্রলাল যে-সমস্ত হাসির গান রচন! করেছিলেন 
সেগুলির মধ্যেও সমসাময়িকতার ছাপ আছে। সমসাময়িক কালের উজান বেয়ে সেগুলি একালের তীরে 
বাসা বাধতে পারে নি। সত্যেন্্রনাথ দত্ত “হসস্তিকা"য় যে ব্যঙ্গবিদ্রপের আশ্রয় নিয়েছিলেন সেগুলিও 
আজ চলতি নয়। ছিজেন্দ্রলাল গীতিকবিতার ক্ষেত্রে যে আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন তা 
অভিনন্দনযোগ্য সন্দেহ নেই। তথাপি গীতিকবিতার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমত্ব দ্বিজেন্্লালের 
কবিতাকে আড়াল করে ফেলেছে । 

দ্বিজেন্ত্রলালের প্রতি বাঙালি পাঠকের কিঞ্চিৎ উপেক্ষার কারণন্বরূপ যে ইঙ্গিতগুলি করা হল সেগুলি 
সবই ঠিক কি না, এবং এই উপেক্ষা প্রদর্শন সংগত কি না তার আলোচনা করেছেন শ্রীরধীন্দ্রনাথ রায় 
দঘ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার, গ্রন্থে । বজ্তত, রথীন্দ্রনাথের গ্রন্থটি গবেষণাপুস্তক হিসাবেই কেবল নয় 
সময়োপযোগী বলেও অভিনন্দিত হবে। দ্িজেন্্রলালের সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে যে সংশয় ও দ্বিধার স্যট্টি 
হয়েছিল তিনি তা পুথান্পুঙ্খ আলোচন। করেছেন এবং প্রয়োজনবোধে সে-সমস্ত ছিধাসংশয়ের নিরসন 
করেছেন। 


৩০৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ 


বেশ কিছুদিন আগে দেবকুমার রায়চৌধুরী দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী রচনা করেছিলেন। তার পর নবরৃষণ 
ঘোষ দ্বিজেন্দ্রলাল সম্ন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখেন। ঘ্বিজেন্্রলাল-পুত্র শ্রীদিলীপকুমার রায়ের উদাসী 
ঘিজেন্দ্রলাল" গ্রন্থটও এ প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। এই গ্রন্থগুলিতে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য প্রায় সবই 
আছে। তা ছাড় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়ও কবিজীবনী ও কিছু সাহিত্য-আলোচনা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে। 
এর পরেও রথীন্্রনাথের গ্রন্থখানির প্রয়োজন ছিল। রথীনবাবু পূর্বস্রীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন কিন্ত 
নিজেও সেই পথের সীমাকে বিস্তৃত করেছেন। উপপথ শাখাপথ চিনিয়েছেন। তীর উদ্দেশ্য ব্যাপক । 
তার কথায় "বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকায় দ্বিজেন্্লালের সাহিত্যকীতির মূল্য নিয় করতে গেলে এই 
যুগের বাংলা সাহিত্যের ্বরূপধর্ম ও অস্তঃগ্রকৃতির বিচার কর] ছাড়া তা! সম্ভবপর নয়। তাই দ্বিজেন্্র- 
সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলাদেশের একটি কাল, বাংলাসাহিত্যের একটি যুগ ও বাঙালির 
রসরুচির একটি অধ্যায়কেই আলোচনা করতে হয়েছে । এই দেশকালের প্রেক্ষাপটটি রথীনবাবু স্থন্দর 
করে বিশ্লেষণ করেছেন বিভিন্ন অধ্যায়ে । 

আলোচ্য গ্রন্থের প্রসঙ্গ এই কয়টি: কবিজীবনী, দেশ-কাল, দ্বিজেন্্রকাব্যপ্রবাহ, কাব্যকীতি ও 
কলাবিধি, প্রহসন ও হাস্যরস, নাট্য প্রবাহ ও নাটকবিচার, দ্বিজেন্দ্রনাট্যের নান! প্রসঙ্গ, ছিজেন্দ্রসংগীত, 
দ্বিজেন্্রলালের গছ্যরচনা, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল, দবিজেন্দ্রলালের প্রভাব, দ্বিজেন্দ্রমানস : বৈচিত্র্য ও এক্য। 

এই বইতে কবিজীবনী অধ্যায়টি সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপিত হয়েছে । এইটি অত্যন্ত সংগত হয়েছে। 
আজকাল একজাতীয় গবেষণাগ্রন্থে তথ্যনিষ্ঠার বাহুল্য যেমন লক্ষ কর! যায় তেমনি দেখা যায় পূর্বে আলোচিত 
বিষয়ের পুনরায় উাপন। রথীনবাবু সে ক্ষেত্রে পাদটাকায় আকরগ্রস্থের উল্লেখ করে নিজের বক্তব্যকে 
যথাযথ সংক্ষিপ্ত করেছেন। পূর্ববর্তী জীবনীকারের1 জীবনীই রচনা! করেছেন, রথীনবাবু সে ক্ষেত্রে জীবনী- 
রন্থগুলি পর্যালোচন। করে দ্বিজেন্দ্রমানসের সারম্বত দিকটিকে প্রকাশ করেছেন। রথীনবাবু প্রথমেই 
রবীন্দ্রনাথের 'কবিজীবনী” প্রবন্ধ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে এই দ্বিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন । 

দ্বিতীয় প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথ দেশ-কালের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটটি আমাদের সামনে উদঘাটিত করেছেন। 
দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক কালে এক দিকে স্বদেশচর্চার তীব্র উত্তেজন ও প্রচণ্ড উৎসাহ লক্ষ করা গিয়েছিল, 
অপর দিকে কিছুসংখ্যক চিস্তানায়কদের চিত্তে ধর্মের গোঁড়ামি বাসা বেধেছিল। এক দ্বিকে পাশ্চাত্যশিক্ষাকে 
অঙ্গীকার অপর দিকে প্রাচ্যবিদ্ার সনাতন কল্যাণবোধকে স্বীকৃতি এই ছুইই শিক্ষিত বাঙালি মেনে 
নিয়ে্ছিল। এই আলোড়ন-বিলোড়ন দ্বিজেন্দ্রলাল লক্ষ করেছিলেন। এমনকি তিনি ব্যক্তিগত জীবনেও 
ধর্মের শাসনের নিষ্ঠুর রূপটি দেখেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাকর্মে সমাজমানসের এই আলোড়ন- 
বিলোড়ন গ্রভাব ফেলেছিল । দিজেন্্রসংগীত এবং এঁতিহাসিক নাটকগুলির পটতভূমিকা রচনা করেছে এই 
দেশ-কাল। 

তৃতীয় প্রসঙ্গে রঘীনবাবু আরধগাথা, হাসির গান, আধাঢ়ে, মন্ত্র আলেখ্য, ত্রিবেণী এই কাব্যগ্রন্থগুলির 
বিস্তৃত আলোচনা করেছেন! প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি কবিতার এমন স্ুচারু বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে 
হয় নি। গীতিকবিতার আদর্শ, হাসির গানের শ্রেণীবিভাগ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান, বাংল! কবিতায় 
দবাম্পত্যপ্রেম ও বাৎসল্যরসের কবিতায় দিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব লেখকের আলোচ্য বিষয়। দ্বিজেন্্রলালের 
কবিতা রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার সমধ্মী না হলেও এইগুলির স্বাতন্ত্য কোথায় লেখক বিশ্লেষণের সাহাযো 


গ্রন্থপরিচয় ৩০৯ 


তা দেখিয়ে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে লেখকের এঁতিহাসিক বিবেকের সচেতনতা লক্ষ করবার মত। 
কেবল একটা জায়গায় পাঠকের একটু খেদ থেকে যায়। হাসির গানের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্যের 
ব্যঙ্ববিদ্রপ কবিতাগুলির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার তুলনামবলক আলোচন! থাকলে প্রসঙ্গটি আরও 
গভীর হতে পারত। কাব্যরীতি ও কলাবিধি অধ্যায়ে লেখক ছ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দনির্াণ পদ্ধতির 
অভিনবত্তের দিকটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ঘ্িজেন্ত্রকাব্যে মাত্রাবৃভ ছন্দের ওজোগুগ 
অনুষ্টপ ও পজ্ঝটিকা ছন্দের নিপুণ প্রয়োগ, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লঘু ও হাল্কাচালের কবিতানির্মাণ, স্তবকসজ্জায় 
অভিনবত্ব ইত্যাদি রথীনবাবু আলোচনা করেছেন। ছিজেন্দ্লালের আলোচনায় তার ছন্দস্থট্রির প্রসঙ্গ 
প্রাধান্য পাওয়া স্বাভাবিক। নৃতন ছন্দের নির্মাতা হিসাঁবে মধুস্দন ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার নাম 
উচ্চারিত হওয়া উচিত। মধুস্দন আবিষাঁর করেছিলেন বাংলা অক্ষরবৃত্বের অপরিমেয সম্ভাবনা, রবীন্দ্রনাথ 
আবিষ্কার করেছিলেন এবং পূর্ণতা দিয়েছিলেন মাত্রাবৃ্ত ছন্দকে, আর দ্বিজেন্দ্রলাল দেখিয়ে গেলেন স্বরবৃত্ 
ছন্দের অস্তনিহিত শক্তি। তাঁর এই আশ্চর্য নৈপুণ্য রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু প্রথাগত 
সমালোচকদের মত বিশ্লেষণ করে যান নি। দীর্ঘকাল দিজেন্দ্রলালের ছন্দনৈপুণ্য অবহেলিতই ছিল। 
অনেকেই একে ব্যর্থতা বলেই মনে করেছেন । প্রথমে ছান্দসিক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন ( উদয়ন ১৩৪০ আশ্বিন ) 
ও পরে শ্রীদিলীপকুমার রায় (ছান্বসিকী, ১৩৪৭) এবং মোহিতলাল (বাংল! কবিতার ছন্দ, ১৩৫২) 
দ্বিজেন্্লালের এই ছন্দের অভিনবত্ব দেখিয়ে দেন। মনে হল, আলোচ্য গ্রন্থকার এঁদের আলোচনাতেই 
পুরোপুরি নির্ভর করেছেন। প্রসঙ্গত রখীনবাবু দ্বিজেন্্লালের ক্লাসিক্যাল বাক্রীতির বৈশিষ্ট্যটি দেখিয়ে 
দিয়েছেন। 

প্রহসন ও হাস্তরস পর্বে রথীনবাবু পূর্ববর্তা কবিসাহিত্যিকদের তুলনায় দিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের 
মৌলিকতা কোথায় সে সম্থন্ধে বিস্তারিত আলোচন! করেছেন। 

পরের নিবন্দটিতে লেখক ছিজেন্দ্রলালের নাট্যকর্মের বিস্তৃত রূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এ সন্বন্ধে বিশদ 
আলোচনা এ ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কেবলমাত্র এইটুকুই বলা যায় যে, লেখকের আলোচনাপদ্ধতি 
বিশ্লেষণাত্মক এবং স্ুক্্্রশী। তিনি নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে নাটকগুলির বিচার করেছেন, এতিহাসিক 
নাটকগুলির বিচারে ইতিহাসবিচ্যুতি এবং ইতিহাসনিষ্ঠার সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন। সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রথীনবাবু নাটকবিচারে দ্বিজেন্্রলালের ধারাবাহিক বিবর্তনটিকেও ইঙ্গিতে আভাসে 
ধরবার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী নিবন্ধটি পূর্ব নিবন্ধটিরই দ্বিতীয় অংশ | ঘিজেন্দ্রলালের সঙ্গে দীনবন্ধুর 
এবং রবীন্দ্রনাথের নাট্যধর্মের পার্থক্য কোথায়, মিলই বা কতটুকু তা লেখক তার দৃষ্টিকোণ থেকে 
আলোচনা করেছেন। নাটক আলোচনার উপসংহারে তিনি বলেছেন, 'অস্তত্বদ্ববহুল চরিত্রস্থষ্টি, উজ্জল- 
বলিষ্ঠ সংলাপ রচনা, নাটকীয় সংস্কান ও চমৎকারিত্বের স্থট্টি, নাটকীয় টেকনিকের অভিনব প্রয়োগ, 
শেক্সপীয়রীয় নাট্যকলার অনুসরণ, নাটকে আধুনিক চিন্তা-চেতনার প্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের 
নাটক বাংলা রঙ্গমমঞ্চের মধ্যে এক উন্নত রসের ধারা প্রবাহিত করেছিল-- 'নাট্যশালাগুলি “বেল্লিকবাজার' 
থেকে 'আনন্দবাজারে" পরিণত হয়েছিল |, 

ছিজেন্্রসংগীতের বিশিষ্টতা সকলেই লক্ষ করেছেন। এই গ্রন্থে দ্বিজেন্্রসংগীতের বিসভৃত আলোচনা 
সকলকে মুগ্ধ করবে। লেখক উনবিংশ শতাব্দীর সংগীতের ইতিহাস লিপিবন্ধ করেছেন। প্রসঙ্গত 

১০ 
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পাশ্চাত্য সংগীতধারা বাংল! সংগীতের ক্ষেত্রে কি রকম প্রভাবশীল ছিল তার কথা বলেছেন। ছিজেন্দর- 
সংগীতে পাশ্চাত্য সংগীতরীতি কি রকম স্থৃফল ফলিয়েছিল সে কথাও গ্রন্থে স্থান পেয়েছে । সংগীতের প্রতি 
দ্বিজেন্্রলালের বাল্যকাল থেকেই টান ছিল। এবং তিনি নিষ্ঠ| নিয়ে সংগীতচর্চাও করেছেন। বাংলার 
স্থরকারদের মধ্যে তার বিশিষ্টতাঁও ম্মরণীয়। স্থরকার দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গানে কি রকম সিদ্ধি 
পেয়েছিলেন রথীনবাবু সে কথা সবিস্তারে বলেছেন। এমনকি স্বদেশসংগীতেও দিজেন্দ্লালের বিশিষ্টতা 
সমালোচকদের সুক্ষ দৃষ্টি এড়ায় নি। দ্বিজেন্্রনাটকে সংগীতের নিজন্ব মূল্য এবং নাটকীয় মূল্য নির্ধারণে 
রথীনবাবু আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। বল! বাহুল্য, আমরা নাটকে গান শুনতে অভ্যস্ত। 
অনেক সময়েই নাটকে এই সংগীতের বাহুল্যকে বাঙালির বিশিষ্ট মানসিকতার উপর বরাত দিয়ে নিশ্চিন্ত 
হয়েছি । রথীনবাবু তার গ্রন্থে সেরকম প্রচলিত মতকে আমল না দিয়ে. সংগীতগ্ুলির নাটকীয় তাৎপর্যের 
উপরই জোর দিয়েছেন বেশি । 

দ্বিজেন্্রলালের গছ্ারচনা বেশি নয়। বলা বানুল্য, গছ্যরীতিতে দ্বিজেন্দ্লালের তেমন কৃতিত্ব নেই । তার 
পত্রসাহিত্য, কালিদাস ও ভবভূতি সম্বন্ধে নিবন্ধ, “চিন্তা ও কল্পনা*র প্রবন্ধাবলী রথীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণের বস্ত। 

দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাকর্ম সমসাময়িককালে এবং পরবতী কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে কিরকম প্রভাব 
ফেলেছিল তা পাঠকের কৌতূহলের বিষয়। বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রজনীকান্ত সেন, প্রমথ চৌধুরী, 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসল!ম ইত্যাদি কবিবৃন্দ 
কোনো-না-কোনে। প্রকারে দ্বিজেনত্রলালের নিকট খণী। কেউ শব্দচয়নে, কেউ ক্লাসিক্যাল রীতির 
অনুসরণে, কেউ স্তবকনির্মাণপদ্ধতিতে, আবার কেউ ছন্দোনির্মাণে দিজেন্্রলালের দ্বারা প্রভাবিত 
হয়েছিলেন। কবিতায় যেমন, নাটকের ক্ষেত্রেও তেমনি, ক্ষীরোদপ্রসার্দ বিদ্যাবিনোদ, অপরেশচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, যোগেশচন্ত্র রায়চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাকর্মের দ্বারা অল্পবিস্তর 
প্রভাবিত। গ্রন্থকার এই প্রভাব-অনুসরণ-পর্বট সংক্ষি্চভাবে উত্থাপন করেছেন। 

দ্বিজেন্্রলালের বৈচিত্র্য ও এক্য নিবন্ধটিতে রথীনবাবু িজেন্দ্লালের রচনাকর্মের সার্থকত1 কোথায় 
তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। লিরিসিজ্ম ও স্াটায়ারের সর্বোত্তম সমন্বয় ঘটেছে মন্ত্র কাব্যগ্রন্থে। 
নাটকে দ্বিজেন্্লালের সিদ্ধি দেশপ্রেম পরহিতব্রত আদর্শবাদ "প্রভৃতি বৃত্তিগুলির উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রণের 
মধ্যে দিয়ে। এ ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্লালের রচনায় ক্রটিবিচ্যুতির দিকটিও লেখক আলোচনা করতে দ্ধ] 
করেন নি। শেষজীবনে যে দিজেন্দ্রলাল “জনচিত্তরগ্ন স্থলভ উত্তেজনার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন 
সে সম্বন্ধে লেখকের সন্দেহ নেই । ফলে দ্বিজেন্্রলালের রচনায় ভাবাতিরেক-প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। 
দ্বিজেন্্রলালের রবীন্দ্রবিরোধিতা সে যুগে একটি বুহুৎ ঘটনা । একালের পাঠকও দ্বিজেন্্রলালের 
বিরোধিতার স্বরূপটি সম্বন্ধে সচেতন। 'আনন্দবিদায় নাটকের অভিনয়-ঘটনাটি সাহিত্যে যে 
আলোড়ন হ্টি করেছিল, বোধ করি তা আজও অনেকের মন থেকে যায় নি। এই গ্রন্থে 
রথীনবাবু সে প্রসঙ্গটির আমুপৃধিক বিবরণ দিয়েছেন। তার আলোচ্য বিষয় দ্বিজেন্্লাল। সাধারণ 
লেখকের রচনায় এই বিষয়টি এমনভাবে উখাপিত হতে পারত যার ফল হত মারাত্মবক। কিন্তু গ্রন্থকার 
প্রসঙ্গটিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে আলোচন! করেছেন। তিনি দিজেন্দ্রলালের অযথা দৌষক্ষালন করবার 
চেষ্টা করেন নি। তবে তিনি এ কথা বলেছেন, এ বিরোধ ব্যক্তিগত নয়-_ সাহিত্যগত। ছুটি মতবাদের 


গ্রন্থপরিচয় ৩১১ 


বিরোধ । এ বিরোধ সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্গত। দ্বিজেন্ত্রলালের যখন কোনো খ্যাতি ছিল না 
তখন রবীন্দ্রনাথ তাকে সাহিত্যজগতে পরিচয় করে দেন। এতৎসত্বেও দ্বিজেন্্লাল কোনো 
ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন এমন আশা করা যায় না। 
রথীনবাবু বিরোধের স্ত্রপাত থেকে বিরোধের শেষ পর্যায়টি আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছেন যে, এ বিরোধে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রত্যক্ষ উৎসাহ থাকলেও বিরোধের পরিণাম যে কেমন 
আকার লাভ করবে দে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন নাঁ। লেখক দ্িজেন্্রলালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মধুর 
সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেছেন । দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র সপ্রশংস সমালোচনা! করেছিলেন। 
রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, “দিজেন্্রলালের সম্বন্ধে আমার যে পরিচয় স্মরণ করিয়! রাখিবার যোগ্য তাহা এই যে, 
আমি অন্তরের সহিত তাহার “প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করিয়ছি এবং আমার লেখায় «1 আচরণে কখনও তাহার 
প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি নাই।' পরিশেষে বথীনবাবুর সিদ্ধান্ত প্রণিধানযোগ্য “রবীন্দ্রনাথের ললিত-মধুর 
কবিকীতির মোহ তাঁর [ দ্বিজেন্দ্লালের ] ভাব-স্বাতন্ত্রাকে আবিষ্ট করতে পারে নি-_- বস্তুসত্যের প্রতি 
বিশ্বাস বুদ্ধি বিচারের অতন্দ্র শাসন তীকে কাব্যমূল্যের আর-একটি প্রত্যয়ে অচল-প্রতিষ্ঠ করেছিল। কোনো 
সময় বিভ্রান্তি ঘটলেও তিনি মনের অনন্যতা হারান নি। রবীন্দ্র-গ্রভাবিত বাংল! সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল তাই 
অপঠিত ও অনাদৃত । 

আলোচ্য গ্রন্থের যে সংক্ষিপ্তসার সংকলন করা হল তা থেকে সহজেই বোঝা যাবে লেখকের 
আলোচনার পরিধি ব্যাপক । দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্থৃতগ্রায় লেখক। বাঙালি পাঠক দ্বিজেন্দ্রলালকে বিস্বৃত 
হয়ে লাভবান হয় নি। এই গ্রন্থে ছবিজেন্্লাল-সমীক্ষা' একালের পাঠকের সামনে নৃতন ইঙ্গিত দেবে। 
পূর্স্থরীদের আলোচনায় বর্তমান কালের সাহিত্যধারার বিচার সহজ ও সরল হয়ে ওঠে। এই গ্রন্থটি সে 
কাজে সহায়ত1 করবে। 

রথীনবাবুর দৃষ্টি স্বচ্ছ ও তীক্ষী। তিনি দ্বিজেন্্রলালের অযথা স্তুতি করেন নি। দ্বিজেন্দ্রমানসের উত্স 
নিরূপণ করে তিনি তাকে যথাযথ আপনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এককাঁলে আমরা আমাদের নাট্য-আন্দোলন 
সম্পর্কে অতিরিক্ত উৎসাহী ছিলাম । সে সময় নাটকগুলির গঠনপারিপাট্য সম্বন্ধে দর্শক অবহিত থাকত না। 
রথীনবাবু একালে মেধুগের নাট্য-আন্দোলনের ঢেউগ্ুলি লক্ষ করেছেন। সকল ঢেউই যে মনোহর, 
এ কথা তিনি বলেন নি। তাঁর তীক্ষদৃ্টিতে অনেক ক্রুটিবিচ্যুতির কথা তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন। আবার 
এই-সমস্ত নাট্যকর্ম একালেও যে আমাদের রসবোধকে তৃপ্ত করতে পারে সে কথা জানিয়েছেন। ছ্বিজেন্দর- 
লালের কাব্য প্রহসন গগ্ভপ্নচনা সম্বন্ধেও রথীনবাবু উৎসাহ প্রকশি করেছেন। হ্থম্ৃষ্টি নিয়ে তিনি 
দ্বিজেন্্রলালের রচনার মণিমুক্তী আহরণ করেছেন ও আমাদের উপহার দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রসংগীতের 
পারিভাষিক আলোচনা তিনি করেন নি, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রসংগীতের মৌলিকতা কোন্‌ কোন্‌. বস্তর উপর 
নির্ভরণীল তা তিনি দেখিয়েছেন। লক্ষণীয় এই ষে, এই গ্রন্থ পড়ার পরে ব্যক্তি-দ্বিজেন্্লালের একটি পরিচ্ছন্ন 
চরিত্র পাঠকের সামনে উদ্ভাসিত হয়। তাঁর প্রত্যেকটি রচনার পশ্চাতে যে ব্যাকুলতা ও উৎকণ্1 ছিল, 
যে ঞ্রব আদর্শের ছারা তিনি চালিত হয়েছিলেন লেখক তার বিবরণ দিয়েছেন। রথীনবাবুর পরিশ্রম 
সার্থক হয়েছে। কেবল পরিশ্রমই নয় তার অন্ুসন্ধিত্সা এবং রসবোধ একত্র হওয়াতে গ্রন্থটি হুথপাঠ্য 
হয়েছে । আশা করি গ্রন্থটি সর্বত্র আদৃত হবে । 


৩১২ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ 


বেশ কিছুকাল আগে বন্ীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে দ্বিজেন্দগ্রস্থাবলী বার হয়েছিল। সে গ্রন্থটর 
সম্পাদনাও সু ও সুন্দর হয়েছিল। কিন্তু যতনর জানি গ্রস্থাবলীথানি নিঃশেষিত হুবার পরও পুনমুর্দেণের 
সৌভাগ্য লাভ করে নি। এট অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। কিন্তু আমাদের আকাজ্ষাকে মিটিয়েছেন 
কবিপুত্র শ্রীদিলীপকুমার রায় “দ্বিজেন্দ্রকাব্য-সঞ্চয়ন? গ্রন্থথানি বার করে। এই বইখানির জন্ত সংকলক এবং 
প্রকাশক উভয়েই বাংলাদেশের কৃতজ্ঞতা পাবেন। 

সঞ্চয়ন” গ্রন্থথানিতে ছিজেন্দ্রলালের সব কাব্যগুলির কবিতা কিছু কিছু স্থান পেয়েছে। সবগুলিই 
ভালো কবিতা । নিঃসন্দেহে এ সংকলন দ্বিজেন্্লালের কবিপ্রাতিভার সার্থক রূপ প্রকাশ করতে সমর্থ 
হবে। দিলীপবাবু নাট্যকাব্যের অংশবিশেষ এ সংকলন গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে 
যে কাব্যধর্মের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল এগুলি থেকে তা! বোঝা যাবে । পরিশেষে 7//7805 ০7 71?৫ গ্রন্থ থেকে 
ছুটি কবিতা চয়ন করে শ্রীদিলীপকুমার আমাদের জানিয়েছেন ভবিষ্কতে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের একটি গগ্ভ- 
সংকলন গ্রন্থও প্রকাশ করবেন। আশ করি অচিরকালের মধ্যে সেই সংকলনটি প্রকাশিত হবে। 
দ্বিজেন্্রলালের গানগুলিকে মোট পাঁচটি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে-_ পুজা, দেশ, প্রেম, প্রকৃতি ও বিবিধ । 
গানগুলির বিষয়ের দিক থেকে এই বিভাগ বরবীন্্রনাথের গীতবিতানে'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিবিধ 
পর্যায়ে সংকলক বৈরাগ্য, সিন্ধু, অনামী, আবেশ, নাস্তিক্য ও অপের! সংগীত জাতীয় গান স্তস্ত করেছেন। 

সংকলনে যে কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে সেগুলির পুনরালোচনা এ ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়। রথীন্দ্রবাবু 
তাঁর গ্রন্থে গে সব কবিতার আ'লোচন| করেছেন। দিলীপকুমার স্বয়ং কবি। সুতরাং তার বিচারের উপর 
আস্থা স্থাপন করতে কু! নেই। “হাসির গান” পর্ধায়ে তানসান-বিক্রমার্দিত্য-সংবাদ, নন্দলাল ইত্যাদি কবিতা! 
যে এখনও চমক স্থট্টি করতে পারে, আমাদের স্ুপ্তিকে নাড়িয়ে দিতে পারে এ কথা বলাই বাহুল্য । আধাঁটের 
“কর্ণবিমর্দন-কাহিনী'র কথা! কার না পড়ে। মন্দ্র কাব্যের "সমুদ্রের প্রতি” কবিতাটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ঘিজেন্দ্রকাব্যপ্রতিভ।র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যটি সহজে উপলব্ধ হয়ে আসে । আলেখ্য কাব্যগ্রন্থে ছন্দের 
যে বিচিত্র বূপনির্মাণকলা কবিকে আকুষ্ট করেছিল সংকলক সেরকম কবিতা গ্রন্থে স্থান দিয়ে পাঠকদের 
ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। 

গ্রন্থটির একটি অভিনবত্তের দিক হল সংকলক বাংলার কয়েকজন লেখক-সথরকার-কবিকে আহ্বান 
করেছেন দ্বিজেন্প্রতিভা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে। শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, 
শরীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র প্রত্যেকেই নিজ নিজ দৃষ্টি দিয়ে দিজেন্দ্লালের সাহিত্য কাব্য ও 
সংগীতের আলোচনা করেছেন। 'প্রাকৃকথন" প্রবন্ধটিতে কালিদাসবাবু দিজেন্দ্রকাব্য ও সংগীত নিয়ে 
আলোচনা করেছেন। বল! বাহুল্য, দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যের শঙ্গে তিনি যে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে 
দিয়েছেন তা তার পক্ষেই সম্ভব। নিজে কবি বলে তিনি দিজেনত্রলালের কবিতার রীতিবৈচিত্র্য নিয়েও 
কিঞ্িং আলোচন! করেছেন। দ্বিজেন্্রলালের দেশাত্মবোধক সংগীতগুলিতে মাঝে মাঝে কয়েকটি ছত্র 
কিংবা! কিছু শব্ধ হঠাৎ বেমানান বলে মনে হতে পারে। কালিদাসবাবু সেপব শব্দ কিংবা ছত্র ষে 
সঙ্গতভাবেই প্রয়োগ করা হয়েছে সেকথা নিপুণভাবে বলেছেন । 

রথীন্্রবাবু দ্বিজেন্দ্রনাট্য-আলোচনায় উৎ্সাহবোধ করেও শেষ পর্ধন্ত বলেছেন দিজেন্দ্রলালের সিদ্ধি 
কাব্যে ওগানে। সংকলক দিলীপকুমার রায়ও একই কথা বলেছেন। আমর অনেকেই স্থরকার রূপে 


গ্ন্থপরিচয় ৬১৩ 


ঘ্বিজেন্রলালের সঙ্গে পরিচিত নই। এ সংকলনে জ্ঞানপ্রকাশবাবু ও রাজ্যেশ্বর বাবু সে দাসত্ব 
অঙ্গীকার করে তীর বিভিন্ন গানের রাগরাগিণীর উল্লেখ সহ আলোচনা! করেছেন। প্রসঙ্গত পাশ্চাত্য 
সংগীতের কোনে! বিশেষ দিকটি দ্বিজেন্্রলালে এসে মিশেছে সে কথাও পাচ্ছি। দিলীপবাবু দিজেন্দ্লালের 
ছন্দপ্রতিভা স্থক্ষে মোটামুটি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ছন্দের পরীক্ষণ-নিরীক্ষায় সত্যেন্্রনাথের তুলনা 
নেই । কিন্তু দ্বিজেন্্লালও যে বাংল] ছন্দে অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে অভিনবত্ব এনেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই । 
কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম দিজেন্দ্লালকে কোনে! ছুটি ইংরেজি গ্রন্থ বিশেষভাবে মুগ্ধ এবং প্রভাবিত 
করেছিল। রিচার্ড হারিস বারহাম-এর “ইনগোল্ডস্বি লেজেণু এবং টমাস ক্রফটন ক্রকাঁরের “পপুলার 
সংস্‌ অফ আয়র্সগ | দ্বিজেন্দ্রলাল যে গ্রন্থে উদ্ধত কবিতার পদবাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন বিশেষ করে 
মিলবিন্যাসের ক্ষেত্রে সে কথা আমাদের জান! ছিল না'। কালিদাসবাবু এবং দিলীপবণবু উভয়েহ ছিজেন্দ্রলালের 
মিলবিষ্তাসের চমৎকারিত্বের দ্বিকটি প্রচুর পরিশ্রম করে তুলে ধরেছেন। যেমন, ভাংলো/বাংলো; 
মণিমঞ্চবান/হবে পঞ্চবান, গ্নগুনিয়া/হত ছুনিয়া, মজার জিনিস/চিরদিন! ইশ!, বারবেলায়/তার 
ঠেলায়, স্থখে থাকত/ভারি শাক্ত, প্রাণান্ত/জান্ত। এই প্রসঙ্গে মিলবিশ্তাসে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে 
আরও দুজন কবির কথা শ্বতই মনে আসে-_- একজন প্র*্থ চৌধুরী, ছিতীয়জন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত । দিলীপকুমার 
বলতে চেয়েছেন আর্ধগাথার উত্সর্গ কবিতাটির ছন্দে বলাকার ছন্দের পূর্বাভাষ স্থচিত হয়েছিল। দ্বিমাত্রিক 
সংস্কৃত গুরু ব্বরের প্রয়োগে ছিজেন্দ্রলালের সাংগীতিক মনই আকুষ্ট হয়েছিল বেশি । ষাম্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত 
ছন্দের প্রয়োগ আছে আধগাথার একটি গানে-_ গুরু ত্বরকে দীর্ঘায়িত করে প্রয়োগ করার মধ্যে যে দুঃসাহস 
আছে। যদি কোনো কবির লেখায় তার সার্থক প্রয়োগ পাই তবে উল্লসিত হই। দ্বিজেন্্লালের 
ছুঃদাহসিকতা আমাদের মুগ্ধ করে। দ্বিজেন্দ্রলালের ত্রিস্বর স্বরবৃত্তের নমূন! হিসাবে দিলীপবাবু "্ত্রীর উমেদার' 
কবিতাটির কিছু অংশ ছন্দোলিপি করে দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রয়োগ মৌলিক। রথীনবাবু এবং 
দিলীপবাবু উভয়েই দ্বিজেন্্লালের অক্ষরবৃত্ত ছন্দে বৈচিত্র্য দেখেছেন। এই বৈচিত্র্য এসেছে অক্ষরবৃত্তের 
স্বরবুত্তের প্রতিরপে। পরিশেষে দিলীপকুমার দিনেন্্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ছিজেন্দ্রলালের গানে 
ছন্দের সাহাষ্যে কিভাবে ছবি ও গানের অপরূপ সমাবেশ হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। এ 
সংবাদটির জন্ত সংকলকের কাছে আমাদের খণ অপরিশোধ্য ৷ দিলীপবাবু প্রসঙ্গটি উত্থাপন না করলে 
গানটির মাধুর্য অনেকের কাছেই অপরিজ্ঞাত থেকে ষেত। 

শ্রীবিজিতকুমাঁর দত্ত 


বৈদিকী। শ্রীতরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় । বাণীতীর্ঘ, কলিকাতা । মূল্য ছুই টাকা। 


খগ্েদসংহিতাঁ ভারতীয় আর্ধগণের প্রাচীনতম সাহিত্যস্থষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন, এবং সর্বাধিক সম্মানিত 
ধর্মগ্স্থূপে পরিগণিত। প্রাচীন ভারতীয় শাস্বকারগণ বৈদিক মন্ত্রমূহকে হয় অপৌরুষেয় অথবা ঈশ্বরগ্রণীত 
এবং নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়। থাঁকেন। মন্তুপ্রভৃতি ধর্মশান্রকারগণ বেদকে “সর্বজ্ঞানময়” এবং সর্ববিধ ধর্মের 
আকর রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। “বেদাদ্‌ ধর্মে! হি নির্বভৌ? 'সর্বজ্ঞনময়ে! হি স+-- ইত্যাদি মন্থবচন তাহার 
সাক্ষ্য। বেদের প্রতি এই শ্রদ্ধা ভারতীয় বেদপন্থী আর্ধগণের চিত্তে জন্মগত সংস্কাররূপে দৃঢ়মূলভাবে 


৬১৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ 


রোপিত। ইহারি এক স্থফল হইয়াছে এই যে বৈদিক সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থ যথাসম্ভব 
অবিকৃতভাবে রক্ষা করিবার জন্য ভারতীয়গণ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন; এবং সেই সম্রদ্ধ প্রযত্বের 
ফলম্বরূপ আমরা মহেঞ্জোদারোর সিল্কুসভ্যতারও পূর্ববর্তী () বৈদিক সাহিত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অমূল্য 
নিদর্শনরাজি এখনও পর্যস্ত অবিরুতভাবে অগ্ুশীলন করিবার স্থুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। 

বৈদিক যুগে "খষি' ও “কবি” এই দুইটি শব্দই ছিল সমানার্থক। 'খষি” শব্দের অর্থ “দরষ্টা”। ধাহারা অলৌকিক 
শক্তিবলে অতীন্দ্রিয় ও শাশ্বত, অতীত অনাগত ও বর্তমান, সঙ্গিকষ্ট ও বিপ্রকুষ্ট সর্বজাতীয় অর্থ প্রত্যক্ষরূপে 
দর্শন করিতে সমর্থ, তাহারাই ফি” তাহারাই “কবি। “অপশ্ঠমন্ত মহতো মহিত্বম্/ অমত্ত্য্য মন্ত্যান্থ বিক্ষু। 
এই অলৌকিক দর্শনশক্তি বৈদিক খধিকবিগণ লাভ করিতেন অগ্নি, ইন্দ্র, সোম প্রভৃতি দেবতাগণের 
প্রসাদে। সোমদেবতাকে উদ্দেশ করিয়া এক মন্ত্রে বল! হইয়াছে-_ 'িষিমনা য খষিরুৎ স্বর্ষাঃ | সহস্রনীথ:ঃ 
পদবীঃ কবীনাম্‌*, ; আবার, খিধিবিপ্রো বিচক্ষণত্ং কবিরভবে! দেববীতমঃ_ ইত্যাদি। সুতরাং বৈদিক 
ন্রষ্টা খষিগণ দেবতার প্রসার্দে সেই অলৌকিক দৈবী শক্তির অধিকারী হইতেন। অতএব, মন্ত্ররচনা 
সম্বন্ধে তীহাদের সচেতন কর্তৃত্ববোধ না থাকিবারই কথা। কিন্তু খণ্েদীয় মন্ত্রূহ আলোচনা করিলে 
দেখিতে পাওয়া যাইবে যে খধিগণ তাহাদের অলৌকিক দর্শনক্ষমতা সম্পর্কে যেমন সচেতন ছিলেন, 
অনুরূপভাবে সচেতন ছিলেন মন্ত্রের সৌষ্ঠব সম্পাদন বিষয়ে; ছন্দোনির্বাচন, শব্দচয়ন, অলংকার- 
প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদের সাবধানতা! কিছুমাত্র নন ছিল বলিয়া তো মনে হয় না। বহু খক্মন্ত্ে 
মন্ত্রুৎ খধষি তক্ষার সহিত উপমিত হইয়াছেন। হ্থনিপুণ রথকার যেমন যথাযথভাবে তক্ষণকরতঃ 
রথটিকে সৌষ্টবমণ্তিত করিবার চেষ্টা করে, সেইরূপ মন্ত্র খধষি আপন মনীষার সাহাষো মন্ত্রর্ণটিকে 
আরাধ্য দেবতার হ্ারয়গ্রাহী করিয়! তুলিবার জন্য সতত যত্রশীল-_ “এতং তে স্তোমং তুবিজাত বিপ্রো । 
রথং ন ধীরাঃ ম্বপ1 অতক্ষম্ |” ইন্দ্র ব্রহ্ম ক্রিয়মাণং জ্ষন্ব /যা তে শবিষ্ঠ নব্যা অকর্ম| বন্ধের 
ভদ্্রা সথকতা বস্থযুঃ/ রথ. ন ধীরাঃ স্বপা অতক্ষম্”-ইত্যাদি। অতএব বৈদিক খধিকবিগণ শুধু 
অলৌকিক দৈবী শক্তিসম্পন্নই ছিলেন না, তাহারা আত্মসচেতন স্ুুনিপুণ ভাষাশিল্পীও ছিলেন। এই 
দিক্‌ দিয়া প্রাচীন খধিকবিগণের সহিত পরবতা লৌকিক কবিগণের এক ঘনিষ্ঠ সাজাত্য বর্তমান। 
অতএব বৈদিক মন্ত্রগুলিকে যেমন অতীন্দ্রিয় শাশ্বত ধর্মের আকরম্বরূপে আলোচনা করিতে পারা যায়, 
সেইরূপ সুনিপুণ শিল্পকর্মবূপেও এগুলির অন্থশীলন করা অসম্ভব বা অযথার্থ নহে। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, 
যদিও পাশ্চাত্য দেশে বৈদিক সুক্তসমূহের কাব্যসৌন্দ্ঘ নানাদিক্‌ দিয়! উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করিবার 
বহুবিধ চেষ্টা হুইয়াছে বটে, তথাপি বেদের লীলাভূমি এই ভারতবর্ষে খথেদকে স্বতন্ত্র শিল্পসৌন্দর্য- 
মণ্তিত কবিকর্মদ্ূপে আলোচন। করার কোনো! সার্থক উদ্যম এবাবৎ অতি স্বল্পই আমাদের গোচরে 
আপিয়াছে। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সায়ণভাষ্য অবলম্বন করতঃ উইল্সন প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 
কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজি ভাষাস্তরের সহিত মিলাইয়া' সমগ্র খথেদের একটি বঙ্গান্থবাদ প্রকাশ করেন। 
কিন্ত বৈদিক গবেষণার ধার! বর্তমান যুগে ত্দানীস্তন অন্ুত্থত পদ্ধতি হইতে বহুলাংশে অগ্রসর 
হইয়াছে। ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য দেশসমূহে-_ বিশেষতঃ ফ্রান্স ও জার্মানিতে, নবীন পদ্ধতি অবলম্বনে এবং 
আধুনিক গবেষণার উপর ভিত্তি করিয়া একাধিক পাপ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাধ্যান প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্ত 
আমাদের দেশে দুঃখের বিষয় সমগ্র খণ্েদের দ্বিতীয় কোনো বঙ্গানুবাদ আর আমরা দেখিলাম না। 


গ্রন্থপ'রিচয় ৩১৫ 


কেবলমাত্র বঙ্গান্ছবাদদের সাহায্যে খঞ্থেদীয় স্ত্তসমূহের কাবাসৌন্দ্য ও শিক্পহ্ৃষম!, খধিকবিগণের 
গভীর ভাবাবেগ--ইহাদের কোনোটিরই যথাযথ উপলব্ধি সম্ভবপর নহে। খধিগণের কবিত্ব উপলব্ধি 
করিতে হুইলে বৈদিক হুক্তসমূহের কাব্যান্বার্দের মধ্য দিয়াই তাহা সম্ভব। কিন্তু সেই কাব্যা্গবাদ 
এক দিকে যেমন মূলাম্থগ এবং নির্ভরযোগ্য হওয়া প্রয়োজন, সেইরূপ অনুবাদদকের কবিত্বের সহিত 
সৌঠঠববোধের সমন্বয় তাহার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হওয়া চাই। এই প্রসঙ্গে একজন স্থবিখ্যাত 
ফরাসী মনীষীর উক্তি মনে পড়িবে-- 4499 ৪0000205906 00177106199 10617717199 
10150051195 50186 1061195 01155 176 9028 1099 900165 ০% 10150091195 902 03155 61195 129 
906 1088 1901195.+ থধ্ধেদের অধিকাংশ হুক্তই দেবস্ততি;। তথাপি লৌকিক জীবনের 
দৈনন্দিন তুচ্ছ আচার-অনুষ্ঠান, সমসাময়িক রাজন্তবৃন্দের স্ততি, নৈসগিক দৃশ্বাবলীর বর্ণনা, 
ুদ্ধবিগ্রহাদ্দির বিবরণও খধিগণের প্রজ্ঞার বহিভূতি ছিল না। নিরুক্তকাঁর আচার্য যাস্ক বলিয়াছেন__ 
'উচ্চাবচৈরভিপ্রায়ৈথ বীণাং মন্ষ্টয়ো! ভবস্তি।” সুতরাং খথেদের এক দিকে যেমন ইন্দ্রাদি দেবগণের 
স্তুতি ও হিরণ্যগর্ভস্ুত্ত, দেবীস্ত্ত, ৃষ্টিন্ক্ত প্রভৃতি ভাঁবগন্ভীর মন্রব্ণগুলি রহিয়াছে, অনুরূপভাবে 
আর-এক দিকে আছে অক্ষহ্থত্ত, বঞ্ধান্থক্ত, অরণ্যানীসুত্ত, রাজ! স্দাসের যুদ্ধ, নব-দম্পতিকে আশীর্বাদ, 
পুরূরবা ও উর্বশীর সংবাদস্ক্ত ইত্যাদি। অবশ্য বেদকে ধাহারা নিত্য ও অপৌকরুষেয় বলিয়া মনে 
করেন, তীহাঁদের পক্ষে এই শেষোক্ত শ্রেণীর মন্ত্রর্কে লৌকিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব । 
আচাঁধ যাস্ক তাহার নিরুক্তভাঙ্তে সেইজন্য বেদব্যাখ্যার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন-_ 
অধিষজ্ঞ, অধিদৈব, অধ্যাত্ব, নৈরুক্ত ইত্যাদি। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে এতিহাসিক সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যানি- 
পদ্ধতিরও উল্লেখ করিতে ভূলেন নাই । বেদের এই “এঁতিহাপিক ব্যাখ্যান'-ই»_- ইংরেজিতে যাহাকে 
বল। হয় 11156011021 1176511015186101 0 05 ৬০০৪ আধুনিক পণ্তিতগণের অভিমত। ইহার 
দ্বারা বেদকে আমরা ভারতীয় আর্ধগোষ্ঠীর সভ্যতার বিবর্তনের একটি বিশিষ্ট এবং প্রাচীনতম স্তরের 
বাজ্য় সাক্ষ্যরূপে দেখিতে শিখিয়াছি। বেদকে শুন্ধমান্র ধর্মগরন্থূপে দেখিতে অভ্যন্ত বলিয়া, আমরা 
ইহার সাহিত্যিক ও এঁতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন। কিন্তু ভূলিলে চলিবে না যে, বৈদিক 
সাহিত্যের মধ্যেই পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যের বহু উৎকৃষ্ট কাব্য-নাটকাদির বীজ নিহিত। খাঞ্থেদের 
অন্তর্গত পুরূরবা ও উর্বশীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত মহাকবি কালিদাসের “বিক্রমোর্বশীয়” নাটক ইহার 
প্রকৃষ্ট নিদর্শন । এমনকি স্বয়ং ব্যাসদেব “মহাভারত” সম্বন্ধে এমন কথ! বলিতেও কুষ্তিত হন নাই 
যেদশভ্য খক্সহম্রেভ্যে! নির্মঘ্যামৃতমুদ্ধতম্”। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কয়েকজন পূর্ব্ুরি খণেদীয় 
মন্ত্রীজির কিছু কিছু বঙ্গানুবাদ ক্যাব্যাকারে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহ! নিতাস্তই স্বল্প ৷ 
তাহাঁর দ্বারা খথেদের অনন্ত বৈচিত্র্যের কোনে৷ সন্ধান পাওয়া যায় নাঁ। কবি শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় 
তাহার “বৈদিকী” নামক কাব্গ্রন্থে খ্েদের অন্তর্গত অল্লাধিক ত্রিশটি নাতিদীর্ঘ হুক্ত-বা সুক্তাংশের 
একটি শোভন অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বাংলাসাহিত্যের একটি শাখাকে সমৃদ্ধ করিলেন। হ্ুক্তগুলির 
নির্বাচন বেশ স্থুনিপুণ হইয়াছে; ইহার দ্বারা বৈদিক মন্ত্রক কবিগণের কল্পনার বিচিত্র লীলার কিছুটা 
আভাস আমরা পাই। অন্নবাদ যে বেশ সাবলীল হইয়াছে তাহা অকুঠচিত্তেই বলিতে পারা যায়। 
মন্ত্রের গাভীও যাহাতে সংরক্ষিত হয় সেজন্তও অন্থবার্দক যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। অন্ুবাকের 


৩১৬ 
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আর-একটি বিশেষ রুতিত্ব এইযে, প্রতিটি অন্বাদই আধুনিক পাঠকের সাহিত্যরুচির অন্থুগামী হইয়াছে, 
কোথাও অনুবাদভঙ্গী আধুনিক বাংলাকবিতার পাঠকসমাজের রুচির পরিপন্থী হয় নাই। ইহাতেই অন্বাদের 
সার্থকতা । বিশেষতঃ “বরুণ-স্ক্ত" 'অরণ্যানী-স্ুক্ত" প্রভৃতি কয়েকটি সুক্তের অন্নবাদে ওজোগুণসম্পন্ন গভীর 
গদ্ধচ্ছন্দের সুনিপুণ প্রয়োগ অন্থবাদকের হুষ্ম শিল্পবোধের সাক্ষ্য বহন করিতেছে । গ্রন্থের অস্তে সন্নিবিষ্ট 
“বৈদিকী” নামক স্বত্ত্ব কবিতাটিতে বৈদিক মন্ত্র খধিগণের উদ্দেশে অন্ুবাদ্কের গভীর মমতাঁপূর্ণ 
কাব্যোচ্ছাসের ভিতরে সমগ্র অন্ন্বাদের অস্তনিহিত যোগস্থত্রটি বিধৃত রহিয়াছে । উক্ত কবিতার অস্তিম 
কয়েকটি পঙ্ক্তি উদ্ধার করিয়া! আমরা আমাদের বর্তমান সমালোচনার উপসংহার করিতে চাই-_ 


আজও প্রতিদিন তেমনি প্রভাতে নবীন স্ধ্য উঠে, 
তেমনি হাসিয়া! তরুণী উষার আচল ধরিতে ছুটে । 
আজিও অরণি-মন্থনে বনে অনল উঠিছে জলি, 
আজিও মরুৎ বজ্র হানিয়! চলিছে আকাশ দলি, 
আজিও নবীন-নীরদ-পুঞ্জে ছেয়ে যায় নীলাকাঁশ, 
আজিও দেবতা বর্ষণ ঢালি মিটায় ধরার আশ । 
কত সুন্দর, কত মনোহর ! তবু যেন মনে হয় 
প্রাণের পাত্র ভরে না" সব-_ খানিক শৃন্যময় ! 
সেদিন প্রভাতে হূর্ধ চাহিয়| গেয়েছিল যেই প্রাণ 
তাহার খানিক হারায়ে ফেলেছি, নাহি আর সন্ধান ! 
আজিকার এই উদয়-আকাশ-পানে চাহি মনে হয় 
হে খষি কুৎস! তোমার সূর্য সে যেন আমার নয় ! 


পরিশেষে আমরা শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই, এবং আশা করি তিনি 
4থেদের অন্যান্য সুক্তরাজির অন্গবাদ প্রকাশ করিয়া বাঙালি পাঠকসমাজকে পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ 


হইবেন। 


শ্রীবিষ্ণপদ ভট্টাচার্য 


সংশোধন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা, কাতিক-পৌঁষ ১৩৬৯, পৃ ১৪৫, শেষ ছত্র॥ ওয়ার্ডসওয়ার্থ স্থলে পৌঁপ হবে। 
পৌঁপের উক্তিটি হচ্ছে-- 
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স্বরলিপি 


পিণাকেতে লাগে টক্কার_ 
বন্থদ্ধরার পঞ্জরতলে কম্পন জাগে শঙ্কার | 
আকাশেতে ঘোরে ঘুণি স্থির বীধ চুরি, 
বজ্জভীষণ গর্জনরব গ্রলয়ের জয়ডস্কার ॥ 
বর্গ উঠিছে ক্রনি, স্থরপরিযদ বন্দি-_ 
তিমিরগহন দুঃসহ রাতে উঠে শৃঙ্খলবঙ্কার। 
দানবদত্ত ত্জি রুদ্র উঠিল গঞ্জি-- 
লণ্ডভণ্ড লুটিল ধুলায় অভ্রভেদী অহঙ্কার ॥ 
কথ! ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞরন মজুমদার 
ঈষৎ মধ্য লয়ে গেয় 
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সম্পাদকের নিবেদন 


আমরা অনেক সময়ে আক্ষেপ করে থাকি যে; আমরা! আমাদের দেশের অনেক কৃতী সস্তানের কথা তুলে 
গিয়েছি; একদা ধাদের আমর! নিতা ম্মরণ করেছি তাঁদের কথ! আমরা নাকি মনে রাখি নি। নিজেদের 
বিরুদ্ধেই আমাদের এ অভিযোগ ; তবুও মনে হয় আমর! খুবি অকারণেই নিজেদের উপর এই দোষ আরোপ 
করছি। 7 

প্রত্যহ নামোচ্চারণ না করলেই সম্ভরত বিস্বৃত হওয়! হয় না । চগ্তীদাস বিদ্ঠাপতি ভবভূতি কালিদাস 
ইত্যাদি নাম আমর] রোজ উচ্চারণ করি নে; শেলী কীটস মিন্টন ওয়ার্ডসওয়ার্থ নিয়ে রোক্জ সময় কাটাই নে; 
কতরাং তাঁদের আমরা মনে রাখি নি, এমন বুঝি নয় । 

আমাদের জীবনে মাঝে মাঝে আসে উৎসব এবং উপলক্ষ । সেই স্থযোগে, নতুন ক'রে পাব ব'লে 
নৃতন ভাবে আমরা কারও কারও সম্বন্ধে নূতন করে আলোঁচন! হয়তো! করি। এব থেকে 'এমন কথা ষেন 
মনে না হয় যে, এতদিন যার কথা! আমর! ভূলে ছিলাম আজ তাঁর কথা হঠাৎ মনে পড়েছে। 

ধিজেন্দ্লাল রায়ের জন্ম ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। এ বছরে তাঁর জন্মশতবাধিক-উৎ্ব পালিত হচ্ছে। এই 
উপলক্ষে আমর! তাঁর সম্বন্ধে কয়েকটি রচনা! এই সংখ্যায় প্রকাশ করে তার উদ্দেশে শতবাধিক শ্রদ্ধাঞ্জলি 
নিবেদন করলাম । 

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বছর-ছুইয়ের ছোট ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল । একই যুগে একই কালে ছুই জনে 
পাশাপাশি সাহিত্যচর্চঠা করেছেন। পাশাপাশি থাকলে : কখনো! কখনো সুংর্য ঘটে__ কখনো মনের, 
কখনো-বা মতের। সাহিত্যের আদর্শ নিয়ে এদের দুজনের মধ্যে মতান্তর ষে ঘটেছিল বাংল! সাহিত্যের 
ইতিহাসে সেটা একট ঘটনা অবগ্তঠই ; এবং দ্বিজেন্দ্লালের সমালোচনার ভাষা সময় সময় হয়তো 
সৌজন্তের সীম! ছাড়িয়েও গেছে। কিন্তু সেটাঁকে বড় করে দেখার আবশ্তকতা নেই। মৃত্যুতে গেসব ধুয়ে 
মুছে গেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল “চিত্রাঙ্গদা? প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক বিরুদ্ধ কথা বলেছেন বটে, কিন্তু প্রায় 
সেই সময়েই (বাণী 1১৩১৭ আশ্বিন-কান্তিক) রবীন্দ্রনাথের গোরা” সম্বন্ধে উচ্ছৃসিত প্রশংসা! করেছেন, বলেছেন, 
"এ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের গৌরব” তাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য ছিল মতের ও পথের; কিন্তু তার 
কথা আজকের দিনে ভাবব না। উভয়ের মধ্যে যেটুকু অস্তরঙ্গতা ছিল, আজকের দিনে-_ বিশেষ করে বর্তমানে, 
শতবাধিক-উৎসব উদ্যাপনের সময়ে-- আমর! সে কথাই স্মরণ করব। অস্তরঙগতার নিদর্শন রূপে এই সংখ্যায় 
রবীন্দ্রনাথকে লিখিত দ্বিজেন্্লালের একটি সনেট-_ একটি নিমন্ত্রণলিপি--" ছ্বিজেন্তরহস্তাক্ষরে মুক্রিত হল। 


স্বীকৃতি 


রবীন্দ্রনাথের "ছন্দ" প্রবন্ধ রবীন্দরসদনে রক্ষিত পাঙুলিপি থেকে 
মুদ্রিত। 

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রলালের 'সনেট'-পাওুলিপি রবীন্দ্রস্ন- 
সংগ্রহ থেকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় । 
শ্রীনন্দলাল বস্থর 'শীতের পদ্মা” চিত্রের রক শাস্তিনিকেতন আশ্রমিক 
সংঘের সৌজন্টে প্রাপ্ত । 

দ্বিজেন্্লাল রায়ের চিত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌-চিত্রশীল| থেকে 
পরিষদের সৌজন্যে গ্রাপ্ত। 


সহ-সম্পাদক শ্ররীন্ুশীল রায় 
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গ 


টি ্ টি রঃ ৃ | ), / 
০ পরি ২৬ ০ 
দীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্রনাথের “ছন্দ” গ্রন্থটির পরিবধিত সংস্করণ প্রকাশিত হল। 
প্রথম সংস্করণে (১৩৪৩) ছন্দ-বিষয়ক রবীন্দ্রনাথের যেলব রচনা গ্রন্থভূক্ত 
হয় নি, বতমান সংস্করণে দেসব রচনা সংকলিত হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন 
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। 2 
এ ছাড়! ছন্দ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র ও ভাষণ এই গ্রন্থের অন্তভূকক্ত করা 
হয়েছে। গ্রন্থশেষে সংজ্ঞাপরিচয় পাঠপরিচয় পাগুলিপি-পরিচয় ও দৃষ্টান্তপরিচয় 
সংযোজিত | মূল্য ৮০০ টাক 


লক্ষ্মীর পরীক্ষা 


ছোটদের অভিনয়োপযোগী এই নাট্যকবিতাটি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হল। মূল্য ১০০ টাকা 
স্বদেশী সমাজ 


যে দেশে জন্মেছি কী উপায়ে সেই দেশকে সম্পূর্ণ আপন করে তুলতে হবে? এ বিষয়ে 
জীবনের বিভিন্ন পর্বে রবীন্দ্রনাথ বারবার যে আলোচিনা করেছেন তাঁরই কেন্দ্রবততী 
হয়ে আছে ন্যদেশী সমাজ" (১৩১১) প্রবন্ধ । সেই প্রবন্ধ ও তারই আহ্ুসঙ্গিক অন্যান্য 
রচনা ও তথ্যের সংকলন “ন্বদেশী সমাজ, গ্রন্থ। মূল্য ৩০০ টাকা 


গণ্পগুচ্ছ ৪র্থ খণ্ড ৫০০. ২ 
গল্পগুচ্ছের এই খণ্ড প্রকাশের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় গল্প গ্রন্থভূক্ত হয়েছে । 


৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭ 


, ১২৫ 
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৩০ ৰংসরের ল্যাম্প-উৎপাদন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ 


দি বেঙ্গল ইলেক্ট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কদ্‌ লিঃ 
৭) ওল কোর্ট হাউস রী, কলিকাতা-১ 
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সপ 


হাজিরা বুচছবোহআয গতর এবগর্টি রছল্যনয় কাছিনী 


মিনার * বিজলী * ছবিঘরে আসছে 
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ৰ সস 
মেয়েদের মন আর মতি হ্বয়ং দেবা ন জানস্তি। অভিজ্ঞ ও আসর প্রকাশ 
দক্ষ লেখকের রচনায় সত্যঘটনামূলক বিভিন্ন ও বিচিত্র নারী- 
চরিত্রের রহস্ত উদঘাটন ও যথাযথ রূপার়ণ। রায় গুণাকর 
| ভারত চন্দ্রের গ্রন্থাবলী 
ডক্টর পর্চানন ঘোষাল; এম, এদ-সি প্রণীত ; 
আমার দেখ। মেয়ের। মুকুন্দ রাম চক্রুবস্তাঁর 
রহ্ত-রৌমাফের কিমি মূলা চার টাঁকা কবি কন্কণ চণ্ডী 














সোনার বঞলার সোনার কাব্য ূ রম রষদাম কবিরাজ গোস্ামী রত | _ আর্ধকীততির অক ভাগার 
কৃত্তিবাসী রামায়ণ ভাগের ক্র, চুলনীমারা লা ২৯৮৬৬ ৪৯৩৯০ 
অসংখ্য বহবরণ চিত্র ৷ ্্রীপ্সীচৈতন্য চরিতাম্থৃত কাঁশীরাম দাসের জীবনী সহ 
মূলা আট টাকা মূলা চারি টাকা _ ১৬২ হয় 
ভি ধঙ্ানিনী- প্রেমের অলকানন্দা দের গোম্বামী বিরচিত ্্ীরাধারফের অপ্রাকৃত প্রমলীলা 
হবণপিত্রে হুসজ্জিত দেবেন বনু বিরচিত প্রীগীতশৌোবিল্দম্‌ শ্রীবূুপ গোম্বামীর 
শরীক তকতজন মণোলোতী নুখাধার! ৰ ০৫০১ ( ০ সহ) 
মূল্য পনেরো টাকা মূলা ছুই টাকা ___. 
| 
মহাকবি কালীদাসের গান্থাবলী মহাকবি সা ঠান্থাবলী 


পণ্ডিত রাজেন্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত বঙ্গানুবাদ ও মুল সহ | 
রঘুবংশ : মালবিকামিমিত্র : খতুদতহীর : শৃঙ্গার-তিলক ; লি: ভেরোনার ৪৪৮ : ৮৮ সি 
পুপ্পবাণবিলাস : বি নল চা ওথেলো৷ : মার্চেট অব ভেনিম : মেজার ফর মেজার £ 
মেঘদূত : শকুন্তলা ধ: বানশ৭ | সিশ্বেলিন : কিং লিয়র : টুয়েলফথ নাইট। 


র 
পৃত্ুলিক! : কালিদাস-প্রশস্তি। তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ । ূ 
প্রতি খও তিন টাকা |. ছুই থণ্ডে। প্রতি থণ্ড আড়াই টাকা 
কয মহাত্ম! কালীগ্রসন্ন সিংহ রা উক9৬৪ ্ ৫ এ 
. যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবল 
মূল সংস্কৃত হইতে বাংলা ভাষায় অনুদিত তা ডা 


বিষুপ্রিয়া : মহামায়ার চর ও পু্িমা মিলন। 
মহাভারত ১ম, ২য়, ওয়: প্রতি খণ্ড ৮ : ছুই খণ্ডে মম্ূর্ণ। প্রতি খণ্ড ছুই টাকা মাত্র। 


সাহিত্যসাট, বন্েমাতরম্মনত্ের খষি. | বঙ্কিম উপন্ঠাসের নাট্যরূপ 
বন্ধিম গরন্থাবলী চন্দ্রশেখর ২২ রাঁজসিংহ ১২ দেবী চৌধুরাণী ১২ 
সমগ্র সাহিত্য : সমগ্র উপন্যাস সীতারাম ১২ কপালকুগুলা ১২ ইন্দিরা ও 
তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ £ তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ | কমলাকাস্ত ১৯ কৃষ্ণকান্তের উইল ১২ 
প্রতি মূল্য দুই টাকা প্রত্যেকটি অভিনয় উপযোগী । 


পপ িকসরপলত কাগলাগ পচ পাশপাশি পাপলিপাপীপাল 
জারা সাপ বাপ্পা 


পাঠাগার ও লাইব্রেরীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা! থা পন বিক্েতাগণের জনত শতকরা কুড়ি টাক! কমিশন । 
ত্বক তালিকার জন্ত পত্র লিখুন । ডি পি অর্ভারর সঙ্গে অর্ধেক মুল অত পরেরণীয়। 


বনুমতী সাহিত্য মন্দির ॥ কলিকাতা-১২ 


স্পা 











১০১১১ 


১০৯০৮ বাপ্পী পাপ 
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পরতো 5িম রাহি 
পা 


বেষ্টিত থাঁক সত্বেও কিরূপে তাহার মন বৈরাগ্যের অনলে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, ঈশ্বরের 
জন্য একটি প্রবল পিপাসা কিরূপে তাহাকে অধিকার করিয়া ক্রমে তাহার স্ুখশাস্তি হরণ 
করিল এবং কিরূপে পরে সেই পিপাঁস৷ তৃপ্ত হইয়৷ তাহার জীবনে একটি পরম সার্থকতার 
অনুভূতি আনিয়! দিল-_ এই গ্রন্থে তিনি ত্বীয় অতুলনীয় ভাষায় তাহা বিবৃত করিয়াছেন ।” 


আত্মজীবনীর এই সংস্করণে পরিশিষ্ট অংশে মহধযির জীবনের আরও 
অনেক তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে, এবং মহধির যুগ -সম্পকিত 
কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত, আলোচনা সংযোজিত হইয়াছে। 


বিষয়টা ও বংশলতিকা৷ সন্নিবি 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত প্রচ্ছদচিত্র 


মূল্য ১২০০ টাকা 


নিশভারতী 


০ 
“দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী একখানি অপূর্ব গ্রন্থ। অতুল এই্বর্য ও ভোগবিলাসের ছারা 
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭ 





৮ 


ঙ 


প্রথম সংখ্য। প্রকাশিত হচ্ছে 
জনুয়ারীর শেষে 


সম্পাদক : শ্রীথীরেন্দ্র দেবনাথ 
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(0901 “ধা 


রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
দ্বি-ভাষিক ত্রেমানিক মুখপত্র 


মূল্য এক টাকা 


এ সংখ্যার লেখক্ুচী : 


ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় 
প্রীহিরণয় বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীঅহীন্্র চৌধুরী 

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য 
শ্রীমম্মথ রায় 

শ্রীভবরঞ্জন দে 
শ্রীবালরুষ্ণ মেনন 
শ্রীসমর ভৌমিক 
শ্রীদীপক বড়ুয়া 

শ্রীঅমর ঘোষ 

শ্রীমনিল রায়চৌধুরী 
শ্রীর্িৎ মুখোপাধ্যায় 
শ্রআরতি মেত্র 
্রীন্বভাষ বন্ধ 
শ্রীপিনাকীরঞ্ন চক্রবর্তী 
শ্রীহীরা দেবরায় 


সি 
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থিশ্বজনসেতী প্রিবা 
পুরাতন সংখ্যা 

বিশ্বভারতী পত্রিকার পুরাতন সংখ্যা 

কিছু আছে। ধার মেট সম্পূর্ণ 

করতে ইচ্ছা! করেন, তাদ্দের অবগতির 

জন্য বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হল-_ 

শব প্রথম বর্ষের মাসিক বিশ্বভারতী 
পত্রিকার চার সংখ্যা পাওয়া যায়। 
একত্র ১*০০। 

ণু তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা 
পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা ১০০ । 

ধু পঞ্চম বর্ষের ঘিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ 
সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা 
১০০ | 

ণ অষ্টম বর্ষের প্রথম তৃতীয় ও চতুর্থ 
সংখ্য। পাওয়। যায় । প্রতি সংখ্যা ১:০০ । 

শ নবম বর্ষের প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ 
সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সং্যা 
৯০০ | ৃঁ ] 

শু য্ট,সপ্তম,দরশম, একাদশ ওচতুর্দশ বর্ষের 
সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যায়। প্রতি সেট 
৪'০০১ ডাকে ৬০০ | 

ণ দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ বর্ষ নিঃশেষিত | 

শু পঞ্চদশ বর্ষের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ 
সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা 
১০০ | 

শু যোড়শবর্ষের প্রথম সংখ্যা নিঃশেধিত; 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুক্ত-সংখ্যা, মূল্য 
৩'০০, ডাকে ৪০০ । 

খু সপ্তদশ বর্ষের চারিটি সংখ্যা একত্রে 
একটি খণ্ডে রবীন্দ্র শতবাধিকী সংখ্যা- 
রূপে প্রকাশিত হয়। এখনও কয়েকটি 
খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে; মূলা ৪'০০। 

ণু অষ্টাদশ বর্ষের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা! ১*০০। 














বিহ্বভরেতী পার্রিকা 


কলকাতার গ্রাহকবর্গ 


স্থানীয় গ্রাহকদের স্থবিধার জন্ত কলকাতার বিভিন্ন 
অঞ্চলে নিয়মিত ক্রেতারূপে নাম রেজিস্ট্রি করবার 
এবং বাধিক চার সংখ্যার মূল্য চার টাকা অগ্রিম 
জম] নেবার ব্যবস্থা হয়েছে । এইসকল কেন্দ্রের 
নাম ও ঠিকান1 উলিখিত হল-_ 

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় 

২ কলেজ স্কোয়ার 

বিশ্বভারতী গরন্থালয় 

২১০ কন্ওয়ালিশ স্টাট 

বিশ্বভারতী গ্রচ্ছনবিভাগ 

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন 

জিজ্ঞাসা 

১৩৩এ রাসবিহারী আযভিনিউ 

৩৩ কলেজ রো 

ভবানীপুর বুক ব্যুরো 

২বি শ্যামা প্রসাদ মুখাজি রোড 


ধারা এইরূপ গ্রাহক হবেন, পত্তিকার কোনে] 
সংখা প্রকাশিত হলেই তাদের সংবাদ দেওয়] 
হবে এবং সেই অনুযায়ী গ্রাহকগণ তাদের সংখা! 
মংগ্রহ করে নিতে পারবেন। এই ব্যবস্থায় 
ডাকবায় বহন করবার প্রয়োজন হবে না এবং 
পত্রিক] হারাবার সম্তাবন| থাকে ন]। 

মফন্বলের 'গ্রাহকবর্গ 

ধার! ডাকে কাগজ নিতে চান তীর বাষিক 
মূল্য ৫৫০ বিশ্বভারতী গ্রস্থনবিভাগ কলিকাতা ৭ 
ঠিকানায় পাঠাবেন যদিও কাগজ সার্টিফিকেট 
অব পোস্টিং রেখে পাঠানো হয়, তবুও কাগজ 
রেজিস্টি ডাকে নেওয়াই অধিকতর নিরাপদ । 
রেজিজ্টি ডাকে পাঠানোর জন্য অতিরিক্ত ২২ 
লাগে । 


১১১১১১১০১2১ 
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০০০০ 


পিপল পক পক পসরা 


কুমারসম্ভব 

প্রবোধেনু ঠাকুর অনুদিত 
সংসারে বীর পুত্রের জন্মতত্ব-কুমারসম্তব' মহাকাব্যের 
কির এই হুন্দর রহস্তকল্পন! রূপায়িত হয়ে উঠেছে। আচার্ধ 
নদলাল বনু অঙ্কিত প্রচ্ছদচিত্র ও একটি বহবর্ণ চিন্ত গ্রন্থের 
মর্যাদ। বুদ্ধি করেছে । 


বিদ্যাসাগর পরিচয় ২৫০ 
যোগেশচজ্র বাগল 


বিদ্যাসাগর সম্পর্কে যশন্বী লেখকের প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ। 
স্বল্প পরিসরে নির্ভরযোগ্য আলোচনা । 


তুহিন মেরু অন্তরালে ৩০ 
বন্ধার। গুপ্ত 

সরস ভঙ্গীতে লেখা কেদার-বদরী ভ্রমণের মনোজ্ঞ কাহিনী । 

জমণ-সাহিতো উল্লেখযোগ্য সংকলন । 

পাস্থপার্দপ ৩০০ 
সজনীকানম্ত দাস 

্রস্থাকারে অপ্রকাশিত অনেকগুলি কবিতার এবং তৎসহ 

কয়েকটি কাহিনী-কাব্যের একত্র সংকলন । 

.. _ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রস্থ মা 

কফিহাউস ৩০৩ 

পবিএ্রকুমার ঘোষ 


একালের বুদ্ধিজীবীদের কাছে চিন্তার নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত 
করবে এ বইথানি। 


শসার টা ধর এরর জাজ পাত অপ পিপিপি 


উলঙ্গ রাজা ২:৫০ 
দেবী খান 

জীবনের জাটলতম সমহ্টা লমীধানে চিস্তাণীল লেখকের 

বুদ্ধিদীপ্ত রচন!। 


সি পপ স্পা বা হা 


রঞ্জন পাবলিশিং হাউস: ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা ৩৭ 





রঙ 





ুশীল রাহ 
কালিনাসের 'মেখদুক্ষ' খণ্তকাবযর র্মকথ! উদঘাটিত হয়েছে 
নপুপ কথাশিল্পী অপরূপ গগ্ন্যমায়। মেখদূতের সম্পূর্ণ 
নুতন ভাগ্তরপ। বঙ্গপাহিত্যে নতুন আখাস ও আবাদ 
এনেছে।' 


আচার্য প্রফুলচন্দ রায় ২২৫০ 
মনোরপ্রন পত 


প্রফুল্লচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ জীবনকথ। | সুধীজনপ্রশংসিত 
সর্বজনপাঠ্য নির্ভরযোগ্য শ্রন্থ । 


বহুরূপে-_ ৬৫০ 
মণীন্্রনারারণ রাক্স 
ঈন্দর সরল একটি কাহিনী । বাংল! ভ্রমণ-সাঁহিত্যে একটি 
বিশিষ্ট সংযোজন বলে পরিগণিত হবে। 
ছন্দগীতি ২৫৮০ 
ধীরেক্রনারায়ণ রায় 


বিভিন্ন বিষয় ও বিচিত্র ভাব অবলম্বনে রচিত কবিতা ও 
গানের মনোরম সংকলন । নুন্দর প্রচ্ছদপট। 


_.. উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ-কাহিনী 


রম্যাণি বীক্ষ্য 


হুবোধকুমার চক্রবতাঁ 
ভ্রমণের সরসতার সঙ্গে ইতিহাসের তথ্যকথায় জাপূর্য 
সমাবেশ। দক্ষিণ-ভারতের সচিত্র মনোরম প্রমণ-কাহিনী। 


শী পপিীগিত পপি 


৭০০ 


চন্দ্র-সুর্য-তার। ক ৪৩০০ 


অমলেন্দু চৌধুরী 
বুদ্ধি ও আবেগের সময়ে রচিত মননশীল নবাগত লেখকের 


প্রাণধর্মী শক্তিশালী উপন্াস। 


পপ শিপ স্পা 
পপ পরপর | ০ ০পদীদ (পরশ | আল 
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বিশ্বজরটী গবেষণা গ্রন্থসালা 


ক্ষিতিমোহন সেন 

প্রাচীন ভারতে নারী ২০০ 
প্রাচীন ভারতে নারীর অবস্থা ও অধিকার 
সম্বন্ধে শান্্-গ্রমাণযোগে বিস্তৃত আলোচন।। 


গ্রীন্বখময় শাস্ত্রী সপ্ততীর্ঘ 


তন্্পরিচয় ২৯০ 
হিন্দুধর্মে তন্ত্রের প্রভাব, আগমাদি সংজ্ঞার অথ, 
তগ্ধ্রের কর্মকাণ্ড ইত্যাদি বিষয়ের আলোচন1। 


মীমাংসাদর্শন ১:০০ 
মীমাংসা-শান্ত্রে প্রবেশেচ্ছু পাঠকগণেব উপ- 
যোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! রচিত। 
জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তরঃ ৫৫ 
পরীক্ষার্থীদের স্থুবিধাব জন্ত টিপ্লনী ও বঙ্গান্বাদ 
সংযোজন করিয়া এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় সম্পাদন 
করা হইয়াছে। 


মহাভারতের সমাজ । ২য় সংস্করণ ১২০০ 
মহাভারতের সামাজিক ও দার্শনিক সর্ববিধ 
আলোচনাই এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। 
চিত্তরঞ্জন দেব ও বাস্দ্দেব মাইতি 
রবীক্র-রচন।কোষ ১ম খণ্ড : ২য় পর্ব 
্রীন্নজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 


শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার ২৫৭ 
আচার্য শাস্তিদেবের অপূর্ব গ্রন্থ বোধিচর্ধাবতারের 
সরল অনুবাদ । 


মৈত্রীসাধনা **৫০ 
প্রাচীন ভারতে বৈদিক ও বৌদ্ধ সাধকগণের টমত্রী- 
সাধনার যে পরিচয় আমর! সংস্কৃত সাহিত্যে পাই, 
এই গ্রন্থ তাহার উদ্ধৃতি সহযোগে আলোচনা । 


৪০০ 


প্রবোধচন্দ্র বাগচী -সম্পার্দিত 


সাহিত্যপ্রকাশিক। প্রথম খণ্ড 
শ্রীসত্যেন্ত্রনাথ ঘোষাল -সম্পার্দিত কবি দৌলত 
কাজির “সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রাণী, এবং 
শ্রীহ্খময় মুখোপাধ্যায় -সম্পাদিত বাংলার 
নাথপাহিত্য” এই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে । 


ডক্টর পঞ্চানন মগুডল -সম্পাদিত 


সাহিত্যপ্রকাশিকা। দ্বিতীয় খণ্ড 
শ্রীরপগোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধ” বিশিষ্ট সংস্কৃত 
প্রমাণপ্রন্থ । সপগ্ুদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই 
গ্রন্থের যে ভাবাহ্বাদ হয় তাহার বিভিন্ন প্রাচীন 


১০০০ 


৬০৩ 


পুথি-অবলম্বনে বিস্তৃত ভূমিকার সহিত 
শ্ীদুর্গেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃক সম্পার্দিত। 
সাহিত্যপ্রকাশিক তৃতীয় খণ্ড ৮** 


বাঙ্গালার নাথ-পদ্থের মত ধর্ম-পন্থেও ভারতীয় 
সনাতন চিন্তাধারার বহধা বিকাশের আলোচন। 
সংবলিত । নবাবিষ্কৃত যাছুনাথের ধর্মপুরাণ ও রামাই 
পণ্ডিতের অনাচ্যের পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছে। 


সাহিত্যপ্রকাশিক। চতুর্থ খণ্ড ১৫০০ 
এই খণ্ডে দ্বিজ হরিদেবের রচনাবলী মুক্রিত 
হইয়াছে। 

চিঠিপত্রে সমাজচিত্র দ্বিতীয় খণ্ড ১৫*০, 


বিশ্বভারতী-সংগ্রহ হইতে ৪৫০ ও বিভিন্ন সংগ্রহের 
১৮২ : মোট ৬৩২খানি পুরাতন (প্রী ১৬৫২-১৮৯২) 
চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজের সংকলনপ্রন্থ। 


পুথি-পরিচয় প্রথম খণ্ড 
দ্বিতীয় খণ্ড ১৫০০ 


বিশ্বভারতী-সংগ্রহের সর্সমেত ৬**০ পুঁথির মধ্যে 
প্রতি ৫০* পুথির বিবরণ-সম্থলিত এক একখানি 
খণ্ড প্রকাশ করিবার পরিকল্পনা অনুসারে যুদ্রিত। 


১০০৩ 


নিশ্বভান্বতী 


পত্রিকা : মাঘ-টত্র ১৩৬৯ : ১৮৮৪-৫ শক ৩৫ 


শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 
রবীন্দ্রজীবনী 


এখন তিনটি খণ্ড পাওয়। যায় 


রবীন্দ্রনাথের স্থদীর্ঘ জীবনের যাবতীয় ঘটন1 ও রচনার 
তথ্যসম্বদ্ধ বিস্তারিত বিবরণ চারটি পর্বে বিভক্ত হয়ে এই 
চারটি খণ্ডে লিপিবদ্ধ আছে । 
প্রথম খণ্ড 

১২৬৮-১৩০৮। ১৮৬১-১৯০১ ॥ মূল্য ১৫২ 
দ্বিতীয় খণ্ড 


১৩০৮-১৩২৫।  ১৯০১-১৯১৮ ॥ মুল্য ১৫২ 


তৃতীম্ন খণ্ড 


১৩২৫-১৩৪১। ১৯১৮-১৯৩৪ ॥ মূল্য ১৫২ 
চতুর্থ খণ্ড 

১৩৪১-১৩৪৮।  ১৯৩৪-১৯৪১ ॥ নুতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ 

প্রথম তিনটি খণ্ড সংশোধিত সংযোজিত পরিবর্ধিত পুনমূর্্রণ । 


মিটি রবীন্দ্রজিজ্ঞান্ুদের পক্ষে অপরিহার্য গ্রন্ 


সম্প্রাতি পুনমুদ্রিত হয়েছে 





হা 
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত এই বইটি চার খণ্ডে মুদ্রিত 
বিরাট রবীন্দ্রজীবনীর সংক্ষেপকৃত সংস্করণ নয়-_-এট! একটা 
নূতন বই। প্রথমত, চলতি ভাষায় লেখা, এবং দ্বিতীয়ত, 
সন-তারিখ-পাদটাকায় ভারাক্রান্ত নয়। & 
মূল্য ৬২ টাকা, বোর্ড বাঁধাই ৮২ টাকা। 


বিশ্বভান্বত 


৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭ 
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৩৬ 
॥ওরিয়েন্টের সাহিত্য সম্ভার 
গল্লন্্রীত্ুক্র লাহিভ্য* স্মরণীয় * ভ্রস-াহিলী * 
ডঃ তারকনাথ ঘোষ 18 প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় 
রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা ৫০০ সুশীল রায় হিমালয় পারে কৈলাস 
প্রমথনাথ বিশী ১, ও মানস সরোবর ৮২ 
রবীক্দ্র-বিচিত্র। ৫৫০ | বাংলাদেশের মনীষীদের জীবনা- কল্যাণী প্রামাণিক 
রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ১ম ৫০০ | লেখ্য। বাংলাদেশের ও দুনিয়া দেখছি [২ মুদ্রণ] ৫.. 
রবীজ্রনাট- প্রবাহ, ত্য ৫৩০০৩ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে প্র 
প্রতিভা গুপ্ত প্রত্যেকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসে ০ 
শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ ৬০০ | , কেদার-বদরী ৪২৫০ 
তাদের জীবন-পরিক্রমার কাহিনী মালা 
সমীরণ চট্টোপাধ্যায় শুনে নিয়ে স্রণীল রায় রচনা লনা 
শারোদতসব-দর্শন ২:০০ এ ভারভ-জমণ ৫*০০ 
গুরু-দর্শন ২'৫০ | করেছেন এই মহাগ্রন্থ। াঁবহ 
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত 15 ধাদের জীবনকথা আছে-_- | মহাচীনে ভ্রীনেহের ৩৫০ 
কাছের মানু রবীন্দ্রনা 1 | যোগেশচজ্্র রায়, চতীদাস ভটাচা দিত 
৩২৫ | বদস্তরঞ্ন রায়, হরিচরণ বন্যোপাধ্যায়, | * শীন্য ৩৩ নিভা * 
ডঃ: উপেন্রনাথ ভর্টাচার্য যছনাথ সরকার, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, | প্রমথনাথ বিশী 
রবীক্দ-নাটয-পরিক্রমা৷ ১২:০০ । হনয়নী দেবী, সরলাবাল। সরকার, শ্রেন্ঠ-কবিত৷ ৬ 
রবীন্দ্-কাব্য-পরিক্রমা ১২:০০ | হরিদাস দিদ্ধান্তবাগীশ, হরেন্রকুমার +, 
রেণু মিত্র মুখোপাধ্যায়, করণানিধান বন্য্যোপাধ্যায়, ৷ কল্যাণী প্রামাণিক 
ৃ | বিধুশেখর ভটাচার্য, শ্রীগোপেশ্বর রর 
_রবীজ্-হাদয় ৫০০ | বন্যোপাধ্যায়, ক্ষিতিমোহন সেন, নী 
রঃ রাজশেখর বঙ্গ, বিধানচত্র রায়, বৰ ২০০ 
০ তরীন্বম্নচ্ল্লিক্ড উপ নী নালা: ইন িরিযারা গত 
০৬ গুহরায় শ্রীরাধাকুমুদ ৮ নুরেন্রনাথ | শ্ন্বন্য ও শম্মাজ্লো০স্না 
5৪1 রায়ের দাশগুপ্ত, দেবেক্রমোহন বন, 
জীবনচরিত ৮২ | শ্বীগোগীনাথ কবিরাজ, যোগেন্্রনাথ চিন্তাহরণ চক্রবর্তা 
রর বাগচী, অতুলচন্ত্র গুপ্ত, শ্রীরমেশচন্ত্র | ভ্ভ ্ ত বব 
আচার্য প্রুল্নচন্্র রায় ৮7 লা রক ব! সাহিত্য সংস্কাতি ৬ 
আত্ম-চরিত ১২ ০০ রর রি শ্রীহ্ছনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, | যোশেচন্দ্র রাঁয় 
গ্রকাশচন্দ্র রায় থ মজুমদার, ব্রজেত্রনাথ 
অঘোর-প্রকাশ ৫০০ বন্দ্যোপাধ্যায়, !শ্রীনীলরতন ধর, মেঘনাদ কি লিখি রর ৩৫০ 
| [ বিধানচন্দ্রের পিতা-মাতার | সাহা, শরসত্ে্রনাথ বহ। অনস্তকুমার স্াঁয়তর্কতীর্ঘ 
রা হি প্রত্যেকের স্বাক্ষর ও চিত্র | বৈভাবিক দর্শন ২০০ 
রাতকে সম্বলিত হুমায়ুন কবির 
; . এসেছিল সাথে ৪০, মূল্য আট টাকা নয়। ভারতের শিক্ষা ৮০০ 


| ॥ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। ৯ গ্ঠামাচরণ দে স্টাট। কলিকাতা ৯২ ॥ 
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১১5552905 
বৈটিত্রের মধ্যে এক্যোয়-- 
বহু মধ্যে সমন্বয়-সাধনের 

সফল সাধনাই আসমুদ্রহিমাচল 

ভারতবর্ষের মর্মবাণী। এরই 
মর্মবাণীই নিহিত রয়েছে তার 
ব্যাপক, বিচিত্র, কখনও বা 
ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি ও শিল্প- 
কলার মধ্যে। 


হিমালয়ের যে পার্বত্য পৌরুষ 
বল্লম নৃত্যে উদ্দীপিত, সমতল: 








" 
ৃ 
ৃ 
ূ 





(০০০ গরবা বা বিণ 
1রতের ভারতনাট্যম্‌ ও 
কাকা নৃত্যে এই বিচিত্র 


ৃ 
ৃ নী 
ূ্‌ ঃ ভিন্নধ্মী সংস্কৃতিরই 
র্‌ ্ আত্মপ্রকাশ । 
যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই 
তি * তি রে | | ? ০৩ সি 


যা ৰা 





পুর্ধ রেল ও য়ে চি 








মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ বঙ্গাক : ১৮৮৪৫ শক ]/বা0২-14107 1963 





৪৫ আব-পি-এম্‌ এক্সটেন্ডেড প্লে বেকর্ড 


ভারতের জাতীয় সংগীত ও বন্দেমাতরম্‌ 


77101, 7৮ 0৮ 17101 & ৬48৯105142৯ 7451 
( অল ইপ্ডিয়া রেডিওব সৌজন্টে ) 

প্রথম দিক জন-গণ-মন (মিলিটাবী ব্যাড) 
বন্দেমাতবম্--অর্কেস্ত্রী ( আকাশবাণী বা্যবৃন্দ ) 
জন-গণ-মন সমবেত ক-গীতি ( আকাশবাণী কোরাল গ.প) 

দ্বিতীয় দিক জন-গণ-মন--অকে্টা (আকা!শবাণী বাছ্বুন্দ ) 
বন্দেমাতরম্‌--সমবেত ক-গীতি (আঁকাশবাণী কোরাল গ্রপ) 
জন-গপ-মন ( ইপ্ডিযান স্যাভাল ব্যাণ্ড) 





[যাগ 1106 
ল্রন্বীত্ু্র-ভনহ লীতেল্তর নম্বভিহ্ম ভম্ম্ব্ 
হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্ৃচিত্র! মিত্র 
আমার হৃদয তোমার কত যে তুমি মনোহর 
তুই ফেলে এসেছিস করে এই উদ্দাপী হাওয়ার পথে পথে 
(17 271 ১0 ঘ 82995 
মুখোপাধ্যায় চিন্ায় চট্টোপাধ্যায় 
আমি আছি তোমার সভাব না, যেযো। না, যেয়ে। নাকে! 
দিন-পরে যায় দিন ভালোবেসে, সথী, নিভৃতে যতনে 
(177 251৭] 1 88991 


৩৩১/, আর-পি-এম্‌ লং প্লেযিং বেকর্ড 


অতুলপ্রসাদের গান 


১০০১ 07 410758২0১10 


প্রথম দিক ওগো! নিঠুর দরদী , মোর! নাচি ফুলে ফুলে , 
পাগলা, মনটারে তূই বাধ্‌ --কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রাবণ-ঝুলাতে বাদ্দল-রাতে » ওরে বন, তোর বিজনে , 












যদি তোর হৃদ্‌-যমুনা __কৃষ্কা চট্টোপাধ্যায় 
দ্বিতীয় দিক কত গান তো৷ হল গাঁও, সবারে বাস্‌ বে ভালে! 3 

যাব না, যাব না মঞ্জু গুপ্ত 

এক! মোর গানের তরী £ কে তুমি বসি নদীকলে ; 

কে আবার বাজায় বাশি _ স্তচিত্র। মিত্র 

এরর সম্পুর্ণ এল্পকর্ড অালিন্ক। ভীল্লাল্তেক্র লাজ ছেষ্পুন। রা 

দি ৰ “হ্জ্‌ মাষ্টার্স ৬ য়েস” ও “কলম্বিয়া” + 58, ৪ 48 
৬৬7 কলিকাতা - বোম্বাই - মাদ্রাজ - দিল্লী 


প্রকাশক শ্রীহ্ৃশীল রাষ * বিশ্বভারতী * € ছারকানাখ ঠাকুর লেন * কলিকাতা৷ ৭ 
মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্ত্র রায় * শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড * € চিস্তামণি দাস লেন * কলিকাতা! ৯ 
চিত্র ও মলাট মুস্রক * বেঙ্গল অটোটাইপ কোম্পানি * ২১৩ কর্নওয়ালিস স্বীট * কলিকাতা ৬ 


সম্পাদক শ্রীন্ধীরঞ্জন দাস বর্ষ ১৯ সংখ্য18 বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০ 


পাশ পিট 
শপিশমএএ। 


18586558500... পাপা কামর জগ ৯০০ ৪ 









এই দেশে 
1ঈবাত্রার আননশবেদনার প্রকাশ 
বৈচিত্যের অস্ত নেই। 
মাধ? এক্য আমাদের গভীরতম 
বেদনা, সুকুমার অনুভূতি, 
২ আর আনন্দঘন 
হি সংবেদন আমাদের চিত্রে 
ও সাহিত্যে, নৃত্যে ও 
গীতে রসরপ প্রাপ্ত হয়। 
বিভিন্ন প্রদেশের সজনী 
প্রতিভার অপরূপ ভাব ও 
ব্ঞ্জনা আজ রসৈক্য 
এট লাভ ক'রে সমঘিত ভারতীয় 
(টি সস্তৃতির রূপ নিয়েছে। 
দূরকে নিকট 


ক'রে, আস্তঃপ্রাদেশিক 
সাংস্কৃতিক নংযোগ সম্ভব 


ক'রে, জাতির ভাব 
সমন্বয়ের মহৎ আয়োজনে 
ভারতীয় রেলপথের 
ভূমিক৷ সামান্য নয়। 




































সাবনয় নিবেদন, 
আম বিশবভারতাঁ পাশ্নিকার বিংশ জিন নি রের »৪ ১৩৭০ থেকে বৈশাখ- 
আযাঢ় ১৩৭১) গ্রাহক হইতে ইচ্ছা কাঁর। চাঁদা মাঁনঅর্ডারে পাঠাইলাম। মানঅডণর রাঁসদ 


১ বার্ঘক চাঁদা ৪০০ টাকা, রা রা 
২ দভাক বার্ঘক চাঁদা ৫:৫০ টাকা, সাটিণফকেট অব পোঁ্টং রাখিয়া পান্রকা পাঠাইবেন। 
৩ রোঁজাপ্ধি ডাকব্যয় সহ ৭'৫০ টাকা, পান্রুকা রোজদ্ষ্রি ডাকে পাঠাইবেন। 





শেষ দুষ্টব্য : পুরাতন গ্রাহকেরা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। 
পূ্রাতন গ্রাহকগণও ২০শ বর্ষের জন্য গ্রাহক করিয়া লইবার নির্দেশ দলে ভাল হয়। 
১ ২ ও ৩ এর মধ্যে একট রাখিয়া অপ্রয়োজনীয় অংশ কাঁটয়া 'দিবেন। 
পান্িকা রোজস্ট্রণ ডাকে লইলে হারাইবার সম্ভাবনা থাকে না। 


৮০৪৩7 042৯ 20 
9691002 


[স্যাম 
ড19/-3/তয পযার৪ 
ও 17221910908 [82010 1,909 


€810008, 2 


বিশ্বভারতী পত্রিকা : বৈশাখ-আধাঁঢ় ১৩৭০ : ১৮৮৫ শক ১ 








প্রতি মাসের স্লল্ললীল্ঘ সই. . 
৭ তারিখে আমাদের নূতন বই ভ্যাত্পোসিল্ল্টেভ-্এন পুর. 
প্রকাশিত হয় গ্রন্থভিথ্থি । 


কাশ শিস পাপী পাপা শা 





আগ | আস শপ প্পপপপসপপ্ প্পপ াপক ৯১ -১প 


স্থধীরচন্দ্র সরকার প্রণীত :.. 
বিবিধার্থ অভিধান ৬৫ - 


[ বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নৃতন প্রকার অভিধাঁন। প্রায় পনেরো হাজার শব্দের সমন্বয়ে গ্রথিত : ইহাঁতে জাতে বশির শা 
(1010713 ) এবং বাক্যাংশ (71718$69 )£ প্রবাদ ও প্রবচন : দেবদেষী, নাম, স্থান ইত্যাদ: বাংলায় প্রচলিত বিদেশী শব্দ : 
বিভিন্ন প্রাদেশিক শব্দ : বৃহত্বাঁচক ও দ্ষুদ্রবাচক শব) : সমষ্টিগত জিনিষের নাম : সহচর শব্দ, প্রতিচর শব, উপচর ব। ধিকার শব্দ, 
আওয়াজ ও ডাক : বাংল! শবের বিকৃত ও গ্রামারূণ : পরিভাষ! ইত্যাদি ] 


রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে কাজী আবছুল ওছুদের বিরাট গবেষণামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ 


কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১২০০ 


[ “রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনায় তথ্য বাংল। সমালোচন1সাহিত্যে বইখানি নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য নংকলন। ববীন্ত্রনাথের 
প্রত্যেকটি গ্রন্থের গভীরে প্রবেশ করে যে অন্তরূ্টির সঙ্গে যেরূপ বিস্তৃত আলোচন। করেছেন, তা বাস্তবিকই উচ্চ-প্রশংসার দাবী রাখে। 
কবিতাগুলির উপর কতকগুলি সাধারণ মন্তব্য করে সহজেই কর্তব্য সম্পাদন ন| করে যে রকম পংক্তি ধরে ধরে নিখুঁত ব্যাথা ও 
সমালোচন! করেছেন, তা বাংলার সমালোচকদের সামনে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আর আপনার মমালোচনাগুলির যা 
ভাঁষা ত1 আপনার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ।”**' ] 

ডঃ মৃত্যুপ্জয়প্রসাদ গুহ'র 


আকাশ ও পৃথিবী ১০ 


প্রাচীন মানুষ য! দেখে বিল্ময়ে অবাক হয়েছিল তা হলো আকাঁশ ও পৃথিবী। তারই রহস্তময় পরিচয় দরল গল্পের ভঙ্গিতে লেখা । 
এই গ্রন্থের চিত্র-সম্পদ বিশ্ময়কর | গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, ধুমকেতু, নীহারিকা পুগ্জ প্রভৃতির কয়েকশত আলোকচিত্র আছে। 


3৯ আর, 


কজ্েকখান্নি উল্লেখলোগয জীন্ন্ীগ্রন্ছ 


শ্বাদ্ধব উপাধ্যায়ের [ নলিনীকাস্ত সরকারের 
্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথ। ২"৫০ শরদ্ধাম্পদেষু ২'৫০ 
সুবোধ ঘোষের প্রবোঁধেন্দুনাথ ঠাকুরের 
অম্থতপথযাত্রী ৩:৭৫ ;  অবনীন্দ্র চরিতম্‌ ৫০০ 
যাছুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের 
বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি ১২০ | . ঘরে-বাইরে রামেন্দ্সুচ্দর ৫৫০ 
ইন্দির1 দেবী চৌধুরানীর অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের 
পুরাতনী ৫০০ | শারগচজ্ঞের সঙ্গে ২৫০ 
রাসহুন্দরী দাসীর শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের 
আমার জীবন ২৫০ ৷ শারৎচক্র্রের রাজনৈতিক জীবন ২৫, 
দেওয়ান কািকেমচন্্র রায়ের বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 
আত্মজীবন-চরিত ৩০০ রবীক্র-কথা ২.০০ 


পরপর ববি লা উজ পা উপ বাগান ৯ পপ পপ 








পাপ পা শক ৬৫ আপ ০০৪০৪ রা পপক্পসসপসপ 
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গ্রাম: কালচার ৯৩ মহাত্ব( গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন: ৩৪-২৬৪১ 
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যুগ যুগ ধরে নারীর মনে জেগে রয়েছে 
একটা আকাংখা--নিজেকে 
আরও রমণীয় ক'রে তোলা । 


অর্ধ শতাব্দীর বেশী বেঙ্গল 
কেমিক্যালের ক্যাস্থারাইডিন 
হেয়ার অয়েল অভিজাত ৫ 
মহিলাগণের কেশ সৌন্দর্য 
বর্ধনে ও কেশ স্বাস্থ্য সংরক্ষণের 
জন্থ সমাদৃত হয়ে আসছে। 


খে ৩ 


বট. 


ব্ঞরে১। -খ্এ৯1বেপ্রশ্্র 


বশ]. | 





বেঙ্গল কেমিক্যাল 
কলিকাতা * বোথাই * কানপুর 
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প্রকাশিত হল 





সথশীল রায়ের জ্যোতিরিক্দ্রনাথ চিত্র সম্বলিত ১০০০ 


হুলীল রায় বাংল! সাহিত্যের সব্যমাচী রূপে অভিহিত। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভার পরদশিতার জন্ে 
সাহিত্যসমালোচকের! গাঁকে এই আখ্যায় ভূষিত করেছেন । গল্প উপন্তাস জীবনী প্রবন্ধ রম্যরচনা! কবিতা সর্বত্রই 
তিনি সমান দক্গতার পরিচয় দিয়ে সকলের গ্রীতিভাজন হ্য়েছেন। গল্প-উপন্ঠাস ছাঁড়। তার রচিত কয়েকটি গ্রন্থের বিষয়ে 
এখানে উল্লেখ করা! ঘায়। হুণীল রায়ের মন ক্লাসিক মন, এই জঙ্ছে চিরায়ত সাহিত্যের প্রতি তার আকর্ষণ 
অধিক। তিনি মহাভারতের আখ্যায়িক! খ্বলগ্ধনে কচন| করেছেন কাহিনীকাব্য 'প্রণয়ী পঞ্চক'-বর্তমান যুগে এ 
বিষয়ের তিনি প্রবর্তক ও পথিকৃৎ ; এবং রচনা! করেছেন কাঁলিদাসের মেঘদূত থণ্ডকীব্যের মর্মকথা৷ “আলেখ্যদশন'--- 
এই গ্রন্থে মেঘদুতের নতুন ব্যাখ্য। পাঁঠ করে শ্রীযুক্ত হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং শ্রীঘুক্ত 
হরেকৃ্চ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যয়ত্ণ "কাঁলিদানের কালের দেড় হাজার বছর পরে নূতন মল্লিনাথেয আবির্ভাব" ব'লে 
সুণীল রায়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন । চুশীল রায়ের সাহিত্যকর্মের মধ্যে আর-একটি উল্লেখযোগ্য হচ্ছ বাংলাদেশের 
মনীষীদের জীবনীগ্রন্থ “ম্য়ণীয়' ৷ হুধীলবাধু বিশ্বভারতী কর্মী, বিশ্বভারতী পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে সংশিষ্ট । 

সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য ভীর এই গ্রন্থট--'জ্যোতিরিল্্নাথ' । সাহিত্যের বিভিন্ন কর্মে নিষুক্ত থেকেও দীর্ষকালীন 
গবেষণার ফলে রচিত ভার এই গ্রন্থের জন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তীকে ডরটরেট ডিগ্রি দিয়েছেন। 

॥ লীবনী সাহিত্য ॥ 


গিরিজাশস্কর রায়চৌধুরী : ভগিনী নিবেদিত। ও বাংলায় বিপ্রীববাদ ৫০) শ্রীরামকৃষ্ণ 
ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে ৫** ॥ বলাই দেবশর্শা: ব্রন্মবান্ধব উপাধ্যাঁয় ৫০০ । 
মণি বাগচি : শিশিরকুমার ও বাংল। থিয়েটার ১০০*॥ প্রভাত গুপ্ত: রূবিচ্ছবি ৬*০০॥ 
খাজা আহম্মদ আব্বাস: ফেরে নাই শুধু একজন ৪০০ (ডঃ কোট্নীসের অমর কাহিনী )॥ 
মণি বাগচি : রামমোহন ৪") মাইকেল ৪'০*; মহৰি দেবেন্দ্রনাথ ৪:৫০; কেশবচক্দর 
৪৫০) আচার্য প্রফুললচজ্জ্র ৪৫০) রমেশচত্দ্র ৫০০) সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ৫০০ ॥ চারুচন্্ 
ভট্টাচার্য : বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-কাহিনী ১৫০॥ যোগেন্্রনাথ গুপ্ত: বঙ্গের প্রাচীন 
কবি ১:০০ ॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রূবীন্দ্র-বর্ষপঞ্জী ৪'০০ ॥ 
| সাহিত্য-বিষয়ক। 

বলেক্্নাথ ঠাকুর : প্রবন্ধ সংগ্রহ ৭৫০ (ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত )॥ ডঃ বিমানবিহারী 
মজুমদার: ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য ১৫; পাঁচশত বৎসরের 
পদাবলী ৭৫০॥ অজিত দত্ত: বাংল সাহিত্যে হাম্তারস ১২:০০ ॥ ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত : 
মিলনের আযারিওপ্যাশিটিক। ৩০০ ॥ ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য : মনপামলল ৩০৭ | 
ড়: মদনমোহন গোস্বামী : ভারতচজ্জ ৩০০ ॥ ভবতোষ দত্ত: চিন্তানায়ক বন্কিমচজ্র ৬০০ ॥ 
রবীন্দ্রনাথ রায়: সাহিত্য-বিচিত্রা ৮৫০ ॥ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়: উনবিংশ শতাব্দীর 
বাংল গীতিকাঁব্য ৮**॥ ড: সাধনকুমার ভট্টাচার্য : রবীল্র নাট্য-সাহিত্যের ভূমিক। ৬০*) 
নাটক লেখার মূলসুত্র ৫.*॥ লাটক ও নাটকীয়ত্ব ২৫০॥  ছিজেজ্ুলাল নাথ: আধুনিক 
বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য ৮০*॥ নারায়ণ চৌধুরী: আধুনিক সাহিত্যের 
মূল্যায়ন ৩৫০॥ সত্যব্রত দে: চর্ধাগীতি পরিচয় ৫*০০॥ অরুণ ভট্রাচার্য: কবিতার 
ধর্ম ও বাংল। কবিতার খাতুবদল ৪০, ॥ আজ হারউদ্দীন খান্‌: বাংল। সাহিত্যে 
মোহিতলাল ৫০*॥ ডঃ রহীন্্রনাথ রায়: বাংল। সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী ৭'**। 
ডঃ স্থুকুমার সেন : বিচিত্র সাহিত্য ১ম খণ্ড ৬:০০; ২য় খণ্ড ৬০০ ॥ বিষুদে: এলো-মেলে। 
জীবন ও শিল্প-সাহিত্য ৪০ ॥ ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র: সাহিত্যের নান। কথা ৬'০* ॥ 


জিজ্ঞাস! প্রকাশন বিভাগ ॥ ১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ 





০০০০১০১১১৯০ 
সপ 
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ইন্ডিকান আত্মখ্ন আ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি লিমিটেডের 
কুল্টি কারখানায় দ্বিতীয় একটি প্লান্ট স্থাপনার ফলে 
ষ্গান আয়রন পাইপের উৎপাদন বছরে ৬০০০০ থেকে 
%১৫০১০০০ টনে উঠেছে। বড় ব্যাসযুক্ত মেইন পাইপের 
. জন্ট ভারতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটান ছাড়াও . 
» উৎপাদনের পর্রিমাঁণ বাড়ার ফলে প্রতি বছর ভারতের 
( বু কোটি টক! বিদেশী মুদ্রা বাচবে। আধুনিকতম যন্ত্র - 
' পাতি ও কারিগরি কৌশল নিয়োগ করে “ইস্কোর? 
। কুল্টি কারখানা ৩” থেকে ৩০? ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত স্পান 





-১লাশশ 


আয়রন পাইপ এদেশে প্রথম তৈরি করে। 
রি ইত়্ান, য়ন ম্যা মীল কোগ্নি লিঃ, 
-.  কারখান/ঃ বার্নপুর ও কুট 
বিক্রয় বিভাগ £ ১২ মিশন রো, কলিকাতা! ১ 
| আরা 
টিন বার্ন লিমিতু্টভ ' ...._ 


/ বার্ন হাউস, ১২ মিশন রো, কলিকাত! র্‌ 
শাখাঃ নয়াদিলী বোম্বাই কানপুর গান! 


কিউ * দক্ষিণ ভারত এজেন্ট : ঃ দি সাউথ ইও্ডয়ান এক্সপো কোং লিং মাদ্রাজ ১১৯ | 1০810 উর 


বিশ্বভারতী পত্রিকা £ বৈশাখ-আবাঁঢ় ১৩৭০ £ ১৮৮৫ শক 





সাল্লত্ঞ্ে ভিন্মভ্ছাক্ ল্বাজাল্ শল্যা হাল 


শ্রমের পথে ঘোরাফেরা সবচেয়ে ভালো স্যাণ্ডালে । স্যান্ডাল কেমন না-জুতো, না-চাঁট॥ 
পা-ঢাকা নয়, আবার পা-খোলাও নয়। গরমের তেজ থেকে বাঁচাবে, আবার হাওয়াও খেলাবে। পাথকের ।/ 
প্রিয় তাই বাটার স্যান্ডাল। হাজার রোদেও তাজা, ফিটফাট গঠন, উৎকৃষ্ট উপাদানে বাটার স্যান্ডাল। 
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92 ঠহের 1876 





৩০ খংসরের ল্যাম্প-উৎপাদন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ 


দি বেঙ্গল ইলেক্টিক .ল্যাম্প ওয়ার্কমু লিঃ 
৭, ওল্ড কোর্ট হাউস প্রা, কলিকাভা-১ 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা : বৈশাখ-আষাঁঢ় ১৩৭ £ ১৮৮৫ শক 


ণ 
* বাংল! সাহিত্যে ইষ্টলাইটের' কয়েকটি মূল্যবান সংযোজন * | 





রবীন্দ্রনাথের চেনা-শোন মানুষ | প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 


(১৯৫৯ সনে প্রদত্ত কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের লীল। বন্তুতামীল! ) 
রবীক্সনাথের চেনা-শোন। মানুষের সংখ্যা অগণিত 7 সকলের কথ! বল। সম্ভব নয়, প্রয়োজনও নেই, কেবল বার! (হ্বদেশী 
বা বিদেশী ) তার জীবনে রেখাপাত করেছেন ব। ধাদের উপর তার প্রত্যক্ষ রেখাম্পর্ণ পড়েছে তাদেরই কথা আছে এই গ্রন্থে । 
মনোটাইপে হুন্দর ছাপা, ডবল ডিমাই সাইগজ, অপূর্ব প্রন্ছদ, অনাংথা মুল্যবান ও অপ্রকাশিত ছবি, রবীক্রনাথের সঙ্গে 
পত্রালাপের সম্পূর্ণ নাম তালিকা সহ নূতন ধরণের এই গ্রন্থ প্রকাশিত হলো! । দাম ৬'*৯ 


নগরীর 


রবীন্দ্রনাথ র অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 


“বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্ালয়ের অধ্যাপকের কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রধন্ধের সংকলন। লেখকদের দিকে তাকিয়ে 
দেখলেই বুঝতে পার! যাবে রবীক্রনাথকে নিয়ে এ'রাই ঘথার্থ আলোচনা! এতদিন করে এসেছেন, না হে রবীন্ত্রনাথ 
এতদিনে সাহিত্যিকদের স্মৃতির পাতায় স্থান লাঁভ করতেন মাত্র। এতগুলি অধ্যাপককে সম্মিলিত কর! সৎসাহসের 
পরিচয় বটে--” দেশ । দাম ১১১০ 

মনোটাইপে ঝক্‌ ঝকে ছাপা, ডবল ডিমাই সাইজ, রেগিনে সাধাই, হুন্দর প্রস্ছদ। শতবীর্ষিকীতে সঙ্কলন গ্রন্থের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠতম বলে বিদঞ্ধজন কর্তক স্বীকৃত। 





বাংল! গছ্ের আদিকাল থেকে আঙ্গ পর্য্যন্ত ৫৩ জন শ্রেষ্ঠ রস-সাহিত্যিকের রস-রচনার অপূর্ব সঙ্কলন গ্রন্থ । মনোটাইপে 
ঝকঝকে ছাপা, পরিমল গোম্বামীর ১৬ পৃষ্ঠ! ভূমিকা সম্বলিত ৫৪৬ পৃষ্ঠা ডবল ডিমাই সাইজ, পাঁচরঙা মনোরম প্রচ্ছদ, 


সিক্ক কাপড়ে বাধাই। (২য় সংস্করণ ) দম মাত্র ৭৫ 
পথ যে আমায় ডাকে | ব্ছইন 
(উত্তর খণ্ড) 


ভারতবর্ষ এক বিচিত্র দেশ, বিচিত্র তার পরিবেশ, বিচিত্র তার মানুষ, আমর! যারা টুরিষ্ট ছুটে বেড়াই সেই ভারতবর্কে 
দেখতে বা জানতে অনেক সময়েই ভূলে যাই ভারতবর্ধকে দেখবার আগে বাংলাদেশকে দেখ! দরকার, বাংলাদেশকে জান। 
দরকাঁর। তাই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল, পরিভ্রমণের উপযোগী “গাইড গ্রন্থের' মত করে তিনটি থণ্ডে এই গ্রন্থ প্রণয়ন 
কর! হল। তারই প্রথম অংশ “উত্তর খণ্ড প্রকাশিত হল। দ্বিতীয় অংশে থাকবে পশ্চিম বঙ্গের অবশিষ্ট অংশ, তৃতীয় অংশে 
থাকবে ভবিষ্যত বংখধরদের নিষিদ্ধ দেশ অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ । মুলত ভ্রমণকাহিনী হলেও উপন্যাসের অনুকরণে লেখ] । বঙ্গ- 
সংস্কৃতি নিয়ে ধার! গর্ব বোধ করেন, বঙ্গদেশের লোকশিল্প ও লোক-সাহিত্যের সাথে ধাঁরা পুঙ্থানুপুঙ্থভাবে পরিচিত হতে 
চান দের এই বইটি সংগ্রহ কর! অপরিহার্য । দাম ৫'** (সচিত্র পশ্চিম থণ্ড প্রকাশ অপেক্ষায় ) 


অন্তরালের শিশিরকুমার | শন্ক্মার ুখেপাখায় 


শিশিরকুমার ভাছুড়ী বলতেন : “আমি চঞ্চলবীর্য লোক, স্রোতের মধ্যে থাকার মানুষ । পাদপ্রদীপ পাই অমনি হলে 
উঠি।” শিশির ভাছুড়ীর অন্তরঙ্গ জীবনের প্রতিটি স্তরে অসামান্ঠ এক প্রতিভাধরের এমন বিচিত্র বিকাঁশ উপন্তাসেও নুছুর্লত । 
মনোটাইপে ঝক্‌ ঝকে ছাপ । দাম ৪** 





ইঞ্লাইট বুক হাউস। ২০, ট্াণ্ড রোড, কলিকাতা-১ ভায়াল ; ২২৬৮৯ 
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দ্বিতীয় সংখ্য] প্রকাশিত হবে 
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উন ররর নাযাত মনোজ বহর নুনীতিকুমার চট্টোপাধায়ের 
আমার কালের কথা ১ম খণ্ড সো ভিয়েতের দেশে দেশে বৈদেশিকী সচিত্র সংস্করণ ৫৫০ 
ত্য মুং ৪8 ০০ ৩য় মু ৬০০ 
আমার সাহিত্য জীবন নতুন ইয়োরোপ 4৮২10211981 19- 
২য় মুঃ ৪০, নতুলনারির বত ৫8 
হী রর আচার্ষের হয 
আধুনিক শিক্ষাতত্ব ২য় মুঃ ব্যান ও বন্ধ ৩'০০ 
বৈদিক ও বৌদ্ধশিক্ষা। ৩০, মম 
নিথিলরগন রায়ের কুমারেশ ঘোষের দক্ষিণারঞ্জন খনুর 
সীমান্তের সগুলোক_ ৩** জাগর-নগর ৩৫" বিদেশ-বিভুই_ ৬** 
ভবানী মুখোপাধ্যায়ের বিনায়ক সান্তালেরা 7. রিনি ৯ নি 


জর্জ বার্নার্ড শ 


ছুটি খণ্ড একত্রে ২য় মূ. ১০** 


__ আনন্দকিশোর মুর... দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের... দেবজ্োতি বর্মনের ৯ 
ভেলকি থেকে ভেষজ মার্কসবাদ ২০০ 
২য় মু ৬৫০ প্রমথনাথ বিশীর আধু!নক ইউরোপ ৩'২৫ 
দিলীপ মালাকারের বাঙালী ও বাঙল। সাহিত্য বিজ্রমাদিত্যের 
নেপোলিয়নের দেশে ২০ রথ মূঃ৪'৫০ যুদ্ধের ইয়োরোপ ৪"** 


| রাশিয়ার ডায়েরী 





শ্রেষ্ঠ চিন্তানাঁয়ক রবিতীর্থে 'রবিতীর্থের' প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই 
রি আপনার রূপরসািত ভাঁষার 


ও নাটাকারের 


প্রবোধকুমার সান্তালের 


॥ চার টাক। 
বিচিত্র জীবনী। রবিতীর্ঘে একটি মূল্যবান সংগ্রহ 


মাধুরী আম্বাদদ করেছি। 
--অন্নদাশঙ্বর রায়। 


দেবতাত্া হিমালয় 


১ম থণ্ড ১৪" ০৩ _ ইন খও ভি দুই থণ্ড একব্রে ২৫০ ১ম থণ্ড ( ১০ম মুং ) ৯০০ ২য় থণ্ড (ষ্ঠ মু) ১০১০৩ 
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের রূপদর্শীর 
দুয়ার হতে অদূরে গর্ধমঃ . চরণিক ৩০* কথায় কথায় ২য় মুঃ.: ৩০০ 
চিরে ৩৫ ০ বুদ্ধদেব বহর ্ কাঁলকুটের 
স্বদেশ ও সংস্কৃতি ২য় মুঃ ৪০০ 
পশ্চিমের জানলা ২য় মু: ৫৫০ হঠাৎ আলোর জি অস্তকুত্তের সন্ধানে নম মু: 
রাজনী ৩ম মু সি ৩য় মুঃ ২:৫০ সৈয়দ মুজতব। আলীর ও 
মোঁলান| কাফি থানের শিবনাথ শর চতুরজ ও মু রে 
০৪ কবিরের ২ ইংলগ্ডের ডায়েরী ৪. জলে ডাজায় ১০ম মুঃ ৩৫০ 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ২য় মু: সরলাবালা সরকারের মধুহ্দন চট্টোপাধ্যায়ের 
৩৫০ স্বামী বিবেকানন্দ ও জাহাজ ৫*০০ 
প্রীনিবাস ভট্টাচার্যের প্রীপ্রীর মকৃ্চ সঙঘ রঞ্জনের * 
প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ৪"০* ০৩ (সচিত্র) ৪৫০ বইয়ের বদলে ২য় মুঃ ২৫০ 
নয় সম্পাদিত 


সাময়িকপত্রে বাখ্লার সমাজচিত্র ১ 


[ বাংলা ও বাঙালীর নবজাগরণ ইতিহাসের পবিত্র ও প্রামাণ্য দলিল ] 
বিষ্তাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১ম খণ্ড ৩০০ ২য় খণ্ড ৭০০ ওয় খণ্ড ১২০০ 


পিসী পপ ক পভ পাপা ইলা পন 


বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা 2 ১২ 


১৩ 
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বিশ্বভারতী গষণা গ্রন্থনালা 


ক্ষিতিমোহন সেন 
প্রাচীন ভারতে নারী টু 


গ্রাচীন ভারতে নারীর অবস্থা ও অধিকার 
সন্বন্ধে শান্ত্রপ্রমাণযোগে বিস্তৃত আলোচনা । 


শ্রীস্খময় শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ 

তন্পরিচয় ২০০ 
হিন্দুধর্মে তন্ত্রের প্রভাব, আগমার্দি সংজ্ঞার অথ, 
তন্ত্রের কর্মকাণ্ড ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা । 
মীমাংসাদর্শন ১০০ 
মীমাংসা-শান্ত্রে প্রবেশেচ্ছু পাঠকগণের উপ- 
যোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! রচিত | 
'জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তরঃ.. ৫৫5 


টিপ্লনী ও বঙ্গানুবাদ সংযোজন করিয়! এই গ্রন্থের 
প্রথম অধ্যায় সম্পাদন করা হইয়াছে। 

মহাভারতের সমাজ । ২য় সংস্করণ ১২*০০ 
মহাভারতের সামাজিক ও দার্শনিক সর্ববিধ 
আলোচনাই এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। 


গ্রীচিত্তরঞ্জন দেব ও বান্দেব মাইতি 
রবীন্দ্র-রচনা-কোষ 

১ম খণ্ড : ১ম পর্ক ৬৫০ ২য় পর্ব ৭০০ 
শ্রীস্থজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 
শীন্তিদেবের বোধ্চর্ধাবতার 
বোধিচর্যাবতাঁরের সরল অনুবাদ । 
মৈত্রীসাধন। 
গ্রাচীন ভারতে বৈদিক ও বৌদ্ধ সাঁধকগণের মৈত্রী- 


সাধনার যে পরিচয় আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে পাই, 
এই গ্রন্থ তাহার উদ্ধৃতি সহযোগে আলোচন1। 


৫০ 


০৫০ 





বির 


গ্রবোধচন্দ্র বাগচী -সম্পাদদিত 
সাহিত্যপ্রকাশিকা প্রথম খণ্ড 


শ্রীসত্যেন্্নাথ ঘোষাল -সম্পাদদিত কবি দৌলত 
কাজির সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রাণী, এবং 
শ্রীন্বথময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত “বাংলার 
নাথপাহিত্য” এই খণ্ডে প্রকাশিত হুইয়াছে। 


ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল -সম্পাদ্দিত 
সাহিত্যপ্রকাশিকা। দ্বিতীয় খণ্ড ৬০০ 


শ্রীপগোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' বিশিষ্ট সংস্কৃত 
প্রমাণগ্রন্থ । সঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই 
গ্রন্থের যে ভাবান্থুবাদ হয় তাহার বিভিন্ন প্রাচীন 


১০০৩ 


পুথিঅবলম্বনে বিস্তৃত ভূমিকার সহিত 
শরীহুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পার্দিত। 
সাহিত্যপ্রকাশিক। তৃতীয় খণ্ড ৮০০ 


বাঙ্গালার নাথ-পস্থের মত ধর্ম-পন্থেও ভারতীয় 
সনাতন চিন্তাধারার বহুধা বিকাশের আলোচনা 
সংবলিত । নবাবিষ্কৃত যাছুনাথের ধর্মপুরাণ ও রামাই 
পণ্ডিতের অনাছের পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছে। 
সাহিত্যপ্রকাশিকা চতুর্থ খণ্ড ১৫০, 
এই খণ্ডে দ্বিজ হরিদেবের রচনাবলী মুদ্রিত 
হইয়াছে। 

চিঠিপত্র সমাজচিত্র দ্বিতীয় খণ্ড ১৫*০ 
বিশ্বভারতী-সংগ্রহ হইতে ৪৫০ ও বিভিন্ন সংগ্রহের 
১৮২ : মোট ৬৩২খানি পুরাতন (ঘ্বী ১৬৫২-১৮৯২) 
চিঠিপত্র ও দলিল-দস্কাবেজের সংকলন প্রস্থ । 


পুথি-পরিচয় প্রথম খণ্ড 
দ্বিতীয় খণ্ড ১৫*০০ 
বিশ্বভারতী-সংগ্রহের সর্বসমেত ৬০০* পুথির মধ্যে 


প্রতি ৫০০ পুঁথির বিবরণ-সম্বলিত এক একখানি 
খণ্ড প্রকাশ করিবার পরিকল্পনা অস্থ্সারে মুদ্রিত। 


১০০৬ 


ব্হ্িভাবতী 
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 শািরবোসোইইজ কির লগাসা রা 


রবীন্্র কাব্যনাটকসমূহের বিস্তৃত ও সরস আলোচনা গ্রন্থ । বাংলা সাহিত্যের 
প্রত্যেক ছাত্র, গবেষক, নট ও নাট্যকারের অবশ্ত পাঠা বই 


রবীন্দ্র নাট্য প্রসঙ্গ-কাঁব্যনাটক ৪০০ 
ডক্টর হুশীলকুমার গুপ্ত 
বিপুল রবীন্দ্ররচনাবলীর এক পূর্ণাঙ্গ সহজ নির্দেশ 


রবীন্দ্র নির্দেশিকা ১০০৭ 
নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী 
মনসাদেবীর পুজা প্রচলনকে কেন্ত্র করে চাদ সওদাগর ও মনসাদেবীর বিরোধের কাহিনী 
ললিত ছন্দে বাইশ কবি বিরচিত | 
মনসাপুথি ৬০০ 


৬৮৮০৯ ক পা ০৪ সপপাস্পপ পাশ লপপাপ্পা পিপাসা ওল তা পাপা পপর এ পাপা? ও 


£্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স 
কলেজ গ্রীট মার্কেট, কলিকাতা! ১২ 














ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য বন্কিম-রচনাবলী 
গুস্থট রচনার জন্ত ডট্টর শশিতৃষণ দাশগুণ্ড লহিত্য অক্চাদেমী পুরত্ধারে | প্রথম খওড সমগ্র উপস্ঠাস (মোট ১৪ খানি 
ভূষিত । [১৫২] একত্রে) তৃতীয় মুদ্রণ বাহির হইল। 
রামায়ণ: কৃত্তিবাস বিরচিত [২] 
পূর্ণ রামায়ণটির বন্বর্ণ চিত্র সমন্বিত যুগরুচিসম্মত অনিন্ধ্য প্রকাশন। দ্বিতীয় খণ্ড সমগ্র সাহিত্য-অংশ একত্রে 
ডঃ মুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সন্থলিত। [৯২] [ ১৫২] 
বৈষ্ণব পদাবলী রমেশ-রচনাবলী 
সাহিত্যরত্ব শ্রীহরেকৃ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সঙ্কলন, টীকা, | রমেশচন্ত দত্তের সমগ্র উপন্তাস একত্রে 
শব্দার্থ ও বর্ণাুক্রমিক হুচী সম্বলিত পদাবলী সাহিত্যের আধুনিকতম আকরগ্রস্থ। [৯২] 
২০১] উভয় রচনাবলীই প্রীযোগ্েশচল্র বাগল 
রবীন্দর-দর্শন কতৃক সম্পাদিত ও লেখকদিগের 
পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ । রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিষ্ঠ।লয়ের উপাচার্য শ্রীহিরগ্য় সাহিত্যকীতি আলোচিত। 
বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ রবীন্রজীবনবেদের প্রাঞ্জল ব্যাখা [২] উপহারে ও গ্রন্থাগারে অপরিহার্য । 
জাবনের ঝরাপাতা পতিত রি 
রবীন্দ্রনাথের ভাঁগিনেয়ী সরল! দেবীচৌধুরানীর আতল্মচরিত। ঠাঁকুরবাঁড়ির সা ক জন্য লিখুন: 
আলেখ্য। [৪২] সাহিত্য সংসদ 
সংসদ বাঙ্গাল অভিধান ৩২এ আচার্য প্রফুন্নচন্দ্র রোড 
পরিব্ধিত ও সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ । [৮] দিকাতি৯ 
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প্রশংসিত উচচমানবিপষট ইংরামী-বাঙ্গালা আধুনিক শঘকোষ। [১২৮] 11 আমাদের বই সর্বত্র পাওয়া যায়। 








১২ 
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কুমারসম্ভব 
প্রবোধেন্দু ঠাকুর অনুদিত 
সংসারে বীর পুত্রের জন্মতত্ব-_“কুমারসম্ভব' মহাকাব্যের 
কবির এই হুন্দর রহশ্তকল্পন। রূপায়িত হয়ে উঠেছে। আচাধ 


নদদলাল বহু অঙ্কিত প্রচ্ছদ্রচিত্র ও একটি বহুবর্ণ চিত্র গ্রন্থের 
মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। 


বিদ্যাসাগর পরিচয় ২৫০ 
যোগেশচক্র বাগল 


বিদ্যাসাগর সম্পর্কে যশম্বী লেখকের প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থ। 
স্বল্প পরিসরে নির্ভরযোগ্য আলোচন!। 


তৃহিন মেরু অন্তরালে ৩০০ 


বন্গধার৷ গুপ্ত 
সরস ভঙ্গীতে লেখ! কেদার-বদরী ভ্রমণের মনোজ্ঞ কাহিনী । 
ভ্রমণ-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংকলন । 
পাস্থুপাদপ ৩০০ 
সজনীকাস্ত দাস 


গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অনেকগুলি কবিতার এবং তৎসহ 
কয়েকটি কাহিনী-কাঁব্যের একত্র সংকলন। 


উল্লেখযোগ্য পরাবনধগ্রথ 


কফিহাঁউস 


পবিভ্রকুমার ঘোষ 


একালের বুদ্ধিগীবীদের কাছে চিন্তার নতুন দিগন্ত উদ্ক্ত 
করবে এ বইথানি। 


সপিসপপপসপপাপাসপপপ এ আলা এ ০ পপি পাপ পপি | পপি 





০০০৩ 





গানের মনোরম মংকলন | হুন্দর প্রচ্ছদপট । 


পিপিপি 
শিপ পিসি 


রগ্তন পাবলিশিংএর বই 


আলেখ্যদর্শন ২৫০ 
সুশীল রায় 


কালিদাসের “মেঘদুত' খণ্ডকাব্যের মর্মকথা উদথাটিত হয়েছে 
নিপুণ কথাশিলীর অপরূপ গছ্যন্ষমায়। মেঘদুতের সম্পূর্ণ 
নূতন ভান্তরূপ। বঙ্গসাহিত্যে নতুন আশ্বাস ও আম্বাদ 
এনেছে। 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ২৫০ 
মনোরধন গুপ্ত 


প্রফুলচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ জীবনকথ| | সুধীজন প্রশংসিত 
সর্বজনপাঠা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ । 


বহুরূপে- ৬৫০ 
মণী্ত্রনারায়ণ রায় 
হনদর সরস একটি কাহিনী । বাংল! ভ্রমণ-সাহিত্যে একটি 
বিশিষ্ট সংযোজন বলে পরিগণিত হবে। 
ছন্দগীতি ২৫০ 
ধীরেজ্রনারায়ণ রায় 


বিভিন্ন বিষয় ও বিচিত্র ভাব অবলম্বনে রচিত কবিতা ও 


উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ-কাহিনী.. 


রম্যাণি বীক্ষ্য ৭০০ 


হুবোধকুমার চক্রবতা 
ভ্রমণের সরসতার সঙ্গে ইতিহাসের তথ্যকথার অপূর্ব 


সমাবেশ । দক্ষিণ-ভারতের সচিত্র মনোরম ভ্রমণ-কাহিনী। 


নৃতন প্রকাশিত 


উলঙ্গ রাজা ২৫০ 
দেবী খান 


জীবনের জটিলতম সমস্ত! সমাধানে চিন্তাঈীল লেখকের 
বুদ্ধিদীপ্ত রচনা। 








চকন্দ্র-সুষ-তার ৪০০ 
অমলেন্দু চৌধুরী 
বুদ্ধি ও আবেগের সমন্বয়ে রচিত মননশীল নবাগত লেখকের 


প্রাণধ্মী শক্তিশালী উপন্তাস। 


রগ্ন পাবলিশিং হাউস: ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাত। ৩৫ 





৯৯০৭ 
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সগ্ভ প্রকাশিত 
ল্ভস্ণ গঞ্ল সখ্ওস্সন্ন 
রুশ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সুনির্ব(চিত গল্প সংকলন । এর মধ্যে আছে পুশকিন, গোগোল, লেরমন্তভ, তুর্গেনিভ, 
দস্তয়েডদ্ষি, শেডরিন, লেস্কভ, উসপেনদ্ধি, দিবিরিয়াক, আর্টজিভ।শেভ, পোৌতাপেক্কো, সৌলোস্তব, রেমিদভ, চেখভ, গোকাঁ ও 
তলন্তয়ের গল্প । অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায় ॥ ৬০০ 





সনৎ রায়ের ভ্ভাল্লভেল্ল জর্থনীভি কান শখ ৪০ নঃ পঃ 


নং শা নং নর 
বিশ্বসাহিত্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই 
ইলিয়! এরেনবুর্ মিখাইল শলোখভ 
পারীর পতন ধীর প্রবাহিনী ডন 
পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ । দাম: ৮*০০ 
নবম তরঙ্গ ৃ পানে মিলায় ডন 
১ম খণ্ড ৪৫০ ২য় খণ্ড ৬০০ তৃতীয় খণ্ড ৭৫০ | ্ সী ই 
২য় খণ্ড শীত বের হবে। 
সদরুদ্দিন আইনী আলেবজাণ্ডার কুপরিন 
সেকালের বুখারায় নি | _.. বত্ববলয়__ ৫৫০ 
হ্যাশনাল বুক ₹ এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ 


১২ বঙ্কিম চাটাজ্জি স্টাট, কলি-১২ ॥ ১৭২ ধর্মতলা স্টার্ট, কলি-১৩ 
নাচন রোড, বেনাচিতি, ছুর্গাপুর-৪ 





দাস পাপা পা 


বাক-সাহিত্যের বই ূ 





বাকৃ-সাহিত্য। ৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা-৯ 


. শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত শ্রীহনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
রবীন্দ্রায়ণ ছই খণ্ড প্রতি খণ্ড ১০০ | সাংস্কৃতিকী 
শ্রীনিরপেক্ষর বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি সন্ধে মূল্যবান আলোচনা । দাম ৫৫, 
নেপথ্যদর্শন ৭*৫০ রা তিন খানি অপূর্ব উপন্তাস 
যুগান্তরের শ্রীনিরপেক্ষ' ছয্সনামধারী শ্রীঅমিতাভ চৌধুরীর পাড়ি (৬ষ্ঠ সং) ৩'৫০ আশ্রয় (৪র্থ সং) ৩৫০ 
তথ্যাশ্রয়ী বলিষ্ঠ রচনাগুলির সংকলন। এই রচনাগুলির জন্ত মসিরেখা (২য় সং) 2 
তা দশ হাজার ডলার ম্যাগূসেসে পুরস্কার লাভ না 
বিনয় ঘোষের নিশিপদ্ব €৪র্থ সং) ৪*০০ 
সুতানুটি সমাচার ১২০০ বনফুলের 
বিজোহী ডিরোজিও ৮০ ছুরবীন ৫ সং ৪৮ 
নন্দগোপাল সেনগুণ্চের বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 
সাহিত্য-সংক্কৃতি-সময় ৪০০ | অধাত্রায় ০৮০০ ৪৭৭ 
অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকরী প্রসাদ ২কর' এর 
বন্ধ ও শংকর-এর সম্পাদনায় যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ৪:৫০ 
বিশ্ববিবেক এক ছুই তিন (৬ষ্ঠ সং) ৪০০ 
্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ধিকী সংকলন লীপ্রই বেরুবে। চৌরঙ্গী (৬ষ্ঠ সং) ১০ ০৩ 
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হিশ্বজবতী পর্সিবগ 
পুরাতন সংখ্যা 


বিশ্বভারতী পত্রিকার পুরাতন সংখ্য। 

কিছু আছে। ধারা সেট সম্পূর্ণ 

করতে ইচ্ছা! করেন, তাদের অবগতির 
জন্য বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া! হল-_ 

থ প্রথম বর্ষের মাসিক বিশ্বভারতী 
পত্রিকার চার সংখ্যা পাওয়া যায়। 
একত্র ১০০ 

থু তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা 
পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা ১*০০। 

শু পঞ্চম বর্ষের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ 
সংখ্যা পাওয়া যাঁয়। প্রতি সংখ্যা 
১০০ । 

শু অষ্টম বর্ষের প্রথম তৃতীয় ও চতুর্থ 
সংখ্যা পাওয়া যায় । প্রতি সংখ্যা ১০০ । 

খু নবম বর্ষের প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ 
সংখ্য। পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা 
১০০ | 

শু যষ্ঠ,সপ্তম,দশম, একাদশ ওচতুর্দশ বর্ষের 
সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যায়। প্রতি সেট 
৪০০) ডাকে ৬০০। 

খু দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ বর্ষ নিঃশেষিত। 

শু পঞ্চদশ বর্ষের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ 
সংখ্যা পাঁওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা 
১০০ । 

শু যোড়শবর্ষের প্রথম এবং চতুর্থ সখ্যা 
নিঃশেষিত; দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুক্ত- 
সংখ্যা, মূল্য ৩'০০, ডাকে ৪'০০। 

খু সপ্তদশ বর্ষের চারিটি সংখ্যা একত্রে 
একটি খণ্ডে রবীন্দ্র শতবার্ধিকী সংখ্যা- 
রূপে প্রকাশিত হয়। এখনও কয়েকটি 
খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে; মূল্য ৪'০০। 

শা অষ্টাদশ বর্ষের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা ১০০। 








বিশ্বভারতী পা্রিকা 


কলকাতার গ্রাহকবর্গ 
স্থানীয় গ্রাহকদের স্থবিধার জন্য কলকাতার বিভিন্ন 
অঞ্চলে নিয়মিত ক্রেতারূপে নাম রেজিস্টি করবার 
এবং বাধিক চার সংখ্যার মূল্য চার টাকা অগ্রিম 
জম] নেবার ব্যবস্থা হয়েছে । এইসকল কেন্দ্রের 
নাম ও ঠিকানা উল্লিখিত হল-_ 

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় 

২ কলেজ স্কোয়ার 

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় 

২১০ কর্নওয়ালিশ স্টাট 

বিশ্বভারতী গ্রন্ছনবিভাগ 


১৩৩এ রাঁসবিহবারী আাভিনিউ 
৩৩ কলেজ রো 


ভবানীপুর বুক বুযুরে 

২বি শ্যামা প্রসাদ মুখাজি রোড 
ধারা এইরূপ গ্রাহক হবেন, পত্রিকার কোনো 
সংখ্যা প্রকাশিত হলেই তাদের সংবাদ দেওয়] 
হবে এবং সেই অনুযায়ী গ্রাহকগণ তাদের সংখ্যা 
সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। এই ব্যবস্থায় 
ডাকব্যয় বহন করবার প্রয়োজন হবে না এবং 
পত্রিকা হারাবার সম্ভাবন1 থাকে ন1। 


ধারা ডাকে কাগজ নিতে চান তারা বাধিক 
মূল্য ৫৫০ বিশ্বভারতী গ্রস্থনবিভাগ কলিকাতা ৭ 
ঠিকানায় পাঠাবেন যদ্দিও কাগজ সার্টিফিকেট 
অব পোস্টিং রেখে পাঠানো হয়, তবুও কাগজ 
রেজিস্টি ডাকে নেওয়াই অধিকতর নিরাপদ । 
রেজিস্টি ডাকে পাঠানোর জন্য অতিরিক্ত ২২ 
লাগে । 
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হরি েছেরেত হে 


ছোটদের সচিত্র মাসিক 
সন্দেশ নববর্ষের বিশেষ সংখ্য। 








'সন্দেশ'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 
শততম জন্মদিবস উপলক্ষে তার 


গল্প * কবিতা & গান & ছবি *% চিঠি 
ও অগ্থান্থি্রবিচিত্র রচনার সংকলন 
উপ্পে্রক্ষিস্ণেক্রেজ জ্বীন্বন্নী ও স্মুত্ডিজিজ্ত 


রী 


প্রেমেন্্র মিত্র ও লীল! মজুমদারের 
ধারাবাহিক উপন্যাস 


হট্টমালার দেশে 


এই সংখ্যা থেকে শুরু হবে 


রা 


সত্যজিৎ রায় 
গৌরী চৌধুরী আর নলিনী দাশের গলপ 


কবিতা 
প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় 
পরিমল গোস্বামীর সরস প্রবন্ধ 
“এক যে ছিল কাঁল-- 
ম্যাজিক। প্রতিযোগিতা । ধীধা 
এই বিশেষ সংখ্যা এক টাকা। বাধিক টাদা ন টাকা 
১৭২ ধর্মতলা গ্রীট । কলকাতা ১৩ 


সা ০৯৯৯৯৯ 
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যে মহাকাব্য ছুটি পাঠ না করিলে__কোন ভারতীয় 
ছাত্র বা নর-নারীরই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় ন। 


ন্কান্পীল্রান্ম দান ভ্বিল্চিত্ডি ভভ্লীদকস্পঞ্পজঞ্র 


মহাভারত 


রামানন্দ চট্রোপাধ্যায় সম্পাদিত 


কাশীরাম দাসের মূল মহাভারত অনুসরণে 
প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি বিবঞ্জিত ১০৬৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 


শ্রেষ্ঠ ভারতীয় শিল্পীদের আঁক ৫০টি বনুবর্ণ চিত্রশোভিত। 
ভালে! কাগজে--ভাল ছাপা--চমৎকার বাঁধাই । 
মহাভারতের সর্বাঙ্গস্ুন্দর এমন সংস্করণ আর নাই। 
মূল্য কুড়ি টাকা । ডাক ব্যয় তিন টাকা। 





রামানন্দ চট্রোপাধ্যায় সম্পাদিত 


সচিত্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ 


যাবতীয় প্রক্ষিপ্ত অংশ বিবজ্জিত মূল গ্রন্থ অনুসরণে । ৫৮৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ! 
অবনীন্দ্রনাথ, রাজ! রবি বশ্মা, নন্দলাল, উপেন্দ্রকিশোর, সারদাচরণ উকিল, অসিতকুমার, স্থরেন 
গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত শিল্পীদের আীকা-_বহু একবর্ণ এবং বহুবর্ণ চিত্র পরিশোভিত। 
পৃথিবীখ্যাত কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণের এমন মনোহর 
বাঙ্গলা সংস্করণ বিরল, নাই বলিলেও চলে। 
মূল্য দশ টাকা পঞ্চাশ ন. প.। ডাক ব্যয় ও প্যাকিং অতিরিক্ত ছুই টাকা দশ ন. প.। 


প্রবাসী প্রেস প্রা, লিমিটেড 


১২০২ আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ 
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লি 
চর রর রাজার রাহা ভাজার আওতার হর 


| চৈতন্য-পরিকর ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতি ১৬০০ 
বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ শড়ুচন্দ্র বিদ্যারত্ব ৬৫০ 
শাস্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৫-০৩ 
রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাঁবলীর স্থান ডঃ বিমানবিহারী মজ্যদার ভি, 
রবীক্দপ্রতিভার পরিচয় ডঃ ক্ষুদিরাম দাস ১০৪৪ 

: _ ব্ববীন্দ্রনাথের রূপকনাট্য ডঃ শাস্তিকুমার দাসগুপ্ত. হন 

___ প্লবীক্্র অভিধান ১ম ও ২য় খণ্ড সোমেন্দ্রনাথ বস্ছ প্রতি খণ্ড ৬০০ 

_.. জুর্বসনাথ রবীজ্রনাথ সোমেন্দ্রনাথ বন্ধ ৪*০০ 

"বিদেশী ভারত সাধক সোমেন্্রনাথ বন্ধ ৩৫০ 

৷ ব্ুবীজ্রনাথের গগ্ভকবিত ধীরানন্দ ঠাকুর ১২০০ 

রাবীক্দিকী ধীরানন্দ ঠাকুর ৪'৫০ 

:  জগদানন্দের পদাবলী ধীরানন্দ ঠাকুর তত? 

; বাংল! উচ্চারণকোথষ ধীরানন্দ ঠাকুর ৪ 

4 বাংল! সাহিত্যের ইতিকথা! ১ম ও২য়খণ্ড  ভূদেব চৌধুরী প্রতি খণ্ড ১২০০ 

| বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিণ্ ইতিহাস ভূদদেব চৌধুরী ৭০০ 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমা ও বাংল। সাহিত্য ডঃ ঠাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০ 
চণ্ীদাস ও বিদ্যাপতি শহ্করী প্রসাদ বস্থ্‌ ১২:৫০ 
শ্রীকান্তের শরগচত্রর মোহিতলাল মজ্যদার ১০-০০ 
লিপিবিবেক ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচাধ ৬+০০ 
বাংল। নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচজ্জ অহীন্দ্র চৌধুরী ৫:০০ 
বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প গোপিকানাথ রায়চৌধুরী ৩০০ 
কালিদাসের কাব্যে ফুল সৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর ৪+০০ 

ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান ডঃ স্থরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫:5০ 

1] মধুলুদনের কবি-মানস শিশির দাস ২৫০ 
অনুন্নত দেশের অর্থনীতি প্রিয়তোষ মৈত্রেয ৪-০০ 
প্রবাদ-বচন গোপালদাস চৌধুরী ও 
উপন্যাস-পাঠের ভূমিকা রিয়রগ্রন সেন সম্পাদিত ৬০০ 
ইডেনে শীতের ছুপুর শিশির চট্টোপাধ্যায় ৫5৪ 
আধুনিক শারীরশিক্ষা শঙ্ককরীপ্রসাদ বস্থ ৩৭৫ 

( মেয়েদের জন্য ) অমিতাভা মৈত্র ৯ ২৫০ 
গ্রাম: বাণীবিহার ফোন: ৩৪-৪০৫৮ 


বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড 
১ শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা --৬ 
শাখা :--এলাহাবাদ, পাটন! 


সস 
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॥ স্মরণীয় গ্রন্থের কয়েকখানি ॥ 


রবীন্দ্র বীক্ষা ১২*০০ 
সম্পাদনা £ ডক্টর নীলরতন সেন 

সাত রং সাত আকাশ ৩০০ 
পনেরোটি বিদেশী ভাষার কবিত1 সংকলন 

্রান্তি বিলাস ২৫৭ 

ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর 

75110 08৯ 100 

আজকের পশ্চিম ৪'৫০ 
ডক্টর প্রস্নচন্দ্র ঘোষ 


শরৎচন্দ্র: দেশ ও সমাজ ২০০ 
সৌম্যন্্নাথ ঠাকুর 


পঁচিশ জন সাম্প্রতিক কবি ৪০ 








পঁচিশ জন কবির কবিতা'দংকলন 
সম্পাদনা £ দিনেশ দাস 
সাহিত্য ও জীবনী আলোচন! 
কবি তরু দত্ত ২৫০ 
উইলিয়াম ফকৃনর ১'০০ 
আনেস্ট হেমিংওয়ে ১০৩ 
রবার্ট ফ্রন্ট ১*০০ 
এশিয়। পাবলিশিং (রানি 


কলেজ স্টাট মার্কেট : কলিকাতা-বারো 
ডায়াল: ৩৪-২৩৮৬ 





বাসবদত্বার 
গৃহস্থবধূর ডায়েরী ৭০ 
মোহিতলাল মঞ্জুমদারের 
কাব্য-মগ্তীষ। (সম্পূর্ণ ও টাকা সম্থলিত ) 
১০+০০ 
অধ্যাপক ডঃ মনোরঞন জানার 
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ৮০০ 
(সাহিত্য ও সমাজ ) 
রীনদরনাথ ( কৰি ও দার্শনিক ) ১২৫০ 


10 ৬.1, 65 
22াং361১%5 1.7717-5/1777 
€ 28115 70.) [৪, 509 


(০9269129 9000 500 196515 ) 





নারায়ণচন্্র চন্দের 
মহা প্রভু শ্রীচৈত্ন্য ৭০০ 
খাষি দাসের 

রত্রদীপ (111988019 1918070 ) ২৮০ 

সবণালকান্তি দাশগুপ্ডের ৰ 
পরমারাধ্য। শ্রীম। ২৭৫ 
রূপ হতে অরূপে ২৫০ 
মুক্তপুরুষ শ্রীরামর্ণ ৬০০ 
যুক্তিপ্রাণা ভগিনী নিবেদিতা ৬০* 

অধ্যক্ষ সম্তোষকুমার কুওুর 
বাহৃদেব ঘোষের পদাবলী ৪*০ 
অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের 
রবীন্দ্র-সাহিত্যের নবরাগ ৫+০৪ 
বাংলার ইতিহাদের ছুশে৷ বছর : 
স্বাধীন নুলতানদের আমল ১৩৫০ 
ভূতনাথ ভৌমিকের 
স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০ 
স্থুনীল দত্তের 
বর্ণপরিচয় ২'৫০ 
(বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের জীবনী অবলম্বনে নটিক) 
অধ্যাপক রমণীমোহন চক্রবর্তী 

বাংল। সাহিত্যের 1 আধুনিক কাল কাল ৫০০ 
ভারতী বুক স্টল ৬ রমানাথ মভুমদার সী, 
কলিকাতা $? $ 70191 84-5178 
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শীপ্রহ একাশিত হহুতে ! লীপ্রহ্ই প্রকাশিত হহন্খে ! 
তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 


গল্-গঞ্ধাণং 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধ্যাপক ডঃ রধীন্দ্রনাথ রায় কৃত 
বিরাট ভুমিকাস্হ ্রন্থট বিদগ্ধসমাজে অবশ্ই আদরণীয় হইবে। 


লন তা আরপীপী শি 


আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ 





সপ ৯:৪৪ ৯ পা 
॥ 








আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গোৌরীশঙ্কর উট্টাচার্ধের 

প্রতিহারিণী ৪*০০ ময়নাতদন্ত ৩'০০ 
ব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের গোলাম কুদদ,সের 

দেওয়ালের দাগ ৭০০ হরের আগুন ৪৭৫ 
চিরজীব সেনের ্রফুল্প রায়চৌধুরীর 

| রহস্তের অন্ধকারে ৪৫০ প্রাণতরঙ ৬'৫০ 
কুন্দ পাবলিশাস': ৮৮ কর্ণওয়ালিশ আট: ব কলিকাতা 8 
€ রসরাজ অম্বতলাল বস্থর জন্মস্থান ) 





স্পা 
রগ নতম 








মি্রাম্সেল নব 1! 


বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 
রবীন্দ্রসঙীতের নানাদিক 


পাস পলপা | আক শশী পিপাসা পপ পাপা দা পাপ এ 


চার টাকা 
'-"উভয়েই তার গুরুদেবের সঙ্গীত বিষয়ে কিছু বলার অধিকারী । নিজেদের বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুদেবের গানকে তীর 
যেভাবে দেখেছেন বা বুঝেছেন, ত| পরিফার করে তুলে ধরেছেন এই বইয়ে। _শীল্তিদে হোম 


মোহনদাস করমটাদ গান্ধী রচিত 
অহিংস সমাজবাদের পথে 
পাচ টাকা 
অহিংসার প্রতি শিক্ষিত মনের ধত্তই উন্নাসিকত। থাক একথা! আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে, চরম বিনাশের পথ থেকে 
একমাত্র অহিংসাই মানুষকে বাঁচার নিশ্চয়ত| দিতে পারে। 


কোপা লী শশপিপিপিসিপিশ তি টিলা এ৪ 


বিশ্ববিখ্যাত মহাপগ্ডিত রাছুল সাংকৃত্যায়নের 
ভোলগা থেকে গঙ্গা রি 
ধারা পড়েছেন তারা রাহুলের অমিত স্থ্টি ও দৃর্টিশক্তির খবর রাখেন। 
রাঙছল দাংকৃত্যায়নের নৃতন গ্রন্থ 
কিন্নর দেশে 
সবেমাত্র প্রকাশিত হ'ল ॥ সাড়ে ছয় টাক! 


মিত্রালয় : ১২ বঙ্ধিম চাট স্টাট : কলিকাতা ১২ 


শীপিশশাপাপাশ পিপল এপি 
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_ বুদ্ধদেব বস্থুর নতুন বই 
সঙ্গ; নিঃসঙ্গত। রবীন্দ্রনাথ 


বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 

রবীন্দ্-সাগর সঙ্গমে 
প্রাচীন, দুর্লভ, বিশ্বৃত পত্র-পত্রিক! ও 
্রশ্থাদি থেকে সংগৃহীত রবীন্ত্রনাথের 
ব্রিশখানি কাবা, উপন্যাস ও নাটকের 
সমালোচনা এবং কৌতুহলে।দ্দ।'পক টীকা- 
টিপিনি। সুবৃহৎ সংকলন গ্রন্থ । ১০০০ 

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 

প্রাচীন প্যালেষ্টাইন 
হিব্রু জাতির প্রাচীন জীবন ও তার 
জীবনের চেয়েও প্রিয় বিগতকালের 
মহিমাসমুজ্জল এঁতিহোর ইতিবৃত্ত । ৬০০ 


অবনীনাথ মিত্র গ্রণীত 
আচার্য জগদীশচন্দ্র ও বনু- 
বিজ্ঞান-মন্দির 


০ পশপিপশপপী০ শীল 


সতেরোটি উৎকষ্ট প্রবন্ধের সর্বাধুনিক সংগ্রহ ॥ দাম ৫০০ 


এ সপ পপাক্পাশিশিটি শা পিপিপি 


১৫০ । বণিত হয়েছে। 





আশাপূ্ণ দেবীর নতুন উপন্যাস 
দিনান্তের রঙ 
বিষয়ের ধারালে। অভিনবত্তে, চরিত্র- 
চিত্রণের লুজ শিল্পসৌকর্ষে ও বর্ণন! 
ভঙ্গীর কুশলতায় “দিনান্তের রঙ' বাংল! 
উপন্।সের অন্ন।ন গৌরব । ৬৫০ 
ডক্টর সত্যনারায়ণ সিংহ রচিত 

হিমালয়ের অন্তরালে 


এই বইয়ের লেখক হিমালয় ও ভারতের 
সাম্প্রতিক দুর্যোগের রোমহর্ক পট- 


ভূমিতে প্রত্যক্ষভাবে আশ্চর্য অভিজ্ঞতা |. 


অর্জন করেছেন । হানাদার চীন।-বাহিনীর 
খৈরাচারের বিরুদ্ধে তিবব্তীদের ও 
ভারতীয় সৈন্যের মরণজয়ী মুক্তি-সংগ্রামের 
বাঁরত্ব-কাহিনী এই গ্রন্থে বিশদভাবে 


পপি পাশপাশি পিপি 





নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল 
বুদ্ধদেব বস্থ-অনূদ্দিত 
কালিদাসের মেঘদুত 
ওয় সংক্করণ ॥ দাম--৬'৫০ 
সত্যেন্্রনাথ দত্তের 
কাব্য-সঞ্চয়ন 

১*ম সংস্করণ ॥ দাম--৬** 


_ রাজশেখর বন্ন-অনৃিত 
কালিদাসের 
মেঘদ্ূত 


মহ।কবির অবিনশ্বর রচনার প্রাঞ্জল গদ্চি- 
অনুবাদ। ৩য় সংস্করণ ॥ দাম--২৫, 





_ অমৃল্যনাথ চক্রবর্তীর 
ভারতে শক্তি-সাধনা "০০ 
তারকচন্দ্র রায়ের 


দাম_৮* | প্রেমাবতার শ্রীচৈভন্ত ৪.” 





শশী শশাশ্াীশীশী৮ তিপাশিশ াাশিীিপিপাীপীশাশাশীশিশীশি্া 


সা 


এম. সি. সরকার আযাগ্ু সনদ প্রাইভেট লিঃ; ১৪ বন্ধিম চাটুজ্যে স্টাট ; কলিকাতা-১২ 


পক এস 
কিউ তাতে 


॥ রবীন্দ্রসা হিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আলোচনা! গ্রন্থ ॥ 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্্-অধ্যাপক রামতন্ু লাহিড়ী অধ্যাপক 
প্রমখনাথ বিশীর ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের 
রবীন্দ্র সরণী ১০২ টলম্টস গাক্ছী ৮ ৬২ 
রবীন্্কাব্যএবাহ ১ম ৮১ ২য়. ১ ক্থানাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ৬. 
রবীন্দ্রনাথের ভ্যোটগল্স ৮. কাত্যে লবীক্দরনাথ ৩।০ 
ডঃ মরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের ডঃ শুত্রাংণড মুখোপাধ্যায়ের 
রবি-দীপিতা ৬০ রন্বীন্দ্রক্ষাতব্যর গুনবিচাল্প ৬॥১ 
মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্প্িত ছুটি মুল্যবান গ্রস্থ---শচীন্রানাথ অধিকারীর 
পল্লীর মানুম রলবীজ্দনাথ ৬২ সহ্ক্ঞ মানুষ রবীজ্নাথ ৬. 
. ১ 
প্রমথনাথ বিশী ও ডঃ বিজিতকুমার দত সম্পাদিত ডঃ বিজিতকুমার দত্তের মূল/বান প্রবন্ধ গ্রন্থ 
বাংলা গঞ্ভের পদাঙ্ক ন্বাংলা সাহিত্যে গ্রতিহ্ানিক উপন্ফান ৮॥০ 
কালিদাস রায়ের 
বাংলার আদিধুগ হইতে শুরু করিয়া! বর্তমানকাঁল পর্যস্ত সানি 
১৪০জন লেখকের ২*২টি রচপার সংকলন। বাংলা গছোর জলির ৬১ ] 
স্টাইলের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে প্রমথনাথ বিণীর ২২০ পৃষ্ঠার সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 
১২।০ ক্াব্যসাহিত্যের ধালা $1০ 


মূল্যবান ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে। 


আপগাপিপপপিলশীল তাও প্পপল্পপিপীিপলাতিক পপি পাশপাশি শি ৮৯ ৫০১০০, রি 








মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্টামাচরণ দে স্টাট, কলিকাতা ১২ 








প্যাক পপাপশীশাপা শাপপাপাশীপী 





৮০ 


ররর 
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দক্ষিণী 


১ দেশপ্রিয় পাক ওয়েষ্ট, কলিকাতা ২৬ 
ফোঁন-+ ৪৬-২২২২ 


রণ 
নুতন-শিক্ষাবর্ষ 
“মে” মাস থেকে দক্ষিণী'র নৃতন শিক্ষাবর্ষ স্থরু হয়। নূতন শিক্ষার্থী ভি কর! হুচ্ছে। কেবলমাত্র 
রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও শাস্বীয় হৃত্যকল। শিক্ষাদান করা হয়। বয়ক্ষদের রবীন্দ্র-সঙ্গীতে পাঁচ বছরের ও 
বৃত্যুকলায় চার বছরের শিক্ষান্তম । শিশুদের উভয় বিষয়েই তিন বছরের শিক্ষাক্রম | ' রবীন্ত্র- 
সঙ্গীতের সঙ্গে উপপত্তিক, স্বরসাধন]1 ও স্বরলিপি-পাঁঠ অবশ্শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে নির্দিষ্ট । সতেরোটি 
পর্যায়কে কেন্দ্র করে রবীন্দ্-সঙগীতের যে শিক্ষাক্রম নির্ধারিত তাঁর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের রবীন্দ্রনাথের 
সমগ্র সঙ্গীত-রচনার সহিত পরিচয় ঘটবে । ভারতনাট্যম, কথাকলি ও মণিপুরী পদ্ধতির সমন্বয়ে 
ৃত্যুকলার শিক্ষাক্রম পরিকল্লিত। শিক্ষা-পরিষদ ঃ শুভ গুহঠাকুরতা, হুনীলকুমার রায়, বীরেশ্বর 
বন্থ্‌, অমল নাগ, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থশীল চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্প মুখোপাধ্যায়, জিপ্ধা বস্থ, হেনা 
সেন, মগ্তরী লাল, দেবী চাকলাদার, লীল! দত্তগ্প্ত, আদিত্যসেন। রাজকুমার, নন্দিতা রায় ও স্থিতি 
গুহঠাকুরতা । শিক্ষাগ্রহণ ও ভণ্তির সময় ঃ মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার বিকাল ৪--৮॥* এবং 
রবিবার সকাল ৮--১২ ও বিকাল ৪-_৬। 











চালক না হয়েও-. 


আপনার মোটরগাড়ীর গতিবিধি আপনি সম্পূর্ণরূপে জানতে 
পারেন। কোন সময়ে গাড়ী চালু হয় % কখন ফিরে 
এসেছে শ্ক কতট। পথ ঘুরেছে *%* কত জোরে গাড়ী চালান 
হয়েছে %** কখন, কোথায় এবং কতক্ষণ গাড়ী থেমেছে-__ 
এ সমস্ত প্রশ্নের নিভূল উত্তর দেবে-_ 


[৮00 7070907২5৮7. | 


পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ৬ আসাম প্রদেশের পরিবেশক-- 


হাওড়। মোটর কোম্পানী 
প্রাইভেট লিমিটেড 


১৬ রাজেন্দ্রনাথ মুখাজি রোড, কলিকাতা ১ 
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৬ 


(১ পরম্পরায় চলেছে রূপের সাধনা কেশের পরিচর্যা_বিশৈষ করে 
গল জাতির । বর্তমান যুগে ও চলেছে সেই নারীর দপের 
ওটি আরাধন! । এ শারাধনায় নারী তার আলুলায়িত কেশকে "সুরভিত ও 
২৯ শ্রীমাণ্ডত করে তুলবে-। 
কিং কোর 'আপিক! হ্যার অয়েলবাবহার করে এ যুগের নারী। রূপের 
সাধনায় আরও অপরূপ হয়ে উঠবে। 
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একমাত্র পরিবেশক - 
আর, ডি, এম, এণ্ড কোং ০৭ ০ *০6-এ1৩ 
২১৭ কর্নওয়ালিস গ্ীট বি ুনিকনীরি ূ ডি 
কলিকাতা- . ক্কিও এও কোং কর্নিকাতা- 





সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস 


বিষয়সুচী 


চিঠিপত্র 

বাংল! কাব্যে ছুই রীতি 

জন ন্টাইনবেক 

ভারতবর্ষীয় সভা * নবধুগের স্থচনায় 

রবীন্্রপ্রসঙ্গ 

সমালোচনাতত্ব ও রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্য 
শতবাধিক রবীনদ্রচর্চ 


পত্রাবলী ' সি. এফ. এগুরুজকে লিখিত 
গ্রন্থপরিচয় 


1 
1 


স্বরলিপি : আমার প্রাণের মাঝে স্থধা আছে" * 
সম্পার্দকের নিবেদন 


চিত্রসূচী 


একাকী 
জন স্টাইনবেক 
সি. এফ. এগুরুজ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শ্রীভবতোষ দত্ত 
শ্রীদেবরত মুখোপাধ্যায় 
শ্বীযোগেশচন্দ্র বাগল 


শ্রীসত্যেন্্রনাথ রায় 
শ্রীদেবী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শ্রাহনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য 
শ্রশৈলজারঞজন মজমদার 


অবনীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর 
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০ 781 চ্জেতত হাল ওক 
এসি 41274155 বাক ৪ 





1] 
শিক্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


রুল বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৯ সা ৪. বৈশধ-দথঢ ১০ ১৮৫ শব 





চিঠিপত্র রমা করকে লিখিত [১..60. 5. "তব, 0০, 
ৃ 9, 9, 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

কল্যাণীয়াস্থ | 


নুটু, বিদেশে আসবার মুখে নারীবিভাগ সম্বন্ধে মনের মধ্যে অনেকখানি দুশ্চিন্তা বহন করে এনেছিলেম। 
এট1 আভাসে বোঝা! গিয়েছিল যে নারীভবন সমস্ত আশ্রমের, প্রতি শ্রদ্ধ! গ্রীতি ও নিষ্ঠা বহন করে-_- তার 
সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত হতে পারে নি। তোদের অনেকে আমাকেই দৌষ দিয়েছিলি, বলেছিলি 
আমিই মেঘ্েদের প্রশ্রয় দিয়ে তাঁদের সমস্ত বিধিবিধানের অতীত করে দিয়েছি-_ তারা আত্মত্যাগে অসমর্থ 
হয়ে পড়েছে, নিজেদের ছেটিখাটো। স্থযোগ সুবিধার দিকেই তাদের সমস্ত চেষ্টা সংহত হয়েচে। এ কথার 
মধ্যে যদি কোনো সত্য থাকে তবে সেজন্য আমি অন্তরের সঙ্গে অন্থৃতপ্ত। ভবিম্যতে সাবধান হব। 
জানিনে কি কারণে মেয়েদের সম্বন্ধে আমার একট] ধারণা আছে-- আমি বরাধর বিশ্বাস করে এসেচি 
তারা স্বভাবতই আপনার জীবন দিয়ে আমাদের আশ্রমকে গড়ে তোলবার কাজে লাগৃবে। এই তাদের 
ধর্ম। দীর্ঘকাল চলে গেছে-_ ক্রমেই তাদের ওদাসীন্ত আমাকে গীড়িত করেচে। কিন্তু দোষ কি কেবলি 
আমার? 

অমিয়কে যে লম্বা! চিঠি লিখেছিলেম, সেট! নিশ্চয় পড়েছিদূ। অনেক চিন্তা করে আমি ঠিক করেচি 
যে মেয়েরা যদি একটা স্বতন্ত্র আশ্রম সম্মিলনী প্রতিষ্ঠা করে তবে তারই যোগে তার! নিজেদের চালনা 
করতে, ওখানকার আদর্শকে নিজেদের জীবনে হ্প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। এ সম্বন্ধে চেষ্টা করিদ্‌। 
এই কাজের মধ্যে বৌম1১ তাঁর স্বাভাবিক আসন গ্রহণ করবেন এই আমার ইচ্ছা মীরা২ও যদি রাজি হয় 
তাহলে খুপী হব। মেয়েদের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব স্বভাবতই তাঁদের। আমার সঙ্গে তাদের 
স্বন্ধজনিত দাবী যেমন আমি করতে পারি তেমনি মেয়েরাও করতে পারে। এই কারখেই তারাই ঠিক 
মধ্যবর্ঠিী। মনে একান্ত ইচ্ছা আছে মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে আমেরিকায় অর্থসংগ্রহের চেষ্টা 
করব। যতটুকু আশা পাওয়া যাচ্চে তাতে মনে হয় চেষ্টা ব্যর্থ হবে না। কিন্তু যন্ত্র ও টাকায় মিলে 
ৃ্রকাধ্য হয় না। তোরা অনেকেই সকল দিক থেকেই আশ্রমে মানুষ হয়েছি, তোরা. যদি এই কাজে 
তোদের শ্রদ্ধা ও সেবা অন্তরের সঙ্গে উৎসর্গ করতে না পারিস তাহলে বুঝব একা আমিই দিলুম আমার 
জীবনটাকে একটা শূন্যতার মধ্যে। আমি কোনোদিন তোদের কাছে ভক্তি চাইনি কিন্ত আমার কাজের প্রতি 





১ ্রীপ্রতিম। দেবী 
২ কৃবিকদ্ত। ভ্রীমীরা দেবী 


৩২২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আধাঁঢ় ১৩৭০ 


তোদের নিষ্ঠা আমি. চিরদিন মনে মনে চেয়েছি। অগ্ত দেশে বড়ে। কাজে এই নিষ্ঠা অপর্যাপ্ত পাওয়া 
যায়_: আমাদের হতভাগা দেখে অর্থও জোটে না শ্রদ্ধাও জোটে ন|। তবু. আমার দিকে শেষ পর্যন্ত 
কোনো ক্রট না হয় এ চেষ্টা চিরদিন করতেই হবে। কেউ কেউ তোর] মাঝে মাঝে উদ্বেগ প্রকাশ 
করিস দুর্বল শরীরে আমার দুখকর অধ্যবসায় দেখে। শুনে আমি মনে মনে হাসি। কেউ কোথাও 
একটুও দুঃখ করবে ন! অথচ কাজ চলবে ব্যাপারট! এত সহজ নয়। বলতে পারিস কাজ না হয় নাই 
চপ্ল। কিন্তু ছু দশ দিন আমু হ্থাসের চেয়ে সেটা আমার পক্ষে কি কম ছুঃখের? মৃত্যুই কি 
সবচেয়ে বড় অমঙ্গল। জীবন ক্ষয়ের চেগ্নে জীবনের বিফলত! কি অনেক বেশি শাস্তি নয়? ইতি 
“ই মার্চ ১৯২৯। 
শুভামুধ্যায়ী 
/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


কানাডার ম্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ 
১৯২৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলকাতা! থেকে যাডা 
করে বোম্বাইতে গিয়ে জাহাজ গ্রহণ করেন। এই পত্র সেই 
জাহাজে বসে লেখা । রমা কর (ছুটু) শ্রশচন্ত্র মজুমদারের কন্তা 
ও প্রীন্রেন্্ন'থ করের স্ত্বী। ১৯৩৫ সালের ১৯ জানুয়ারি তারিখে 
রম! করের অকালমৃত্যু হয়। 


বাংলা কাব্যে দুই রীতি 


ভবতোষ দত্ত 


একটি কাব্যসমালোচন1 উপলক্ষে বহ্কিমচন্ত্র বলেছিলেন, কাব্যস্থষ্টির দুটি উদ্দেশ্য থাকে । কোনো 
কাব্যের লক্ষ থাকে বিশ্বজগতে য1 আছে তাকেই যথাঁধথ বর্ণন1! করে যাঁওয়1; আর, কোনে! কাব্যের উদ্দেশ্য 
হয় বিশ্বজগতের রূপকে শোধন কর1। কাব্য মাত্রেরই অবশ্ঠ মূল উদ্দেশ্ঠ সৌন্দযস্থষ্টি। কিন্তু এক শ্রেণীর কবি 
যেমন জগতের সৌন্দধকে অবিকৃতভাবে প্রকাশ করেন আর-এক শ্রেণীর কবি তেমনি প্রন্বীতিকে সংশোধন 
করে প্রকাশ করেন। বঙ্কিমের নিজের ভাষায় ১-- পা 

'হুন্দরেও যে সৌন্দর্য নাই, যে রস, যে রূপ, যে স্পর্শ, যে গন্ধ, কেহ কখন ইন্দ্রিয়গোচর করে নাই, প্যে 
আলোক জলে স্থলে কোথাও নাই” সেই আত্মচিত্তগ্রহ্ুত উজ্জল হৈমকিরণে সকলকে পরিপুত করিয়া, হুন্দরকে 
আরও হুন্দর করেন-_ সৌন্দর্যের অতি প্ররুত চরমোতকর্ষের সৃষ্টি করেন। অতি প্ররুত কিন্তু অপ্রকৃত নহে। 
তাহাদের স্থষ্টিতে অযথার্থ, অভাবনীয়, সত্যের বিপরীত, প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত কিছুই নাই, কিন্তু 
প্রকৃতিতে ঠিক তাহার আদর্শ কোথাও দেখিবে না। ইহাকেই আমরা" 'শোধন বলিয়াছি। যে কাব্যে এই 
শোধনের অভাব, 'তাহাকেই আমরা বর্ণনা বলিয়াছি।, 

বিশুদ্ধ কাব্য সম্পর্কে আমাদের যা ধারণা, মনে হয়, বন্ধিমের এই সংক্ষিপ্ত বর্নার সঙ্গে তার বিশেষ অমিল 
নেই। অবশ্য আমাদের মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র যদি এখানে “কল্পনা” কথাটির প্রয়োগ করতেন তা! হলে তার আলোচা 
বিষয়টি সহজেই পরিষার হয়ে যেত। বাস্তবে যা নেই তাকেই প্রকাশ করে বল! অথবা! বাস্তবকে সংশোধন 
করে কল্পনা! করা রোমার্টিক কাব্যের লক্ষণ। কিন্তু বন্িমের মন্তব্যে একটি কথা আছে যেটা সংশয়ের হৃষ্ি 
করে। কবির সৃষ্টিতে প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম কিছু নেই-- কথাট1 এক অর্থে সত্য নিশ্চয়ই । কারণ 
কবির কল্পনা জগতের নিগুঢ় সত্যের বিরোধী নিশ্চয়ই নয়। কিন্ত প্রাকৃতিক নিয়ম” বলতে এমনি ভাবের 
সত্যকে বোঝায় না, বস্তর সত্যকেই বোঝায়। সুতরাং বঙ্কিম যে কাব্যের কথা বলছেন, “আত্মচিত্ত প্রশ্থুত' 
বলে তার আত্মনিষ্ঠ কল্পনার ইঙ্গিত করলেও সে কাব্য ভাবধমী কাব্য নয়। সেকাব্য আমাদের সহজ 
যুক্তিবোধের বিরোধী নয়, অর্থাৎ তা খজু স্পষ্ট এবং বুদ্ধিগম্য । বন্ধিমচন্ত্র যে এই রীতির কাব্যের কথাই 
বলছেন তা তাঁর দৃষ্টান্ত থেকেও বোঝা যায়। তিনি হেমচন্ত্রের 'বৃত্রসংহারে'র দৃষ্াত্ত দিয়েছিলেন। সহজেই 
অন্থমান করা যায় যে শোধন-কাব্য বলতে বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন এক ধরণের নৈতিক আদর্শসম্পন্ন কাব্য। 
এই আদর্শ জীবনে হয়তো নেই, কিন্তু সেই আদর্শকেই আকাক্িতরূপে কাব্যে ফুটিয়ে তোলাই উৎকষ্ট 
কবিপ্রতিভার লক্ষণ। 

বঙ্কিমচন্দ্র যে কাব্যাদর্শের কথা বলেছেন, উনবিংশ শতাবীর কাব্যের সেটাই ছিল. প্রচলিত সর্বজনগ্রাহ্‌ 
আদর্শ। সেকালে কাব্যের এই রীতির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। সে কথাও বলেছিলেন 
বন্ধিমচন্ত্র। ঈশ্বর গুণের জীবনী ও কবিত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন--. 


১ বঙ্গদর্শন ১২৮২ বৈশাখ | গরঙ্গাচরণ সরকারের খিতুবর্ণন' কাব্যের সমালোচন| উগলক্ষে লিখিত। ভ্রষ্টব্য বহ্িমরচনাধলী, 
গরিষৎ সংস্করণ, বিবিধ । 


৩২৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আধাট ১৩৭* 


'যাহা! আদর্শ, যাহা-কমনীয়, যাহা আকাঁজ্ফিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহ! প্রকৃত, যাহা প্রত্ক্ষ, 
যাহা প্রাপ্ত, তাহাই ব1 নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য নাই? আছে বৈকি। 
ঈশ্বর গ্রপ্ত সেই রসে রসিক, সেই সৌন্দর্ধের কবি। যাহ আছে ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি ।, 

এই সঙ্গে বন্কিমচন্দ্রের আর-একটি মন্তব্য মিলিয়ে নিলেই বক্তব্য স্পষ্ট হয়-_ 

ধপ্রভাকর বাঙ্গালা রচনার রীতিও অনেক পরিবর্তন করিয়া যায়। ভারতনন্দ্রী ধরণট] তাহার অনেকটা 
ছিল বটে-_- অনেক স্থলে তিনি ভারতচন্দ্রের অগ্ুগামী মাত্র, কিন্ত আর-একটণ ধরণ ছিল যা কখনও বাঙ্গালা ৃ 
ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙ্গালার ভাষাৎ তেজন্বি্ী হইয়াছে। নিত্যনৈমিত্িকের ব্যাপার, 
রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটন| এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই 
প্রথম দেখায়।? 

ঈশ্বর গুপ্তের এই কাব্যরীতিকে বঙ্গিমচন্ত্নির্দিষ্ট প্রথমশ্রেীর কাব্যের মধ্যে ফেলা! চলে। কবি তার 
চার পাশে যা দেখেছিলেন তাকেই তিনি. তার কবিতার বিষয়বন্ত করে তুলেছিলেন। এই কবিতা রচনায় 
কবির অবশ্ত নিঙ্গন্ব এক ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গি ছিল। কবিতে কবিতে কাব্যরচনাভঙ্গির পার্থক্য থাকবেই । 
ছেমচন্ত্রও ঈশ্বর গুপ্তের রীতিতে পারিপাথ্িক সমাজ অবলম্ধনে কাব্য লিখেছিলেন। ঈশ্বর গ্তপ্তের ব্যঙ্গাত্বক 
ভঙ্গি তিনি সর্বদা অনুসরণ করেন নি। ঈশ্বর গুপ্ণ এবং ছেমচন্দ্রের কাব্যসাফল্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য 
থাকলেও ঈশ্বর গুপ্ত -প্রবর্তিত আদর্শকেই যে পরবর্তাঁ প্রতিনিধিস্থানীয় কবি অনুসরণ করেছিলেন, তাতে 
সন্দেহ নেই। কিন্তু বঞ্চিমচন্ত্র যাকে খোধনকাব্য বলেছিলেন, ঈশ্বর গ্প্তে ষদি তার দৃষ্টান্ত পাওয়া না-ও যায়, 
হেমচন্দ্রে তার লক্ষণ যথেইই সুলভ। দেশায্মবোধক ব1 ত্যাগমূলক আদর্শ, জাতীয় উন্নয়ন অথব! নবভাবের 
বিজয় হেমচন্দ্র যা স্থাপন করে গিয়েছিলেন, রঙ্গলালে তার ক্ষীণ সথচন1] ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র শোধনকাব্য বলতে 
এসব আদর্শের কবিতাকেও বুঝেছিলেন। কারণ জীবনে ও সমাজে যা আমাদের স্পট ও ইন্দ্িয়গোচর 
হয়ে আছে, তা'র মধ্যে অনায়ত্ত আদর্শের কল্পনাই এই কাব্যের লক্ষণ। যা আছে তাকেই পুনর্গঠন করলে 
তা হবে 'অতি প্রকৃত কিন্ত অপ্রাকৃত নহে" । এতে প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম কিছু হবে না। 

কাব্যালোচন।র ক্ষেত্রে প্রান্তিক নিপ্ধমের অবতারণ। করে বঙ্কিমচন্দ্র অভিনবত্তের স্থচনা করেছেন । 
প্রাকৃতিক নিয়ম উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারার একটি মূল গ্রন্থি। প্রাকৃতিক নিয়মের উপর ভিত্তি করেই 
ধর্ম নীতি শিক্ষা প্রন্থৃতি অন্ত সব-কিহুর মত সাহিত্যের তৰও রচিত হয়েছিল। বঙ্গিমচন্দ্র সাহিত্যন্যষ্টর 
ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে পরিপার্শের প্রভাবের উপর খুবই জোর দিয়েছিলেন ।* এই স্তর তারা পেয়েছিলেন টেনের 
সাহিত্যসমালোচনার পদ্ধতি থেকে । টেনের ইংরেজি সাহিত্য-ইতিহাস রচনার পদ্ধতি সেকালের সাধারণ 
ভাবনারীতিরই ফল। সপ্তদশ শতান্ী থেকেই যুরোপে মানুষ যে নিয়মের সন্ধানে যাত্রা করেছে, অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে সেই নিয়মসন্ধন সব বিষয়েই একটি সাধারণ প্রবণতা হয়ে দাড়াল। সাহিত্যন্থষ্টর কারণ 
বূপেও যেমন একট। নিগ্নমকে আবিষ্কার করে নেবার চেষ্টা হয়েছে, তেমনি সাহিত্যস্থক্টর লক্ষেও একটি নিম্নম 
স্থির করে নেবার চে! হয়েছে । কি রকম জলবাধুতে কি রকম জনলমাজে সাহিত্যের বিশেষ রীতি প্ররুতি 
গড়ে ওঠে, সে বিষয়ে একট হ্ুনির্দিইত। এপে গেল। এই মতবাদে কবিপ্রতিভার কোনো রকম 
অলৌকিকতাকেই আর স্বীকার কর! হল না। সাহিত্যের লক্ষও হল প্রনৃততম ব্যক্তির প্রভৃততম কল্যাণ- 





২ “মানসবিকাশ' সমালোচনা জর্টব্য, বঙ্কিমরচনাবলী, সাঁহিত্য-পরিষত, বিবিধ 


বাংল। কাব্যে হুই রীতি ৩২৫ 


সাধন মাত্র। সকলের পক্ষে যা সাধারণ, সাহিত্যের বিষয়ও হল তাই) কোনো রকম ব্যক্তিস্বাতন্পূর্ণ 
ভাবনা এই আদর্শে গৌণ হয়ে গেল। রঙ্গলাল 'পদ্মিনী উপাখ্যান” কাব্যের ভূমিকায় "আশু চিত্তাকর্ষণ' 
করার জন্তেই উপযুক্ত বিষয় সন্ধান করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন ।৩ 

অতএব কবিতাকে সর্বজনগ্রাহ্‌ করবার জন্যেই বিশুদ্বভাঁবমূলক বিষয় পরিহার করাই আদর্শ রীতি বলে গণ্য 
হল। ব্যক্তিগত ও আত্মকেন্দ্রিক বিষয়ের স্থলে বস্তমূলক কাহিনী বা আদর্শ ই হয়েছে কবিতার প্রধানতম 
বিষয়। এই জন্যেই আখ্যানকাব্যের প্রচলন হয়েছিল। উনবিংশ শতাবীতে মহাকাব্য রচনার কারণ যাই 
থাক্‌, কাহিনীর আবশ্যকতা এদিক দিয়ে সত্যই খুব বেশিই ছিল। কারণ কাহিনীর মধ্যে সর্জনবোধ্য আদর্শ 
ও ভাবকে পরিবেশন করা সহ্জ। এমন ভাবের মূল্য নেই যে ভাব নির্জন অস্ফুট এবং ব্যক্তিগত. 
বঙ্কিমচন্দ্র শোধনকাব্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে বৃত্রসংহারের উল্লেখ করেছেম। ঘটনা- কাহিনী- এবং চরিত্র- সমন্বিত 
এই মহাকাব্যই ছিল প্রকুষ্ট বাহন যাঁর মধ্যে একটি আদর্শকে পরিপূর্ণ করে দেখানো! সম্ভব। দধীচির আত্মত্যাগ, 
জয়স্তর বীরত্ব, দেবতাদের মাতৃভূমি উদ্ধারের সংকল্প কিংবা নবীনচন্দ্রের কাব্যে সংহতিবদ্ধ মহাভারত-রচনার 
স্প্ন--এসব সেকালের শিক্ষিত কাব্যপাঠকদের চিত্ত সহজেই স্পর্শ করত। মধুস্থদনের মেঘনাদবধ কাব্যে 
প্রত্যক্ষত কোনো নৈতিক উদ্দেশ্ঠ খুঁজে পাওয়া. ন! গেলেও কাহিনীর স্পষ্টতার জন্তই আকাজ্কিত রস আকর্ষণে 
কোনো! বাধাই হয় নি। প্রমীল।র যুদ্ধযাত্রায় জাগ্রত নারী-সমাজের আত্মঘোষণা, রাবণের পরাজয়ে শক্তিমান্‌ 
পুরুষকারব্রতী যোদ্ধার করুণ উদ্যম এবং সীতার বন্দীদশায় ভারতজননীর শৃঙ্খলিত রূপ যেন ভাষ! পেয়েছে। 
লক্ষ করবার বিষয় এই যে কাব্যপ্রকতি এবং মানবপ্রক্কৃতির মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য ছিল না|! । জীবনে 
মানুষ যে যুক্তি বুদ্ধি এবং নীতি দিয়ে সব কিছু বিচার করেছে, কাব্যেও প্রয়োগ করেছে সেই যুক্তি ও নীতি। 
সত্য সত্যই সেকালট1 নিভৃত কাব্যগ্গ্রনের সময় ছিল না। 

মহাকাব্যের কল্পনা আখ্যানধর্মী অতএব বস্তনিষ্ঠ, কিন্তু গীতিকাব্য তো ভাবধর্মী। সুতরাং মনে হতে 
পারে কেবল মহাকাব্য দিয়েই সমগ্র সাহিত্য-প্রকৃতির বিচার সংগত নয়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মছাকাব্যই 
হোক আর গীতিকাব্ই হোক, ছুয়েরই মধ্যে একটা প্ররুতিগত এঁক্য আছে। ঈশ্বর গুপ্তের সময় থেকেই 
বক্তব্যের স্থস্পষ্টতার দিকেই কবিদের লক্ষ নিবদ্ধ হুয়েছে। মহাকাব্য থাকে পূর্ণাঙ্গ কাহিনী, বিস্তৃত বিষয় । 
গীতিকাব্যে ছিল খণ্ডিত বিষন্ন অথবা কাহিনীর আভাস। সেকালের গীতিকাব্যে নিছক ভাবেরই বিষয় থাকত 
না। আজকাল সহজেই মনে হয়, যে কারণেই হোক কবির! বিষয়কে ভাবময় করে তুলতে পারেন নি। 
ঈশ্বর গুপ্ডের 'আত্মবিলাপ' কবিতাটির সঙ্গে মধুক্দনের 'আত্মবিল[প” কবিতাটির তুলনা! করলে বেশ বুঝতে 
পারা যায় পূর্বহ্ুরীর চেয়ে উত্তরন্থরীর কবিতা! অধিকতর ব্যক্তিগত হলেও ছুয়ের মধ্যে সাদৃষ্ঠ হচ্ছে বক্তব্যের 
পরিমিততায় এবং ম্পষ্টতায়। ঈশ্বর গুপ্তের কবিত| একটা সাধারণ তরচিন্তার দৃষ্টান্ত মধুস্নের কবিতা নিজের 
জীবনের ব্যর্থ বাসনার হাহাকার । 

হেমচন্দ্রের যুগের গীতিকাব্যের প্রকৃতিকে আরও সহজে বোঝান! যেতে পারে গীতিকাব্যের চিরকালীন 
বিষয়, প্রেম ও প্রকৃতি দিয়ে । হেমচন্ত্রের প্রেমবিষয়ক একটি কবিত| হুতাশের আক্ষেপ” সেকালের একটি 
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৩ 'অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা-প্রতিপাদ্য পদ্যপাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তব ্টাত্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয় এই 
বিবেচনায় উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বনপূর্বক মংকতৃকি রচিত হইল ।' 


৩২৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঁঢ় ১৩৭০ 


সথপরিচিত এবং সর্বজনপ্রশংসিত কবিতা। এই কবিতার বিষয় অচরিতার্থ বাল্য প্রণয় এবং প্রণয়িণীর বৈধব্য। 
বাল্যপ্রণয়ের নিশ্ষলতার কারণ-_ 
কৌমার ঘখন তার বলিত সে বারবার 
সে আমার আমি তার অন্য কারে! হব না । 
ওরে ঢুষ্ট দেশাচার কি করিলি অবলার 
কার ধন কারে দিলি আমার সে হল না। 
হেমচন্দ্রের এই কবিতার মূলে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকা অসম্ভব নয়, তংসত্বেও এই কবিতায় নিছক 
ব্যক্তিগত স্থুর নেই।* এতে একটি কাহিনীর আভাস তো আছেই, দেশাচারের ভাবনা নিবিড়তা স্থষ্টির পক্ষে 
বাধ! দিয়েছে । একট! স্পষ্ট বিস্তৃত সথপরিমিত বক্তব্য ছাড়৷ কবিতা লেখা সেকালে যেন সম্ভবই ছিল না। 
সেকালের প্রকৃতি বিষয়ের কবিতাতেও লক্ষ করি, প্রকৃতির রূপ রং রেখার চেয়ে প্রাধান্ত পায় কবির মনের 
তত্বচিন্তা অথব! স্বদেশ ও সমাজের ভাবনা । হেমচন্দ্রের 'যমুনাতটে” অথব। “অশোকতর কবিতা এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । হেমচন্ত্রকেই আমর! এই কাব্যরীতির প্রতিনিধিস্থানীয় বলে ধরে থাকি। 
এই কারণেই উনবিংশ শতাব্দীতে বূপককবিতার বাহুল্যই লক্ষ করি। রূপকের এঁতিহয আমাদের 
পুরনো । তবু সেকালের কক্পনাপ্রবণতার সঙ্গে এর একট] নিকট-শম্বদ্ধও ছিল বলে মনে হ্য়। রূপক হচ্ছে 
চিন্তার একট] হুম্পস্ট রূপ । যাকে ইংরেজিতে 'আযালিগরি” বলে, সেট। ভাবনার একট] অলংকার, সে অলংকার 
ব্যঞুনা হুষ্টির চেয়ে বক্তব্যকে আয়ত ও পরিমিত করে দেয় মাত্র । এ দিক থেকে রূপকরীতির সঙ্গে সেকালের 
কর্পনা-রীতির মিল ছিল। রবীন্দ্রনাথ “সোনার তরী'র যুগে রূপকের প্রচুর ব্যবহার করেছেন। অবশ্ঠ রবীন্্র- 
কাব্যে রূপক স্ন্ম ও ব্যঞ্রনাধর্মী হয়েছে এবং রবীন্দ্রমানসের সেট! একট। মূলগত বৈশিষ্ট্যেই পরিণত হয়েছে, 
তথাপি তার প্রথম দিকের বূপক-কবিতাগুলির সঙ্গে বাংল! সাহিত্যের পূর্বতন রূপক-কবিতার মিলও ছুলক্ষ্য 
নয়। সেকালের রবীন্দ্রকাব্যের রূপক-ও ব্যগ্তনার চেয়েও চিন্তার পরিমিততাকেই ফুটিয়ে তোলে। রূপকের 
এই রীতির হুত্রপাতও আধুনিককালে ঈশ্বর গুপ্তেই হয়। 
নবীনচন্দ্র সেন বলেছেন বাংল! সাহিত্যে তিনিই প্রথম গীতিকবিতা লিখতে আরম্ত করেন। ১৮৬৮ 
্রী্টান্দে নবীনচন্দ্র যখন যশোহরে তখন “নিরাশ প্রণয় 'পতিপ্রেমে ছুঃখিনী কামিনী” এবং 'মুমূর্ শধ্যায় বাঙালী 
যুবক" লেখা হয়েছিল। অবকাশরঞ্জিনীর প্রথম ভাগের সমন্ত কবিতাই কবির আঠারো থেকে তেইশ বংসরে 
অর্থাৎ ১৮৬৪ থেকে ১৮৭৭ -এর মধ্যে রচিত। প্যারীচরণ সরকার -সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত 
নবীনচন্দ্রের “কোনে! এক বিধব1 কামিনীর প্রতি” (১৮৬৪) কবিতাটি তাঁকে স্থপরিচিত করে। নবীনচন্দ্ 
লিখেছেন*-_ 
'অবকাশরধিনী সম্বন্ধে ছুটি কথা বোধ হয় আমি বলিতে পারি। প্রথমত আমি এডুকেশন গেজেটে 
লিখিতে আরস্ত করিবার পুর্বে স্বতন্্ স্বতন্্র বিষয়ে খণ্ডকবিত| বঙ্গভাষায় ছিল না মধুস্থদনের বীরাঙ্গনা” ও 


পাপন রিল 


৪ মন্মধনাথ ঘোষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথ! অস্বীকার করেছেন, ভর্টবা “হেমচন্ত্র ১ম থণড (১৩৩৫) পৃ ২০৫। কিন্তু হেমচন্র-নবীনচন্রের 
আক্মভীব-মুলক কবিতার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত। সম্পর্কে উষ্টব্য দেবীপদ ভট্টাচার্য “রবীন্রপূর্ব বাংলা থণ্ডকবিতা-প্রসঙ্গ', অনুক্ত, ওয় বর্ষ 
৪র্থ সংখ্যা, পৃ ৩৮০-৩৮৩। 

€ আমার জীবন, ২য় ভাগ ( ১৩১৬ ), পূ ১৭৯ 


কপ পদ লাশ 





বাংল! কাব্যে ছুই রীতি ৩২৭ 


ব্রজাঙ্গনা'় খণ্কবিতা থাকিলেও তাহার! এক বিষয়ে। চতুর্দশপদী কবিতাবলী স্মরণ হয় আমার 
এড়ুকেশনে লিখিতে আরম্ত করিবার পরে প্রকাশিত হয়। তাহাঁও সমস্ত এক ছন্দে। এ সম্বন্ধে একমাত্র 
পথপ্রদর্শক 'প্রভাকর+। তবে 'প্রভাকর'ও কাব্যাকারে প্রকাশিত হয় নাই। হেমবাবু, শ্মরণ হয়, তখনও 
খগ্তকবিতা লিখিতে আস্ত করেন নাই। আমি গ্রভাকবের অনুকরণে শৈশব হইতে এরূপ কবিতা লিখিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলাম। যাহা হউক, 'অবকাশরগ্রিনী* বোধ হয় বঙ্গভাম্ায় এন্‌প ভাবের প্রথম খণগ্ডকাব্য। 
দ্বিতীয়ুত আমি এডুকেশন গেজেটে লিখিবার পূর্বে ন্মরণ হয় ব্বদেশপ্রেমের নাঁমগন্ধ বাংলার কাব্যে কি কবিতায় 
ছিল নাঁ।”. 

নবীনচন্দ্রের কবিতা অসংযত ভাবোচ্ছাসে পূর্ণ এবং এই উচ্ছ্াসের ফলে বক্তব্য অনেক সমম্নেই আড়ালে 
পড়ে যায়। এতে এক ধরণের গীতিধথিতা আসে সত্য, এদিক দিয়ে নবীনচন্দ্রের বিশিষ্টতাও স্বীকার্য। কিন্ত 
তাঁর গীতিকাব্য সাধারণত এক-একটি নাটকীয় পরিস্থিতির সংঘাতকে নিয়েই উচ্ছৃসিত। সেই জন্যে এতে 
রসম্থট্টির চেপে বরং স্থষ্টি হয় কাঁচা উত্তেজনার । আপাতদৃষ্টিতে নবীন্চন্দ্রে ও হেমচন্দ্রে বৈপরীত্য যথেষ্ট বলেই 
মনে হয়। কিন্তু উভয়ের মূল কাব্যরীতিতে একটা মিল আছে। শশাঙ্কমোহন সেন নবোদ্ভূত আধুনিক 
বাংলার সাহিত্যাদর্শকে তিনভাগে ভাগ করেছিলেন-_বস্তগত, তত্বগত এবং ভাবগত।৬ হেমচন্দ্রের কবিতায় 
প্রথম ছুটির দৃষ্টান্ত আছে, তৃতীয়টির দৃষ্টাস্ত নবীনচন্দ্রে। ভাব বলতে বোঝায় স্থথ দুঃখ বেদনা হতাশ! উল্লাস 
প্রভৃতি কতকগুলি “হৃদয়াবেগের প্রবলত।” ৷ এই ভাবচিত্র আ্াকবার নাটকীয় মুহূর্ত কল্পিত হয়ে থাকে । 
নবীনচন্দ্রের কবিতার নামকরণেই তার নিদর্শন আছে। তাঁর কবিতায় ভাষা ও ভাবের উচ্াস এবং 
নাটকীয়তার আভাস আছে কিন্তু মগ্রত। অস্ফুট ব্যাকুলত| অথবা! অনির্দেশ্ট সৌন্দ্বী্ুভূতি নেই। 
নবীনচন্দ্রেরে কবিতায় রোমার্টিক বিষাদ আছে, সে বিষাদ জীবনের এবং সমাজের আশাভন্ন ও 
ব্যর্তাজনিত। গভীর এবং সীমাহীন উৎক! থেকে তার জন্ম নয়। নবীনচন্দ্রের প্রথম দিকের অনেকগুলি 
কবিতাই প্রণয়ের ব্যর্থতা থেকে লেখা । বিশেষ করে নিরাশ প্রণয়” “বিষণ্ন কমল" “কেন ভালবাসি, 
যাই” প্রভৃতি কবিতাগুলিতে ব্যক্তিগত বেদনার তীব্র উত্তেজনা আছে । এ কথা সত্য, ঠিক এ জিনিস 
ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় ছিল না যদিও নশ্বর গ্তপ্তের কবিতা থেকেই তিনি কবিতা লেখার আদর্শ 
পেয়েছিলেন" । নশ্বর গুণ্ের কবিতায় সাময়িক উপলক্ষ যে ভাবে সোজান্মুজি কাব্যে এসে ব্যঙ্গ বিদ্রপ বা 
উত্তেঙ্গনার কারণ হয়েছে, নবীনচন্দ্রের কবিতায় ব্যক্তিগত ভাবাবেগ তেমনি করেই সোজাম্জি কাব্যে স্থান 
করে নিয়েছে । কবির হৃদয়ে এর কোনো রূপাস্তরই ঘটে নি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে পাঠকের সহানুভূতি 
বা মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে নাটকীয় উচ্ছ্বাসে তীত্র করে তোল] হয়েছে মাত্র । এ দিক দিয়ে খানিকটা 
নতুনত্ব নবীনচন্দ্রের থাকলেও সেকালের কাব্যপ্রকৃতির সঙ্গেই তার মিল। বিশেষত হেমচন্দ্রের চিস্তাতরঙ্গিণীর 
(১৮৬১) বিষার্দপ্রবণ হদয়াবেগের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্রিনীর খণ্ড কবিতার ভাবগত যোগ ছুলক্ষ্য হয় না । 

এই রীতির আত্মভাবমূলক গীতিকাব্য সেকালের সমাজ বা দেশবিষয়ক অজন্্র কবিতার পাশে দুর্ভ 
একেবারেই ছিল না বরং এই শ্রেণীর কাব্যকল্পন! উনিশ শতকীয় বলেই পরিচিত হয়েছে । এই কল্পনাকে 
কাব্যে রূপ দেবার ধেমন বিশেষ নাটকীয় ভঙ্গি আছে, তেমনি আছে কল্পিত ব্যর্ঘতাবোধের অতিনাটকীয় 


৬ বঙ্নবাণী ১ম থণ্ড (১৯১৫), পূ ১২৮-২৯ 
৭ আমার জীবন, ১ম ভাগ ( ১৩১৪ ), পৃ ১৩ 


৩২৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঁট ১৩৭০ 


রোমার্টিক উচ্ছবা়। এই নৈরাশ্টের উৎস কোথায়? রোমার্টিক কল্পনার সঙ্গে নৈরাশ্ব অচ্ছেগ্চভাবে 
জড়িত। কিন্ত সে নৈরাশ্তবোধ আসে কর্পনাৃত্তির অতিবিকাঁশের ফলে । কল্পনায় যখন সৌন্দর্যের জগৎ 
গড়ে ওঠে তখন এই পারিপার্থিক বাস্তব সেই পরিমাণেই হয় সৌন্দ্হীন। তাই একট] নিঃসঙ্গতাবোধ 
এবং বিরহবোধ কবিতাত্মাকে ব্যাস্থল করে তোলে। আমাদের সাহিত্যে নবীনচন্ত্র এবং হেমচন্দ্রের 
কাব্যে একদিকে যেমন জাতীয় জীবন সম্পর্কে আশাবার্দিতার স্বর আছে, তেমনি এই শ্রেণীর আত্মভাবমূলক 
কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে নৈরাশ্টের স্থুর। কিন্তু এই নৈরাশ্তবোধ কি রোমা্টিকদের মত কল্পনা প্রবণতার 
ফল? বলা বাহুল্য বিষাদপ্রবণতার উৎস সেখানে নয়। রবীন্দ্রনাথ এই যুগের কাব্যোচ্ছাস সম্পর্কে যা 
বলেছেন তা ম্মরণযোগ্য৮-- 

“তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্যদেবতা ছিলেন শেক্স্পীয়র মিলটন বায়রন। ইছাদের লেখার 
ভিতরকার যে জনিসট1 আমাদিগকে খুব করিয়া নাড়া দিয়াছে লেট! হৃদয়াবেগের প্রবলতা। এই 
হৃদয়াবেগের প্রবলতাট1 ইংরেজের লোকব্যবহারে চাপা থাকে কিন্তু তাহার সাহিত্যে ইহার আধিপত্য যেন 
সেই পরিমাণেই বেশি। হৃদয়াবেগকে একাস্ত আতিশয্যে লইয়া গিয়া তাহাকে একট] বিষম অগ্নিকাণ্ডে শেষ 
করা, এই সাহিত্যের একটা বিশেষ ম্বভাব। অন্তত সেই ছূর্দাম উদ্দীপনাকেই আমরা ইংরেজি সাহিত্যের 
সার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমাদের বাল্যবয়সের সাহিত্যদীক্ষা্দাতা অক্ষয় চৌধুরী মহাশয় যখন 
বিভোর হইয়া ইংরেজি কাব্য আওড়াইতেন তখন সেই আবৃত্তির মধ্যে একট তীব্র নেশার ভাব ছিল । 
রোমিও জুলিয়েটের প্রেমোন্মাদ, লিয়রের অক্ষম পরিতাপের বিক্ষোভ, ওেলোর ঈর্ানলের প্রলঘনদাবদাহ, এই 
সমন্তেরই মধ্যে যে একট! প্রবল অতিশয়তা আছে তাহাই তাহাদের মনের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করিত।” 

শুধু নাটক বা উপন্তাস নয় রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় নবীনচন্দ্র হেমচন্্র 
এবং তদের অনুবাদের কবিতাঁ। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'অতিশয়তা বলেছেন এই কবিতার তাই ছিল 
প্রধান লক্ষণ। শেক্স্পীয়রের সাহিত্য থেকে যে সব নাটকীয় পরিস্থিতির দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন, ঠিক 
সেই ধরণের পরিস্থিতিই অধিকতর অসংযমের সঙ্গে নবীনচন্্র প্রভৃতির কাব্যে দেখা দিয়েছে । রবীন্দ্রনাথের 
এই মস্তব্যই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, সেকালের এইসব গীতিকবিতার উৎস এবং প্রকৃতি কি ছিল এবং কেনই বা এই 
বিষাদের বিলাঁস। 


চি 


উনবিংশ শতাবীর এই ্থুপ্রচলিত কাব্যাদর্শের পাশেই গড়ে উঠেছিল আর একটি কাব্যরীতি। সেই 
কাব্যরীতির সঙ্গে পূর্বালোচিত কাব্যাদর্শের কোনো মিলই ছিল না। এ কাব্যে বক্তব্য একান্ত ব্যক্তিগত। 
বক্তব্যই এই কাব্যের সার্থকতার মান নয়। এই রীতির সাফল্য বিশুদ্ধ রসের শুষ্টিতে, নিভৃত স্বগত 
ভাষণে, বাস্তবাতীত সৌন্দর্ধের অনুভূতিতে | নশ্বর গুপ্তকে যদি আধুনিক কালে পূর্বোক্ত কাব্যধারার প্রবর্তক 
বলা যায় তবে বিহারীলাল চক্রবতীকে এই কাব্যধারার প্রবর্তক বললে অনৈতিহাসিক হবে না । বিহারীলালের 
কাব্যে এই নবীন নীতির প্রাক সর্ববিধ লক্ষণ প্রকাশ পেল। 'বঙ্গহন্দরী' কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল 


৮ জীবনস্মৃতি : 'ভগ্রহাদয়' 


বাংলা কাব্যে ছ্বই রীতি ৩২৯ 


১৮৭০ শ্রীষ্টাবকে। এই কাব্যের অষ্টম সর্গ ছাড়া অন্তান্ত সর্গ ১৮৬৭ গ্রীষ্টাবে এবং পরে “অবোধ পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। নবীনচন্ত্র যখন এডুকেশন গেজেটে “পতিপ্রেমে ছুঃখিনী কামিনী, গ্রভৃতি কবিতা লিখছিলেন 
সেই সময় বিহারীলাল লিখছেন-_ 


আমি ভ্রমি কমলকাননে 

যথা বসি কমল আসনে 
সরশ্বতী বীণ1 করে 
স্বীয় অমিয় স্বরে 

গান গান সহাস আননে। 

করি সে সংগীত স্থুধা পান 

পাগল হুইয়ে গেছে প্রাণ 
দৃষ্টি নাই আশে পাশে 
সমুখেতে ত্বর্গ হাসে 

ভূলে আছে তাতেই নয়ান। 

বিহারীলালের এই স্বগত-ভাষণ সেকালের প্রচলিত রীতির পাশে কতখানি অভিনবত্ব এনেছিল, আজ তা 
সহজেই বুঝতে পারা যায়। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন*-_ 

“বিহারীলাল তখনকার ইংরেজিভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ 
দেশান্থরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না এবং পুরাতন কবিদিগের ন্ায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও 
গেলেন না-- তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাহার সেই স্বগত উক্তিতে 
বিশ্বহিত দেশহিত অথবা সভামনোরঞ্জনের কোনো! উদ্দেশ দেখা গেল না। এইজন্য তাহার স্থর অস্তরঙ্গ 
রূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিল । 

বিহারীলালের কবিতার বিষয়বস্ত বা কবিতার রীতি কোনোটার সঙ্গেই প্রচলিত কবিতার মিল ছিল 
না। এ কথা সত্য, আমাদের আধুনিক যুগের সাহিত্যে নারীচরিত্রের সম্বন্ধে যে বিস্ময় এবং শ্রদ্ধার 
নিদর্শন ফুটে উঠেছিল, 'বঙ্গহুন্দরী” কাব্যেও সেই বিম্ময়ই নতুন ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করেছে মাত্র। তবু 
এ কথা বলব বিহারীলালের কাব্যের বিষয়বস্ত ছিল স্বতন্ত্র। প্রথমত “আশু চিত্তাকর্ষণ করার জন্য সর্জনের 
কৌতুহল সৃষ্টি করার উদ্দেস্টে সামাজিক বিষয় তিনি গ্রহণ করেন নি; দ্বিতীয়ত তার আত্মভাব নাটকীয় 
ভঙ্গিতে উচ্ছল ও অতিশয়তা দিয়ে প্রবল করে তোলা হয় নি। প্রক্কতি নিয়েই তিনি প্রধানত কবিতা 
লিখেছিলেন, আর তার সঙ্গে ছিল ব্যক্তিগত হৃদয়লীলার কিছু কাহিনী যেমন “প্রেমগ্রবাহিনী” অথবা 
'বন্ধুবিয়োগ? | 

বিহারীলাল সম্বন্ধে এ কথা অনেকেই বলেছেন যে তিনি নিভৃত প্রাণের আত্মমগ্ন কবি ছিলেন। 
সর্জনগত বিষয় তিনি গ্রহণ করেন নি, সামাজিক মাষের মুখ চেয়েও তিনি কবিতা লেখেন নি। যখন 


৯ সাধন! ১৩১ আষাঢ় : “বিহীরীলাল'। "আধুনিক সাহিত্য, গ্রন্থে সংকলিত। 
৮. 


৩৩০ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-াধাড় ১৩৭০ 


ষ 


তাঁর চার পাশের নগরজীবনে নান! জাতীয় আশা আকাঙ্ষা উদ্দীপনার আলোড়ন হুচ্ছিল সেই সময় 
তিনি নগরজীবন থেকে পলী প্রকৃতির স্বপ্ন দেখছেন অথবা! বলছেন-- 


থাক হৃদে জেগে থাক 
রূপে মন ভরে রাখ 
তপোবনে ধ্যানে থাকি এ নগর কোলাহলে । 


আধুনিক ভাষায় একে পলায়নই বল! যাক আর রোমার্টিসিজ্মই বলা যাক, বিহারীলাল উনবিংশ শতাব্দীর 
আলোড়নমুখর মহানগরীর মাঝখানে বাস করেও নিজের চারি দিকে একটি স্তব্ধতার পরিবেশ রচনা 
করেছিলেন। 

কাব্যের এই আদর্শ বিহারীলালের স্বরচিত হলেও এর কোনো! পূর্বহ্জ্র কোথাও পাওয়া যায় কি না, এ কথা 
সমালোচকের! ভেবেছেন। তীর কাব্যের সঙ্গে ইংরেজি রোমান্টিক কাব্যের কল্পনারীতির সাদৃশ্ত আছে তবু 
ইংরেজি কাব্যরস আত্মসাৎ করে মৌলিক ভাবেই নতুন স্ষ্টি করার মত পাশ্চাত্য সাহিত্যে অধিকার 
বিহারীলালের ছিল কিনা সন্দেহ। তিনি পণ্ডিতবংশের সন্তান ছিলেন। সংস্কৃত তার ভালোই পড়া 
ছিল, কিন্তু সংস্কৃত কবিতার কল্পনারীতির কোনো প্রভাব তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া শক্ত । তবে সংস্কৃত 
কাব্যরূপের একটি ক্ষীণ প্রভাব তীর 'সারদামঙ্গল” ব1 “সাধের আসন' কাব্যেথাকতে পারে। এই কাব্য ছুখানি 
শ্লোকপরম্পরায় গ্রথিত। গ্লোকগুলির শ্বয়ংসম্পূর্ণতার দিক থেকে সংস্কৃত কাব্যের শ্লোকরচনার সঙ্গে মিল 
থাকতে পারে। অবশ্য পংক্তি ও মিলের রীতি সংস্কৃত কাব্যের নয়। বিহারীলালের ভাষা বা শিক্পরীতি 
আলংকারিক নয়। খাঁটি সংস্কতান্গ আলংকারিক স্টাইলের নিদর্শন পাওয়া যাবে শিবনাথ শ্াস্ীর 
নিরাসিতের বিলাপ” (১৮৬৮) অথবা বলদেব পালিতের 'কাব্যমগ্তরী'তে (১৮৬৮) 'কাব্যমালায় (১৮৭০)। 
বিহারীলালের স্বত-্ফ্ স্বাভাবিক কাব্যরুচির সঙ্গে এদের পার্থক্য স্পষ্ট । কিন্তু তার প্রথম কবিতার বই 
সঙ্গী তশতক" (১৮৬২) এর১* গানগুলি পড়লে একথা মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে এদের মগ্ণতা ও রূপরীতির 
সঙ্গে নিধুবাবু শ্রীধর কথক কালী মির্জা প্রভৃতির প্রাচীন বাংল! গানের মিল আছে। বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাঁসকারও লিখেছেন১১-- 

বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গলার বিশ্তদ্ধ গীতিকবিতার যে ধারাটি নিধুবাবু শ্রীধর 
কথক রাম বঙ্থ প্রন্থঁতির প্রণয়সংগীতে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল তাহা! বিহারীলাল নূতন খাতে 
বহাইয়া! দিলেন সঙ্গীতশতকে | উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের পুরনে! গীতিকবিতার সহিত শেষভাগের 
নৃতন গীতিকবিতার অথগ্ড সংযোগের সাক্ষ্য দিতেছে বিহারীলালের এই প্রথম গানকবিতার বইটি । সুরতালের 
নির্দেশ থাকিলেও সবগুলি ঠিক গানের ঠাটে বাঁধা নয়। যেগুলি গানের ঠাঁটে বাধা সেগুলির ভাবে-ভঙ্গিতে 
প্রায়ই শ্রীধর প্রভৃতির রচনার প্রতিবিষ্বন আছে। আর যেগুলি দীর্ঘতর রচনা এবং গানের ঠাটে বাঁধা নয় 
সেগুলিতে বিহারীলাঁলের পরবর্তী গীতিকবিতার পূর্বাভাস রহিয়াছে ।: 


১৭ ৮১৫ হইতে ২৫ বৎসর পর্যন্ত আমার মনে যে যে ভাবোদ্গম হইয়াছিল, এবং জীবনে যে যে ঘটন। হইয়াছিল, তাহার 
অধিকাংশ 'সঙ্গীতশতকে' বণিত আছে।”-_-সাহিত্যসাধকচরিত “বিহারীলাল', পূ ১৬ 
১৯ নুকুমার সেন, বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস, হয় খণ্ড: “নবীন কবিতার হুত্রপাত' 


বাংলা কাব্যে ছুই রীতি ৩৩১ 


প্রাচীন বাংল] গানের বিষয় ছিল প্রণয় । বাউলের এবং রামপ্রসাদের গানে ছিল আধ্যাত্মিকতা । 
বিহারীলালের লঙগীতশতকে মুখ্যস্থান প্ররতির। তবু মোটের উপর বিষয়বৈচিত্ত্য বিহারীলালের স্বাতস্তর্ের 
বড়ো লক্ষণ। কবিহৃদয়ের সহজাত প্রসন্নতা ছিল তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য । এক বৎসর মাত্র পূর্বে প্রকাশিত 
হেমচন্্রের চিস্তাতরঙ্গিণী অথবা তৎপূর্বপ্রকাশিত হশ্বর গুপ্ত রঙ্গলাল প্রভৃতি কবিদের কাব্যের সঙ্গে 
সঙ্গীতশতকের পার্থক্য একেবারে প্রকৃতিগত। পুরনে! বাংল! গানের প্রতি বিহারীলালের আকর্ষণ ছিলি 
বাল্যাবধি। বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ পরিচয়ের কথ! জানা যায় না। 

পুরনো বাংলা গানের এঁতিহ্থের সঙ্গে বিহারীলালের যোগ যাই থাক আধুনিক গীতিকবিতার প্রবর্তক 
তাকেই বলতে হবে। শুধু যে প্রকৃতিকেই অপরিপীম ্রীতিনিগ্কতায় তিনি অভিষিক্ত করে দিলেন তাই 
নয়, কাব্যে তিনি ছুটি প্রধান সম্পদ এনে দিলেন। কাব্যে বিষয়বস্তর গুরুত্ব আসলে কিছুই নয়, আসল 
গুরুত্ব হচ্ছে কবিমানসের-_ বিহারীলালের কাব্য পড়েই তা প্রথম জানা গেল। এই কবিমানসটি আশ্চর্যভাবে 
নতুন। যে অখণ্ড জীবনসত্যের উপলব্ধি রবীন্দ্রকবিমানসের একটি অতিপ্রধান বৈশিষ্ট্য, বিহারীলালের 
চেতনাতেই তার প্রথম উদ্নয়। দেহাতিক্রমী অমুতের ওঁপনিষদিক তত্ব রবীন্রকবিমানসের মর্মমূলে নিহিত 
এবং যে-আনন্দবাদ জীবন ও মৃত্যুকে একই বৃন্তে ধরে রেখেছে বিহারীলালের কাব্যে তার প্রথম ছায়াপাত 
ঘটেছে। “সাধের আসন” কাব্যে তার তত্বের দিকটি এবং “সারদামঙ্গল” কাব্যে ( রচনাকাল ১২৭৭-১২৮৬) 
তার সার্থকতর কাব্য-বপ পাই। এই উপলব্ধি দিয়েই তিনি জীবনমৃত্যু হুখছ্ঃখ, স্থন্দরকুৎসিত 
সব বিরোধকেই এক স্থত্রে গেঁথে নিয়েছিলেন। একটু নিবিষ্টভাবে বিচার করে দেখলেই বোঝা 
যায়, যে-তত্ব রবীন্দ্রমানসে এক এবং বহর লীলায় লীলায়িত, বিহারীলালের কাব্যেই তার 
প্রথম সুচনা । 

দ্বিতীয্নত যে নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা একালের সাহিত্যেরই একট] প্রধান লক্ষণ বিহারীলাল সেই 
নারীরূপকেই নতুন সৌন্দ্যবাদের প্রতীক করে তুললেন। কবির এই নারী অবশ্ঠ মানবী নয়। এ একটি 
নৈর্্যক্তিক প্রতিমা মাত্র। আবার এই কল্পিত সৌন্দ্ধদেবীর সঙ্গে বিরহমিলনের মানবীয় লীলাতেই 
বিহারীলালের কাব্য পূর্ণ। মনের সৃষ্টি বলে এই লৌন্দ্ধদেবীর অন্য নাম মানসী । বিহারীলালের প্রভাবেই 
অক্ষয়কুমার বড়াল, রবীন্দ্রনাথ এবং অন্তান্ত কবিদের কাব্যে এই মানসী উজ্জল হয়ে উঠেছে। 

যখন নবীনচন্দ্র গীতিকবিতা লিখতে আরম্ভ করেছেন এবং মনে করেছেন তিনিই প্রথম এর স্থচনা! 
করলেন, সেই সময়ে বিহারীলাল অবোধবন্ধু পত্রিকায় লিখছিলেন “নিসরসন্দর্শন, “বঙ্নুন্দরী' “প্রেমপ্রবাহিনী” | 
প্রেমপ্রবাহিনী কাহিনীকাব্যের ধারাকে কিছু অনুসরণ করেছে। সারদামঙ্গল কাব্যের নামকরণেও তিনি 
মধ্যযুগীয় আদর্শকে অনুসরণ করেছেন। কাহিনীর একট! ক্ষীণ ুত্র এতে লক্ষ্য করলে চোখে পড়ে। 
অবশ্ঠ এগুলি যুগরুচির অনিবার্য গ্রভাব। এরকম প্রভাব বিহারীলালের কাব্যের আরও কোনো কোনো! 
জায়গায় পাওয়া যেতে পারে। তথাপি বিহারীলালের ভঙ্গি এতই স্বতন্ত্র যে হেমচন্ত্রীয় আদর্শের প্রভাব 
নেহাতই গৌণ ধরলেও ক্ষতি নেই। হেমচন্ত্র বিহারীলালের দ্বার] প্রভাবিত হয়েছেন ফি না সন্দেহ। বরং 
সমসাময়িক ইতিহাসের গতিপ্রকৃতিতে বিহারীলাল দ্বারা হেমচন্দ্রের প্রভাবিত হওয়াই আশ্চর্ষের বিষয়।, 
বিহারীলাল-সম্পার্দিত 'অবোঁধবন্ধু' পত্রিকাতে (১২৭৬ শ্রাবণ ) হেমচন্দ্রের ইন্দ্রের স্ধাপান' কবিতাটি, 
প্রকাশিত হুয়। হেমচন্দ্রের সঙ্গে বিহারীলালের পরিচয় ছিল, কিন্তু সে পরিচয় সামান্যই |. বিহারীলালের. 


৩৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আধষাট ১৩৭৭ 


কবিতা তাঁর ভালো লাগত, সংক্ষেপে এই কথাটি ছাড়া আর কিছু বলেন নি।৯ নবীনচন্ত্রের সঙ্গে 
বিহারীলালের- কোনো! যোগাযোগের বিবরণ জানা যায় না। বিহারীলাল তাদের সমসাময়িক হলেও তার 
কাব্য সেকালে কতকটা অপরিচিত ছিল, এ কথ! সকলেই জানে । অর্থাৎ বিহারীলালের কাব্যের রসিক 
তখন মুষ্টিমেয় । 

তথাপি বিহারীলালের আদর্শ চলে এসেছে যতদিন পর্যস্ত না রবীন্দ্রনাথ একে তুলে নিলেন। রবীন্দ্রনাথ 
প্রথম দিকে হেমচন্দ্রের রীতিতে কবিতা লিখতেন।১৩ কিন্তু তিনি বিহারীলালের কবিতার আবাল্য 
গুণগ্রাহী ছিলেন। জীবনস্থৃতিতে তার উল্লেখ সকলেই দেখেছেন। অবোধবন্ধু পত্রিকাতে ররীন্দ্রনাথ প্রথম 
বিহারীলালের কবিতা পড়েন; কিন্তু অবোধবন্ধুর কবিতা পড়েই তিনি বিহারীলালকে চেনেন এ কথা সম্ভবত 
ঠিক নয়। সঙ্গীতশতক (১৮৬২) পড়ে ঘ্িজেন্ত্রনাথ ঠাকুর বিহারীলালের অস্ক্রাগী পূর্বেই হয়েছিলেন। 
বিহারীলাল তাদের সঙ্গে পরে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন । ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতী পত্রিক1 প্রতিষ্ঠার সময় 
বিহারীলাল -ছিলেন অন্যতম উদ্যোগী। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে বলেছেন,১৪ “আমাদের পরিবারের 
বন্ধু কৰি বিহারীলালকে ছোটবেল| থেকে জানতুম এবং তার কবিতার প্রতি অঙ্রাগ আমার ছিল অভ্যস্ত । 

যে সময় বিহারীলালের গুণগ্রাহীর সংখ্যা অল্প ছিল, সেই সময় ঠাকুর-পরিবারে তাঁর কাব্য ছিল সমাদৃত । 


কেবল কাব্যপাঠে নয়, বিহারীলালের আদর্শ এঁদের মধ্যে কাব্যতত্ব হিসাবেও গৃহীত হয়েছিল। 
বিহারীলালের কাব্যরীতিই তাদের মতে কাব্যের যথার্থ আদর্শ । হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রকে তাঁরা কতখানি স্বীকার 
করতে পেরেছিলেন সন্দেহের বিষয়। ভারতী পত্রিকাই এই কাব্যের আদর্শ ও তত্ব সর্বতোভাবে গ্রহণ করে 
নেয়। এই পত্রিকায় বাঙ্গালী কবি নয় কেন' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।১৫« এই প্রবন্ধে অত্যন্ত 
স্পষ্টভাষায় নবীনচন্দ্রের কাব্যরীতিকে আক্রমণ করে বিহারীলালের কবিতা উদধূত করে তার প্রশস্তি করা 
হয়েছিল। তাতে লেখক বলছেন১৬-_ 

“আমাদের খুব খানিকট! রক্তমাংস চাই, যাহা আমরা ধরিতে পারি, যাহা ছুইহাতে লইয়া আমরা 
নাড়াচাড়া করিতে পারি। আমাদের গণ্ডারচর্ম মন অতি মুছু বুন্ম স্পর্শে অনুভব করিতে পারে না। এইজন্য 
আমরা! বাইরণের ভক্ত 1 

অতঃপর নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্িনীর ২য় ভাগ থেকে “চিত্র' নামক কবিতার অংশ বিশেষ উদ্ধত করে 
লেখক মন্তব্য করেছেন১+-- 


১২ মন্সথনাথ ঘোষ, “হেমচন্ত্র ১ম থণ্ড ( ১৩৩৫), পৃ ১৮৬-৮৭ 

১৩ প্রবোধচন্ত্র দেন, 'রবীআ্রনাথের বাল্যরচনা' বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫ বৈশাখ এবং “ভোরের পাঁখি' বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৮ 
কাতিক-পৌষ 

১৪ রবীন্ররচনাবলী ( বিশ্বভারতী ) ২য় খণ্ড, “কড়ি ও কোমল'এর ভুমিকা 

১৫ ভারতী ১২৮৭ আখিন 

১৬ পুর্বো্ গ্রন্থ, পৃ ২৭২ 

১৭ পুর্বোজ গ্রন্থ, পূ ২৭৩ 


বাংল! কাব্যে হুই রীতি রা | ৩৩৬ 


'এমনতর একটা! স্থল নধর মাংসপিও নহিলে বাঙ্গালী হৃদয়ের অসাড় অপূর্ণ আাযুবিশিষ্ট কর্কশ ত্বকে তাহার 
স্পর্শ ই অন্থভব হয় না।* 

এর পর লেখক অবকাশরপ্রিনী থেকেই “কেন ভালবাসি” কবিতার চার লাইন উদ্ধৃত করে তুলন! করেছেন 
বিহারীলালের বঙ্গস্থন্বরী কাব্যের "একদিন দেব তরুণ. তপন কবিতাটির সঙ্গে। অতঃপর লেখকের 
মন্তব্য ১ | এটি ৰ 

ইহাতে নিবিড় কেশভার, ঘনকষ্ণ আখিতারা, সুগোল মৃবণালভূজ নাই তাই বোধ করি ইহার কবি 
বঙ্গীয় পাঠকসমাজে অপরিচিত, তাঁহার কাব্য অপঠিত। আন বিষ, মার ছুরী, ঢাল যদ-_- এমনতর একটা 
প্রকাণ্ড কাণ্ড না হইলে বাঙ্গালীদের হৃদয়ে তাহার একটা ফলই হয় না। একপ্রকার প্রশাস্ত বিষাদ, 
প্রশাস্ত ভাবনা আছে, যাহার অত ফেন! নাই, অত কোলাহল নাই অথচ উহা! অপেক্ষা ঢের গভীর তাহা 
বাঙ্গাল! কবিতায় প্রকাশ হয় না ।? | 

এই রচনাটি রবীন্দ্রনাথের কিনা জানি না১* তবে জীবনস্থতিতে রবীন্দ্রনাথ মাজিত ও সংযত ভাষায় 
কবিতার এই আদর্শের কথাই বলে গিয়েছেন এটা লক্ষণীয়। ভারতীতে “বাঙ্গালী কবি কেন” এই নাঁমে একটি 
রচন1 রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন | সেই রচনাটি 'নীরব কবি এবং অশিক্ষিত কবি” নামে 'মালোচনা? 
গ্রন্থের (১২৮৮) অন্ততৃক্ত হয়েছিল। ভারতীতে রবীন্দ্রনাথ আরও কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে 
গীতিকাব্যের লক্ষণ নিয়ে আলোচন। করেছিলেন। “সমালোচনা"র অন্ততূক্তি দুটি প্রবন্ধ বস্তুগত ও ভাবগত 
কবিতা? ( বৈশাখ ১২৮৮) এবং "সঙ্গীত ও কবিতা” (মাঘ ১২৮৮) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । এতে তিনি 
কবিতা সম্পর্কে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা হেম-নবীনের কাব্যের আদর্শের অন্থকুল নয় বরং 
বিহারীলালেরই অনুকূল। 'বস্তগত ও ভাবগত কবিতা"স্ম তিনি বলছেন *-- 

যেখানে সীমা আরম্ভ সেইখানেই আমাদের কাজকর্ম যুঝাধুঝি ও অসীমের দিকে আমাদের বিশ্রামের 
স্থল আছে-_- সেই দিকেই কি আমরা মাঝে মাঝে নেত্র ফিরাইব না? সে অসীমের দিকে চাহিলে যে 
অবিমিশ্রিত সখ হয় তাহ! নহে, কোমল বিষাদ মনে আসে। কারণ, সেদিকে চাহিলে আমাদের ক্ষুদ্রতা 
আমাদের অসম্পুর্ণতা চোখে পড়ে, সংশয়ান্বকারে আচ্ছন্ন প্রকাণ্ড রহস্যের মধ্যে নিজেকে রহস্ত বলিয়া 
বোধ হ্য়__ সে রহস্য ভেদ করিতে গিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসি 1 


এর সঙ্গে তুলনীয় বিহারীলাল-_ 
রহস্য বিশ্বের প্রাণ 
রহস্ই স্ৃতিমান্‌ 
রহস্যে বিরাজমান ভব । 
১৮ পুর্বোস্ত গ্রন্থ পৃ ৭৪ সি 


১৯ শ্্ীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন রচনাটি রবীন্রনাথের। তস্য রবীন্রাজীবনী ১ম খণ্ড, সংশোধিত সংশ্করণ ১৩৬৭ পৌঁব, 
পৃ ১৩২। কিন্তু এই প্রবন্ধটি 'সমালোচন গ্রন্থে অথব1 অচলিত সংগ্রহে সংকলিত হয় নি,সন্তবত আলোচনার ভাব! ও রীতিতে 
পরে রবীন্রনাথের কাছে সংকলনযোগ্য মনে হয় নি। 

২, অচলিত সংগ্রহ, দিতীয় খ্ড (১৯৬২) পৃ ৯৪ 


৬৩৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আঁষাঁঢ ১৩৭০ 


ভাই বন্ধু কেবা কার 
রহস্তেই আপনার। 
প্রেম নেহ সত দারা 
বাধু বহ্ছি স্র্য তার! 
সকলি রহস্যময় | 
এ ব্রহ্ধাণ্ডে রহস্তই সব।২১ 
রবীন্দ্রনাথ কবিদের যে অস্ফুট ব্যাকুলতার কথা, অসীমের জন্য অনির্বচনীয় বিরহের কথ! বলেছেন, বিহারীলালের 
কাব্যে সেই ব্যাকুলতা এবং বিরহবোধই প্রধান রস। এই অনুভূতি ব্যক্তিগত ও আত্মমগ্ন । এই অনির্বচনীয়কে 
প্রকাশ করবার উপায় স্থর এবং ছন্দ। "সঙ্গীত ও কবিতা*ম় রবীন্দ্রনাথ বলছেনং ২-_ 
আমাদের ভাব প্রকাশের ছুটি উপকরণ আছে-কথা ও স্থর। কথাও যতখানি ভাব প্রকাশ করে 
রও প্রায় ততখানি ভাব প্রকাশ করে। এমন কি, সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে। একই কথা 
নান! স্থরে নানা অর্থ প্রকাশ করে। অতএব ভাবপ্রকঁশের অঙ্গের মধ্যে কথা ও স্থুর উভয়কেই পাশাপাশি 
ধরা যাইতে পারে। সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় “ভাষায় মিলিয়া আমাদের ভাবের ভাষা 
নির্মাণ করে ॥ 
কয়েক বংসর পরে রবীন্দ্রনাথ “ভাষা ও ছন্দ নামে যে বিখ্যাত কবিতা লিখেছিলেন তাঁতে এই কথাগুলি 
আরও স্রন্দর করে বলেছিলেন। কাব্যের কাজ তথ্য-বর্ণনা করা নয়, কিংবা যুক্তি দেওয়া নয়। 
কাব্য গভীর ও অনির্বচনীয় অনুভূতিকে ভাষা দেয়। সেজন্য ব্যঞ্জনা চাই, ইঙ্কিত ও সংকেত চাই। 
স্থুর আমাদের অর্থবন্ধ কথায় ব্যঞ্চনা নিয়ে আসে। কাব্য বুঝিয়ে দেয় না, অন্থুভব করিয়ে দেয়। 
এখানেই গগ্ধ ও কাব্যের পার্থক্য। বিহারীলাল তার নিবিড় অনুভূতিকে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। 
তিনি যদি সেটা না পেরে থাকেন, তবে সেটা তার শিল্পের ত্রুটি, অনুভূতির ফাকি নয়। রবীন্দ্রনাথের 
অভিমত ভারতীগোষীর কাব্যের আদর্শ প্রতিফলিত করেছিল। এই প্রবন্ধগুলিতে বিহারীলালের কবিতার 
উল্লেখ নেই বটে, কিন্তু অভিমতগুলি যে তাঁর কবিতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য, পাঠকমাত্রেই সে কথা বুঝতে 
পারবেন। বিহারীলালই সর্বপ্রথম উদ্দেশ্ঠবিরহিত কাব্য লেখেন। সে যুগে লোকে বিশ্বাস করত, সাহিত্যসৃষ্ি 
উদ্দেশ্ঠহীন হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন-_ কাব্যের উদ্দেশ্ট নীতিজ্ঞান নয়, কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য 
কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্ঠ। কবিরা চিত্তরঞ্জন দ্বার! চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। কিন্তু ভারতী পত্রিকাতেই 
বন্ধিমচন্দ্রের মতের প্রতিবাদ করে প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল২৩-- কাব্যের প্রাণ আমোদ দেওয়া । যদি 
আমোদ জন্ত কাব্যে স্থান বিশেষে নীতিকথার বিশেষ আবশ্যক করে, তবেই তাহাকে কবি আদর করেন ।, 
বস্তত বন্ধিমচন্দ্রের “বঙ্গদর্শন” পত্রিক1 বস্তুগত কাব্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় যেমন সহায়তা করেছে, ঠাকুর- 
পরিবারের “ভারতী, পত্রিকা তেমনি সহায়তা করেছে বিহারীলাল-প্রবতিত ভাবমূলক কবিতার প্রতিষ্ঠায়। 
হেমচন্দ্র-নবীনচন্ত্র প্রভৃতি কবির কবিতা প্রকাশিত হয়েছে বঙ্গদর্শনে, তাদের কাব্যের আদর্শ প্রচারে বঙ্গদর্শন 
২১ “সাধের আসন', প্রথম সর্গ "মাধুরী 
২২ অচজিত সংগ্রহ ২য় খওড ( ১৯৬২ ) পৃ ৮৯ 
২৩ ভারতী, কাতিক ১২৮৭ ; “কাব্যের উদ্দেস্ঠ', পৃ ৩২৪ 


বাংল! কাব্যে ছুই রীতি | ৩৩৫ 


প্রভৃত প্রভাব বিস্তার করেছিল। এতে বিহারীলালের করিতা কখনও প্রকাশিত হয় নি ভারতীতেও 
হ্মচন্দ্র-ন্বীনচন্দ্রের কবিতা! বেরিয়েছিল বলে জান নেই। বিহারীলালের সঙ্গে বঙ্গিমচন্দজরের পরিচয় পর্বস্ত 
ছিল না। এ বিষয়ে স্থরেশ সমাজপতি লিখেছেন২২-- 

“বেহারীবাবু বঙ্ছিমবাবুর প্রতি বড় প্রসন্ন ছিলেন না। আমি নে করিয়াছিলাম বেহারীবাঁবুর কাছে 
যেমন বঙ্কিমবাবুর কথা শুনি বন্ধিমবাবুর মুখেও হয়ত তত উচ্চগ্রামে না হউক কিছু শুনিব, কিন্তু বন্ধিমবাবু 
বিহারীবাবুর ছুই একটা গল্প শুনিয়| বলিলেন "জীবনেও 7০০৮! ইহাকেই বলে কবি। খুব সদানন্দ 
লোক ত।”; 

বঙ্কিমচন্ত্র বিহারীলালের কাব্য কতখানি পড়েছিলেন বল! কঠিন। বঙ্গদর্শনে নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্চিনীর 
সমালোচনা উপলক্ষে গীতিকাব্য নামে যে প্রবন্ধটি তিনি লিখেছিলেন তাতে বলেছেন ৫-_ 

“বিষ্যাপতি চণ্তীদাঁস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভাুতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মাইকেল মধুস্দন দত্তের 
্রজাঙ্না কাব্য হেমবাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষার উৎরুষ্ট গীতিকাব্য। অবকাশরগ্রিনী আর 
একখানি উংকষ্ট গীতিকাব্য | 

এদের মধ্যে বিহারীলালের কাব্যের নাম নাই। অথচ এই প্রবন্ধ লেখার পূর্বে বহারীলালের 
সারদামঙগল পর্যস্ত কাব্য রচিত হয়েছে । শুধু আখ্যানকাব্য ও গীতিকাব্য বলে নয় স্পষ্টতই গীতিকাবোও 
ছুটি গোর উদ্ভব হয়েছে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্বের কাছাকাছি সময় থেকেই । এই ছুই সম্প্রদায় ছুই বিখ্যাত 
পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে । এই ছুই আদর্শ সাময়িক আদর্শ মাত্র নয়। দীর্ঘকাল পর্যস্ত ছুই 
আদর্শের কাব্যস্থট্টি পাশাপাশি চলে এসেছে । রবীন্দ্রনাথের মত শ্রেষ্ঠ কবি বিহারীলালের আদর্শকে 
সথপ্রতিষ্ঠিত করে দিলেও অন্ত আদর্শটি লুপ্ত হয় নি। কিন্তু বিছারীলালের অনুকরণ যদিও তেমন ব্যাপকভাবে 
হয় নি, তথাপি কয়েক বৎসরের মধ্যেই বাঙালি পাঠক বিহারীলালের হ্বতত্ত্র আদর্শ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে 
ওঠেন। বিহারীলালের অনুসরণ করেছিলেন অক্ষয়কুমার বড়াল এবং প্রিয্নাথ সেন। এরা ছুজনেই 
বিহারীলালের ঘনিষ্ঠ সান্িধ্যে এসেছিলেন ।২* রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি প্রতিভা ( ১৮৮১) এবং সন্ধ্যাসঙ্গীত 
(১৮৮২) থেকেই বিহারীলালের প্রভাবকে প্রকাশে স্বীকার করে নেন। রচনাবলী সংস্করণে 
কড়ি ও কোমল: গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন২ *-- 

তখন হেম বীড়ুজ্জে এবং নবীন সেন ছাড়া এমন কোনো দেশপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন না ধারা নৃতন কবিদের 
কোনে! একট! কাব্যরীতির বাঁধা পথে চালনা করতে পারতেন। কিন্তু আমি তাদের সম্পূর্ণ ই তৃলে ছিলুম। 
আমাদের পরিবারের বন্ধু কৰি বিহারীলালকে ছেলেবেল। থেকে জানতুম এবং তাঁর কবিতার প্রতি অগ্ুরাগ 
আমার ছিল অভ্যন্ত। তার প্রবর্তিত কবিতার রীতি ইিপূর্বেই আমার রচনা থেকে সম্পূর্ণ 'খলিত 
হয়ে গিয়েছিল । 


২৪ বঙ্িমপ্রসঙ্গ, পৃ ৩২৫ 

২৫ বঙ্গদর্শন ১২৮* বৈশাখ 

২৬ বহ্ধিমপ্রস্গ, পৃ ৩২৫ 

২৭ রবীক্ররচনাবলী ( বিশ্বভারতী ) ২য় খণ্ড, “কবির মন্তুব' 





৩৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আফষাট ১৩৭০ 


অবশ্ঠ স্ুক্মভ।বে তুলনামূলক আলোচনা করে দেখলে সমালোচকের! বিহারীলালের প্রভাব ববীন্দ্রকবি- 
মানসে পরেও পাবেন, যদিও হেমচন্দ্রনবীনচন্দ্রের কোনো চিহ্ন পাবেন কিন! সন্দেহ । যতদুর মনে হয় 
১৮৮০ স্ীষ্টাব্বের কাছাকাছি সময় থেকেই বিহারীলালের কাব্যরীতি বাংলা সাহিত্যে শ্বীকৃতি লাভ করতে 
থাকে। অক্ষয়কুমারের কাব্যগ্রন্থ এই সময় থেকেই প্রকাশিত মতে থাকে । দেবেন্দ্রনাথ সেনের কাব্যগুলির 
প্রকাশকাল এই সময় থেকেই। এই সময়কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিরূপে 
ববীন্দ্রনাথের বঙ্থিমচন্ত্রের নিকট থেকে অকুঠ প্রশংসা লাভ। রমেশচন্ত্র দতের কন্যার বিবাহসভায় বন্ধিমচন্্ 
নতুন কবিকে মালা পরিয়ে বরণ করে নেন “নবোদিত অরুণের মতো”। সেকালের অনেক কবি 
ধাঙ্ধের মধ্যে সত্যকার কবিত্বশক্তি ছিল, প্রথম দিকে হেমচন্দ্রকে অনুসরণ করেছেন কিন্তু পরে তারাই আকৃষ্ট 
হয়েছেন ভাবমূলক আত্মনিষ্ঠ কবিতার আদর্শে । এই ঘিধার যুগ ছিল মোটামুটি ১৮৮ থেকে ১৮৯০ -র. 
মধ্যে। উনিশ শতকের শেষ দশকে ববীন্দ্রপস্থার শেষঠত্ব স্বতঃপ্রমাণিত হয়ে যাওয়ায় হেমচন্দ্রীয় রীতি ম্লান 
হয়ে এল। অপেক্ষাকৃত অন্পখ্যাতদের মধ্যে গিরীন্রমোহিনী দাসী উল্লেখযোগ্য ধিনি প্রথমে হেমচন্দ্রকে 
অনুসরণ করে পরে রবীন্তরপস্থা বরণ করেছিলেন২৮ | এই পরিবর্তন যুগের একজন উল্লেখযোগ্য কবি কামিনী 
রায়। কামিনী রায়ের "আলো! ও ছায়া ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতে ভূমিকা লিখেছিলেন 
হেমচন্দ্র। ভূমিকায় হেমচন্দ্র বলেছেন__ 

কিবিতাগুলি আজকালের ছাচে ঢালা । ধাহারা এ ছাচের পক্ষপাতী নহেন তাহাদের নিকট এ পুস্তক 
কতদুর প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে তাহা বলিতে পারি না) তবে এই পধস্ত বলিতে পারি যে নিরপেক্ষ হইয়া 
পাঠ করিলে তীহারাঁও লেখকের অসাধারণ প্রতিভ! ও প্রকৃত কবিত্বশক্তি উপলদ্ধি করিতে পারিবেন ।, 

“আজকালের ছ্াঁচ বলতে হেমচন্ত্র নবান্থুকূত গীতিকাব্যের মাদর্শকেই বুঝিয়েছেন। কামিনী রায় তার 
কবিতায় সমাজের আশা-আকাঙ্ষার যে স্থর ধ্বনিত করেছিলেন তা৷ হেমচন্দ্রেরই অনুরূপ । সেইসঙ্গে তাঁর 
প্রথর' ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবোধ নতুন আত্মনিষ্ঠ কল্পনার পথ নির্মাণ করেছে। তাঁর কাব্যে একটা নিঃসঙ্গতার স্থুর 
আছে যা বিহারীলালের অনুরূপ, যদিও বিহারীলালের গ্রীতিপ্রসন্নতার সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। 
যাই হোক, হেমচন্দ্রের উক্তিতে প্রমাণিত হচ্ছে যে সাহিত্যে একটি নৃতন রীতি প্রবতিত হয়েছে । এই রীতি 
যে আসলে নৃতন নয়, তা আমরা দেখেছি। কিন্তু এই সময়ে এই রীতি বেশ পরিচিত এবং অন্ুম্ছত হতে 
আরম্ভ করেছে । সরোজকুমারী দেবী-রচিত এবং স্বর্ণকুমারী দেবী -সম্পাদিত হাসি ও অশ্রু কাব্যের 
সমালোচনায় জনৈক সমালোচক লিখেছিলেন২*-_ 

হাসি ও অশ্রু যে ধরণের কবিতা পুস্তক এ ধরণের কবিতার প্রবর্তক ও নেতা “সারদামঙ্গলে”র কৰি 
বিহারীলাল চক্রবর্তী । চক্রবতী মহাশয়ের গুণভাগ ছাঁকিয়া লইয়াছেন তীহার মেধাবী শিশ্ প্রতিভাবান 


পিট, 


২৮ এঅশ্রকণা'র (১৮৮৭ ) পূর্ব পর্যন্ত গিরীব্রমোহিনী হেমচন্ত্রকে অনুসরণ করেছেন। অশ্রকণাঁর কবিতাগুলি নির্বাচন করেছিলেন 
অক্ষয়কুমার বড়ীল। এই সম্পাদন-উপলক্ষে অক্ষয়কুমারের সঙ্গে গিরীক্ুমোহিনীর মনৌমালিন্ত হয়। এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য সাহিত্যে 
ত্বরত।, নববিভাকর সাধারণী, ২৯ কাঁতিক ১২৯৪, পূ ৩৪১। অতঃপর অক্ষয় বড়ালের সঙ্গে বাদপ্রতিবাদ, এ পত্রিকা ৬ অগ্রহায়ণ 
১২৯৪ পৃ ৩৫৩, ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৯৪ পৃ ৩৬৬, ১* মাঘ ১২৯৪। 

২৯ জন্মডুমি, ১৩*২ আধাঢ় পৃ ৪৪৬ 


বাংল! কাব্যে ছুই রীতি | ৩৩৭ 


বঙ্গের কৃতী কৰি শ্রীরবীন্দ্রনাথ। সেই রবিকবির পাঠশালে এখন অনেকে “হাতেখড়ি” দিতেছেন। ছুই 
একজন “লাঁয়েকও” হইয়াছেন । | ূ 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেই নবরীতির গীতিকাব্যের প্রবর্তক বলে বিহারীলাল ম্মরণীয় হয়েছেন 
এবং রবীন্দ্রনাথের অধিনায়কতায় তার যে একটি শিশ্তসম্প্রদায় গড়ে উঠেছে এটাও স্বীরূত হয়েছে । এই 
রীতি যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠছে এবং সমালোচকের কথার ভঙ্গিতে বোঁঝা যায় এই রীতিকে অকু$চিত্তে 
গ্রহণ করে নিতে এখনও তাঁর দ্বিধা আছে। তাঁর ব্যঙ্গাত্বক ভঙ্গিই এর প্রমাণ । এই ছ্বিধার সর্বোৎকষট 
প্রমাণ হেমচন্দ্ই রেখে গিয়েছেন । গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় হেমচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে 
মতামত জিজ্ঞাসা করেন।ৎ* হেমচন্দ্র বলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েন “কিন্ত দেখ, ভাল বুঝতে 
পারিনে বাপু ।” বলা বাহুল্য ভাল বুঝতে না পারার কারণ রবীন্দ্রনাথের কবিতার ব্যক্তিগত এবং আত্মনিষ্ঠ 
অনুভূতি এবং তদন্গত বাঞুনাধর্মী ভাষা। নবীনচন্দ্র সেনও বলেছেন ১-_ 

কবিতা-দেবী এখন কায! ত্যাগ করিয়া ছায়া হইয়াছেন। কায়া সাকার, কাষে কাষে পৌত্তলিক ও 
অঙ্গীল। ছায়া নিরাকার। কিন্ত আমরা মূর্খ পৌত্লিকের! নিরাকার ব্রহ্মকে যেমন বুঝিতে পারি না 
এই নিরাকার কবিতাও কিছু বুঝি না 

স্পষ্টকাব্য এবং অস্পষ্টকাব্য নিয়ে যে ঘন্ব রবীন্দ্রনাঁখ ও ছিজেন্দ্রলালের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার 
দিকে দেখা দিয়েছিল, তার পূর্বতন ইতিহাস আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সুচন! থেকেই আরম্ভ হয়েছে। 
প্রায় ১৮৬০ থেকেই ছুই রীতির সমান্তরাল ধারা চলে এসেছে এবং ১৮৮০র পর থেকেই অপেক্ষাকৃত 
সবল্পপরিচিত রীতিটি প্রাধান্ত পেতে থাকে । তখন থেকেই বাংল! কবিতার পাঠক এ বিষয়ে সচেতন হয়ে 
উঠেছেন, এবং এর নানা দিক ভাবতে আরম্ত করেছেন। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ সাহিত্যিকগণ 
যে অভিযোগ স্ম্পষ্টভাষায় উখাপন করেছিলেন, তারই পূর্বনথত্র অ|ছে নবজীবনে'র একটি রচনায়২-_. 

বাগ লা সাহিত্য স্থতিকাগাঁর হইতেই সুস্পষ্ট । বৈষ্ণব কবিগণের নন্দ যশোদা,- শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী, বৃন্দা, 
চন্দ্রা, শ্রীদাম, স্থুবল-- যান মাথুর রাস প্রভাস সকলই ব্রণনার গ্তণে আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষীভূত পদার্থ ।. 

«কেবল বৈষ্ণব কবিগণ বলিয়াই নহে, বাঙ্গালার পূর্বতন সকল কবিই সুস্পষ্ট চিত্রণে সমীচীন । 
গীতিকাব্যের তো কথাই নাই; উহ1 জগতে অতুল্য ।.".কবিকঙ্কণের দারির্র্যদুঃখ বর্ণনা-- যে কখন ছুঃখের 
মুখ দেখে নাই তাহাঁকে দীন হীনের কষ্টের কথা বুঝাইয়া দেয়।... 

কেবল সে-ষেন, কি-যেন, কেন-যেন, কোথা-যেন, যেন-যেন করিলে কবিতা! হয় না। এমন করিয়! 
কেবলই যেন-যেন করিলে ছায়া ছায়া ঝআকিলে আর হতাশ হুতাশ উদাস আকাশ-_ বলিলেই কেবল কবিতা 
হয় আর কিছুতে হয় না, এমন নহে। কবিতার অস্থি আছে, মজ্জ! আছে, রক্ত আছে, মাংশ আছে; 
কবিতা কেবলই ছায়াময়ী কায়ার বাম্পময় দীর্ঘশ্বাস নহে।” 

তখনও রবীন্দ্রনাথের যুগ আরম্ভ হয় নি। কিন্তু নবজীবনের সমালোচনায় রবীন্দ্ররীতির সমালোচনাই 
শোনা গেল। এর যোগ হেমচ্্রীয় কাব্যাদর্শের সঙ্গে আশা করি এটা এতক্ষণে সুম্প হয়েছে । 





৩* মন্মথনাথ ঘোঁষ, “হেমচন্ত্র তৃতীয় থণ্ড (১৩৩০ ) পৃ ৪১১-১২ 
৩১ আমার জীবন ১ম থণ্ড, ( ১৩১৪ ) পু ১৩০ 
৩২ নবজীবন, অগ্রহীয়ণ ১২৯৩, 'কাব্যি সমালোচনা',-পু ৩১৮-৫২০ 


০ 


জন স্টাইনবেক 
দেবত মুখোপাধ্যায় 


আধুনিক মাঞ্কিন কথাশিললীদের স্বীকৃতি দিতে নোবেল পুরষ্কার সমিঁত কার্পণ্য করেন নি। সিন্রেয়ার 
লুইদ্‌ (১৯৩০), পার্ল বাক্‌ (১৯৩৮), উইলিয়ম ফকৃনার (১৯৪৯), আনেস্ট হেমিংওয়ে (১৯৫৪) তার 
উদ্দাহরণ। এবার ১৯৬২র নোবেল পুরষ্কার লাভ করেছেন জন্‌ স্টাইনবেক। অন্ত কোনো দেশের এতজন 
সমসাময়িক কথাসাহিত্যিকের নাম এ পুরস্কারের খতিয়ানে দেখা যায় না। 

এর কারণ আছে। মাক্ষিন সভ্যতা তরুণ, তার প্রাণশক্তি গ্রবল। জীবনের পরীক্ষানিরীক্ষার পালা তার 
এখনও শেষ হয় নি। ধমনীতে তার নতুন রক্তের সঞ্চার প্রতিক্ষণ! তাই তার সাহিত্েও নৃতনত্বের 
স্বাদ বারে বারেই মেলে। এবং নোবেল পুরস্কার তাদেরই দেওয়া হয়, ধার! চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন 
পথ নির্ণয় করেন। 

অবশ্য তাঁর নৃতনত্ব নিয়েও স্টাইনবেক পুরানো মাঞিন এঁতিহেরই উত্তরসাধক, হার্ম্যনি মেলভীল আর 
ওঅন্ট হুইট্ম্যানেরই বংশধর । আর এমার্মন যে অরিগন্‌ আর টেক্সাসের কাঠগড়ানো! মাছশিকা'রী নিগ্রো- 
এবং-রেডইওিয়ান-বৎসল সাহিত্যিকের স্বপ্ন দেখেছিলেন তারও অনেকখানিই সত্য হয়েছে স্টাইনবেকের মধ্যে। 


স্টাইনবেকের জন্ম আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে, ক্যালিফোণিয়ার সেলীনাস শহরে ১৯০২ গ্রষ্টান্দের 
সাতাশে ফেব্রুয়ারি। তাঁর মা! আইরিশ, বাবার পূর্বপুরুষ জার্মান। ফলে ছুই সংস্কৃতির উত্তরাধিকার তাঁর 
জীবনে। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্ভালয়ে তার শিক্ষা, কিন্তু ভিগ্রীগ্রহণ হয় নি। তার বদলে কখনো মজুর সেজে, 
কখনে! খামারে কখনো! ল্যাবরেটরিতে কাজ ক'রে তিনি আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে এসে 
হাজির হলেন মহানগর নিউ ইয়র্কে । কিন্তু নিউ ইয়র্ক তাকে তৃপ্তি দিতে পারে নি। তাই আবার তিনি ঘরে 
ফিরে এলেন এবং সাহিত্যচর্চা করতে লাগলেন। প্রথম উপন্যাঁস “দি কাঁপ অভ গোল্ড” গ্রকাশিত হুল ১৯২৯ 
খীষ্টাবে। 

বহু অভিজ্ঞতাপ্রন্থত তার জীবন। কিন্তু তাদের নিয়েই তিনি লিখতে ভালোঁবাঁসলেন যার! সহজ, যারা 
মাটির কাছাকাছি। বিশেষ ক'রে ক্যালিফোণিয়ার উপরে তীর রক্তের টান, ওখানেই তাঁর সব উপন্টাসের 
পটভূমি । “দি পাস্চার্স, অব হেভেন্‌ এবং "টু এ গড আন্নোন্ঃ প্রকাশিত হল ১৯৩৩এ, ক্যালিফোনিয়াঁরই 
গল্প। কিন্তু আমেরিকা তখন অর্থনৈতিক সংকটের কবলে, ফলে তাঁর এ তিনখানি বই তিন হাঁজার কপির 
বেশি বিক্রি হয় নি। পরবর্তী উপন্াস "টর্টিলা ফ্্যাট্‌” (১৯৩৫) কিন্তু খুবই জনপ্রিয় হল। যাদের নিয়ে তিনি এ বই 
লেখেন, তারা মণ্টেরি প্রদেশের পাইসানো সম্প্রদায়, রক্তে তাদের যেক্সিকোর আদিম স্ুর-_ হাঁসি আর 
মমতামাখানো ভালোমামুষের জাত'। তারা এক দিকে যেমন আইনের ধার ধারে না, অন্যদিকে তেমনি 
খাটি মাহুষ। আবার “অব মাইস আ্যা্ড মেন' (১৯৩৭)-গ্রস্থের নায়ক লেনি-ও জড়বুদ্ধিৎ কিন্তু শিশুর মতো তার 
ভালোবাসা । দূরসম্পর্কের ভাই জর্জ-কে সে যেমন ভালোবাসে, তেমনি ভয় করে। একমাত্র জর্জ'ই তাকে 
চালাতে পারে, আর কেউ তার ভালোবাসার উপন্রব সইতে পারে না, কুকুর খরগোস আর ইছুরের 
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ছানারা তো প্রায়ই প্রাণ হারায়। অবশেষে যেদিন তাদের মনিব কালি'র বৌ তার অবোধ আদরে মারা 
পড়ল, সেদিন আর জর্জ লেনিকে বাচাতে পারল না। নৃশংস অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে অবশেষে 
জর্জ'ই বন্দুক তুলে নিল। লেনি যখন পরমবিশ্বাসে তার সঙ্গে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে, তখন জর্জ তাকে 
হঠাৎ গুলি করতে বাধ্য হল। বিম্ময়েরও সময় পেল না, লেনি। শিকারীরা এসে দেখল লেনির 
মৃতদেহের পাশে হতভম্ব জর্জ বসে আছে। যেমন নিদারুণ, তেমনি নাটকীয় এ গল্পের সংহতি । 

এর পর 'সানফ্রানসিস্কো নিউজ” থেকে স্টাইনবেককে বলা হ'ল ক্যালিফোনিার বাস্তহারা কষাণদের 
সম্পর্কে লিখতে, যার! ট্র্যাক্টরের সাহায্যে নতুন কৃষিব্যবস্থার তাড়নায় মধ্য-আমেরিকার ওক্লাহোমা 
প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ক্যালিফোণিয়ায় এসে আশ্রয় খুঁজছিল। এই অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিল তাঁর ছুটি 
উপন্তাঁস : "ইন্‌ ভিউবিয়াস্‌ ব্যাট্ল্‌, এবং তাঁর সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর উপন্যাস “দি গ্রেপ্‌স্‌ অব রথ (১৯৩৯)। 
আমেরিকান কংগ্রেসে এই বই নিয়ে আলোচনা হল, প্রেসিডেন্ট রুজভেন্ট এ প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিলেন, 
এবং ক্যালিফোিয়া রাষ্ট্র এ সমস্থা সন্বদ্ধে সতর্ক হছলেন। সে বছর এবং পরের বছরেরও জনপ্রিয়তম বইয়ের 
তালিকায় “দি গ্রেপ স্‌ অব রথ'-এর নাম রইল। স্টাইনবেকের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলিও প্রায় এই সময়েই প্রকাশিত 
হয়, দি লং ভ্যালি' (১৯৩৮) গ্রন্থে সেগুলি সংকলিত আছে। বিশেষ ক'রে “দি রেড পোনি” বা লাল টাট্ু 
গল্পটি স্মরণীয় । 

তাঁর পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পাল1। এ সময় স্টাইনবেক প্রথমে মাফিন বিমানবাহিনীর তরফে লেখার 
কাজে নিযুক্ত হন, এবং পরে নিউইয়র্ক হেরান্ড ট্রিবিউন এবং ইংলণ্ডের “ডেলি এক্সপ্রেস' পত্রিকার 
সাংবাদিক রূপে মুরৌপে কাটান। সেই সময়ে নাংলি আক্রমণের কুরূপ ফুটে ওঠে তাঁর “দি মুন্‌ ইজ, ডাউন, 
উপন্তাসে। যুদ্ধশেষে তিনি আবার ফিরে আসেন স্বদেশে। তার পর তার 'দি পার্ল, 'বানিং ব্রাইট 
প্রভৃতি ছোট বড় গল্প বেরিয়েছে । তবে তাঁর ইদানীংকালের বৃহত্বম রচনা “ইস্ট অব ইডেন” (১৯৫২ )। 
এই বই সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "আমার প্রায় সব কিছুই ওতে আছে।” 

স্টাইনবেক অনেক লিখেছেন। প্রথম উপন্যাসের পর এই তেত্রিশ বছরের মধ্যে তার আরও ছাব্বিশখানি 
বই প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে গল্প-উপন্যাস ছাড়া অন্য ধরণের রচনাও আছে। যেমন রাজনৈতিক 
ব্ঙ্গরচনা তার “দি শর্ট, রেন্‌ অব পিপিন্‌ দি,ফোর্থ+ ॥ বাস্তসংস্থান নিয়ে তীর 'লগ ফ্রম দি সী অব ক্টেজ'। 

স্টাইনবেক নিশ্চয় আরও লিখবেন। “দি গ্রেপস্‌ অব রথ বা ইস্ট অব ইডেন্-এর মতো বৃহৎ 
উপন্তাস আর লিখবেন কিনা বলা যায় না। তবু জীবন সম্পর্কে এখনও তার অগাধ নিষ্ঠা, তার প্রতিটি রচনা 
প্রাণের দীপ্তিতে উদ্ভালিত। বোধ হয় এই প্রাপশক্তিতে দোসর বলেই স্বর্গত এচ* জি. ওয়েল্স্‌ তার সমব্ধে 
বলেছিলেন : "796 0৪206214903 £5210৯,-- সেই প্রচণ্ড প্রতিভার অধিকারী । 


স্টাইনবেকের ভিতরে ছুটি মন আছে। একটি কবিমন, যা চিরস্তনের সন্ধানী, ঘ! তৃপ্তি পায় মাটির 
অঞ্চলে আর মান্ছষের হায়ে, প্রেরণা যার বেদ ও বাইব্লে। আর, অন্যটি সামাজিক মন, সমাজ ও রাজনীতির 
বড় বড় দোলার সঙ্গে যার তাল মেলানোর ঝৌক, মানুষের সংগঠনে অন্যায় অবিচার দেখলে যা বিশ্রোহী হয়ে 
ওঠে। তার লেখাঁয় এ দুইয়ের সমন্বয় ঘটেছে। যদিচ তাঁর উপাখ্যান আধুনিক সমাজের পরিবর্তনশীল রূপ 
নিয়ে, কালকের কৃষাঁণ এবং আজকের মজুরদের নিয়ে, তবু তীর লেখায় যেন চিরকালের মানুষের রূপটিও 


৩৪০ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাট ১৩৭ 


আমরা অনেক্খানি পাই। তাই তাঁর 'টু এ গভ্‌ আন্নোন্*এর ভূমিকায় খথ্েদের 'য আত্মদা বলদ য্য বিশ্ব 
উপাসত্ে. -কশ্মৈ দেবায় হবিষ! বিধেষ” মন্ত্র আমাদের আশ্চর্য করে না। আর “দি গ্রেপ্‌স্‌ অব রথএর 
দেশান্তরী কষাণদের পশ্চিমমুখো যাত্রার সঙ্গে বাইব্লের সেই প্রতিশ্রুত দেশের দিকে যাত্রার সাদৃশ্ঠ সহজেই 
চোখে পড়ে । এবং “দি গ্রেপ্‌স্‌ অব রথ' যদি হয় নিক্ষমণ বা “এক্সোডাস” অধ্যায়ের নবরূপ, ইস্ট অব 
ইডেন্‌ তবে জাতক বা 'জেনীপিস্‌ অধ্যায়ের । মনে রাখ! দরকার যে এ উপন্তাসের নায়কের নামও আযাডাম্‌-- 
আযাডাম্‌ ট্র্যাস্ক । তারও দুই ছেলে, এবং তার! জেনীসিস্এর কাহিনীকে জানে 712৩ 8500০] 86০: 
06 11 11011917 5081”--মানবাত্মার রূপককথা-- ব'লে । 

কিন্তু তার কাহিনীগুসির একটি অব্যবহিত দিকও আছে। কখনে| তা বিশ দশকের অর্থ নৈতিক সংকট, 
কখনে| ত্রিশ দশকের শ্রমিকবিক্ষোভ, কখনো চল্লিশ দশকের মহাসমর। এবং তার সমাজনৈতিক বাস্তব 
পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে স্টাইনবেক কখনোই অচেতন নন। তীর জীবনবোধ বা আদর্শস্পৃহা কোনোকালেই 
বাস্তব তথ্যের প্রতি উদাসীন থাকে নি। 'দি গ্রেপস্‌ অব রথএ তিনি ওক্লাহোম]1 থেকে ক্যালিফোগিয়! পর্বস্ত 
যে যাত্রাপথের ছবি এঁকেছেন, তার প্রতিটি ধূলিকণার ভিতরে এঁতিহাসিক সত্য প্রচ্ছন্ন আছে। সে পথ 
একদিকে যেমন "00611611080, 116 1০80. ০0£ 01211৮-- মায়ের মতো পথ, উধাও হবার পথ--- 
অন্যদিকে তেমনি এর ভৌগোলিক পরিচয় “হাইওয়ে ৬৬, কত গ্রামের বুক জুড়ে দীর্ঘ কংক্রিটের রাস্তা, 
মানচিত্রের ঢেউয়ের মতন-_- মিসিসিপি থেকে বেকার্স ফীল্ড”। 

এই ছুটি মানসের সমন্বয় যে তাঁর সব উপন্তাসে সমান সফল হয়েছে তা বলা যায় না। একই উপন্যাসের 
সব জায়গাও হয়তো সমান সফল হয় নি। এইজন্যে তার পাঠকসমালোচকেরা সময় সময় তাঁকে নিয়ে 
কিঞ্চিৎ বিব্রত। তিনি প্রচারব্রতী না ভাববিলাসী এই নিয়ে তাদের সমস্তা। কারও কারও মতে 
“দি গ্রেপস্‌ অব রথএর তুলন। চলে শুধু হ্যারিয়েট ন্টৌ-র 'আহ্কল্‌ টম্স্‌ ক্যাবিন'এর সঙ্গে, এবং 
স্টাইনবেকের চেতনা একাস্তভাবেই সযাজসংস্কারকের চেতনা । অন্যদের মতে আবার স্টাইনবেক ভাবালু 
আদর্শবাদী, যিনি সমকালীন ঘটনাবলীকে তার ভাববিলাসের নিমিত্তমাত্র ক'রে তুলেছেন। 

এ ছুটি মতই বোধ হয় চরম। সমসাময়িক সত্যকে স্টাইনবেক তুলে ধরেছেন ঠিকই, কিন্তু তা শিল্পীর 
নিষ্ঠা নিয়েই, নিছক প্রচারবাদের উৎসাহ নিয়ে নয়। এবং সে শিল্পীর নিষ্ঠা সমম্বয়েরই নিষ্ঠা। তাকে 
সার্থক করতে তিনি যে পথে এগিয়েছেন, সে অতি ছুরূহ সাধনার পথ। তাতে হয়তো! তিনি মধ্যে মধ্যে 
বাঁধা পেয়েছেন, হয়তো! সবগুলি উপাদ্ানকে মেলাতে গিয়ে তাঁকে কিছু কিছু বিসর্জন দিতে হয়েছে, কিন্তু 
তাই ব'লে নিছক ভাবালুতা৷ বা! সেট্টিমেপ্টালিটির মধ্য দিয়ে তিনি সইজ সমাধান খোজেন নি। 

এবং এক এক জায়গায় তিনি আশ্চর্যভাবে সফল হয়েছেন । সে সমস্ত জায়গায় তাঁর লেখা! হঠাৎ যেন 
জলে উঠেছে, সে রকম দীপ্তি তাঁর সমসাময়িক কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে এক উইলিয়ম ফক্নার ছাঁড়া 
আর কারও লেখায় পাওয়া যায় না। এ রকমই একটি সম্পূর্ণ স্থ্টি 'অব মাইস আগ মেন'। সেখানে 
স্টাইনবেকের কবিকল্পন! এবং মানবদ্ররদী মনের বাধন কখনোই শিথিল হয় নি। 

অন্য উপন্যাসগুলিতে অজন্র শক্তির পরিচয় থাকা সত্বেও যদি স্টাইনবেক সম্পূর্ণ সার্থক না হয়ে থাকেন, 
তার একটি কারণ বোধ হয় এই যে, বিশেষ বিশেষ চরিত্রকে আলাদা ক'রে দেখতে বা বুঝতে তাঁর আগ্রহ 
কম। মানুষকে মিলিত ক'রে দেখতেই তাঁর উৎসাহ বেশি। সেই উৎসাহের ভরেই তিনি বলেন 715 


জন স্টাইনবেক ৩৪১ 


15 05 76210101105 2012 2১60 আ৮৮এইখানেই হুচনা--'আমি” থেকে 'আমরাণ্র দিকে 
(দি গ্রেপ্স্‌ অব রথ )। আর যখন তীর প্রথমদিকের উপন্যাস পটু এ গড আন্নোন্*এ পড়ি নায়কের প্রতি 
তার ভ্রাতৃবধূর সেই কথা £ “তুমি কোনো বিশেষ লোককে জানো না জোসেফ, জানো শুধু লোকেদের । 
তুমি বিশেষ ক'রে কিছু দেখতে পারো! না জোসেফ, তুমি সমগ্রকেই দেখো”-- তখন মনে হয় এ কথা 
স্টাইনবেক যেন নিজেকেই বলছেন। একমাত্র 'ইস্ট অব ইডেন'এ এসে দেখি তাঁর চরিত্গুলি যেন যথেষ্ট 
স্পষ্টতা পেয়েছে । একথা বোধ হয় তিনি বুঝেছেন, তাই ও বই সম্বন্ধে তার এত আশ: “আমার যা 
কিছু আছে তার প্রায় সবই ওতে আমি দিয়েছি।” আর তাই এ উপন্তাসেরই এক জায়গায় শোন! যায়__ 
এও যেন তার নিজেরই কথা £ “আমি বিশ্বাস করি যে পৃথিবীতে সবচেয়ে দামী জিনিস হল ব্যক্তিমানসের মুক্ত 
সন্ধানী মন। আমি যার জন্তে লড়াই করতে পারি সে হল নিজের খুশিমত দিকৃনির্ণয় করবার স্বাধীনতা! ৷ 
যে কোনো তত্ব, যে কোনো ধর্ম, যে কোনে! শাসনবিধি ব্যক্তিপুরুষকে নষ্ট করতে বা খর্ব করতে চায় 
তারই বিরুদ্ধে আমার লড়াই” 


ভারতবর্ষীয় সভা! নযুগের শুচনায় 


শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


ভারতবাসীর পক্ষে সিপাহী যুদ্ধ সাপে বর হইল। ভারতবর্ায় সভা কোম্পানীর ঘুন-ধরা অসার শাসনের 
অবসান চাহিয়াছিলেন। ব্রিটিশরাজ তথা পার্লামেন্ট ইহার অবসান ঘটাইয়৷ ভারতবর্ষের শাসনভার নিজ 
হস্তে গ্রহণ করায় নব-যুগের স্থচনা! হইল। তবে ইহাই তো যথেষ্ট নয়। ভাঁরতবাসীর কল্যাণ তখনই 
সম্ভব যখন ভার্তশাসনে তাহার অধিকার শ্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভারতবরাঁয় সভা এই উদ্দেস্তে 
প্রতিষ্ঠাবধিই কর্মতংপর ছিলেন। নৃতন পরিবেশে ইহার পক্ষে যে স্থযোগ উপস্থিত হইল তাহাঁও তাহারা 
পূর্ভাবে গ্রহণ করিতে উদ্মোগী হইলেন। 

পরবর্তাঁ যুগে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্ঠসিদ্ধির জন্য সরকারের নিকট 'আবেদন-নিবেদন” পেশ করা কেমন যেন 
একট উপহাসের বস্তু হইয়া! দীড়ায়। কিন্তু এ সময়ে এরূপ করা ছাড়া উপায়স্তর ছিল না। ভারতীয়দের মধ্যে 
এক্যবোধ-উন্মেষ এবং সংহতি-স্থাপনের পথে সিপাহী যুদ্ধের দরুন যে বিষম বিশ্ব উপস্থিত হয় তাহা তখন 
তিরোহিত হইয়াছে । ভারতব্যাঁয় সভা পূর্বের মতই শাসন-সংস্রান্ত বিষয়ে পার্লামেণ্টে আবেদনপত্র প্রেরণে 
মনোযোগী হইলেন। ১৮৫৯ সনেই কালবিলম্ব না করিয়া বিবিধ বিষয় -সম্বলিত একখানি ব্যাপক আবেদনপত্র 
পার্লামেন্টে'পেশ করা হয়। ইহাঁতে পাঁচটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়, যথা : ব্যবস্থা-পরিষদ, বিচাঁর- 
আদালত, সিবিল সাধিস, শিক্ষা এবং ভূমিম্বত্ব। শাসনে অধিকার স্থাপনের পক্ষে ব্যবস্থা-পরিষদে ভারতীয় 
গ্রহণ একান্ত আবশ্যক ৷ সভা প্রস্তাব করিলেন যে, দেশমধ্যে বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শ্রেণীগুলি হইতে পরিষদের 
সদস্ত গ্রহণ করিতে হইবে, স্কপ্রিম কোর্টের বিচারকগণের স্থান ইহাতে হওয়া একেবারেই সমীচীন নয়। 
কারণ এরূপ হওয়ায় তাহাদের মূল কার্ে ব্যাঘাত ঘটিয়! থাকে। তখনই এই আবেদনপত্রে কোনে! কার্ধ হয় 
নাই। সভা পুনরায় ১৮৬০ সনে এইসকল বিষয়ের উপরে জোর দিয়! পার্লামেন্টে আর-একখানি আবেদনপত্র 
পাঠাইলেন। এবারে, নৃতন একটি বিষয়ও আবেদনপত্রে যুক্ত করা হইল। বিলাতে প্রভাবশালী একদল 
লোক এই বলিয়া আন্দোলন উপস্থিত করেন যে, ভারতশাসনে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ কর! মোটেই 
উচিত নয়। গ্রীষ্র্মাবলম্বী ইংরেজ এই দেশের শাসক, কাজেই খ্রীষ্টান ধর্ম বিষয়ে বিশেষ স্থযোগ-সথবিধা 
সরকারকে মানিয়া লইতে হইবে। ভারতবধীয় সভা পূর্ব হইতেই এইরূপ অসংগত দাবির আপত্তি 
করিতেছিলেন। এবারকার আবেদনে এধরণের বিশেষ স্থযোগ-স্থবিধার বিরুদ্ধে তাহারা ঘোরতর 
আপত্তি জানাইলেন। 

সিপাহী যুদ্ধ পরিচালনা করিতে গিয়া! ভারতের সরকারী রাজকোষে ভয়ানক টান পড়ে। শাসন-ব্যয় 
নির্বাহার্থ কর্তৃপক্ষ নৃতন নূতন উপাঁয় অবলম্বনে বাধ্য হইলেন। এইজন্য ব্রিটিশ গবর্মমেন্ট স্থানীয় সরকারকে 
অর্থাগম সম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্য জেমস উইলসন নামক একজন অর্থনীতি বিশারদকে প্রেরণ করেন। 
কি কি উপায়ে অর্থাগম সম্ভব সে বিষয়ে বিবেচনা করিয়া ১৮৬০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে উইলসন একটি 'নৃতন 
কর-পরিকল্পনা” বাঁ [9600 9০1615 আইন পরিষদে উপস্থাপিত করিলেন । ইহাতে ছুই প্রকারের নৃতন 
কর স্থাপনের কথা হয় : ১, লাইসেন্স কর, ২. আয়কর । সকল শ্রেণীর শিল্পী ব্যবসায়ী ও বৃত্তিধারীদের 


ভারতবঁয়ি সভা ৩৪৩ 


উপর প্রথমোক্ত কর নির্দিষ্ট হারে ধার্য হয়। কতদিনের জন্ত, ইহাতে তাহা বলা হইল না। দ্বিতীয়, অর্থাৎ 
আয়কর ধার্য হইল এইক্বপ : দুই শত টাকা হইতে পাঁচ শত টাকা পর্বস্ত বার্ধিক আয়ের উপর ধার্য হইল 
শতকর!| ছুই টাক1) এবং বাধিক আয় পাচ শত টাকার উপরে হইল শতকরা তিন টাঁকা। ইহ] মাত্র পাঁচ 
বৎসরের জন্য ধার্য হয়। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর আমের উপর স্থায়ীভাবে শতকরা এক টাকা হারেও আয়কর 
নির্ধারিত হইল। 

উইলসনপপ্রস্তাবিত এই মারত্মক কর-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষীঁয় সভা! অবিলঘ্ে গ্রবল আন্দোলন উপস্থিত 
করিলেন। তাঁহারা প্রথমে হেতুবাদ সহ এই পরিকল্পনার বাংল! অন্গুবাদ্ব বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার করিয়া! ইহার 
কুফলের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এবং সরকারের নিকটও ইহার প্রতিবাদ করিয়া লিপি 
পাঠাইলেন । ৃ 

সভা প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না। দরিদ্র নিপীড়িত ও বিভ্রান্ত স্বদেশবাসীর্দের উপর এতাদৃশ 
করভার ন! চাপাইয়! অন্তান্ত কি কি উপায়ে সপ্রকারের অর্থাগম হইতে পারে সে বিষয়ে একটি পাণ্টা 
পরিকল্পন! উপস্থাপিত করিলেন। তাহাদের মতে শুন্ধ নীতির রদবদল, আবগারী কর বৃদ্ধি, 'লবণ কর, 
স্ট্যাম্প ডিউটি বা কর, নূতন করিয়া আফিঙের মুল্য নির্ধারণ , খাসমহল ও পতিত জমি বিক্রয়, মাদ্রাজ 
প্রদেশের 'এনাম'সত্ব সংস্কার, সরকারি পেপার কারেন্সি এবং নদীর জলকর-_এই সকল উপায়ে সরকারে প্রচুর 
অর্থাগম হইতে পারে । কর্তৃপক্ষ এই সময়েই সভার প্রস্তাব সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
এরূপ প্রমাণ নাই । বে নেতৃবর্গ তখনই যে যুগপৎ প্রশাসনিক ব্যবস্থার উৎকর্ষ এবং জনসাধারণের কল্যাণ 
সপ্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন ইহা! হইতে সে বিষয়ে সম্যক হৃদয়ংগম হয়। সভার পক্ষে রমানাথ ঠাকুর এবং 
দিগম্বর মিত্র সরকারি প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ছার! উক্ত উইলসন-প্রস্তাবিত করভার এক 
বৎসরের জন্য কথঞ্চিৎ লাঘব করিতে সমর্থ হন। 

এই প্রসঙ্গে আর-একটি ব্যাঁপারেরও উল্লেখ করিতে হয়। উইলসনের কর-পরিকল্পনার সমালেচিনা 
করিয়া মাপ্রাজের গবর্ণর সাব্‌ চার্লস এডওয়ার্ড ট্রেভিলিয়ন নিজমত প্রকাশ করিলে ভারত সরকারের পরামর্শে 
ভারতসচিব তাহাকে ১৮৬০, জুন মাসে তারযোগে বিলাতে ভাকিয়! পাঠান। অর্থাৎ তিনি উক্তপদ হইতে 
অপপারিতই হুইলেন। 

এই বৎসর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভীষণ ছুভিক্ষ হইল। ইহার কারণ অগ্থমান কর! কঠিন নয়। সিপাহীদের 
অনাচার এবং তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য এই অঞ্চলে সরকারি সেনাবাহিনীর শতগুণ অত্যাচার-উৎ্পীড়নে 
সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামো! বানচাল হইয়া যাঁয়। চাষাবাদের লোকাভাব, তাহার উপরে অনাবৃষ্টি ; ফলে 
এই ভীষণ দুভিক্ষ। ভারতবর্ষীয় সভা দুর্গত দেশবাসীর সাহাধ্যকল্পে নিজেরাই শুধু অর্থভাগ্ডার খুলিয়া ক্ষান্ত 
হইলেন না, তাহারা মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাজনৈতিক সভা! এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে ছুণ্ডিক্ষ প্রপীড়িত 
লোকদের সাহায্যকল্পে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলঘ্নের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের 
ভূমিব্যবস্থার সংস্কার সাধন সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য একটি সাবকমিটিও সভা স্থাপন করিলেন। 

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি লাভক্ষতিবিহীন লোকহিতকর বিবিধ উদ্যোগের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার -কল্লে ভারতবর্ষায় 
সভা ভারত সরকারের নিকট একটি আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করিয়াছিলেন । এই বৎসর ১৮৬ সনে বাবস্থা 
পরিষদে এ উদ্দেশ্ডে একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইছা ১৮৬০ সনের ২১ আইন নামে পরিচিত হইয়াছে । এই 
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আইনটি যু কত শুভ এবং সুদূরপ্রসারী তাহা পরবর্তাকালে প্রমাণিত হইয়াছে । এই সনে এমন 
কয়েকটি আইন পরপর বিধিবদ্ধ হইল যাহা লইয়া সরকার এবং জনসাধারণের মধো বৈরিতার স্থত্রপাত 
হয় বিশেষভাবে । সিপাহী যুদ্ধের প্রার্কালে ১৮৫৭ সনে কর্তৃপক্ষ অন্ত্আইন পাস করাইয়া লন, ইহা 
আমরা আগে জানিয়াছি। এই বৎসর এই আইনটিকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। শুধু ইহাই নহে, 
দেশী বিদেশীদের মধ্যে ব্যবহার-বৈষম্য এই আইনটিতে স্থচিত হুইল। স্বভাবতই ভারতব্ষীয় সভা 
ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন। যুদ্ধকালীন জঙ্কটাবস্থা তখন বিদুরিত, কাঁজেই তাহাদের মতে এই 
আইনের গ্রয়োজনীয়ত1 আর আদৌ ছিল নাঁ। তথাপি তাঁহারা বলেন, এরূপ আইন ধদ্দি বিধিবদ্ধ 
কর] একাস্তই আবশ্তক বিবেচিত হয় তাহা! হইলে তাহাতে শ্বেতা ও কৃষ্ণাঙ্গের মধ্যে ব্যবহার-বৈষম্য 
করা আদৌ যুক্তিযুক্ত হইবে না। সভার এই প্রতিবাদে অনেকট। কাঁজ হইল। সরকার ব্যবহারং 
বৈষম্যমূলক ধারাগুলি তুলিয়া! লইলেন এবং জেলাশাসকদের উপর অগ্-ব্যবহারের লাইসেন্স দান বিষয়ে 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের ভার দিলেন। আর-একটি আইন বিধিবদ্ধ হইল 43367176100 [9 
বা "অব্যাহতি আইন” নামে। এতদিন মফম্বলের বিচার-আদালতগুলির ইউরোপীয় অপরাধীদের গ্রেফতার 
কর! হাজতে আটক রখ! এবং স্থপ্রিম কোর্টে বিচারের জন্ত চালান দেওয়া] প্রভৃতি সামান্ কয়েকটি 
ব্যাপারের অধিকার যদি বা ছিল, এই আইন-বলে তাহা হইতেও ইহাদের বঞ্চিত করা হয়। ভারতবর্ষীয় 
সভা ইহাতে ভীষণ আপত্তি তুলিলেন, কিন্তু তাহাদের আপত্তি গ্রহ হইল না। 

তৃতীয় আইনটি ছিল নীলচাষ সম্পর্কে। নীলকর ও নীলচাষীদের মধ্যে বিরোধ এই সময় খুবই প্রকট 
হইয়] ওঠে। মফস্বলের নীলকরদের স্থানীয় আদালতে অনারারি ম্যাজিস্টেট নিযুক্ত করায় যে কত অনর্থের 
হৃষ্টি হইতে পারে সে সম্বন্ধে আচ করিয়া ভারতবর্ষায় সভা কর্তৃপক্ষকে পূর্বেই সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। 
মফম্বলের শাসকবর্গ ইংরেজ, নীলকরেরাঁও ইংরেজ । প্রশাসনিক ব্যাপারে উভয়ের যোগাযোগ স্থাপিত 
হওয়ায় নীলচাষীদের দুর্গতির আর অন্ত রহিল না। ইহার উপর আসিল ১৮৬৭ সনের চুক্তিভঙ্গ আইন। 
নীলচাষীরা চুক্তিমত নীলচাষে প্রবৃত্ত না হইলে উহা! অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহাদিগকে 
ফৌজদারী আইনে অপরাধী করিয়া শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। ভারতবর্ষীয় সভার অন্ঠতম প্রধান সদ্য 
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দু পেটিয়টে “[২9১০6৪ 0০:0102. 1,8./৮ বা রায়ত-পীড়ন আইন বলিয়! 
ইহাকে আখ্যাত করেন। সভা এইরূপ “বেআইনী আইনের” জোর প্রতিবাদ করিয়া এই ছুইটি প্রস্তাব 
করিলেন : প্রথমত “চুক্তিভঙ্গ আইন, তুলিয়া! লইতে হইবে; দ্বিতীয়ত একটি নীল কমিশন স্থাপন ছারা 
নীলকর ও নীলচাষীর মধ্যে বিরে!ধের কারণগুলি অন্সন্ধান করিয়া সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিবেন। চুক্তিভঙ্গ আইনের নির্মমতা লক্ষ করিয়া! ভারতসচিব সার চার্লস উড মাত্র ছয় মাসের জন্য 
ইহা চালু করিতে অনুমতি দেন। সভার দ্বিতীয় প্রস্তাব কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিলেন এবং অবিলম্বে একটি 
কমিশন গঠিত হইল উতর, এস. সিটনকারের সভাপতিত্বে। ইহ] ইপ্ডিগো! বা নীল কমিশন নামে আখ্যাত। 
ভারতবষীয় সভার পক্ষে চন্দ্রমোহন চট্রোপাধায় এই কমিশনে প্রতিনিধিত্ব করেন। নীলচাষীদের উপর 
নীলকর সাঁহেবদের অনাচার-উৎপীড়ন কমিশনের সম্মুখে প্রকাশিত হই! পড়িল। কমিশন প্রধানত: 
প্রশাসনিক ব্যস্থার সংস্কার সাধন করিয়! এইরূপ অন্ায় কার্ষের প্রতিবিধানের সুপারিশ করিলেন। মধ্যবঙ্গের 
জেলাগুলির সীমান! রদবদল করিয়া নৃতন নৃতন মহ্কুমায় বিভক্ত কর! হইল। নীলকরদের আক্রোশ কিন্ত 
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প্রশমিত হইল না। নীলচাষীদের সপক্ষ হরিশ্চন্দ্ের “ইন্দু পেটি যটে*র বিরুদ্ধে 'মানহানি'র মামলা রুনু 
করিয়া দেয়। ১৪ই জুলাই ১৮৬১ সনে হরিশন্্র মৃত্যুমুখে পতিত হন। নীলকরদের আক্রোশ হইতে 
তাছার সহধর্সিবীও নিষ্কৃতি পান নাই। প্রজাদরদী পাত্রী লও নীলকর সাহেবদের কোপে পড়িলেন 
নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়া। সুপ্রিম কোর্টে মানহানির দায়ে তিনি অভিযুক্ত হুন। 
বিচারে তাহার এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাঁকা জরিমানা হইল। ভারতব্ষায় সভার 
সহকারী সভাপতি প্রতাপচন্দ্র সিংহ বিচারের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন এবং অন্ততম প্রধান সদস্য 
কালীপ্রসন্্' সিংহ মামলার রায় বাহির হুইব! মাত্রই আদালতে তৎক্ষণাৎ জরিমানার হাজার ট্রাক! নিজ হইতে 
জম] দিলেন। এই রূপে ভারতবর্ষীয় সভা প্রকাশ্তে পক্ষাপক্ষ গ্রহণ না করিয়াও জনসাধারণের হিতার্থে 
প্রাথপণ চেষ্টা-উদ্যোগ করিয়াছিলেন। 

এ সময়ে সরকারি বেসরকারি ইউরোপীয়েরা ভারতবাসীদের উপর খড়গাহস্ত হইয়া উঠে। উভয়ের 
মধ্যে নান! ব্যাপারে জাতি-বৈরিতা স্পষ্ট আকার ধারণ করে। ইহা যে সিপাহী যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া তাহাতে 
দ্বিমত নাই। বিচার-আসন হইতেও কোনো কোনো ইংরেজ ভারতবাসীদের উপরে গালিবর্ষণ করিতে ক্ষান্ত 
হইলেন না। এইরূপ একজন ছিলেন ক্প্রিম কোর্টের বিচারপতি--সার মর্ডাণ্ট লসন ওয়েলস। তিনি 
বার বার বিচার-আসন হুইতে ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্রের উপর অযথা দোষারোপ করিয়া কটুকাটব্য 
করিতে থাকেন। বাঙালীর পক্ষে ইহা সহ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। ভারতবধাঁয় সভার নেতৃবর্গ 
কুড়ি হাজার বঙ্গবাসীর স্বাক্ষরযুক্ত একখানি প্রতিবাদলিপি ভারত সচিবের নিকট প্রেরণ করেন। ইহা 
এতই গোপনে হইয়াছিল যে, বিদেশি পরিচালিত বিদ্বেষভাবাপন্ন সংবাদপত্রগুলি শত চেষ্টা সত্বেও ইহার 
একখণ্ড অনুলিপিও সংগ্রহ করিতে পারে নাই। সভার স্থায়ী মভাপতি রাজ! রাধাকাস্ত দেবের পৌরোহিত্যে 
১৮৬১ সনের ২৬ আগস্ট এক বিরাট জনসভায় বিচারপতি ওয়েলসের নিন্দাস্থচক একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল । 
ইহাঁর প্রতিলিপিও ভারতসচিবকে পাঠানো হয়। ইহাতে খুবই কাজ হইল। ওয়েলম্‌ এরূপ আচরণের 
জন্য ভারতসচিব কর্তৃক তিরম্বৃত হইলেন। 

ভারতবর্ষীয় সভা কি প্রশাসনিক কি পৌরসভা-বিষয়ক লকল সরকারি কার্যকলাপের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি 
রাখিতেন। ১৮৬১ সনে পুলিস কমিশন 'এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল ব1 পৌরসভা কমিশন গঠিত হয়। 
সভা প্রথমটির উদ্দেশ্টে কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কোনো কোনো বিষয়ে তাহাদের মতামত গ্রাহথ হয়। 
তাঁহারা এই বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন যে, পূর্বেকার গ্রামীণ চৌকিদারি ব্যবস্থায় কিছু কিছু রদবদল 
হইলেও মূলত ইহা বজায় রাখিতে কমিশন সম্মত হইয়াছেন। শাসন ও বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণে 
সভার উদ্যোগ স্থবিদিত। এইবারে জেলার ম্যাজিস্ট্েটকে পুলিসি ব্যাপারের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব হইতে রেহাই 
দেওয়া] হইল। ম্যাজিস্টেট এবং পুলিস সুপারিষ্টেণ্ড্টে বা অধ্যক্ষপদ্ ত্বতন্্ব করায় বিচার ও শাসন 
বিভাগকে আলাদা করিয়! লইবার সুচনা হইল । 

কলিকাভার উন্নতিকল্পে ভারতবরাঁয় সভা বরাবর অবহিত ছিলেন। ১৮৬১ সনে সরকার কর্তৃক এই 
উন্দেশ্তে একটি কমিশন গঠিত হইল। সভার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন ইহার অন্যতম প্রধান সর্স্য দিগগ্র 
মিত্র ( পরে রাজা )। কমিশন পূর্ববর্তী আইনের আমূল সংস্কার সাধনের জন্য নির্দেশ দিলেন ঘে, অতঃপর 
ছয় জন মাত্র সদস্য লই পৌর কার্য নির্বাহার্থে একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই ঘোর্ডের অধীনে 
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থাঁকিবে ছয়টি লোকাল বোর্ড। কেন্দ্রীয় বোর্ড নিজ হস্তে যাবতীয় কার্ধ পরিচালনার ভার লইবেন, স্থানীয় 
বোর্ডগুলির মধ্যে প্রয়োজন মত অর্থবন্টনও করিবেন। পরবত্র্ণকালে কলিকাতা পৌরসভা! স্বায়ত্বশাসন 
ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে যে পরিণত হয় তাহার মূল পাই এই নির্দেশগুলির মধ্যে। এ বিষয়ে ভারতবযীয় 
সভার পক্ষে দিগম্বর মিত্রের কৃতিত্ব অবশ্যই স্মরণীয়। পর বৎসর উক্ত স্পারিশ অন্গসারে একটি আইন 
বিধিবদ্ধ হয়। 

ভারতীয় ফৌজদারি আইন এবং ফৌজদারি দপগুবিধি আইন রচনা সম্পর্কে আলাঁপ-আলোচন! চলে দীর্ঘ 
গঁচিশ বৎসর যাবং | স্থবিজ্ঞ বাবহারাজীবী এবং আইনবিশারদগণ এ দেশে ও বিলাঁতে বসিয়া এই বিষয়ক 
কারে প্রবৃত্ত থাকেন। ১৮৬১ সনের প্রথমে ইহা! একটি স্পষ্টপ্ূপ ধারণ করে এবং ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে 
ছুইটি আইনের আকারে পাস করিয়া লওয়া হইল। আলাপ আলোচনার বিবিধ পর্যায়ে ভারতবর্ষায় সভা 
স্চিষ্ঠিত অভিমত প্রকাশ করিতেছিলেন। দগুবিধি আইনে তাহার কতকগুলি গৃহীতও হয়। কিন্তু 
তাহারা এই বলিয়া গভীর অসস্ভোষ প্রকাশ করিলেন যে, মফস্বলের ফৌজদারি আদালতগুলির উপর ইংরেজ 
অপরাধীদের বিচারের ভার এবারেও অপিত হইল না । এই প্রকার ব্যবহার-বৈষম্য আমাদের জাতীয় 
আন্দোলনে যথেষ্ট রসদ যোগাইয়াছে । 

আর-একটি কারণে ১৮৬১ সন জাতীয় ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। বহু বংসর যাবৎ ভারতবর্ীয় 
সভা ভারত-শাসনে ভারতবাসীদের অধিকার স্বপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে আন্দোলন পরিচালন! করিয়া! 
আসিয়াছেন। ইহার দুইটি ধাপ-_ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভারতবাসীদের গ্রহণ এবং সিবিল সাধিসের 
দ্বার ভারতীয়দের নিকট উন্মোচন। বিচারবিভাগের সংস্কার ও উন্নতি সাধনের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রদেশে 
সুপ্রিম কোর্ট এবং সদর আদালতগুলিকে একত্র করিয়া হাইকোর্ট স্থাপনের প্রস্তাবও তাহারা কয়েক বৎসর 
যাবৎ করিয়া আসিয়াছেন। এইব্ধপে উচ্চতম আদালত স্থাপিত হইলে জেলাসমৃহ্বের বিচার-ব্যবস্থারও 
উৎকর্ষ সাধিত হইবে, সভা এইরূপ মতামতই বহুবার প্রকাশ করেন। এইসকল উদ্দেশে নেহুবর্গ 
শুধু দেশেই নয়, বিলাতেও আন্দোলন প'রচালনার আয়োজন করেন। ভারতের হিতকর কার্কলাপ 
সম্পর্কে লগুনস্থ ইগ্ডিয়ান রিফর্ম গোসাইটির আন্তরিক সহযোগিতার কথা আমরা জানিয়াছি। 
ভারতবর্য় সভা অর্থসাহাযোর দ্বারা এই সোসাইটিকে পালন-পোষণ করিতেন। সোসাইটির সভাপতি 
বিখ্যাত উদারনৈতিক নেতা জন ব্রাইট এবং সম্পাদক জন ভিকিনসন পার্লামেন্টে ও জনসাধারণের 
মধ্যে ভারতবরাঁয় সভার প্রস্তাবসমূহের অনুকূলে প্রচারকার্ধ পরিচালনা করেন। ১৮৫৯ ও ১৮৬০ সনে 
পার্লামেন্টে ভারতব্ষাঁয় সভ1 কর্তৃক প্রেরিত ম্ম'রকলিপির কথা উল্লেখ করিয়াছি। এইবারে তাহাতে ফল 
হইতে দেখিয়া! সভা নিশ্চয়ই আনন্দিত হইলেন। ১৮৬১ সনের মধ্যভাগে পার্লামেন্টে তিনটি বিল উখাপিত 
হইল, এগুলি “ইগ্ডয়া বিলস্‌* নামে আখ্যাত। সেপ্টেম্বর মাসে রাজকীয় অনুমতি লাভের পর তিনটিই 
আইনে পরিণত হয়। এই তিনটি যথাক্রমে-_- ১. ব্যবস্থাপক সভা আইন, ২. হাইকোর্ট আইন এবং 
৩. সিবিল সাবিস আইন। 

ভারতবর্ষীয় সভা এই তিনটি বিষয়েরই সংস্কারকল্পে এতদিন যেপকল প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার কিছু 
কিছু প্রথমোক্ত দুইটি আইনে গৃহীত হয়। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভ! হইতে ক্ুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ 
চিরতরে বিদায় লইলেন। স্থপ্রিম কোর্ট ও সদর আদালতগুলিকে একত্র করিয়! তিনটি প্রেসিডেক্িতেই 
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একটি করিয়া! হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠাকেও তাহার! অভিনন্দিত করিলেন। সিবিল সার্ধিস আইন সম্পর্কে সভা 
একেবারেই খুশি হইতে পারেন নাই। তিনটি প্রেসিডেন্সি শহর-_ কলিকাতা বোম্বাই ও মাপ্রাজে লগ্ডনের 
মত একই সময়ে পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব উক্ত আইনে অগ্রাহ্য হয়। পরীক্ষাগ্রহণাি বিষয়ের বিধি-ব্যবস্থাও 
ভারতীয়দের প্রতিকূলে যাইবে বলিয়া তাহারা অভিমত প্রকাশ করেন। ক্রুটিবিচ্যুতি সত্বেও এইসকল 
সংস্কার দ্বার! নবযুগের সচন1 সম্ভব হইবে বিশ্বাস করিয়া সভা ১৮৬১১ ২ অক্টোবর একটি সাধারণ অধিবেশনে 
নিয়োদ্ধত মন্তব্য করেন: 57102 555519205 ০ 09111210606 1595 01950. 17191311165 2 26% 
60001) 117 6119 11156015 0৫ [171091191 16215190017 10: 111018, 17617701810 17985011995 13899590. 
00111720015 5599109175 12000796515 20906 60০ 0001090015১ 155215156015 220. 02 000110 
5915102 06 117019) 0172 9:20 ০0: 10101) ০20 019. 00015 /০11-1051175 0 002 0601019) 0179 
804 65002119100 ৮11] 9101079155৮, 4১100090810 009. 00171170100559 ৫010 811):0%6 ০0৫ (০ 
011917595 11700000000. 217 005 00156160001) ০0 005 19515190116) 0095 /1]] 80090 0 
17069910195 00 02 ৮1016 85 11001010210 0000810 51091] 1175051176105 ০0 16001711220. 
98177596 ০: ৪. 10065 9:00. 01011817690. 91011161796 511] 17511061015810 80106 5৪ 0010110 
87915. [79 0011017016650 0990. 1781015 2 9 07559 1705950155 1722 [918060. 10 019 
1191105 0: 14010 0810101176 17079919 01 09%10121716 09 10011057 ০0£ 0:0981595 ৮71010119৮0: 


1115 1019050995015 2৫1 10099595820.++ 


আইন-ছারা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা! পুনর্গঠন, বোম্বাই ও মাব্রাজে আইন-পরিষদ পুনঃপ্রবর্তন এবং 
বঙ্গ প্রদেশে নৃতন করিয়। আইন সভা স্থাপনের কথা হইল। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। ইতিমধ্যে 
১৮৫৯-৬১ এই তিন বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষায় সভার অপরাপর কার্ধকলাপ সম্বন্ধে বলি। শিবপুরে 
একটি শাখা সভা নূতন স্থাপিত হইল। ভারতবর্ষায় সভার অন্যতম প্রভাবখালী সাস্ত দক্ষিণারঞ্ন 
মুখোপাধ্যায় অযোধ্যায় সরকার কর্তৃক স্থিত হইবার পর ইহার আদর্শে আউধ তালুকদার আযাসোদিয়েশন 
(অযোধ্যা তালুকদার সভা) স্থাপন করেন। হুরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি। 
ভারতবর্ষীয় সভ| তাহার মত কৃতী ও গুণী মানবদরদী সদস্যের মুত্যুতে একটি সাধারণ সভ1 আহ্বান করেন। 
এই সভায় তাহার নামে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি বৃত্তি স্থাপন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল । বিখ্যাত 
সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে রাজা রামমোহন রায়ের পর এমন কৃতিত্ব- 
সম্পন্ন মানুষ আমরা 'দ্বিতীয়টি আর পাই নাই। এ বৎসরে সভা নূতন সভ্যরূপে পাইলেন শল়ুচন্্র 
মুখোপাধ্যায় এবং উমেশচন্্র বন্য্যোপাধ্যায়কে। শত্তুচন্দ্র সাংবাদিক ও সমাজসেবীরূপে বিখ্যাত হইয়্াছিলেন । 
উমেশচন্দ্র শুধুমাত্র আইনবিশারদ ব্যবহাঁরাজীবী ছিলেন না, তিনি শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি মুলক বিবিধ সমাজ- 
কল্যাণকর্মেও আজীবন লিপ্ত ছিলেন। তিনি কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি । 

হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর হিন্দু পেটিয়টের অস্তিত্ব লোপের আশঙ্কা হইল। এই সময় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিগ্ভাসাগরের মধ্যস্থতায় ভারতবর্ষাঁয় সভার সদ্দন্ত কালী প্রসন্ন সিংহ “পেটি য়টে'র পরিচালনা-ভার গ্রহণ 
করেন। ইহার পর হইতে হিন্দু পেটিয়ট পুরাপুরি ভারতবর্ীয় সভার মুখপত্রব্ূপে গণ্য হইল। সভার 
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সহকারী সম্প্রাদ্ফ কষ্দাস পাল ক্রমে ইহার সম্পাদনা ও পরিচালন! -ভার গ্রহণ করেন। সিপাহী যুদ্ধের 
পরে জাতীয় জীবনে যে সংকট উপস্থিত হয়, বিবিধ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া ভারতবরষাঁয় সভা! তাহা হইতে 
ত্রাণ পাইবার উপায় উন্তাবন ও অবলম্বন করিতে উষ্ভোগী হইলেন । বিবিধ বিষয়ে এ দেশে ও বিদেশে 
আন্দোলন চালাইতেও তাহারা বিশেষ উদ্ভোগী হন। পূর্বের মত দরকারকেও বিভিন্ন বিষয়ে জাতীয় 
কল্যাণের ভিত্তিতে পরামর্শ দিতে থাকেন। এক কথায়, এই সময়ে যে নবযুগের স্চনার সম্ভাবনা দেখা 
দিল তাহাতে ভারতবধাঁয় সভার কৃতিত্ব সমধিক । 


রবীন্গ্রসঙ্গ 


সমালোচনাতত্ব ও রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা সাহিত্য 
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জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ সম্পর্কে আমাদের বোঁধ যতই বাড়তে থাঁকবে, সাহিত্য-আলোচনাতেও 
ততই নিত্য-নতুন দ্রিক খুলে খাবে, এটা স্বাভাবিক। আমাদের সাহিত্য-মালোচনাতে যে নতুন-নতুন 
জটিলতার উত্তব হচ্ছে, তার একটা কারণ এই যে, সাহিত্য সম্পর্ষে আমাদের সচেতনতার মধ্যেই 
নিত্য-নতুন জটিলতার স্থি হচ্ছে। 

এইখানেই শেষ নয়। নতুন-নতুন দৃষ্টিকোণ খুলে যাওয়ার ফলে আমাদের সাহিত্যএআলোচনায় বিচিত্র 
সব জাতি এবং উপজাতিরও সৃষ্টি হুচ্ছে। ভার কোনোট] এতিহাসিক, কোনোটা সমাজতাত্বিক, কোনোটা 

হয়তো! দার্শনিক । আবার কোনোটা হয়তো হৃতত্বভিত্তিক, কোনোটা মনস্তাত্বিক, কোনোটা বিশু 

ভাষাতত্বকেন্তিক। তাছাড়া, সাহিত্যভিত্তিক নানারকমের আলোচনা তো আছেই। 

এইসব নান! জাতের নানান্‌ গোত্রের তাবৎ আলোচনাকেই আমর! সাধারণত 'সাহিত্যসমালোচনা, 
নাম দিয়ে থাকি। কিন্তু এদের বহুবিধতার কথা ভাবলে, এদের মেজাজের মৌলিক ভিন্নতার কথা ম্মরণ 
করলে, একটা! প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক | "সমালোচনা নামটা কি সাহিত্য-আলোচনার এই ক্রমবর্ধমান 
বৈচিত্র্য ও জটিলতার সঙ্গে সত্যিই পাল্লা রাখতে পারছে? তা যদি পারত, তা হলে প্রক্কত সমালোচনা 
কী তা নিয়ে এত মতভেদ থাকত না, সমালোচনাতত্ব নিয়ে এত পরম্পরবিরোধী মতবাদের কটি হত না। 

দ্বিমত নেই ষে, সাহিত্যের আবেদন নিয়েই সাহিত্যসমালোচনা। কিন্তু “সাহিত্যের আবেদন' কথাটা শুনতে 
যত সহজ, ব্যাপারট1 ঠিক তত সরল নয়। আমাদের মনে সাহিত্যের এই আবেদন একদিকে যেমন সহজ ও 
ও অব্যবহিত, অন্যদিকে তা তেমনি জটিল, গ্রস্তুতিসাপেক্ষ এবং বহুস্তর-বিশ্ান্ত । আমাদের প্রত্যেক অভিজ্ঞতার 
একটা নিজস্ব জগৎ আছে এ যেমন সত্যি, তেমনি একথাটাও সমান সত্যি যে, আমাদের কোনে! অভিজ্ঞতাই 
নিজেকে শেষ পর্যন্ত নিজের দেওয়াল-ঘেরা জগতের মধ্যে সম্পুর্ণ আবদ্ধ রাখতে পারে না। এ কথা 
সাহিত্য-অভিজ্ঞতার পক্ষেও প্রযোজ্য ৷ বিশুদ্ধ রসাস্বা্দনই হয়তো তার অভীষ্ট জগৎ, কিন্তু যেহেতু আমরা 
থুধ মিশ্র ধরণের জীব, সেই হেতু সাহিত্যের সামগ্রিক আবেদন শুধু রসাম্বাদনের মধ্যেই নিজেকে আটকে 
রাখে না। রসাম্বা্দন থেকেই তার যাত্রা শুরু। কিন্তু তার পর ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো! আমাদের 
উপলব্ধির ঘাটে ঘাটে নিজেকে সে প্রসারিত করে দেয়। উপলব্ধির প্রত্যেকটি ঘাট থেকে প্রতিক্রিয়ার 
নতুন-নতুন তরঙ্গ ফিরে এসে সেই প্রাথমিক অভিজ্ঞতাকে স্পর্শ করে, তাকে ব্যাপকতর ও সমৃদ্ধতর বোধে 
পরিণত করে। ক্রমে পাঠকের চিত্তে যে একটি গভীর ও জটিল সামগ্রিক উপলব্ধিরূ প্রতিষ্ঠা হয় তা 
হয়তো! সেই প্রাথমিক অভিজ্ঞতার মতো! অমিশ্র নান্দনিক ( ইস্থেটিক ) ব্যাপার নয়, কিন্তু বিস্তৃতি ও এঙ্বর্ের 
দিক থেকে তা পূর্ণতর। 

'অমিএ নান্দনিক" কথাটা হয়তো কিছু শীর্ণ ঠেকতে পারে। ইচ্ছা করলে রস” কথাটিকে আমরা 
পূ্ণতর অর্থেও গ্রহণ করতে পায়ি। অর্থাৎ, আম্মাদনের ইস্ছেটিক বিশুদ্ধতা নিয়ে যদি খু'তধু'ঁতে না হই, 
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তা হলে পাঠকের জাটল ও ব্যাপক উপলব্ধিকেই__ এই মিশ্রিত কিন্তু এষ্ব্শশালী সামগ্রিক চেতনাকেই 
আমরা রস বা রসান্বাদদন বলে গ্রহণ করতে পারি।. মোট কথা, খাঁটি ইস্থেটিক হোক আর নাই হোক, 
একে রস বলি আর না-ই বলি, এই বহ্স্তরাহ্থিত জটিল এবং পুর্ণতির উপলব্ধিই সাহিত্যপাঠকের 
সামগ্রিক প্রাপ্তি ।১ 

সাহিত্যসমালোচন পাঠকের দিকের এই ব্যাপক প্রাপ্তির স্বীকৃতি। 

সাহিত্যপাঠকের-_ পাঠক হিসাবে পাঠকের -_ প্রাপ্তির যেখানে সীমা, সাহিত্যের সামগ্রিক আবেদনেরও 
যে সেইখানেই সীমানা ত| বলা যায় না। বিশ্তদ্ধ পাঠক হিসাবে সাহিত্যের কাছে আমরা যাঁ চাই এবং 
যা পাই, সেইখানেই তার দেওয়া এবং আমাদের পাওয়া থেমে যায় না। সাহিত্য আমাদের ব্যবহারিক 
জীবনকে স্পর্শ করে, সেখানেও অনেক নতুন তরঙ্গের স্থষ্টি করে। অনেক সময় বিশুদ্ধ ব্যবহারিক প্রবর্তনার 
ফলেও আমর! সাহিত্য-আলোচনাতে প্রবৃত্ত হয়ে থাকি । 

সাহিত্যের আবেদন আমাদের মনের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিকে জাগিয়ে তুলে যে-সব সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের 
আলোচনার জন্ম দেয় সাধারণ' ভাবে তাদের সকলেরই নাম সাহিত্য-আলোচনা। কিন্তু এদের সকলকেই 
কি সমালোচন| বলা চলে? যেখানে আমরা মূলত ভোক্তা নই, অথবা আদৌ ভোক্তা নই__ যেখানে 
আমরা মূলত এঁতিহাসিক, কি দমাঁজসেবী, কিংবা ততজিজ্ঞান্থ, অথবা বৈজ্ঞানিক, সেখানেও সাহিত্য 
আমাদের স্পর্শ করে। সেই সম্পূর্ণ অ-সাহিত্যিক মন নিয়ে, অ-সাহিত্যিক বৃত্তির প্রবর্তনায় যখন সাহিত্য- 
আলোচনায় বসি, তখন সেও কি সাহিত্যসমালোচন1? 

সমালোচন! কথাট1 বাংলায় খুব পুরোনো নয়। সাধারণত ইংরেজি “ক্রিটিসিজ্ম” কথাটির প্রতিশব্দ 
হিসাবেই একে আমরা! ব্যবহার করে থাকি। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনে বহুকালের বহু-ব্যবহারের ফলে 
ক্রিটিসিজ্ম কথাটির একটি বিশিষ্ট অর্থ ও ভাবানুষঙ্গ কথাটার গায়ে পাকা হয়ে বসে গেছে। তার মধ্যে 
বিচার বা মূল্যায়নের ভাবটাই প্রধান। কথাটার ব্যুৎপত্তিতেও বিচারেরই ইঙ্গিত। কিন্তু সাহিতা- 
আলোচনার সবটাই তো আর বিচার-জাতীয় নয়। এ ক্ষেত্রে, সব রকম বা যে-কোনো রকম সাহিত্য- 
আলোচনাকে ক্রিটিসিজম অর্থে সমালোচনা বললে, অন্ত ক্ষতি না হোক, কাজের ক্ষেত্রে প্রচুর বিভ্রান্তির 
সৃষ্টি হয়। 

সব আলোঁচনাই যদি সমালোচন! না হয়, তা হলে ঠিক কোন্টুকু যে সমালোচনা তা স্থির করে 
নেওয়া] দরকার । কথাটার আদিম প্রয়োগ যা-ই হোঁক-না কেন, বর্তমানে কথাটাকে যদি কোনো-একটা 
বিশিষ্ট অর্থেই বাবহার করতে হয়, তা হলে বোঝা দরকার কোন্‌ ব্যবহারটা সংগততম। অর্থাৎ কোন্টা 
ক্রিটিসিজ মের বা গমালোচনার আসল কাজ । 


১ রবীন্রনাথ অনেক সময় এই রকম সামগ্রিক প্রীপ্তিকেই রদ বলে বর্ণন! করেছেন। যেমন, "শ্রেষ্ঠ কাব্যে প্রথমে আমাদের 
কাঁনের এবং কলাবৌধের তৃপ্তি, তার গরে আমাদের বুদ্ধির তৃপ্তি ও তার পরে হাদয়ের তৃপ্তি ঘটলে তবেই আমাদের সমগ্র 
প্রকৃতির তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কাব যে রস তাই আমাদের স্থায়িরপে প্রগাঢ়রূপে অন্তরকে অধিকার করে। নইলে, হয় রসের ক্ীণত! 
ক্ষণিকতা নয় রসের বিকাঁর ঘটে 1” --বিকারশঙ্কা, শাস্তিনিকেতন, প্রথম খণ্ড । 

বল প্রয়োজন যে, এই উদ্ধৃতিটিতে ওই যে 'কলাবোধের তৃপ্তির কথা আছে, অনেকের মতে মাত্র ওইটুকুই খাঁটি ইস্ছেটিক 
আস্বীদন। আম্বাদন কথাটিকে এপপ্রবন্ধে বিশুদ্ধ ইস্ছেটিক আস্বাদন অর্থে ই গ্রহণ কর! হয়েছে। 


সমালোচনাতত্ব ও রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিতা ৩৫১ 


অনেকের মতে সমালোচনার আসল কাজ হুল সাহিত্য-বিশেষের পরিচয় দেওয়া! । আধুনিক কালের 
প্রবণত! ততটা পরিচয়ের দিকে নয় যতটা ব্যাখ্যার দিকে । কেউ কেউ অবশ্ঠ বিচারেরই পক্ষপাতী । 
দেখতে হবে, এর মধ্যে কোন্টি পাঠকের সাহিত্য-সাক্ষাৎকারের জটিল ও বহুমুখী প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে 
মিলনের সুত্র রচনা করতে পারে। দেখতে হবে, পাঠকের সাহিত্যিক প্রাপ্তির সমগ্রতা কাকে আশ্রকর 
করে গড়ে ওঠে। সেই সঙ্গে বিপরীত মুখে এও দেখতে হবে, কোন্‌ প্রতিক্রিয়া সাহিত্যকে সাহিত্য- 
হিসাবে মোটেই স্পর্শ করছে না। 

রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা কথাটাকে কোনে-কোনো সময় টিলে-ঢ।ল1 অর্থেও ব্যবহার করেছেন বটে, 
কিন্তু প্রকূত কাজের সময় কথাটাকে তিনি বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করারই পক্ষপাতী । তার মনঃপৃত সেই 
বিশিষ্ট অর্থটি কী? 

রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যসমালোচনার বিশিষ্ট অর্থ হল সাহিত্যবিচার ! এই বিশিষ্টতার উপরে জোর 
দেবার জন্তেই তিনি সাহিত্যসমালোচনার বদলে সাহিত্যবিচার কথাটাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার 
করেছেন। ৰ 

একট কথা এখানে মনে রাখতে হবে। বিচার মানে কিন্তু শুধুই বিচার নয়, কেবল রায় দেওয়াই 
নয়। ক্ষেত্রবিশেষে আদৌ রায় দেওয়া নয়। এ বিচার আসলে, এক কথায় বল! যায়-- সামগ্রিক 
সাহিত্য-সচেতনতা। এই সচেতনতা! এমন একটা সাধারণ-ভূমি, যাকে স্পর্শ করার ফলে সাহিত্য- 
আবেদনসঞ্জাত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। এই কথাটাই একটু বিশেষভাবে 
বুঝে দেখা দরকার । 


হ 


সাহিত্য-বিচার* প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসমালোচনা কথাটির ব্দলে সাহিত্যবিচার কথাটি ব্যবহারের 
প্রস্তাব করে সঙ্গে সঙ্গেই মন্তব্য করেছেন, “বিশেষ রচনার পরিচয় দেওয়াই সাহিত্যবিচারের লক্ষ্য 1” 
আবার প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি এও বলেছেন যে, “সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, 
বিশ্লেষণ নয়।” 

এ থেকে সহজেই মনে হতে পারে যে, পরিচয়, ব্যাখ্যা ও বিচার, এর] বুঝি একই ক্রিয়ার তিনটি ভিন্ন 
নাম। আর বিশ্লেষণট! বুঝি একেবারে আলাদা! জাতের। বিশ্লেষণের কথা আপাতত যাক, কিন্তু সত্যিই 
কি ব্যাখ্যা, পরিচয় আর বিচার সম্পূর্ণ অভিন্ন ? 

কথাগুলির সাধারণ ব্যবহার কিন্তু মোটেই অভিন্নতার স্থচক নয়। শুধু লোক-ব্যবহারই বা কেন, 
সাহিত্যসমালোচনাতেও এদের প্রয়োগ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে। সাহিত্য-আলোচনায় ব্যাখ্যা, পরিচয়, বিচার 
তিনেরই যথাযোগ্য স্থান আছে সন্দেহ নেই, কিন্ত একথাও ঠিক যে এই তিনের মূলগত প্রবর্তন! সম্পূর্ণ 
পৃথক । এই পার্থক্যের স্থত্রেই আমর! পরিচয়মূলক, ব্যাখ্যামূলক আর বিচারমূলক--এই তিনটি ভিন্ন 
জাতের সমালোচনার সাক্ষাৎ পাই, তিনটি পরম্পর-বিরোধী সমালোচনাতত্বের তিন রকম দাবির সঙ্গে 
পরিচিত হই | 


২ সাহিত্যের পথে, গ্রন্থপরিচয়। 


৩৫২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাঁখ-আষাঢ় ১৩৭০ 


পরিচয়ই, একমাজ সমালোচনা, এই হল পরিচয়মূলক সমালোচনীতত্বের বক্তব্য । সমালোচনার কাজ 
পাঠককে সমালোচ্য বিষয়ের যথাসম্ভব সাক্ষাৎ পরিচয় দেওয়া, এবং পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে মূলের আস্বাদ 
দেওয়া । বিষয়ের পরিচয় কথাটা অবশ্ঠ খুব স্পষ্ট নয়। কারণ “বিষয়” বলতে অনেক-কিছুই বোঝায়। 
রচনার স্থুল বস্তুগত অবলম্বনকেও (যাকে বলা হয়, সাবজেক্ট-ম্যাটার ) বিষয় বলা যায়, আবার রচিত 
শিল্প-বিগ্রহ ( কণ্টেপ্ট. ), তাকেও বিষয় বলতে বাধ! নেই। রূপ, সে-ও বিষয়ের বহির্গত নয়। যাঁকে রস 
বলি, তা-ও বিষয়-আশ্রিত। পরিচয়মূলক সমালোচন1 কিসের পরিচয় দেয়? 

শিল্পবন্ত মাত্রেই তো অদ্িতীয়। তার রূপ অনন্য, তার কন্টেন্ট __ সে-ও অনন্ত । তার রস বিকল্প- 
রহিত। এদের কোনো দ্বিতীয় পরিচয় সম্ভব নয়। এবং তা যেহেতু সম্ভব নয়, মেই হেতু পরিচয়মূলক 
সমালোচনাকে তার দাবি শুরুতেই অনেকখানি খাটো! করে নিয়ে আসতে হয়। রচনা-বিশেষের-_ তা 
সে কবিতা নাটক উপন্যাস যা-ই হোক না কেন, তার-__ অনন্ত শিল্প-রূপটির সাক্ষাৎপরিচয় যেখানে 
সাধ্যাতীত, অথচ পরিচয়ই যেখানে একমাত্র উপজীব্য, সেখানে করণীয় কী? বলা বাহুল্য, যে পরিচয়টুক 
দেওয়া সাধ্যায়ত্, অগত্যা সেইটুকুই দেওয়া । তা যদ্দি ভগ্নাংশ মাত্র হয়, তাঁ ষদি নিতান্তই বহিরঙ্গের পরিচয় 
হয়, উপায় নেই। 

বিভিন্ন গোত্রের পরিচয়মূলক সমালোচন! সাহিতোোর বিভিন্ন বহিরঙ্গের অথবা বিভিন্ন ভগ্নাংশের এক- 
একটিকে বেছে নিয়েছে। তার একট1 হুল, স্থল অর্থে যাকে সাবজেক্ট-ম্যাটার ব। বিষয়বস্ত বল! হয়, 
যেমন কাছিনী বা ঘটনাংশ বা শুক ভাব-বস্ত-- এরই একটা বাহ্‌ বর্ণনা দিয়ে দেওয়া, ইংরেজিতে যাঁকে বলা 
হয় প্যারাফ্রেজ-মূলক সমালোচনা । দ্বিতীয় এক পথ হচ্ছে, সমালোচ্য বিষয়ের আঙ্গিক বা টেক্নিকগত 
পরিচয় দেওয়া । অপর এক পথ হল, রচনাটির জাতি-কুলগত পরিচয় দেওয়া! অথবা শ্রেণীগত পরিচয় 
দেওয়া : রচনাটি কতটা! ভারতীয় অথবা কতটা ইউরো'গীয় তার সন্ধান দেওয়া। কিংবা, কী পরিমাণ 
ট্যাজেডি, কতথানি লিরিক, খাঁটি সনেট-রীতি কতট| রক্ষিত হয়েছে ইত্যাদির পরিচয় । 

আরও অনেক পথ আছে। রচনাঁটি যখন বিশেষ দেশের বিশেষ কালের সাহিত্য-ইতিহাসের কোনো- 
একটি ধারার কোঁনো-এক নির্দিষ্ট স্থানে অধিষ্ঠিত, তখন সাহিত্য-ঁতিহের দিক থেকে তার একটা 
অধিষ্ঠানগত পরিচয় নিশ্চয়ই হতে পারে। অথবা, অন্তর এঁতিহাগিক পরিচয়ও সম্ভব। শুধু সাহিত্যধারার 
নয়, রচনাটি যেহেতু সমগ্র ইতিহাসেরই অঙ্গ, একটি এঁতিহাসিক ঘটন1-_ বহুবিধ সাঁমাঁজিক অর্থ নৈতিক ও 
রাষ্িক তরঙ্গাভিঘাতের অন্যতম ফল, সেই হেতু উক্ত তরদ্গুলির বলক্রিয়ার পরিচয়ের মধ্যে রচনাঁটির কিছু 
পরিচয় অবশ্তই মিলবে। 

আরও আছে। রচনার জন্মগত, অথবা বল] উচিত, রচনার জন্মদবাতাগত পরিচয় । আসলে রচনার 
নয়, রচয়িতার পরিচয়-_ তাঁর অন্তর্জীবনের পরিচয় । (এ-ও এক রকমের এতিহাসিক পরিচয়ই বটে।) 
মুখাত লেখকের প্রেরণার পরিচয়, প্রেরণার পটভূমির পরিচয়, কোনে প্রেরণাদাত্রীর খোঁজ মিললে তার 
পরিচয়, শিল্পীমানসের চেতন ও অবচেতন উৎকণ্ঠার পরিচয় । 'অথবা, যে রহশ্তময় রাঁসায়নিক প্রক্রিয়ায় 
শিল্পীর আবেগ একটি বিশিষ্ট শিল্পরূপের মধ্যে স্বস্তি খুঁজে পেল, তথ্যগত কার্ধ-কারণের প্রমাণ দিয়ে সেই 
রহস্যের সমাধান। 

একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, আঙ্গিকগত পরিচয়, কিংবা! এই সব নানান্‌ জাতের 'ধতিহাঁপিক 


সমালোচনাতত্ব ও রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্য ৩৫৩ 


পরিচয়, এরা অংশত ব্যাখ্যাও বটে। এদের সকলের মধ্যেই এক-ধরণের সন্ধানীবৃতি ত্রিয়াশীল। এই 
সন্ধানীবৃত্তি বিজ্ঞানবুদ্ধিরই সগোত্র । 

সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জাতের পরিচয়ের কথাও এখানে বলা দরকার। এমন এক পরিচয়, যার পিছনকার 
তাগিদট! মোটেই বিজ্ঞানবুদ্ধির নয়, পুরোপুরিই শিল্পপ্রেরণার। এমন শিল্পপ্রেরণা যেখানে মূল সাহিত্য- 
সাক্ষাৎকারট1 সদর একট] উপলক্ষ মাত্র। সচরাচর যাকে ত্জনধর্মী বা ক্রিয়েটিভ সমালোচনা বলা হয়, 
এহল সেই জাতের জিনিস। কোনো কোনো শিল্পী-সমালোচক এবং অনেক শি্পী-মন্য সমালোচক এই 
কাজই করে থাকেন। ব্যাপারট1 হল, খানিকট] মূল রচনাঁকে অবলম্বন করে, অথবা তাকে উপলক্ষ করে» 
সমালোচকের নিজন্ব সৃষ্টি ক্ষমতার বারা মূলের অনুরূপ (অনেক সময় মোটেই মূলের অন্গুরূপ নয় ) একটি 
রসের সৃষ্টি করা ।৩ 

এর খুব কাছাকাছি আরও এক জাতের ক্জনধর্মী পরিচয় আছে। মূল রচনা বা রচয়িতার পরিচয় নয় 
সমালোচকের নিজেরই পরিচয় । | 

অধিকাংশ পরিচয়ের মধ্যেই যেমন ব্যাখ্যা মিশে থাকে, অধিকাংশ ব্যাখ্যাতেই তেমনি এক ধরণের 
পরোক্ষ পরিচয় ঘট! স্বাভাবিক। তবু পরিচয় আর ব্যাখ্যা মোটেই এক বস্ত নয়। এদের পরিধিতে কিছুটা 
সাঁধারণ-ভূমি আছে, কিন্তু বেশিটাই পরম্পর-বহিভূতি। আসলে এদের স্বভাব আলাদা, পিছনকার 
তাগিদও আলাদা । 

রচনা-বিশেষ যখন পাঠকের কাছে কোনো-না-কোনো দ্বিক থেকে সমন্যার আকার নিয়ে দেখা দেয় 
. সে-সমস্তা অংশেরই হোক আর সমগ্রেরই হোক-_ মাত্র তখনই ব্যাখ্যার কথা আসতে পারে। সমন্তা না 
থাকলে, সমস্যা পূরণের প্রশ্নই ওঠে না। এমন স্বচ্ছ রচনা আশা করি অসম্ভব নয়, যেখানে ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ 
অবাস্তর। কিন্ত তার কি সমালোচনাও সম্ভব নয় ?£ 

শিল্পবস্তর অনন্য সত্তাটির যেমন দ্বিতীয় কোনো পরিচয় নেই, তেমনি তার কোনো ব্যাখ্যাও সম্ভব নয়। 
তা ব্যাখ্যার ব্যাপারই নয়। বিশুদ্ধ শিল্পসতায় সে স্বপ্রকাশ। সমস্তা তাকে নিয়ে নয়, সমস্যা আসলে 
পাঠকের বোধকে নিয়ে। সাহিত্য-বোধ এবং সাহিত্য-অভিজ্ঞতার ব্যাপারে সব পাঠক সমন্তরের নয়, 
সমন্যা এইখানে । এ সমন্তা শিল্পের নিজন্ব সমস্া নয়। এ সমস্যা অনেকটা শিক্ষা-সমন্তার সমগোত্রীয় । 

পরিচয়ের মতো ব্যাখ্যাও অনেক জাতের। যেমন, রচনার ভাব-সম্পদের ব্যাখ্যা; সামগ্রিক ভাবে 
দার্শনিক ব্যাখ্যা; লেখকের জীবন-দর্শনের ব্যাখা1। অথবা, সাহিত্য-ইতিহাসের আলোতে ব্যাখ্যা। 
কিংবা টেক্নিকের বিশ্লেষণ : রচনার উপাদান-উপকরণ ঘটিত ব্যবহারিক সমস্যার প্রকৃতি-নিরপণ। ভাষা 


৩ বিখ্যাত সমালোচক 7, 7, 911768:7, যিনি একদিকে ক্রোচের ভাবশিষ্ক, অন্দিকে ৭২০৮ 0011০ঠদের অন্যতম 
অগ্ত্র-দাঁতা (যৌগাযোগট। লক্ষণীয়), তার একটি উক্তি এখানে তুলে দিচ্ছি : “9 207 16, ] 25-02687 
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৪ আধুনিক ব্যাখ্যাপন্থীরা বিশ্বাস করেন যে, এরকম রচন। সত্যিই সম্ভব নয়। অথবা! তীর! মনে করেন ঘে। ব্যাখ্যা যেখীনে অবাস্বর 
তেমন রচন। শিল্পবন্তই নয়। 

৫ 


৩৫৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আধাঢ় : ১৩৭, 


বিশ্লেষণের লাহায্যে বিচিত্র ধ্নিপুঞ্ত এবং চিত্রসন্ভায়ের অন্তনিহিত ছন্দ বা! প্যাটার্ন আবিষ্কার । অন্তরায়, 
রচনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তাদের পারম্পরিক সংস্থানের মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা । 

ব্যাখ্যার ক্ষেত্র প্রায় ইচ্ছামতই বাড়ানো চলে। প্রতীক ও রূপকল্পের তাৎপধ ব্যাখ্যা । দুরাম্থিত 
উপমা, সুদূরপ্রসারী উল্লেখ, গৃঢ় ইঙ্গিত, প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ইত্যাদির রহস্ত-উদ্ঘাটন। অথবা, শবার্থতত্বের সাহায্যে 
সহজের মধ্যে কঠিনের, পরিচিত্ের আড়ালে অপরিচয়ের গ্োতনা! আবিষ্ষার। মিথলজির সাহায্যে, নৃতত্বের 
আলো! ফেলে, সাহিত্যের মধ্যে বিশিষ্ট জাতি-স্বভাবের প্যাটার্ন আবিষ্কার । রূপক ও সংকেতের ব্যাখ্যা, 
তাদের সাহাযো রচয়িতার ভাবনা ও বেদনার ছন্দকে আয়ত্ত করার চেষ্টা। কিংবা, রচয়িতার অবদমিত 
বাসনার সন্ধান নিয়ে তারই স্থত্র ধরে রচনার মর্মোদ্ঘাটন। অথবা, যাকে বলে-- সামাজিক ব্যাখ্যা। 
পরিচয়মূলক সমালোচনার প্রসঙ্গে এদের অনেকের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে । 

বিচার প্রসঙ্গে প্রথমেই যে কথা বল! দরকার তা হল এই যে, পাহিত্যে বিচার বলতে যা! বোঝায়, 
প্রচলিত বিচারমূলক সমালোচনার বিচার থেকে তা অনেক ব্যাপক, গভীর ও সংবেদনশীল বস্ত। রচনাটি 
ভালো কি মন্দ সরাসরি এই রায় দেওয়াটাই বিচার নয়। কতখানি ভালে! তার পরিমাপ করা বা কেন 
ভালো তার হেতু-নির্ণয় করা, এ-ও বিচারের একটি ধাপ মাত্র_- তার শেষ কথা নয়। প্রচলিত বিচারমূলক 
সমালোচনা কিন্তু অনেক সংকীর্ণ এবং অনেক যাস্ত্িক ব্যাপার । সেখানে রায় দেওয়াটাই আসল কথা। 
তার ভালোত্বের পরিমাপ ও হেতু-নির্ণয় অবরোহ-পদ্ধতির, তার মানদণ্ড পূর্ব-্বীরূত সাহিত্যিক অনুশাসন । 
কোথাও সে-বিচার নব্য-ক্লাসিক অনুশাসনের বিচার । কোথাও সে-বিচার সংকীর্ণ সামাজিক স্বার্থের 
বিচার । আবার কোথাও সে-বিচার নিতাস্তই ব্যক্তিগত রুচির মানদণ্ডে বিচার । অর্থাৎ এমন 
সাব্জেক্টিভ মানদণ্ডে, যাকে কোনো মানদগুই বলা চলে না, অতএব যে-বিচার আদপেই বিচার নয়। 

ব্যাখ্যা ও পরিচয় দুয়ের মধ্যেই কিছুটা সন্ধানীবৃত্তির ক্রিয়া আছে, এইটুকুই তাদের সাধারণ-ভূমি। 
এটুকুর কথা বাদ দিলে, পরিচয়ের মেজাজে রয়েছে পুনর্গঠনের ঝৌঁক, অন্গসরণ বা! অগ্গগমনের আকাঙ্ষা। 
কচিৎ পুজার আবেগ । কখনো স্বগত হৃষ্টিপ্রেরণা। কখনে। বা নির্ভেজাল আত্মরতির বাসনা । ব্যাখ্যার 
মেজাজট] ভিন্ন রকমের । ব্যাখ্যা কখনে1 কখনো পরিচয়েরই ভূমিকা বটে, কিন্তু তা ছাড়াও ব্যাখ্যার বড়ো 
একটা তাগিদ হল সমস্তাপূরণের পরিতৃপ্তি। আর একট] তাগিদ হল শিক্ষার তাগিদ, জ্ঞানদানের আকাজ্ষা। 
লক্ষণীয় ষে, হাল-আমলের ব্যাখ্যামূলক সমালোচন! অধিকাংশক্ষেত্রেই দুর্ধর্ষ পগ্ডিতিজাতের সমালোচনা । 

বিচার, পরিচয় ও ব্যাখ্যার চরিত্রগত পার্থক্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে যদি আমরা ম্মরণ করি যে, এই 
তিন জাতীয় সমালোচনায় তিনটি শ্বতন্তর যুগধর্মের প্রকাশ ঘটেছে। অন্লন্থপ্ল ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে, 
প্রাচীন ইউরোপীয় সমালোচনা প্রধানত বিচারমূলক এবং উনবিংশ শতকের সমালোচন! প্রধানত পরিচয়- 
মূলক। চরমপন্থী ব্যাখ্যামূলক সমালোচনা বিশেষভাবে বিংশ শতাব্দীরই সম্পত্তি। 

এইবারে মৃল প্রশ্নে ফিরে আসা! যাক। রবীন্দ্রনাথ এই তিনের মধ্যে একাত্মতা আবিষ্কার করলেন কি 
উপায়ে? একাত্মভার কথা যদি ছেড়েও দিই, এদের মধ্যে মোটামুটি একটা যোগম্থত্রই বা তিনি কি করে 
স্থাপন করলেন? অথবা, তিনি কি তত্বের ক্ষেত্রেই মাত্র এদের যোগাযোগের কথা বলেছেন, না কার্ধক্ষেত্রেও 
অর্থাৎ নিজের সমালোচনা সাহিত্যেও এই যোগাযোগ সংসাধিত করতে পেরেছেন? এই তথ্যগত প্রশ্নের 
উত্তর অনুসন্ধানই বর্তমান আলোচনার দিক থেকে আপাতত আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব। 


সমালোচনাতত্ব ও রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিতা ৩৫৫ 


এর উত্তর রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সমালোচনাঁসাহিত্যের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। তাই, যতই সংক্ষেপে 
হোক, তার সবটাই আমাদের এক-নজরে একটু দেখে নেওয়া দরকার । 


৩ 


একথা সকলেরই স্থ্বিদিত যে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যে ব্যাখ্যা পরিচয়, এই তিনেরই সাক্ষাৎ 
মেলে। তিনি যে এদের মেজাজগত পার্থক্য সম্পর্কে একেবারেই অবহিত ছিলেন না, এমন মনে করার 
কারণ নেই। আসলে, এই পার্থক্কে তিনি মোটেই আমল দেন নি। এমন একটা ব্যাপকতর ও 
গভীরতর কিছুকে তিনি অবলম্বন করতে পেরেছিলেন যে, এই সব পার্থক্য তার ক্ষেত্রে তেমন করে মাথা 
তুলতেই পারে নি। একই প্রবন্ধে এই তিন ধারার ব্রিবেশীসংগম, এইটেই তার সমালোচনাতে সব থেকে 
বেশি দেখতে পাওয়া যাবে। 

এর মধ্যেও একটা আপেক্ষিক গুরুত্বের প্রশ্ন অবস্থ থেকে যেতে পারে। তার কারণ, বাইরে থেকে 
দেখলে মনে হতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় ব্যাখ্যারই গুরুত্ব সব থেকে বেশি । দ্বিতীয় স্থান 
পরিচয়ের । বিচার ষেন অনেকটাই গৌণ। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই সে ভূল ভাঙবে । দেখা যাবে, 
বিচার যেখানে সম্পূর্ন নেপথ্যচারী, সেখানেও তা মোটেই গৌণ নয়। 


রবীন্দ্রনাথের সমালোঁচনাঁসাহিত্যকে আমাদের কাজের সুবিধার দিক থেকে আমরা তিনটে কাল-পর্বে 
ভাগ করে নিতে পারি। প্রথম পর্বে তার বাল্য কৈশোর ও প্রথম যৌবনের রচনা, মোটামু'্ট ১৮৭৬ থেকে 
১৮৯২ শ্রী। দ্বিতীয় পর্ব তার পরিণত যৌবনকাল, প্রৌচত্বেরও কিছুদূর, ১৮৯৩ থেকে ১৯*৭ শ্রী? সাধনা- 
বঙ্গদর্শন পর্ব। এটাই তার সমালোচনাসাহিত্যের ভরা ফসলের কাল। তৃতীয় পর্ব তার পরিণত বয়েসের 
রচনা নিয়ে । 

ইতিহাসের দিক থেকে তাৎপধপূর্ণ হলেও, বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথম পর্বের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত 
কম। 

পুরোপুরি সাহিত্যসমালোচনা বলে গণ্য হতে পারে এমন রচনার সংখ্যা এ পর্বে নিতান্তই যৎপামান্ত | 
তার সবগুলিকেই মোটামুটি বিচারমূলক বলা যায়। তবে প্রথম রচন! 'ভূবনযোহিনী প্রতিভা” ইত্যাদিতে 
অথবা মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা ছুটিতে বিচার যে-রকম স্পষ্টোচ্চারিত, অপরগ্রলিতে-- অর্থাৎ “ডি 
প্রোফপ্তিস” চণ্তীদাস ও বিদ্যাপতি “বসন্ত রায় ঠিক তা নয়। এবং এদের মধ্যে ব্যাখ্যা ও পরিচয়ের 
গুরুত্বও কিছু কম নয়। কাব্যসংকলন-গ্রন্থের সমালোঁচনাকে যদি সাহিতাসমালোচন1 বলে ধরা যায় তা 
হলে প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ. প্রবন্ধাটর কথাও উল্লেখ করা! যায়। এর মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে সধত্ব 
পাঠব্যাখ্যা, অন্যদিকে তেমমি কাব্যসংকলনের আদর্শ সম্পর্কে যুক্তিনিষ্ঠ বিচারও স্থান পেয়েছে । 

দ্বিতীয় পর্বটি কিছু জটিল। এ পর্বের অধিকাংশ রচনাই “আধুনিক সাহিত্য” “লোকিসাহিত্য* ও “প্রাচীন 
সাহিত্য" গ্রন্থ তিনটিতে স্থান পেয়েছে । প্রথম ছুটি বইয়ের অধিকাংশ রচনাই এ-পর্বের আগের দিকের 
এবং একটি বাদে ( মেঘদূত' ) পপ্রাচীন সাহিতো'র সমস্ত রচনাই এ পর্বের শেষের দিকের। বিচার .প্রথম 





৫ ভারতী : ১২৮৮ আাবগ। 
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দিকের রচনায় যেমন অকুঠ, শেষের দিকে ঠিক তা! নয়। সেখানে পুজার আবেগই যেন মুখ্য। সেদিক থেকে 
গোটা পর্বাটিকে মোটামুটি ছুটে! আলাদা পর্ধায়ে ভাগ করে দেওয়া যায়। কাজের সুবিধার জন্যে শেষের 
পর্যায়ের রচনা নিয়েই আমরা প্রথমে আলোচন! করব। 

প্রাচীন সাহিত্য* বইটির প্রসঙ্গে একট! কথ! আগেই বলে রাখা দরকার । এর কোনে! কোনো প্রবন্ধ 
আদৌ সমালোচনা হিসাবে রচিত নয়, তারা! গ্রস্থবিশেষের ভূমিকা বা চিত্রবিশেষের পরিচয়পত্র হিসাবে রচিত 
হয়েছে । যেমন, 'রামায়ণ' এবং “কাদন্বরীচিত্র | 

প্রাচীন সাহিত্যের সমস্ত প্রবন্ধই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের_-ও সংস্কতির-- আলোচনা । প্রধানত 
তাদেরই নিয়ে, কালের বিচারে যাঁদের উৎকর্ষ স্প্রমাণিত। রবীন্দ্রনাথ এখানে নতুন করে রায় দিতে 
বসেন নি, পরোক্ষভাবে কালের রায়কেই তিনি সমর্থন করেছেন। ব্যাখ্যার আকারে আপন সমর্থনের 
হেতুটাকে সামনে তুলে ধরেছেন, রায়টাকে নয়। এদের মধ্যে মূল্যায়নের ভূমিকা ষে কোন্থানে তা! যেন 
নজরেই পড়ে না । ব্যাখ্যা আর পরিচয়কেই বেশি করে নজরে পড়ে । 

যেটা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষ করবার তা! হল এই যে, 'প্রাঈীন সাহিত্য" রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসন্ধানই 
শুধু নয়, নবীন ভারতের জন্তে পথের সন্ধানেও যে একদা তিনি অতীতের ভারতবর্ষে পদষাত্রা করেছিলেন, 
এর মধ্যে তার চিহ্নও সুস্পষ্ট । অতীতের ভারত এখানে তাঁর সমালোচ্য বিষয় নয়, প্রেরণার উৎস। এর. 
্রবন্ধগ্ুলি প্রধানত প্রশস্তিমূলক | তার সবটাই সাহিত্যিক কৃতিত্বের প্রশস্তি নয়, অনেকখানি সংস্কৃতি ও 
ভাবারর্শের প্রশস্তি। সেই ভাবাদর্শের কিছুটা সাহিত্যকে পরোক্ষভাবে স্পর্শ করে, কিছুটা তাও করে না। 
এই-সব কারণে, প্রাচীন সাহিত্যণকে ফোলো-আনা সাহিত্যসমালোচনী-গ্রস্থ বলে গ্রহণ করা যায় না। 

সাহিত্যিক প্রশস্তিও অবশ্ত এর মধ্যে প্রচুর আছে। কিন্তু সে প্রশস্তি কোনোখানেই নিষারণ নয়। 
সকারণ গ্রশস্তিকে ষদি বিচার বলতে আপত্তি না থাকে তা হলে প্রাচীন সাহিত্যের প্রায় সর্বত্র ব্যাখ্যা ও 
পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিচারেরও সাক্ষাৎ পাওয়া! যাবে। শিকুস্তলা কিংবা “কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা” 
কথাই ধরা যাক। এখানে যে ব্যাখ্যা তা কি সুস্পষ্ট মূল্যবোধের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে না? 
অথবা, “কাব্যের উপেক্ষিতা”_ একে সমালোচন1 বলি আর না-ই বলি, একথা মানতেই হবে যে, এর 
মূল বক্তব্যটি গুঢ বিচারের ভিত্তির উপরেই দাড়িয়ে আছে। এবং সে বিচার যেমন সশ্রদ্ধ তেমনি হুক্দর্শী, 
যেমন বিনীত তেমনি লক্ষ্যভেদী। যদি কাদম্বরীচিত্রে'র কথা ধরি, তাহলেও এই একই কথা । বর্ণনার 
প্রতি সংস্কৃত সাহিত্যের অতি-পক্ষপাত; ঘন্থষ্য ও সংসারের প্রতি সেকালের সেই অপেক্ষাকৃত ওঁদাসীন্ত' ; 
“কিরীটে কুগুলে কঙ্কণে কঠ্মালায় রাজার মতো! সজ্জিত কিন্তু “মেদক্ষীত বিলাসীর' মতো অচল সংস্কৃত 
গঞ্ের হাতে গল্পের ছুর্গতি-_- এই-সব প্রাসঙ্গিক মন্তব্য থেকে স্পট্ই বোঝা যায় যে, "পুজার আবেগ' 
রবীন্দ্রনাথের সতর্ক সাহিত্য-বিবেককে কখনোই ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারে নি। যে পুজা প্রাপ্য তা 
তিনি অকুঃ$চিতে দিয়েছেন । কিন্ত যে পুক্জা প্রাপ্য নয় ত| তিনি, বাণভট্ট কেন, কালিদাসকেও দেন নি। 
সময়-বিশেষে বৃদ্ধ বাল্সীকিকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি, যদিও-- গ্যেটে যেমন বলেছিলেন-- 
10610060 111665+। 

“মেঘদূত' গ্রবঞ্ধট অবশ্ঠ ভিন্ন জাতের । বাইরের দিকে তা কালিদাঁসের কাব্যের ভাবব্যাখ্যা। ভিতরে 
তাকালে দেখ! যাবে, কালিদাস উপলক্ষ, শ্বগত রসস্থট্টিই আসল লক্ষ্য। এই একটি প্রবন্ধই সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম 


সমালোচনাতত্ব ও রবীন্দ্রনাথের সমালোটনাসাহিত্য ৩৫৭ 


স্থানীয়। এরর সঙ্গে স্থরের মিল 'মানসী"র “মেঘদূত' কবিতার । এ যেন তারই কাব্য-বপ। এর রচনাকাঁলও 
“সোনার তরী'-পর্বে, 'মেঘদত' কবিতা রচনার এক বছর পরে-- ১২৯৮ সালে। 


এইবারে প্রথম পর্যায়ের রচনা! । অর্থাৎ 'লোকস্সাহিত্য” এবং “আধুনিক সাহিত্য । 

“লোকসাহিত্যে'র তিনটি প্রবন্ধই পরিচয়-গ্রধান। তবে ব্যাখ্যাও আছে। বিচার তো আছেই 
(পুনবিচার বলাই বোধকরি সংগত )। “আধুনিক সাহিত্যের বিষয়বন্তই এযন যে তার মধ্যে ব্যাখ্যার 
অবকাশ কম। এরও অধিকাংশ প্রবন্ধই পরিচয়-প্রধান। কিন্তু শুধু যে বিষয্ব-নির্বাচনেই বিচার পরোক্ষভাবে 
ক্রিয়া করেছে তা! নয়, পরিচয়ের ভূমিকার মধ্যেই বিচারের ক্রিয়! অন্ুপ্রবিষ্ট। 

'আধুনিক সাহিত্যে” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ পাঁচটি : একদিকে বস্ষিমচন্্র' “বিহারীলাল” ও 
'সপ্ধীবচন্দ্র, অন্যদিকে “কুষ্ণচরিত্র এবং বাজসিংহ' | প্রথমোক্ত তিনটি প্রবন্ধই বাহৃত লেখক-পরিচিতি। 
স্বৃতরাঁৎ, বল বাছল্য, তিনটিই পরিচন-প্রধান। কিন্তু মূল্যায়ন তিনটিতেই ক্রিয়াীল। তার মধ্ো, 
বন্িমচন্দ্রের সাহিত্যকৃতি যেহেতু পরিচয়ের অপেক্ষা! রাখে না, ব্যাখ্যাও যেহেতু এক্ষেত্রে অনাবগ্ক, 
সেই হেতু রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রকৃতপক্ষে সামগ্রিক মূল্যায়নের উপরেই বেশি জোর দিয়েছেন। “বিহারীলাল" 
প্রবন্ধে কিছু ভাবব্যাখ্যা এবং কিছু টেকনিকগত আলোচনাও স্থান পেয়েছে 

টেকনিকগত কিংবা গঠনগত আলোচনা রবীন্দ্রনাথের সমাঁলোচনাসাহিত্যে খুব বেশি নেই। সেই 
জন্যে এই প্রসঙ্গে ফুলজানি' ও 'যুগাস্তর' এ ছুটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা দরকার । উক্ত প্রবন্ধ দুটিতে, 
আলোচিত উপন্যাস ছুটির গঠনগত ক্র সম্পর্কে, তাদের উভয়েরই এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের 
সামঞ্জস্তের অভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন তার মধ্যে মূল্যের নির্দেশ 
অনতিগ্রচ্ছন্ন । প্রসঙ্গত “কস্কাবতী'র* কথাও স্মরণ করা যায়। কন্কাবতী* উপন্তাসখানির প্রথম অংশের 
সজে পরবর্তী অংশের সংগতি-অসংগতির প্রশ্ন নিয়ে, তার বাস্তব-অংশের সঙ্গে পরবর্তী রূপকথা-অংশের 
জোড়-মেলানো নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিপুণ বিচার-বিশ্লেষণের পরিচয় দ্রিয়েছেন। সাহিত্যবিচার মোটেই বিশ্লেষণ 
নয়, শুধুই ব্যাখ্যা-_ রবীন্দ্রনাথের নিজের সমালোচনাসাহিত্যে কিন্তু তার এই ধরনের উক্তির খুব জোরালো 
সমর্থন আমরা খুঁজে পাব না। বরং কিছু প্রতিবাদই নজরে পড়বে। তার কারণ, বিশ্লেষণ ও বিচার 
অচ্ছেছ্া। অবশ্ঠ শুধু বিশ্লেষণ নয়, সংশ্লেষণও | 

বিচার-বিশ্লেষণ “কুষ্চরিত্রে' যেমন প্রথর এমন বোধকরি আর কোনো প্রবন্ধেই নয়। বঙ্িমচন্জের 
'কষ্রিত্র” গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে যুগপৎ এমন মুগ্ধ উদ্বেজিত ও বিচলিত করেছিল, এর বিষয়বস্তর 
মহত্ব এবং তার উপস্থাপনার ছুঃসাহসিকতা৷ রবীন্দ্রনাথের বোধ বুদ্ধি ও বিবেককে এমন এক সানন্দ 
দ্বৈৈথে আহ্বান করেছিল যে, সমস্ত গৌণ বিবেচনাকে উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথ এখানে গোড়া থেকেই 
সমালোচকের মুখ্যতম দায়িত্বটি বেছে নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। সমালোচ্য বিষয়টি বিশুদ্ধ 
সাহিত্য নয়, রবীন্দ্রনাথের এ সমালোচনা ও সাহিত্যসমালোচনা নয়। কিন্তু মূল্যায়ন যে কত সংবেদনশীল 
হতে পারে এবং অপর পক্ষে, শ্রদ্ধা যে কত নির্মোহ হতে পারে, তা এই প্রবন্ধটি এবং এর সঙ্গে 'বন্ধিমচন্্ 
প্রবন্ধটি মিলিয়ে পড়লেই আমরা বুঝতে পারব। তার সাহিত্যসমালোচনাতেও আমরা সব সময় এই 


৬ সাধনা, ১২৯৯ ফাল্গুন ; 'এটি 'আধুনিক সাহিত্যের অন্তভুক্তি নয় । 


৩৫৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০ 


অন্ধা ও সংবেদনশীলতার পরিচয় পাই। উপরম্ত সমবৃত্তিকের সৌজন্য ও বিনয়, এবং কাউকে আহত 
না-করবার জন্য সতত-সচেষ্টতা সেখানে বিচারের কাঠিস্তের চারপাশে একটি পুরু ভেলভেটের আস্তরণ রচনা 
করে রেখেছে । 

'রাজসিংহ” প্রবন্ধটি অনেক দিক থেকেই তাত্পর্ধপূর্ণ। এর ব্যাখ্যাংশের মধ্যে রূপ ও সত্যের, অথবা 
বলি, ফর্ম ও কণ্টেন্টের পারম্পরিক সম্পর্কের উপর যে আলোকপাতের প্রয়াস দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথের 
সমালোচনাসাহিত্যে ত] দুর্লভ বস্ত। এই সুত্রে, শিল্পন্নপের উপর আঙ্গিকের প্রভাব, অথবা উপ্টো করে 
বললেই বোধকরি ঠিক বল! হয়, শিল্পরূপের প্রয়োজনে আঙ্গিকের নির্বাচন-_- এই রহস্যের উপরেও হয়তো 
কিছুটা আলো এসে পড়েছে । উপন্টাসখানির শ্রেণীগত পরিচয়কেও রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষা করেন নি ( র্দিও 
সাধারণত তিনি শ্রেণীগত পরিচয়ে মোটেই আস্থাশীল নন )। রসবিচারের ক্ষেত্রে এর “এতিহাসিক রস-এর 
দিকটাতেই তিনি বেশি জোর দিয়েছেন বলা যায়। লেখকের মনস্তত্বের দিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি । এমন 
কি, পাঠকের মনম্তত্বও বাদ যায় নি। 

ষ্ণচরিত্র” যদি প্রীতিপূর্ণ দ্বরথ হয়, রাজসিংহ” তা হলে আনন্দিত অভ্র্থন।, পুলকিত করমর্দন | উভয়ত্রই 
মূল্যবোধ সক্রিয় । 'রাজসিংহ' প্রবন্ধটিতে পরিচয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সংগ্লেষণ তত্বালোচনা__ সমন্তই একটি 
ব্যাপক ও গভীর প্রাপ্তি-চেতনার মধ্যে সাঙ্জীকৃত। সমালোচনাতত্বের দিক থেকে এই প্রবন্ধটিকে 
রবীন্দ্রনাথের “সমন্বিত সমালোচনার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা যায় । 

সমন্বয়ের ভিত্তির কথ। পরে আসবে, কিন্তু সমন্বয়ের আদর্শ ই ষে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার তত্বগত 
আদর্শ, এর পরে তাতে বোধ করি আর সন্দেহ কর! যায় না।" 


৪ 


আমাদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসার উত্তরের জন্য আর বেশি দূর অগ্রসর না হলেও বোধকরি চলতে পারে। 
তবু, রবীন্দ্রনাথের সমাঁলোচনাসাহিত্যের তৃতীয় পর্বটিকে যদি বাদ দিই, তা হলে আমাদের অনুসন্ধান অসম্পূর্ণ 
থেকে যাবে। সমালোচক রবীন্দ্রনাথের পরিণত সাহিত্যচিস্তার চেহারাট1 যে বরং এইখানেই পা করে 
দেখতে পাওয়া যাবে এমন আশা করাটা অন্যায় নয় । 

অথচ তাঁর সমালোচনাসাহিত্যে এ পর্বটা যেন নিতান্তই একট! পরিশি ৷ বাইরের দিক থেকে দেখতে 
গেলে তাঁর সমালোচক-জীবন সাধনা-বঙ্গদর্শন-পর্ধের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়েছে । সমালোচনা- 
প্রবন্ধ বলতে যা বোঝায়_- সমাঁলেচিনা যেখানে মাত্র প্রসঙ্গস্থত্রে আগন্তক নয়, সমালোচনাই যেখানে মূল 
লক্ষ্য-- সেই রকম পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যসমালোচনার প্রবন্ধ বোধকরি রবীন্দ্রনাথ এ-পর্বে একটিও রচনা করেন নি। 

তা না করলেও, নানাবিধ প্রসঙ্গন্তত্রে- বিশেষ করে সাহিত্যতত্বের প্রসঙ্গে--অনেক সময়েই তাঁকে 
এমন-সব আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছে যাঁকে খাঁটি সাহিত্যসমালোচনা বলে গণ্য না করার হেতু নেই। 


৭ বিশ্লেষণের বিপরীতধর্মী--এই অর্থে রবীন্ত্রনাথের সমলে।চনাকে কেট কেউ সংঙ্লেষণীজ্ক ব। “দিন্থেটিক্যাল' আঁখ্য। দিয়েছেন । 
কিন্তু রবীন্রানাথের সমীলৌচনায় বিশ্লেষণ ও সংক্সেষণ দুই-ই আছে। প্রকৃত পক্ষে, যা আদৌ বিশিষ্ট নয়, তার সংগ্লেবণের প্রশ্নই ওঠে 
ন]। তবে, বিভিন্ন ধরণের সমালোচনা-আদর্শের সমন্বয় ঘটেছে এই অর্থে যদ্দি কেউ রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাকে নংশনেষণাত্মক 
আখ্য! দেন, তাতে আপত্তি করার কিছু নেই। 


সমালোচনাতত্ব ও রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্য ৩৫৯ 


আলাদ! করে তারা যতই শ্বল্লায়তন বা অসম্পূর্ণ হোক-না কেন, এই জাতীয় প্রাসঙ্গিক সমালোচনার সামগ্রিক 
পরিমাণ নিতাস্ত কম নয়। অবশ্ঠ শুধু পরিমাণের প্রশ্নই নয়, চিন্তার পরিণতির কথাও এখানে বিশেষ 
বিবেচনার বিষয় । রবীন্দ্রনাথের রসগ্রাহিতা এবং মননশীলতা যে এপর্বে কিছুমাত্র হাঁদ পায় নি, বরং 
তার সাহিত্য-বিবেক যে আরও প্রথরভাবে সচেঙন হয়ে উঠেছে, এগুলির মধ্যে তার স্বাক্ষর সুম্পষ্ট। 
সরকারীভাবে সমালোচকের ভূমিক1 পরিহার করার ফলে কিঞ্চিৎ ভারমুক্ত হয়ে, তার মতামত যেন আরও 
খজু, আরও অকুষ্ঠিত হয়ে উঠেছে। 
এই-সব খণ্ড ছিন্ন প্রাস্ষিক সমালোচন| ছাড়া এ-পর্বে আরও ছ জাতের 'সাহিত্যসমালোচনার' সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায়। 
ভিতর ও বাইরের নানারকম তাগিদে অমেক সময় রবীন্দ্রনাথকে নিজের বিভিন্ন রচনার ব্যাখ্যা করার 
ভারও নিতে হয়েছে । এর অধিকাংশই তত্বব্যাখ্যা। কিছু কিছু পাঠকের প্রশ্নের উত্তর। কিছু কিছু 
পঠনপাঠনের সঙ্গে সম্পকিত। এখানে আমর! যে রবীন্দ্রনাথকে পাই, বেশির ভাগ সময়ই তিনি তাত্বিক 
রবীন্দ্রনাথ, সমালোচক রবীন্দ্রনাথ নন। | 
রবীন্দ্ররচনাবলীর অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রস্থের “চনা+ বা ভূমিকা বরং আমাদের সম্জানের দিক থেকে অনেক 
বেশি প্রয়োজনীয় । পূর্বোক্ত প্রাসঙ্গিক সমালোচনা-খগুগুলির সম্পর্কে বিবেচনা আপাতত স্থগিত রেখে 
আমরা এই গ্রন্থস্থচনাগুলির দিকেই প্রথম দৃষ্টি দিতে চাই । 
বলা বাহুল্য, এগুলি গ্রন্থ্চনাই | এদের কাছে খুব বেশি দাবি করলে ভূল হবে। সংক্ষেপে রচনার 
পটভূমি দেওয়া হয়েছে; কখনো বা প্রায় স্ত্রাকারে দু-একটি প্রধান বিশেষত্বের কথা বলা হয়েছে, কচিৎ 
একটু-আধটু ব্যাখ্যাও স্থান পেয়েছে। গ্রন্থের সাক্ষাৎ পরিচয় তো গ্রন্থ-মধ্যেই আছে, সুচনা-অংশে 
অল্প-স্বল্প তার আভাসও হয়তো! কিছু মিলবে । আর মূল্যায়ন? নিজের রচনা, সথতরাং স্বভাবতই এটা 
মূল্যায়নের ক্ষেত্র নয়। “নৌকাডুবি'র গ্রনথস্ছচনায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন__ 
পাঠক যে-ভার নিলে সংগত হয় লেখকের প্রতি সে-ভার দেওয়া চলে না। নিজের রচনা উপলক্ষে 
আত্ম-বিশ্লেষণ শোভন হয় নাঁ। তাকে অন্তায় বলা যায় এই জন্যে যে, নিতাস্ত নৈর্ব্যক্তিক ভাবে এ কাজ 
করা অসম্ভব--এইজন্য নিষধাম বিচারের লাইন ঠিক থাকে ন1। 
বোঝ! গেল, রবীন্দ্রনাথের মতে, সমালোচন। হল খাঁটি পাঠকের তরফ থেকে সাহিত্যের “নিষষাম বিচার? 
এবং সেই কারণে তা অস্তত কিছু পরিমাণে “নৈর্যক্তিক' হওয়া দরকার । এখানে তা শোভনও নয়, সম্ভবও 
নয়। অতএব এই “হচনা'গুলিকে আমরা পুরোপুরি সমালোচন! বলে গণ্য করতে পারি ন!। 
কিন্ত আদৌ সমালোচন! নয়, এমন কথা বললে তুল বল! হবে। অশোভনতার প্রশ্ন যেখানে ওঠে না, 
নিষ্কাম বিচার” যেখানে নিজের অন্থকূলে যায় না, সেখানে মাঝে মাঝেই আমরা অতি কঠোর ( বোধহয় 
অতিরিক্ত কঠোর ) এক বিচারকের সাক্ষাৎ পাই। বিভিন্ন কাব্য নাটক ও উপন্যাসে ন্ছচনা? থেকে এর 
কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। বোঁঝা যাবে যে, সমালোচিক-রবীন্দ্রনাথ সৌজন্য ইত্যাদির কারণে অপরের ক্ষেত্রে 
যা করতে কুন্ঠিত হয়েছেন, নিজের ক্ষেত্রে স্থযোগ পেয়ে তা! যেন সুদ সমেত উত্তল করে নিয়েছেন ।--- 
প্রভাত-সংগীত সম্পর্কে : . 
' “মনের ভাবগুলো নৃতনত্বের আবেগ নিয়ে রূপ ধরতে চাচ্ছে কিন্তু ষে উপাদানে তাদেরকে শরীরের 


৩৬০ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আঁষাট়ি ১৩৭০ 


বাধন দিতে পারত তারই অবস্থা তখন রল,' ওরা মূর্ত হয়ে ওঠেনি স্থতরাং কাব্যের পদবীতে পৌঁছতে 
পারেনি। | 
ছবি ও গান সম্পর্কে : 
মোটের উপরে অক্ষম ভাষার ব্যাকুলতায় সবগুলিতেই বানানো ভাব প্রকাশ পেয়েছে, সহজ হয় নি। 
রাজা ও রানী সম্পর্কে : 
এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাঁতে নাটককে করেছে ছুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের 
জলাভূমি । এ লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। সেট! অত্যন্ত 
শোচনীয় রকমের অসংগত | 
পূর্বে 'তপতী”-র ভূমিকায় (১৯২৯ ) রাজা ও রানী, সম্পর্কে বলেছেন__ 
কুমার ও ইলরি প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ 
অংশে কুমার যে অসংগত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারপগ্রস্ত ও দ্বিধা-বিভক্ত। 
এই নাটকের অস্তিমে কুমারের মৃত্যু ধারা চমৎকার-উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে__ এই মৃত্যু আখ্যান- 
ধারার অনিবার্ধ পরিণাম নয়। 


ব্উঠাকুরানীর হাট : 
চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। 
তারা আপন চরিত্রবলে অনিবার্ষ পরিণামে চালিত নয়, ' '। 


নৌকাডুবি : 
এর চরম সাইকলজির প্রশ্ন হচ্ছে এই ষে, স্বামীর সম্বন্বের নিত্যতা নিয়ে যে-সংস্কার আঁমাঁদের দেশের 
সাধারণ মেয়েদের মনে আছে তার মূল এত গভীর কি না যাতে অজ্ঞানতাঞজনিত প্রথম ভালোবাসার 
জালকে ধিক্কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে।" *বন্ধনটা এবং সংস্কারটা ছুই সমান দৃঢ় হয়ে যদি নারীর 
মনে শেষ পর্যন্ত ছুই পক্ষের অস্ত্র-চালাচালি চলত তা৷ হলে গল্পের নাটকীয়তা হতে পারত স্মৃতীব্র, মনে 
চিরকালের মতো! দেগে দিত তার ট্র্যাজিক শোচনীয়তার ক্ষতচিহ্ন।. 'এই কারণে বিচারক যদি রচয়িতাঁকে 
অপরাধী করেন আমি উত্তর দেব না। 
উদ্ধৃতিগুলির যৌক্তিকতা এখানে আমাদের আলোচ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-বিবেক যে সতত- 
সক্রিয়, এইটেই এখানে আমাদের প্রধান লক্ষণীয় বিষয় । 


৫ 


আমাদের প্রশ্ন এখন আর এ নয় যে, ব্যাখ্যা পরিচয় আর বিচার-- সমালোচনায় এরা আদৌ সমস্বিত হতে 
পারে কি না। পারে যে, তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্য। কোন্‌ সাধারণ ভিত্তির উপর 
রবীন্দ্রনাথ এই ত্রিমুখী বৃতিত্রয়ের মিলন ঘটিয়েছেন, তাও আমরা দেখেছি । সে হল, পাঠকের সাহিতা- 
চেতনা; সাহিত্যসাক্ষাৎকারের ফলে পাঠকের যে সামগ্রিক প্রাপ্ধি, সেই প্রাপ্তির মূল্য সম্পর্কে পাঠকের 
সচেতনতা । 


সমালোচনাতত্ব ও রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা সাহিত্য ৩৬১ 


প্রশ্ন এখন কিঞ্চিৎ তত্বঘটিত। ওই সামগ্রিক প্রাঞ্থি কথাটাকে নিয়েই প্ররশ্ন। সামগ্রিক প্রাপ্চিটা 
সামগ্রিক বলেই তার মধ্যে স্তরভেদ অপরিহার্য । স্তরগুলিও সবকটিই তুল্যমূল্য নয়। সামগ্রিক প্রাপ্তির মধ্যে 
সর্বাগ্রগণ্য কোন্টা ? 

নিশ্চয়ই রসাস্বাদন ?_- অর্থাৎ কিনা খাটি ইস্থেটিক সঙ্ভোগ? সাহিত্যসাক্ষাৎকার-সঞ্জাত উপলবিই 
যখন সমালোচনার একমাত্র আশ্রয়, এবং সেই উপলবিতে রসাস্বাদন ব্যাপারটাই যখন মুখ্য, তখন বিশুদ্ধ 
আস্বাদনই তো! সমালোচনার একমাত্র উপজীবা হওয়ার কথা? কিন্তু আস্বাদন আর মূল্যায়ন তে! মোটেই 
এক কথা নয়? এ কথা যদি মানি, তা হলে সমালোচনাতে মূল্যায়ন ব! বিচারের ভূমিকাই তো গৌণ হবার 
কথা? বিচার নয়, বরং আশ্বাদনই তে সমা'লোচনাতে সর্বত্রপরিব্যাপ্ত ? রবীন্দ্রনাথ কি রসান্বাদনের গুরুত্ব 
সম্যক অন্গধাবন করতে পারেন নি? নতুবা তিনি “নৈব্যন্তিক' হবার কথা বলবেন কেন, “নি্ষাম 
বিচারের লাইন ঠিক" রাখার উপর এমন জোর দেবেন কেন? 

এ প্রশ্নের মধ্যে কিছুট! সত্য যেমন আছে, অনেকখানি ভ্রান্তিও তেমনি লুকিয়ে আছে। এর সদুত্তর 
পেতে হলে রপাস্বাদন ব্যাপারটাকে একটু ভালো করে বুঝে দেখতে হবে । 

এ কথা ঠিক যে, সাহিত্যসাক্ষাৎকারের প্রতিক্রিয়াসমূহের মধ্যে রসাম্বাদনই সবাগ্রগণ্য । রসাস্বা্দন 
না ঘটলে সমালোচনার জন্ম অসম্ভব। আবার একথাও মানতে হবে যে, রসান্বাদন ঘটলে মনের মধ্যে 
কোনো-নাকোনে! রকম সমাঁলোচনা_- তা প্রকাগ্ত ছেক, প্রচ্ছন্ন হোক, অবচেতন হোক, স্তিমিত বা প্রখর, 
স্থবিন্স্ত বা অবিন্স্ত, যেরকমই হোক না কেন-_ কিছু-না-কিছু সমালোচন! অবশ্যন্তাবী। কিন্তু রসাস্বাদন 
নিজেই সমালোচন। নয়, সমালোচনাও নিজেই রসাম্বাদন নয়। রসান্বদন সমালোচনার অবলম্বন বটে, 
কিন্তু উপজীব্য নয়। অবলম্বন মাত্র এই অর্থে ই যে, তা সমালোচনার উদ্বেজক, সমালোচনার অপরিহার্য 
পূর্বশর্ত, সমালোচনায় আগাগোড়াই তার ক্রিয়া অব্যাহত। পাঠকের মনোভূমি থেকে রসান্বাদন সম্পূর্ণ 
অপসারিত হলে, পাঠক আর খাটি পাঠক থাকেন নাঁ। তখন যে-সমালোচন সম্ভব, তার প্রবর্তনা বিশুদ্ধ 
ব্যবহারিক বৃত্তির ঘ্বারা। তা সাহিত্যিক সমালোচন! নয়। অর্থাৎ সাহিত্যসমালোচনা নয় । 

কিন্তু রসাম্বাদনকেই উপস্থাপিত করা-- এটা সমালোচনার লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য হওয়! সম্ভবও নয়। 
কেন সম্ভব নয়, দেই কথাটা! এখানে একটু পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার । 

চলতি কথায় আমর! যাকে 'ভালো-লাগা” বলি, সেটা একটা টিলে-ঢাল! মিশ্র ধরনের ব্যাপার। তার 
মধ্যে অনেক বাইরের উপাদান, অনেক ব্যক্তিগত অবাস্তর বিবেচনা, অনেক খাদ অনেক ভেজাল মিলে-মিশে 
থাকতে পারে। কিন্তু বিশুদ্ধ রসাম্বাদন-_ নান্দনিক সম্ভোগ, পাশ্চাত্য শিল্পশাহ্ধীরা যাকে বলেছেন 'ইস্থেটিক 
কন্টেম্প্লেশন-_ তা মোটেই এরকম টিলে-ঢালা ব্যাপার নয়। মে এমন এক তীব্র রুত্বশ্বাস অভিজ্ঞতা, 
এমন একটা বিছ্যুৎ-উদ্ভাসের মতো প্রজলস্ত ব্যাপার, ভাষার মাধ্যমে যার সশরীরী উপস্থাপন সম্পূর্ণ অসম্ভব । 
( হয়তো! বাইরের দিক থেকে তার বর্ণনা কিছু পরিমাণে সম্ভব, কিন্তু তা নিয়েও প্রচুর মতভেদ আছে )। 

ব্যাপারটা জ্ঞানাত্মক, কি বাসনাত্মক, কি বেদনাত্মক, কিংবা এই তিনের সম্মিলিত উপলব্ধি, অথব! কি 
এই তিনের অতিরিক্ত এক অনন্য অভিজ্ঞতা, তা নির্ণয় কর] সহজ নয় । এ বিষয়ে তত্ববিদ্দের মধ্যেও মতের 
মিল নেই। সমালোচনায় যে বিশেষ ধরনের আত্মসচেতনতা৷ এবং যে-রকম ব্যাপক বস্ত-সচেতন্তা৷ অপরিহার্য, 
রসান্বাদনের স্তরে তার অবকাশ কতটুকু সেইটেই প্রশ্ন । 


৩৬২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৭০ 


ভারতীয় রসশাম্বীদের বর্ণনায়, এ যেন এক তুগম্পর্শী আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা । আস্বাদনই এর তন্াত্র। 
আম্বাদনের মধ্যে দ্বিতীয় কোনো-কিছুর স্বতত্ অস্তিত্ব নেই। শুধু যে রম আর তার আন্বাদনই অভিন্ন তা 
নয়, আস্বাদনের প্রচণ্ড রাসায়নিক পাকে রসের অবলম্বন এবং রসের আস্বাদক ( অর্থাৎ সাহিত্যবস্ত এবং 
তার পাঠক ) এরাও সম্পূর্ণ দ্রবীভূত, আম্বাদন-ব্যাপারের মধ্যে নিশ্চিহু। এ হল, দর্শন-পরিভাষায় যাকে 
বলা যেতে পারে, কেব্লাস্বা্দন। অথবা, কেবলানন্দও বলতে পারি। অর্থাৎ ছোট-খাটে স্কেলে-_ 
্রন্মসাক্ষাৎকার জাতীয় ব্যাপার । 

রসাস্বাদন ষদি এই রকম জ্ঞাতৃজ্ঞেযত্বভেদরহিত, এই রকম নিবিকল্প সমাধি-জাতীয় ব্যাপার হয়, অথবা 
যুদ্দি এর কাছাকাছি কিছু একটাও হয়, ত| হলে এ স্তরে পাঠকের স্বকীয় বা বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়ার প্রশ্নই উঠতে 
পারে না। তার কারণ পাঠক এখানে আপন পাঠকত্ব বিষয়ে সচেতনই নন। পাঠক এখনে। তার পাঠকত্ব- 
ভূমকায় অধিষ্ঠিতই নন। 

রসের প্রসঙ্গে রূপের কথাও অবশ্য উঠতে পারে। কখন রস-তন্ময়তাকে আড়াল করে রূপ-তময়তা 
জেগে ওঠে, কিংবা বূপ-চেতনা বরাবরই রস-চেতনার সহগামী কিনা, অথবা বরাবরই তার সমান্তরাল কিনা, 
এসব প্রশ্ন নন্দনতত্বের অন্তর্গত।” রস-চেতনা ও রূপ-চেতনার ভেদ বা অভেদ অথব| অচিন্ত্যভেদাভেদ 
আমাদের আলোচনার পক্ষে দরকারী নয়। আমার্দের পক্ষে যা দরকারী ত| হল এই যে, রস-_ 
যাকে ভারতীয় সাহিত্যশাস্ধীরা বলেছেন অলৌকিক, তাঁ_ যেমন সমালোচ্য নয়, তেমনি, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ 
সৌন্দ্ষধ্যান__ যাকে পাশ্চাত্য শিক্পশাস্্রীরা বলেছেন স্টিক কন্টেমৃপ্লেশন' যে সম্পর্কে একটু আগেই 
উল্লেখ করেছি তা-ও তেমনি সমালোচ্য বিষয় নয়। বিশুদ্ধ নান্দনিক চেতনা, তা রূপ ব1 রস যারই হোক, 
মূলত একই | কেননা ছুই-ই আম্বাদনধমী।» সমালোচনাবুদ্ধির জাগরণের পূগামী | 

কিন্ত কোনে! অভিজ্ঞতারই শাণিত স্ক্মাগ্রে মানষ বেশিক্ষণ অটল থাকতে পারে না। এ কথা নান্দনিক 
অভিজ্ঞতার সম্পর্কেও সমান্ভাবে প্রযোজ্য । হয়তো ব1 বেশি করেই প্রযোজ্য । শুদ্ধ অভিজ্ঞতার সেই 
তন্থবাত-শিখরে সীমিত-শক্তি এবং বিমিশ্র-চরিত্র মানুষ কতক্ষণ অধিষ্ঠিত থাকতে পারবে ? 

অমানুষিক বিশুদ্ধি আমাদের স্বভাবধর্মেরই বিরোধী । বিশ্তুদ্ধ আম্বাদন কেবল তীব্র বলেই যে ক্ষণস্থায়ী 
তা নয়, তার শহযোগী শক্তিরাও তার একচ্ছত্র আধিপত্য সহা করে না, ক্ষেত্রবিশেষে তারাও তার প্রতিযোগী 
হয়ে দাড়ায় । সাহিত্যসাক্ষাৎকার যে-মনের সঙ্গে ঘটল, মে তো! ফাক] মাঠ নয়, কেবলমাত্র কতকগুলি 
“ভাব-এর আধার, তাও নয়। সে এক বিশাল মনোব্রদ্ষা্ড। নিজের শিক্ষা-দীক্ষা, অভ্যাস-অভিজ্ঞতা1 ও 
রুচি-প্রবণতা নিয়ে সেও তো! একট! বিরাট প্রস্তুতির ক্ষেত্র রচন| করে রেখেছে; অনেক অনুরাগ ও অনেক 
বিরাগের জটিল জনতা নিয়ে সেও তো উদ্যত হয়ে আছে। এই যে প্রস্তুতি, তা রসম্বানেরই সহায়, হয়তো 
তার অপরিহার্য শর্ত ( কচিৎ অবশ্য কিঞ্চি বিশ্বও হয়ে দীড়াতে পারে বটে )। কিন্তু এরও একটা সুদীর্ঘ 


৮ ঝুস-চেতনা ও বূপ-চেতনার পার্থক্য নিয়ে দার্শনিক কৃষ্চক্র ভট্টাচার্য তার “1176 0:07.091)% ০৫ 7৪5৪, প্রবন্ধে (52095 7 
?/71০597/7 ) অতি সুঙ্জ্রশী ও মনোজ্ঞ আলোচন! করেছেন৷ তিনি দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় অন্তরমথী চিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতা 
রসের অভিমুখে এবং পাশ্াত্য বহিমুথী চিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতা রূপের অভিমুখে । 

৯ রীপ-চেতন! ব্যাপারটা বিষয়-আাশ্রিত, হয়তে। যৌলে।-আনা আবম্বমদনধর্মী নয়। সম্ভবত বিষয়-মশ্রিত বলেই রূপ !জিনিসট। 
সমালোচনার সম্পূর্ণ অনধিগম্য নয়। 


সমালোচনাতত্ব ও রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্য ৩৬৩ 


জীবন আছে, নিজন্ব চরিত্র আছে, স্বাধীন সত্তা আছে। নিজের সম্পূর্ণ আত্ম-বিদ্ম সে কখনো সানন্দে 
স্বীকার করে নেয় না। রসাম্বাদনের তুক্গ মুহূর্তে তার ক্রিয়াশীলতা হয়তো স্তম্তিত থাকে। কিন্তু এও ঠিক 
যে, উপনিষদ্-বর্ধিত ছুই পাখির যতো মান্থষের একটা সত্তা যখন আন্বাদন করে, অপর একটি আপাত- 
মুহমান সত্তা তাকে নিরীক্ষণও করে। 

ক্রমে এই আপাত-নিক্ষিয় নিরীক্ষণকারী আর মাত্র নিরীক্ষণকারীই থাকে নাঁ। রসাস্বাদনের প্রসাদে 
তার চরিত্রের মৌপিক রূপান্তর ঘটে, রসাম্বাদনের প্রসাদেই তার মধ্যে নতুন সক্রিয়তার সঞ্চার হয়। 
রসাম্বাদনকে সে বিস্থৃত হয় না । রসাসম্বাদনকে অবলম্বন করেই তার কাজের আরম্ত, রসাস্বাদদনকে অবলম্বন 
করেই তার অগ্রগতি এবং তার কাজের পরিসমাপ্তি । কিস্ক তার কাজট] রপাম্বাদন নয়, রসাশ্বাদনের বর্ণনাও 
নয়। কাজট1 বিষয়-আশ্রিত, বিষয়-চেতনার সঙ্গে সংবদ্ধ । তা বিশুদ্ধ আম্বাদন-ধর্মী নয়, অনেকখানি পরিমাণে 
মননধর্মী। 

এখন আর পাঠকচিত্ত নিধিশেষ আনন্দেই মগ্ন নয়। সেই আনন্দের হেতু, পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও 
এখন সে সচেতন। এখন আর সে শুদ্ধ রূপ-ধ্যানেই সমাহিত নয়। রূপের অন্তণিহিত তাতপর্য সম্পর্কে 
রূপের সত্যত। সম্পর্কেও এখন সে সজাগ । অর্থাৎ সাহিত্যসাক্ষাৎকারের অভিজ্ঞতা এখন কেবল ধ্যান- 
লোকেই বিরাজিত নয়, সে এখন পধবেক্ষণের ভূমিতেও নিজেকে প্রসারিত করে দিয়েছে । এইখানেই 
আমর! আঁপন-পাঠকত্বে-অধিষ্ঠিত পাঠকের বিশিষ্ট ভূমিকার প্রথম সাক্ষাৎ পেলাম। সমালোচনার হুচন! 
এইখাঁন থেকেই । 

রসাম্বাদন নয়, রসাম্বাদনের প্রাস্তদেশই সমালোচনার উপর্বতম সীমা! । উধ্বতর্ম সীমানাতেও সমালোচনা 
যোঁলো-আনা নান্দনিক ব্যাপার নয়। তা না হোক, কিন্তু যোলো-আন1 নান্দনিক অভিজ্ঞতাকে স্পর্শ করেই 
যাত্রা শুরু, এবং এই অভিজ্ঞতাকে (বা! তার স্মৃতিকে ) বরাবরই সে নিজের মধ্যে লালন করে চলে। তাই 
প্রত্যক্ষ জীবনের ব্যবহারিক দায়-দাবির সঙ্গে একটা নিশ্চিত ব্যবধান তার ন্বভাবে বরাবরই রক্ষিত থাকে । 
এই যে দূরত্ববোধ, এর হ্থাঁস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে, কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিলুপ্তি অর্থ ই হুল, পাঠকের পাঠকত্ব-ভূমিকার 
অবদান। যতদুর পর্যস্ত এই ব্যবধানের প্রভাব কিছু-পরিমাণেও পাঠকের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অনুভব করা 
যাবে, ততদূর পর্যন্তই সেই প্রতিক্রিষ্না সাহিত্যিক প্রতিক্রিয়৷ | যেখানে এসে এই ব্যবধান সম্পূর্ণ ঘুচে যায়, 
সেইখাঁনেই সমালোচনার নিম্নতম সীম! । এই সীমার বাইরে সাহিত্যের যে-কোনো আলোচনাই অ-সাহিত্যিক 
আলোচনা । তা সাহিতাসমালোচনা নয় । 


৬ 


ব্যক্তিগত ভালো-লাগা অনেক সময় আমাদের উপলব্ধিকে ছোট একটা গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখে, 
ভালো-লাগার অম্পূর্ণ চেহারা! দেখতে দেয় না। ব্যক্তিগত ভালো-লাগার অর্থ ই হত্র ব্যক্তিগত কারণে 
ভালো-লাগ1 । অর্থাৎ শিল্পগত কারণে নয়, আপেক্ষিক ও আপতিক কারণে ভালো-লাগা। ভালো-লাগাঁর 
ব্যক্তি অতিরিক্ত কারণকে ব্যক্তিগত আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখলে ভালোত্বের বিশুদ্ধ আস্বাদটা টের পাওয়া 
যায় না। রসাম্বাদন এই আবরণ ভেঙে দেয়। 

ভালো-লাগার পূর্ণ রূপটি দেখতে পেলে তখন ভালো-লাগার কারণ সম্পর্কেও চেতনা জন্মে, সেই 


৩৬৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ ১৩৭০ 


কারণ বা“কারণ-সমাহাঁর থেকে ব্যক্তিগত উপাদানগুলি খসে যায়, এবং ভালোত্বের ব্যক্তি-অতিরিক্ত রূপটি 
মনের পটে উদ্ভাসিত হয়। “লেখাটি আমার ভালে। লেগেছে চেতনার এই স্তর থেকে পাঠক তখন 
“লেখাটি ভালো! এবং এই এই কারণে ভালো?--এই স্তরে উপনীত হন। এরই নাম বিচারশীলতা৷ | 
এরই সক্তিয় সহযোগিতায় ব্যক্তিগত পাঠক প্রতিনিধিস্থানীয় পাঠকে, সর্জনীন পাঠকে পরিণত হন । 

মূল্যায়ন একটা হুঠাৎ-ঘট! ব্যাপার নয়, কোনো দিব্য আবির্ভাবের মতো! চকিত উদ্ভাস নয়। 
মূল্যায়ন মোটেই অব্যবহিত ঘটনা নয়, এ একট] জীবন্ত প্রক্রিয়া । রসাস্বাদন নিজেই মূল্যায়ন-প্রক্রিয়াকে 
সতত-উদ্বেজিত করে রাখে । এই সতত-সক্রিয়তাই সাহিত্যপাঠককে নানা ঘাট ঘুরিয়ে শেষ পর্যন্ত 
সেইখানে পৌছে দেয় যেখানে তার উপলব্ধির পরিপূর্ণতা । 

চরিত্রের দিক থেকে রসাম্বাদন ব্যাঁপারট1 যে রকমই হোক না কেন, ঘটন| হিপাবে সে-ও কোনো! 
আকাশ-থেকে-পড়া আকম্মিক আবিরাব নয়; তার জন্যও একটা বহুশরসাপেক্ষ ভূমিকা-রচনার প্রয়োজন 
হয়। সাহিত্যপাঠ ব্যাপারটাই তো একটণ জটিল ও জীবস্ত প্রক্রিয়া । তাছাড়া, এ কথাও মনে রাখতে 
হবে যে, সাহিত্য-বস্ত নিজেও নান! জটিলতার সমন্বয়, তারও শিকড় নান! ভূমিতে প্রোথিত, ডালপালা 
নান। আকাশে প্রসারিত। সেই কারণে, তার সামগ্রিক মূল্য সম্পর্কে আমাদের চেতনাও তেমনি স্তরে স্তরে 
স্তবকে স্তবকে ফুটে উঠতে থাকে । এই চেতন! কোথায় কতদূর প্স্ত যেতে পারে আগে থেকে তার 
নির্দেশ দেওয়া যায় না। এই মূল্যায়নপপ্রক্রিয়া যেখানে যতদূর পরধস্ত পৌঁছয়, সমালোচনাও ততদুর গিয়ে 
পৌছতে পারে। ততদূর পধন্তই তার দায়িত্ব। তার কম গেলে অসম্পূর্ণতা। কিন্তু তার বেশি গেলে 
আত্মনাশী পরধর্ম। 

এই বন্ধুর বিসপিল স্বল্লালোকিত পথে অনেক প্রতিবন্ধক ডিঙিয়ে, অনেক সমস্যার সমাধান করে করে, 
তবে সমালোচনাকে অগ্রসর হতে হয়। তথ্যের উপর নিরর করতে হয়, তত্বের কাছে আলোক ভিক্ষা 
করতে হয়, সন্ধানীর ভূমিকায় নামতে হয়-_ এতে তার স্বধর্মচ্যতি ঘটে না। এবং এইখানেই পরিচয়ের 
দাবি, ব্যাখ্যার অধিকার । 

সাহিত্যের উপাদান একদিকে যেমন অভিজ্ঞতা ও উপলবি, অন্যদিকে তেমনি ভাষা । এর কোনোটাই 
জটিলতা-বজিত নয়, কোনোটাই বশংবদ আজ্ঞাবহ নয়। সাহিত্যবস্তর সংগঠনের মধ্যে অনেক সমস্তা ও 
অনেক সমস্তাপূরণ, অনেক যুদ্ধ ও অনেক যুদ্ধজয়ের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন থাকে । সেইসব ক্ষেত্রে, মূল্যবোধের 
তাগিদেই লমালোচনাকে নিগ্িতি-ঘটিত বিবিধ সমস্তার দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। সেই কারণে, তারা মূল্যায়নেরই 
অঙ্গ বলে গণ্য হতে পারে। তাগিদট1 কার, প্রয়োজনটা কিসের, সেটাই এখানে আসল কথা । 
মূল্যায়নের প্রয়োজনেই যেখানে ব্যাখ্যা বা পরিচয়ের জন্ম, সেখানে তা সমালোচনার অপরিহার্য অঙ্গ, 
এবং বিচারের সঙ্গে ত1 জন্মাবধিই সমন্বিত | 

কিন্ত যেখানে তারা স্বাধীন বৃত্তি হিসাবে জন্মলাভ করে অথবা স্বাধীন বৃত্তি হিসাবে বেড়ে উঠবার 
স্থযোগ পায়, সেখানে মূল্যায়নের সঙ্গে তাদের অন্তরের যোগ ঘটতে পারে না। সেখানে ব্যাখ্যা ও 
পরিচয় উভয়েরই ভূমিকা বিজ্ঞানীর ভূমিকা, কৌতুহলীর ভূমিকা, এমন-কি কখনো-কখনে! গোয়েন্দার 
ভূমিকা । অথবা, ব্যাখ্যা মানে শিক্ষকতা । আর পরিচয় হল অন্থগমন। ক্ষেত্রবিশেষে বিশ্তদ্ধ আত্ম-কণু,য়ন। 
এই রকম স্বাধিকারপ্রমত্ত ব্যাখ্যামূলক বা পরিচয়মূলক সমালোচনা অনেক ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই 


সমালোচনাতত্ব ও রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্য ৩৬৫ 


অ-সাহিত্যের ভূমিতে পা দিয়ে দ্াড়ায়। যেমন সাম্প্রতিক কালের “বৈজ্ঞানিক সমালোচনা-- নিছক 
তথ্য-আশ্রিত লাহিত্য-ব্যাখ্যা, অথবা! একান্তভাবে ইতিছাস-নির্ভর সাহিত্য পরিচয় ।১* নিজ নিজ ক্ষেত্রে 
এদের প্রয়োজনীয়তা! অবশ্ত-স্বীকার্য। এরা মূল্যবান সাহিত্য-আলোচনা। কিন্ত সালোচনা নয়। 

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ব্যাখ্য| বা পরিচয় কোনোটাই স্বাধিকারপ্রমত্ত নয়। বিচারও খণ্ডিত-দষ্টির বিচার 
নয়। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের উদ্দারপন্থী সমালোচনায় একাধিক বৃত্তির দান এমন অনায়াসে সমন্বিত হতে 
পেরেছে। | 

এই যে তত্বগগত ব্যাপকতা! বা স্থিতিস্থাপকতা, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এট! কিন্ত সমালোচনার মৌল এঁক্যে 
তার অনাস্থা প্রমাণ করে না। বরং ঠিক তার উল্টো। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, মতবাদের 
ক্ষেত্রে না হলেও, কার্ক্ষেত্রে পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ সমালোচকই অল্পবিস্তর উদ্বারপন্থী। এট! হতেই হবে। 
কিন্তু তাদের সকলেরই উদ্ারপন্থা ঠিক এক জাতের নয়। একটি বলিষ্ঠ তত্বগত ভিত্তি ন৷ থাকলে উদারতা 
সব সময় সমন্বয়ের সার্থকতায় উভীর্ণ হতে পারে না। অনেক সময় এ শুধু লুব্ধ এক্‌লেক্টিসিজমেরই জন্ম 
দেয়। উগ্বৃত্তিলদ্ধ আহরণের সঞ্চয়ে প্রাণ-প্রতিষ্ঠ৷ সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথের উদারপন্থা একলেক্টিক 
সংগ্রহ-প্রবণতা নয়। চিন্তার অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, সমালোচনার ক্ষেত্রেও তাই : একটি মৌল বিশ্বাসের 
ভূমিতে স্প্রতিষ্ঠিত থেকে-_ তারপর সমন্বয় । 

ব্যাখ্যা পরিচয় আর বিচার, এর এক-একটিকে অবলম্বন করে সমালোচনার ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন গোত্রের 
অদৈতবার্দের উদ্ভব হয়েছে, কিছুকাল যাবৎ তার বিরুদ্ধে একট] প্রবল প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যাচ্ছে। 
সাহিত্যবস্তর জটিলতার দিকে দৃষ্টি রেখে, তার সত্তার অনেকত্বের দিকটাকেই একান্ত করে ধরে এই প্রতিক্রিয়। 
সমালোচনায় চরম বহুবিধতার মতবাদ ( 018:51191; ) গ্রচার করতে শুরু করেছে।১১ 

এমন কথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ সমালোচনার বহুবিধতীয় বিশ্বাসী । কিন্ত, মনে রাখতে 
হবে, এই অনেকত্বকে তিনি চরম বলে গ্রহণ করেন নি। একটা মূল এঁক্যকেও তিনি স্বীকার করে 
নিয়েছেন। সাহিত্যের সামগ্রিক মৃল্যই সেই এঁক্যের ভিত্তি। সাহিত্যসাক্ষাৎকারের ফলে আমাদের 
যে প্রাপ্তি, তা যুগপৎ স্থন্দর সত্য এবং কল্যাণকর । সত্য শিব ও স্থন্দর-_ মানবজীবনের এই পরম 
সম্পদগুলির প্রতি মান্থুষের যে দুর্মর নিষ্ঠা, মানবমনের এই মজ্জাগত মূল্যবোধকে রবীন্দ্রনাথ চরম বলে স্বীকার 
করে নিয়েছেন। এবং এই স্বীকৃতিই তাঁর সমালোচনাতত্বে বনুত্বের অন্তরালে এক্যস্থত্র রচনা করে রেখেছে। 

কিন্ত-সত্য আর মঙ্গল আর দৌন্দর্, এ-ও তো সেই বহুই হল? এরা কিনব এক? এরাকি 
তিনটি স্বতন্ত্র ভাবভূমির অধিবাসী নয়? কে নাজানে ষে, সত্যের অধিষ্ঠান জ্ঞানলোকে, মঙ্গলের অধিষ্ঠান 
কর্মজগতে আর ক্রন্দরের অধিষ্ঠান একান্তভাবে অন্ুভূতিলোকেই আবদ্ধ? সাহিত্যবিচার কি তা হলে 
ক্রিধাবিভক্ত হয়ে পড়ছে না? পড়ে না, যদি এদের অভিন্ন বলে মেনে নিই । উত্তম কথা; কিন্তু--রবীন্দ্রনাথ 
এই তিন 'ভ্যালু'র অভিন্নতা! প্রতিপাদ্দন করলেন কী উপায়ে? 

অভিন্নতা প্রতিপাদনের প্রশ্নটা দর্শনের প্রশ্ন । তাতে আমাদের প্রয়োজন নেই | রবীন্দ্রনাথ যে এদের 


১০ প্রসঙ্গক্রমে সাম্প্রতিক 1169 0778057% এবং 11540972021 0726:0/57/-এর কথ। এখানে উল্লেখ কর! ঘাঁয়। 
১১ এই প্রসঙ্গে চি, 9, 0৪২০-প্রমুখ “চিকাগো-গোঠী'র (নব্য-এরিষ্টটেলীয় গোঠী'র) সমালোচকদের কথা বিশেষভ।বে 
উল্লেখযোগ্য | 


৩৬৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা! বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০ 


অভিন্ন বলে মেনেছেন, এইটেই আমাদের কাছে আসল কথা । সমালোঁচকের মৌল বিশ্বাসের স্বরূপ নিয়েই 
আমাদের জিজ্ঞাসা, সেই বিশ্বাসের যৌক্তিকতা নিয়ে নয়। 


ণ 


মুখে সত্য শিব ও স্থন্দরের কথা বল এক বস্তু, আর কার্ধক্ষেত্রে-_ অর্থাৎ সত্যিকারের সাহিত্যবিচারে-- 
এই তিনেরই প্রয়োগ করা আর-এক বস্তু । সুন্দরের পূজারী রবীন্দ্রনাথ যে রূপের মানদণ্ড দিয়ে সাহিত্যবিচার 
করবেন, এটা সহজবোধ্য । কিন্তু সত্যি সত্যিই কি তিনি সত্যের মানদণ্ড ও কল্যাণের মানদণ্ডও তেমনি 
অনায়াসে প্রয়োগ করতে পেরেছেন? না, এখানে রূপটাই আসল, সত্য আর মল তারই ছন্সনাম মাত্র? 

ক্ষেত্রবিশেষে এরকম সন্দেহ যে সম্পূর্ণ অূলক, ত! বল! যায় পা। মুখে সত্য ও সুন্দর বললেও, কারও 
কারও ক্ষেত্রে দেখতে পাই, আসলে এর! কল্যাণেরই নামান্তর মাত্র। অথব1 মুখে সুন্দর ও মঙ্গলের কথা 
বললেও কেউ কেউ কাক্ষেত্রে এদের সত্যেরই লেজুড় হিসাবে গণ্য করেন। রবীন্দ্রনাথের মতো! লীলাবাদী 
কবি-সমালোচকের কাছে আমাদের আশঙ্কটি! অন্য রকম। কাবক্ষেত্রে হয়তো! সৌন্দর্যের প্র্টাই তার 
মনে একান্ত হয়ে উঠবে । হয়তো! তিনি যে-সত্যের কথা বলবেন তা মোটেই বাস্তব সত্য বা জীবনের সত্য 
নয়, যেকল্যাণের কথা ধলবেন ত1 মোটেই এঁহিক কল্যাণ নয়। 


রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা সাহিত্যের দিকে একটু অভিনিবেশ সহকারে তাকালেই এপপ্রশ্নের উত্তর পাওয়া 
যাবে। তার সমগ্র সমালোচনাসাহিত্যেই সেই উত্তর ছড়ানো । কিন্তু তা হলেও, আমাদের বর্তমান 
অনুসন্ধান শুধু তৃতীয় বা পরিণতি পর্বের পূর্ব-কথিত সেই প্রাসঙ্গিক সমালোচনাসমূহের মধ্যেই আবদ্ধ 
রাখব । প্রথমত, এই অংশটি এখনে! অনালো!চিত আছে। দ্বিতীয়ত, বিচার-গ্রসঙ্গে মতামত এই অংশেই সব 
থেকে কুগ্ঠাহীন। 
আপাতত আমাদের কাজ শুধু এমন কয়েকটি উক্তি উৎকলিত করে দেওয়া, যার মধ্যে কেবল বিচার 
নয়, বিচারের আদর্শ টাও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। 
প্রথমে রূপের প্রসঙ্গ ।__ 
কুন্দনন্দিনী হূর্যমুখীকে নিয়ে যে-একটা উৎপাতের স্থষ্টি হয়েছিল সেট গৃহ্ধর্মের পক্ষে ভালে। নয়, 
এই অতি জীর্ণ কথাটাকে প্রমাঁণ করবার উদ্দেশ্ট রচনাকালে সত্যই যে তার [ বঞ্িমচন্দ্রের ] মনে ছিল, এ 
আমি বিশ্বাস করি নে-_- ওট] হঠাৎ পুনশ্চ-নিবেদন) বস্তুত তিনি রূপমুগ্ধ রূপত্রষ্টা রূপতর্টা রূপেই বিষবৃক্ষ 
লিখেছিলেন। -_দাহিত্যরপ, সাহিত্যের পথে 
অথবা 
মধুস্দন দণ্ডের প্রতিভা আত্মপ্রকাশের জন্যে সাহিত্যে একটি রূপের প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিল।: ' 
রূপটিকে মনের মতো! গাস্তীর্য দেবেন বলে ধ্বনিবান শব্দ বেছে বেছে জড়ো করলেন। তার বর্ণনীয় বিষয় 
ষে-রূপের সম্পদ পেল সেইটেতেই সে ধন্য হল। -_সাহিত্যরূপ, সাহিত্যের পথে 
বিদ্যাপতির সেই “যব গোধূলি সময় বেলি? ইত্যাদি পংক্তিগুলির সম্পর্কে-- 
তিন লাইনে আমরা একটি সম্পূর্ণ কপ দেখলুম-- সামান্টী একট1 ঘটনা কাব্যে অসামান্য হয়ে রয়ে 
গেল। --সাহিতারপ, সাহিত্যের পথে 
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কিংবা, কীটুসের 0946 £০ 4 1121,6815, কবিতার স্তবক-বিশেষ সম্পর্কে-- 
একে ইন্টেন্সিটি বলা চলে না, এ রুগ্ন চিত্তের অত্যুক্তি, এতে অস্বাস্থ্যের দুর্বলতাই প্রকাশ পাচ্ছে-_ 
তৎসত্বেও মোটের উপর সমশ্তট| নিয়ে এই কবিতাটি রূপবান । -_সাহিত্যরপ, সাহিত্যের পথে 
মন্তব্য নিশ্রয়োজন। কিন্তু এই যে রূপ, এ কি শৃন্যাশ্রয়ী? গগন-কুম্থমের মতো বৃন্তহীন ? এর উত্তর 
রবীন্দ্রনাথের মুখেই শোনা যাক ।-- 
শিশুকাল থেকে মানুষ বলেছে গল্প বলো”; সেই গল্প তথ্োর প্রদর্শনী নয়, কোনো-একট1 মানব- 
পরিচয়ের সমগ্র ছবি, আমার্দের জীবনের অভিজ্ঞতা! দানা! বেঁধেছে তার মধ্যে ।' এর মধ্যে অলৌকিক 
জীবের কথাও আছে কিন্তু তার! মানুষেরই প্রতীক ।' 'মান্ষ আপন হাতে আপনাকে, আপন অংসারকে তৈরি 
ক'রে সেই সংসারের ছৰি বানায় আপন হাতে ; তাতে তাকে নিবিড় আনন্দ দের, কেননা সেই ছবি তার 
মনের নিতান্ত কাছে আসে । যে শকুস্তলার ঘটন। মানবসংসারে ঘটতে পারে তাকেই কৰি আমাদের মনের 
কাছে নিবিড়তর সত্য করে দেখিয়ে দেন। -_দাহিত্যের তাঁংপর্য, সাহিতোর পথে 
কিংবা 
শেক্স্পীয়র রচিত ফল্স্টাফ একটি বিশিষ্ট মানুষ সন্দেহ নেই। তবু বলতে হবে, আমাদের অভিজ্ঞতায় 
অনেক মান্ষের কিছু কিছু আভাস আছে, শেক্সৃপীয়রের প্রতিভার গুণে তাদের সমবায় ঘনীভূত হয়েছে 
ফল্স্টাফ-চরিত্রে। -_দাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্যের পথে 
অথবা. 
কুমারসম্ভবের হিমালয়-বর্ণন1 অত্যন্ত কৃত্রিম, তাতে সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিম্যাদ! হয়তো আছে, তার 
রূপের সত্যতা একেবারেই নেই , কিন্তু সথীপরিবৃতা শকুস্তল! চিরকালের । -_সাহিতে)র মূল্য, মাহিত্যের স্বরূপ 
দূপের সত্যতা" কথাট1 বিশেষভাবে লক্ষ করবার মতো । তা হলে দেখ। যাচ্ছে, সাহিত্য যে রূপ-কে 
পরিবেশন করে, সে রূপ শৃন্তে ভাসমান নয়। তার বৃত্ত মানবমংপারে। তথ্যে না হোক, নিবিড়তর সত্যে। 
সেই নিবিড়তর সত্যট অবাস্তব কিছু নয়। কেননা, মানবসংসার জিনিসটা খাটি বাশ্ুব। সেই খাঁটি বাস্তবের 
খাঁটি রূপের কথাই রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়ে বলেছেন। যেমন-_ 
রূপকার বাস্তবকে আমার অতি কাছে এনে দেন, রিয়্যালিটির চেতনা আমার মধ্যে উজ্জল করে তোলেন। 
নান! পদার্থের মধ্যে বাস্তব ছড়িয়ে আছে, তাকে অব্যবহিত বিশুদ্বূপে সমগ্র করে দেখতে পাই না রসম্থট্টির 
মধ্যে বাস্তব অব্যবহিতভাবে চেতনার সম্মুখে এসে দীড়ায়, তার রূপ দেখতে পাই । --রাপকার, সাহিত্যের পথে 
রিয়্যালিটির চেতনা বলেই তাকে বলি সত্য, আর উজ্জ্বল বিশুদ্ধ এবং অব্যবহিতভাবে উপস্থিত 
বলেই তাকে বলি রূপ । 
সাহিত্যে রূপ যে সত্যকেই প্রকাশ করে, এবং সত্য যে রূপের প্রসাদেই সাহিত্যে স্থান পায়-_ এই হুল 
উপরের উদ্ধৃতিগুলির সারমর্ম। কিন্ত শুধু তাই নয়। রূপ ও সত্যের সঙ্গে কল্যাণের যোগ অবিচ্ছেস্ত। 
এ যোগ বাইরের নয়। রূপ যেমন জীবনের রূপ, সত্য যেমন জীবনেরই সত্য, কল্যাণও তেমনি জীবনেরই 
কল্যাণ। জ্ঞানলোক, কর্মলোক, ভাঁবলোক-- তিনটি পৃথক জগৎ নয়। চেষ্টা করলে এদের বিশ্লিষ্টভাবেও 
দেখতে পারি বটে, কিন্তু আমাদের অখণ্ড উপলব্ধির কাছে এরা এক এবং অবিভাজ্য । 
সুন্দর যে সুন্দর বলেই কলাণকর, এটি রবীন্দ্রনাথের একটি মৌল প্রতায়। সত্যর কথাও তাই। 
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উপলব্ধির সত্য যে তথ্যমাত্র নয় বলেই-_ সমগ্র সত্য বলেই নিজের মধ্যে মঙ্গলের বীজকে বহন করে, এবং 
যে-সত্য বড়ো, ষে-সত্য গভীর তা ষে মঙ্গলের স্পর্শে ই বৃহত্ব, তাশ্পর্য এবং মহত্ব অর্জন করেছে, এও সেই 
একই প্রত্যয়ের আর একটা দিক । শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, সাহিত্য ও জীবনের ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক প্রভাব সম্পর্কে 
যিনিই বিশ্বাসী, সাহিত্যের অগ্রগতিতে এবং সাহিত্যের প্রগতিশীল ভূমিকায় যিনিই আস্থাবান, ঠিক এই 
রকম একটি মৌল প্রত্যয়ের পাদগীঠে তাঁকে ধ্লাড়াতেই হবে। অন্য গতি নেই। 
কল্যাণবোধের দৈন্ত যে সৌন্দর্যকে কী ভাবে শীর্ণ করে দেয়, অন্তদিকে মঙ্গলের সঙ্গ যে তাকে কী ভাবে 
পূর্ণ করে তোলে, সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক যে কত নিবিড়, ত৷ রবীন্দ্রনাথ নানা স্থানে 
নানা ভাবে বলেছেন। কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি ।_ 
আমাদের দেশের অধিকাংশ আচার-বিচার পুরাতনের নিজীব পুনরাবৃত্তি। বর্তমান অবস্থার সঙ্গে 
তাহার অসঙ্গতির সীমা নাই। এইজন্য তাহার অধিকাংশই আমাদিগকে পদে পদে পরাভবের দিকে 
লইয়া যাইতেছে । কেবল আমাদের সাহিত্যই নূতন রূপ লইয়া নৃতন প্রাণে নূতন কালের সঙ্গে 
যোগসাধন করিতে প্রবৃত্ত । এইজন্য বাঙালিকে তাহার সাহিত্যই ষথার্থভাবে ভিতরের দিক হইতে মানুষ 
করিয়া তুলিতেছে। যেখানে তাহার সমাজের আর-সমন্তই স্বাধীন পন্থার বিরোধী, যেখানে তাহার 
লোকাচার তাহাকে নিধিচার অভ্যাসের দাসত্বপাশে অচল করিয়া বাধিয়াছে, সেখানে তাহার সাহিত্যই 
তাহার মনকে মুক্তি দিবার একমাত্র শক্তি।' "সেখানে সাহিত্যেই অনেক সময়ে তাহার অগোচরেও 
জীবনসমস্তার নৃতন নৃতন সমাধান, প্রথার গণ্ডি পার হইয়৷ আপনিই প্রকাশ হইতেছে। এই অন্তরের মুক্তি 
একদা! তাহাকে বাহিরেও মুক্তি দিবে । -_সাহিত্যসম্মিনন, সাহিত্যের পথে 
শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আপন অগোচরেই কল্যাণপ্রদ সাহিত্য । সহজভাবেই সে জীবনের সপক্ষে । বিকৃতি 
শুধু যে সংকীর্ণ সামাজিক স্বার্থে ই নিন্দনীয় তা নয়, তাতে সাহিত্যিক মূল্যেরই হানি ঘটে । কেননা তাকে 
সত্যেরও হানি সৌন্দর্ষেরও হানি । সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষের প্রতি মানুষের মনে যে একটি অন্তহীন আকাঙ্ষা 
আছে, সাহিত্য সেই মহৎ আকাঙ্ষারই অন্যতম প্রকাশ ।_- 
এক-একট1 সময় আসে যখন এক-একটা জাতির মধ্যে মানুষের ভিতরকার বিকৃতিগুলিই উগ্র হয়ে দেখা 
দেয়।...আমাদের সংস্কৃতসাহিত্যেও এই বিরুতি অনেক দেখ! গিয়েছে ।**" বর্তমান কালের আরম্তে কবির 
লড়াই, পাঁচালি, তর্জী প্রভৃতিতে সাহিত্যের যে-বিকার দেখ! দিয়েছিল সেগুলিতে বীর্যবান জাতির প্রবল 
উন্নতির ব৷ মহৎ আকাজ্ার পরিচয় নেই। তাঁর ভিতর অত্যন্ত পঙ্কিলতা আছেঁ। সমাজের পথধাত্রায় পাথেয় 
হচ্ছে উৎকর্ষের জন্তে আকাজ্ষা ৷ জীবনের মধ্যে ব্যবহারে তার প্রকাশ খণ্ডিত হয়ে যায় বলেই মনে তার 
জন্যে যে-আকাজ্ষা আছে তাকে রত্বের মতো সাহিত্যের বহুমূল্য কৌটোর মধ্যে রেখে দিই-- তাকে সংসার- 
যাত্রায় ব্যক্ত সত্যের চেয়ে সম্পূর্ণতর করে উপলব্ধি করি। -_সাহিত্যসমালোচনা, সাহিত্যের পথে 
কিংবা 
আমাদের সব সাহিত্যের গোঁড়াতেই যে-মহাঁকাব্য, স্পষ্টই দেখি, তার লক্ষ্য মান্ধষের দৈত্য গ্রচার, মানুষের 
লজ্জা! ঘোষণ। করা নয়-_- তার মাহাত্ম্য স্বীকার করা । --সাহিত্যসমালোচনা, সাহিত্যের পথে 
পুনশ্চ 
বাল্মীকি যেদিন ছন্দ পেলেন সেদিন অন্থুভব করলেন, এ ছন্দ কোনো! মহৎ চরিত্র, কোনো! পরম অন্ধুভূতি 


সমালোচনাতত্ব ও রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্য | ৩৬৯ 


প্রকাশ করবার জন্তে, এমম-কিছু যাতে মানবজীবনের পূর্ণতা, যাতে তার গৌরব। এর থেকে আমরা 


বুঝতে পারি, তখনকার লোক মনুত্তত্বের কোন্‌ রূপকে শ্রেষ্ঠ বলে জানতেন। 
-সাহিত্যসম্মলোচনা, সাহিত্যের পথে 


৮ 


রূপ সত্য ও মঙ্গল সম্পূর্ণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবেও সাহিত্যরিচারের মানদপগ্রূপে গৃহীত হযে থাকে । 

ধারা বিশুদ্ধ ফর্ম-বাদী, তাঁদের বিচারের মানদণ্ড নিছক রূপ, বস্তবজিত রূপ,_ ভাসমান বৃস্তহীন অবচ্ছিন্ন 
রূপ। কেবল রূপকেই অবলম্বন করলে শেষ পযস্ত বস্তকে-_এবং সেই সুরে জীবনকে-- বাদ দেওয়া ছাড়া 
পথ থাকে নাঁ। অন্যপক্ষে, সংকীর্ণ বস্ততাস্ত্রিক বিচারের মাপকাঠি হল সত্য, নির্জলা আকাট সত্য-_ অর্থাৎ 
কিনা বিশুদ্ধ তথ্য। নিছক তথ্যের দিক থেকে সমম্ত সত্যই তুল্যমূল্য । নিধাচনের উপায় নেই বলে" 
সমস্ত সত্য সেখানে পিগীরুত বস্তভারে পরিণত হয়। তেমনি, বিশুদ্ধ নৈতিক বা সাঁমাজিক বিচারের 
একমাত্র মানদণ্ড মঙ্গল । শেষপর্যস্ত- প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক মজল। তারই নাম প্রচার, প্রোপাগাণ্ডা, 
আধুনিক সাংবার্দিকতা | 

এ রকম মানদণ্ড রবীন্দ্রনাথের নয়। সম্পূর্ণ সমন্থিতভাবেই এদের তিনটিকে তিনি সাঁহত্যবিচারের মানদণ্ড 
রূপে গ্রহণ করেছেন। আসলে মান্দগড তে! তিনটি নয়। মানদণ্ড একটিই । তার নাম মূল্যবোধ, কিন্ত 
প্রকৃত অর্থ হল জীবনবোধ। 

যদি একথা মানি ষে, মানবজীবনই সমস্ত “ভ্যালু'র আদি উৎস; যদি জানি যে, এই পরম সম্পদগুলি 
ব্যবহারিকের উধের্ব বটে কিন্তু তা বলে জীবনের উধ্র্ে নয়; যদি বুঝি যে, শেষ পর্যস্ত জীবনের মূল্যেই এদের 
যা-কিছু তা্পর্য_ তা হলে সহজেই বুঝতে পারব রবীন্দ্রনাথ কোন্‌ পথে এদের সমন্বয়সাধন করেছেন। 
সহজেই বুঝতে পারব যে, জীবনের স্থত্রে এরা স্বভাবতই সমন্থিত। 

সে দিক থেকে বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের মতে, জীবনের আদর্শ ই সাহিত্যসমালোচনার চরম ও পরম 
আদর্শ। সবার উপরে সেইটেই সত্য, তার উপরে আর কিছু নেই । এই জীবনের আদর্শের কথা স্মরণ করেই 
রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন-__ 

চরণনখরে পড়ি দশ চাঁদ কাদে এই লাইনের মধ্যে বাক্চাতুরী আছে, কিন্তু জীবনের স্বাদ নেই। 
অপর পক্ষে 
তোমার এ মাথার চূড়ায় ষে রঙ আছে উজ্জ্বল 
সে রও দিয়ে রাঁডাও আমার বুকের কাচলি-_ 

এর মধ্যে জীবনের স্পর্শ পাই, একে অসংশয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে। -_সাহিত্যের মূল্য, সাহিত্যের হবরাপ 


শতবাধিক রবীন্দ্রচর্চা আলোচনা 


দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিশ্বভারতী পত্রিকার উনবিংশ বর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় শতবাধিক রবীন্রচর্চার একটি ধারাবাহিক তালিকা 
প্রকাশিত হয়েছে, বেশ দীর্ঘ তালিকা, এক শ উনত্রিশ জন লেখক এবং এক শ ছেচল্লিশটি গ্রস্থনাম তার 
উপজীব্য, যদ্দিও কেবল বাঙলাভাষার সংস্করণগুলিই এতে মুদ্রিত করা হয়েছে। এই একবছরে স্থানে ও 
অস্থানে আক্ষরিক রবীন্দ্রচর্চার পরিমাণ কি সংখ্যানিরয় রীতিমত সময়সাপেক্ষ, তার জন্য আরও কিছুকাল 
অনায়াসে অপেক্ষা করা যায়।১ 

মনুত্াত্বের সবদিকের অংশগুলি বন্যত্বে তিনি অসামান্ত করে তুলেছিলেন, শুধু এই ব্যাপকতার 
কারণেই রবীন্দ্রনাথ তীর ব্যক্তিত্বকে অজন্র বিষয়ে বিভাজ্য করে রেখেছেন, রবীন্দ্রনাথ কথাটির প্রতিশব 
জানতে চাইলে আমরা এক নিশ্বাসে কবি-চিত্রী-গীতিকারের যোগফল কষি, কিন্তু পরমূহূর্তেই অধীর হয়ে 
জানাতে চাই একটি অসহায় ভূখণ্ড কতিপয় অস্থির ইতিহাসমৃহূর্ত কেমন করে ওই নামটিকে ঘিরে পল্লবিত 
হয়ে উঠেছিল কৃতার্থ হয়েছিল, ভ্রুত বলে উঠতে চাই এ দেশের পল্ীউন্নয়ন কিংবা! এ দেশের রাজনীতি- 
সমাজনীতি-শিক্ষা-মানবতাবাদ এমনকি এ দেশের চিন্তাধ্যান-ধারণ। সবকিছু টার করম্পর্শে কতদূর প্রগত 
হয়েছিল, আন্তর্জাতিকতার পুরোধ! এবং বিশ্বমৈত্রীর পুরোহিত, ধর্মপাধনার ক্ষেত্রে তাঁকে পৃথিবীর কতিপয় 
অলোকভ্রষ্টার পাশে অসংকোচে স্থাপন কর! যায়, ইত্যার্দি। এই উক্তির লিখিত ও অলিখিত প্রত্যেকটি 
্ুদ্রাতিক্ষুত্র অংশ আলাদা আলাদ! পৃথক বিভাগে বিন্স্ত হয়ে রবীন্দরর্চার এবং আমার্দের আলোচ্য 
গ্ন্থপপ্তীর অজন্্র শ্রেণী রচনা করেছে। শ্রেণীর চেয়ে শাখার রূপকটিই হয়তো! এখানে অধিকতর 
সহজবোধ্য, মূল বৃক্ষটকে তাতে সবসময় মনে থাকে । কিন্তু এসবই একটিমাত্র দিক। আপাতদৃশ্ঠ। 
অপর পিঠ, যেটি অপেক্ষারুত পরোক্ষ ও অগোচর, এই পঞ্জিকার ব্যাপকতা দিগন্তরে বাড়িয়ে দিয়েছে । 
আরও স্থূল ভাষায় বইগুলি বর্ণনা করা যাক। কোনে! কোনো গ্রন্থ রবীন্দ্র3রিত অথব! রবীন্দ্-রচনার 
একটিমাত্র অংশকে অবলম্বন করে আছ্যন্ত প্রণীত। কোনো কোনো গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ নামক মহীরুহ্টিকে 
আশ্রয় করে শাখা-প্রশাখা-পত্রগুচ্ছে নিবিড় ( অথবা পল্লবগ্রাহী )। কখনও কখনও একজন গ্রন্থকার তার 
গ্রন্থে কতিপয় রচনা] সংকলিত করেছেন; রচনাগুলি বিবিধ বিষয়ক, এবং বিচ্ছিন্ন । হয়তো! নানাসময়ের 
লেখা একত্র হয়ে সেই গ্রন্থকারেরই চিস্তাধারার পরিণাম- এক কথায় সেই গ্রস্থকারকেই আলোচ্য করে 
তোলে। কখনও কখনও একজন সম্পাদক তার গ্রন্থে কতিপয় রচনা! সংকলিত করেছেন; রচনাগুলি 
বিবিধবিষয়ক এবং বিভিন্ন রচনাশৈলীতে শবলিত। কখনও কখনও সম্পাদিত রচনাবলীর লেখকেরা 
সমকালব্তী নন, রবীন্দ্রচর্ঠার প্রথম ও অব্যবহিত কালকে পাশাপাশি ধরে আছেন। যেসব পুরাতন 
গ্রন্থের নতুন সংস্করণ এই একই বছরে প্রকাশিত হয়েছে কখনও তাদেরই সঙ্গে কখনও তাদের চেয়েও 
প্রথরভাবে এইসব রচনার পুনমুর্রণ আলোচনার সময়সীমাকে নিংশবে প্রসরতর করে দেয়। যেসব 


১ বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেত। সভা ১৯৬১ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের উপরে রচিত পুস্তকের তাঁলিক। প্রকাশ করেছেন । 


শতবাধিক রবীন্দ্রচ্া ৩৭১ 


গ্রন্থে রবীন্দ্রর্চার বিগত ক্রমান্বয় ইতিহাসটিকে আভাসে বর্ণনায় অথব1 উদ্দাহরণত উন্মোচিত কর! হয়েছে 
সেইসব জায়গায় এই প্রসার ম্পষ্টভাবেই ব্যক্ত । 

সন্দেহ নেই, শতবাধিক রবীন্দ্রর্চার একটি অংশ নিরঙ্কুশ, তার চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বর্ণনায় ব্যাপৃত-. 
সেখানে তথ্যঘটিত বিরোধ কখনও হয়তো ঘটে' কিন্তু পরক্ষণেই সেই বাধা এড়িয়ে বহুসংবাদে ভাগ্তার 
ভরে ওঠে-_- সেই অংশটিই সচ্ছল ও স্ফীতকায় সন্দেহ নেই। অপর অংশটি যেটি ক্ীণতোয়া শীর্ণ এবং 
আপাতলক্ষগোচর নয় তারই তর্কোছেজিত ঘৃর্ণাবেগে, অথচ, এই একবছরের রবীন্দ্প্রসঙ্গে অধিকতর 
জীবনরক্তিমা এসেছে বলে মনে হয়।ৎ তার জিজ্ঞাস! দিকোটিক। প্রথমত-_ বাঙলাদেশে বাঁঙাঁলী- 
জীবনে বাঙলাসাহিত্যে এবং ধরণীপটে রবীন্দ্রনাথের স্থান_ কেমন? কোথায়? কি কারণে? দাবি 
কতট্রকু? অধিকার কতর্থানি? দ্বিতীয় প্রশ্নটি আরও বিশ্ব, বাঙলাদেশের সাহিত্যচিস্তার বিবর্তন 
সম্পফিত। রবীন্দ্রনাথ বাঙলাসাহিত্যের পৃষ্টাঙ্ককে একাকী বহুগুণ বাড়িয়েছিলেন, শুধুমাত্র তাঁকে ঘিরে 
বাঙলাসাহিত্যের কলেবর আজ আরও অজন্রপ্তণ স্ফীত হয়ে উঠেছে । তাঁর সময়ে সাহিত্যে নতুন চিন্তা 
তিনি এনেছিলেন-_ সাহিত্যপাঠের সাহিত্যরচনার সাহিত্য-আলোচনার। তাঁরই রচনা পড়তে গিয়ে ও 
আলোচনা করতে গিয়ে বাঙলাদেশের সমালোচনা-বিদ্য! ও নন্দনতত্ব ক্রমাগত আত্মক্ষালন করতে করতে 
আজ এক জায়গায় এসে দাড়িয়েছে। শতবাধিক রবীন্তরপ্রসঙ্গ সেই মূল্যবান সমীক্ষার জন্য যে স্থযোগ করে 
দিয়েছে শুধু সেই স্ুত্রটিকে অধোরেখ ও বৃহদাক্ষর করে দিতে চাই। এই বিষয়ের একটি তৃপ্তিকর ও 
সার্বভৌম আলোচনা বাঙলাদেশের কোনো! প্রবীণ আচার্ধ অথব! তরুণ গবেষকের মুখাপেক্ষী হয়ে রইল। 


২, রবীন্জীবনী ও রবীন্্চরিতের উপকরণ 


বিশেষভাবে শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ করেই কয়েকখানি রবীন্দ্রজীবনী প্রকাশিত হয়েছে, যে রবীন্দ্রনাথ 
বহু বিচিত্রভাবে স্পর্শ করে আছেন বাঙালী জীবনকে, ষে রবীন্দ্রনাথ “আধুনিক বাঙালীর যথাপর্বস্ব”, তার 


হ. পতনার্িফ ব বছরের শুচনায়, পাঠকের মনে আছে, বুদ্ধদেব বহর রবীন্রনাথ ও প্রতীচী বিষয়ে একটি প্রবন্ধ তুমুল আলোড়ন স্ষঠ 
করেছিল, সাহিত্য আকাদেমীর সে্টিনারী ভল্যুম্এ শ্রীযুক্ত তারকনাথ সেন লিখিত পাত্ডিত্যপূর্ণ রচনাটির কণ্ন্বরে সেই প্রতিকরিয়ারই 
সংক্রমণ অনুমান করা যায়। নুধীন্রনাথ দত্ত-এর শীতিকবি রবীহ্ছনাথ একই জাতীয় অস্বস্তির অনুপ্রেরণ। জাগিয়েছে। বুদ্ধদেব বনু 
নিজেও "রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বকবি ও বাঙালি" নামে একটি রচন। পরে লিখেছেন, একই উৎসপ্রণোদিত। রবীজ্রণাথ ও প্রতীচী 
নামক বিষয়টি বহুদিন ধরেই আমাদের বিতর্কের উপাঁদীন যুগিয়ে আসছে। ভাঁষাস্তরে এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা। 
'রবীন্্নীথ কি ইউরোপীয় পত্রমালায় অন্নদাশক্কর রায় এইভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, “আঁধুনিক' একট! কালবাঁচক শব । “ইউরোপীয়' 
একট! দেশব।চক শব্দ ।.*'রবীন্রনীথের শেষ বয়সে আক ছবিগুলো! 17790067518 ৪71-এর নিদর্শন ইউরোপীয় আর্টের নয়। 
নলিনীকান্ত গুপ্ত ভার গ্রন্থের একটি রচন| 'রবীজ্রনাথের উত্তরপক্ষ'-এ বিষয়টি অংশত আলোচন। করেছেন। কিছুদিন আগে, 
শিবনারায়ণ রায় এইনুত্রে একটি তীব্র বিতর্কের লুচন| করে দিয়েছিলেন, তারই ফলে পিয়ের ফালৌ-র অনবদ্য সমালোচনাটি লেখা 
হয়। এর জের নান! রচনায় এখনও পর্যন্ত মেলে। 'পুরুষোত্ম রবীন্রনাথ'-এর পরিশেষে অমল হোমের একটি উক্তি এই মুহুর্তে 
চোঁখে পড়ছে। এ বছরে শোভন সরকার লিখিত “রবীনত্রনাথ ও বাঙলার নবজাগরণ' প্রবন্থটি অনুরূপ বিউর্কের হাওয়া! তুলেছে। 
রবীন্দ্রনাথের জীবনে পশ্চিমী দৃষ্টির জয়যাত্রা! শেষপর্যন্ত অব্যাহত থেকেছে, এই মন্তব্য বিদখীমহলকে আন্দোলিত করেছে। কিন্তু এই সব 
আলোচন।য় কবির সামর্থ্য ক্রমাগত প্রমাণিত হতে থাকে । ধীর সম্বন্ধে আমাদের কোনো সংশয় নেই ভীর*সন্বদ্ধে আমাদের 
কৌতুহল আঁদৌ৷ জাগ্রত থাকবে কেন? বহুদিন ধরে জাগ্রত থাকবে কি করে? প্রশ্নটির প্রতিক্রিয়াতেই তাঁর প্রতি নতুন 
সমর্থন অঙ্কুরিত হয়, তার শক্তির নতুন নতুন দিক উদঘাটিত হতে থাকে। 


৩৭২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ ১৩৭০ 


জীবনালেখ্য যাতে সাধারণ ও সর্বশ্রেণীর গৃহস্থের জাড্য অপসারিত করে তার আঙিনায় সহজ অধিকারে 
প্রবেশ করে, তা-ই প্রধান উদ্দেশ । যতদুর সম্ভব শ্বল্পতম রেখা ও সাবলীলতম বাক্যবন্ধ এই জাতীয় 
জীবনীর প্রণেতা, এইদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্রশতাব্দী জয়ন্তীর পক্ষে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-চরিত' বইখাঁনি 
সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। লেখক বিজনবিহা'রী ভট্টাচার্য । ভূমিকায় উদ্দেশ্তটি বিশদ করা আছে ঃ বাংল! 
বর্ণজ্ঞান আছে অথচ উচ্চশিক্ষার সযোগ পান নাই এমন লোকের সংখ্যা! আমাদের দেশে ন্তাস্ত কম 
নয়। এই অনতিশিক্ষিত বিপুল জনসমষ্টিকে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মপাধনার সহিত পরিচিত করিয়া 
দিবার উদ্দেশ্রে' ' রবীন্দ্রচরিত রচিত হইল |, তরন্থপারে সমগ্র রবীন্দ্রজীবন এখানে আঠাশটি অধ্যায়ে বিভক্ত, 
প্রত্যেকটি অধ্যায় অমোঘতম বিভাগে বিন্যন্ত, এমনকি প্রতিটি উদ্ধৃতি পর্যস্ত অমোঘতম মনে করা যায়। 
অধ্যাপক ভট্রাচার্য রবীন্দ্রজ্ঞ হিসেবে খ্যাতিমান, এই যুগ্ম অধিকার তার বইখানিকে একাধারে নির্ভরযোগ্য 
ও চিত্তাকর্ষক করেছে। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের বংশলতিক1 ও রবীন্দ্রনাথ-রচিত বাঙলা পুস্তকের তালিকা 
যুক্ত হয়ে বইটির উপযোগিতা আরও বাড়িয়েছে । 

অপ্রাপ্তমনস্কের সঙ্গে অপ্রাপ্তবয়স্কের পার্থক্য খুবই অল্প, বস্তৃত রবীন্দ্রচরিতের আবেদনও উভয়মহলেই 
সমান। একই কারণে ছোটদের জন্য যেসব রবীন্দ্রজীবনী প্রকাশিত হয়েছে তারও আবেদন শুধু অপ্রা্চ- 
বয়স্কদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। উপরন্ত এই ছুই পক্ষকে অতিক্রম করে সাধারণ পাঠকও এইসব বইয়ের 
নিররে ও উজ্জল আলোচনায় তৃপ্তিসহ অংশ নিতে পারেন। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায় -লিখিত “রবি-কথা' নামে আর একখানি বইয়েরও নাম করা যেতে পারে, 'রবীন্দ্রচরিত'- 
এরই মত এই বইখানিও একইভাবে অনতিশিক্ষিতজনের কিশোর-বয়সীর এবং সাধারণ জিজ্ঞাহু পাঠকের 
উপযোগী । 

এই সুত্রে “ছোটদের রবীন্দ্রনাথ পর্যায়টি এই মুহূর্তেই সংযোজন কর যায়, আগ্যোপাস্ত কবিজীবনীর 
সঙ্গে অন্ত প্রকার রবীন্দ্রপরিচয়ও সেখানে এক নিশ্বাসে বর্ণনীয় | 

ছোটদের জন্য সম্ভবত সংক্ষিপ্ততম জীবনী গ্রন্থখানি লিখেছেন লীলা মভুমদ্ার (১৪ পৃষ্ঠা) 
নয়াদিলী সাহিত্য অকাদেমী তার প্রকাশক । শ্রীযুক্তা মঙ্গুমদার দ্বিতীয় আর-একখানি জীবনী লিখেছেন 
“বাঙলাদেশের ছেলেমেয়েদের জন্য “এই যা দেখা- এক শ উনিশ পৃষ্ঠার পরিসরে অত্যন্ত স্থলিখিত 
কিশোরপাঠা, তার কিশোরপাঠ্যও অবশ্ঠই শুধুমাত্র কিশোরপঠিত নয়, আর লীলা মজুমদারের পাঠক- 
মাত্রেই জানেন তার লেখা একবার শুরু করে এক নিশ্বাসে শেষ না করে ওঠা কত দুরহ। | 

এর পরেই বল যাক শিশুসাহিত্য-সংসদ্‌ প্রকাশিত ও বিজনবিহারী ভট্টাচার্য লিখিত “নবীন রবির 
আলো? এই নাম ; একই লেখকের 'প্রভাতরবি'। 'প্রভাতরবি' দীর্ঘদিন ধরে বাঙালী পাঠকের পরিচিত, 
আজকের দিনে অনেক পরিণত যুবার কিশোরবয়সের সঙ্গী, প্রথমবয়সের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম 
পরিচয়ের সুত্র | 

অতঃপর আরও কয়েকটি । যামিনীকান্ত সোম লিখিত “ছোট্ট রবি” রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের 
মনোরম কাহিনী । নীরেন্্র গুপ্ত লিখিত 'রবি-কাহিনী”, মণি বাগচি লিখিত রবির আলো, গীতা মুখোপাধ্যায় 





৩ “রবীল্রনাথের প্রতি সাধারণ পাঠকের মনোভাব হল কিছুটা উদাসীন ।' রবীন্্রকথা, বিমলাপ্রপাদ মুখোপাধ্যায় । 


শতবাধিক রবীন্দ্রচ্চা | ৩৭ ও 


লিখিত “ছোটদের রবীন্দ্রনা্থ-_ স্থপাঠ্য ধারাবাহিক রবীন্দ্রজীবনকথ! । অনিলচন্দ্র ঘোষের “রবীন্দ্রনাথ 
অপেক্ষারুত প্রাপ্তবয়ন্ক ছেলেমেয়েদের উপযোগী । ধীরেন্দ্রলাল ধর লিখিত “আমাদের রবীন্দ্রনাথ বাঙালী 
কিশোর ছাত্রসমাজের জন্য রবীন্দ্রনাথের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ" ৷ কিন্তু বইটি আদৌ কশকলেবর নয়, বেশ পুষ্ট । 
প্রায় পাচ শ পৃষ্ঠার এই বইটিতে জীবনপঞ্জী রচন'পঞ্জী ও তন্মধ্যে রবীন্দ্রচনার ইংরেজী অনুবাদ সমূহের 
বিবরণ, ও বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় অনূষ্দিত রবীন্দ্ররচনাবলীর তালিক! ইত্যাদি আছে, কিশোর ছাত্রদের সেইসব 
সংবাদাদি অবশ্ঠই কাজে লাগবে । এছাড়া, বিমল ঘোষ লিখিত “শিশুরবি' জীবনস্থৃতি ও ছেলেবেলা 
অবলম্বনে নাটিকা। আরও কয়েকটি বই গণনার বাইরে রয়ে খেল, সবগুলিই মোটামুটি সহজপাঠ্য ও 
বিশেষত্ববজিত। 

অন্ত প্রকার রবীন্দ্রপরিচয়ের জন্ত কিশোর পাঠকদের উপযোগী সংকলন গ্রন্থগুলি ম্মর্তব্য। তার মধ্যে 
সম্ভবত সবচেয়ে বুহৎ বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত 'রবীন্্রস্থাতি” যশম্বী ও অনতিখ্যাত হাতে স্বাক্ষরিত সত্তরটি রচনার 
সংকলন । এই রচনাগুলির জন্য তিনটি বিভাগের পরিকল্পন1! করা হয়েছে- ম্ৃতিকথা, জীবনকথা, ও স্থজন- 
কথ|। প্রথম বিভাগে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ধন্য মানুষদের স্থৃতিতে যে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় বিভাগে রবীন্দ্রনাথের 
কবিজীবন সমাজজীবন ও ঘরোয়াজীবনের নান! ঘটনা, তৃতীয় বিভাগে রবীন্দ্ররচনার ছোটদের উপযোগী 
আলোচনা! । শেষ বিভাগটিও, ব্লাই বাহুল্য, জীবন-পর্ধীলোচনারই একটি অংশ, আলংকারিক ভাবার্থনিরণয় 
নয়। কিন্ত সুচীপত্রে এই যে পরিকল্পনাটি লেখা হয়েছে, সেই অনুসারে বইটি সাজালে কি ক্ষাতি হত? অপিচ, 
বইটিতে রবীন্দ্রনাথের সর্ধদিকের পরিচয় আকর্ষণীয়ভাবে একত্র করা হয়েছে। যদিও মুদ্রণ অনুজ্জল ও 
অঙ্গসজ্জা মামূলী তথাপি দাম কম এই কারণেও বইটিকে সংরক্ষণযোগ্য বিবেচনা! করা যায়। 

ছোটদের রবীন্দ্রনাথ পর্যায়ের দ্বিতীয়ার্ঘটি অবশ্ত বাকি রইল, শিশুসাহিত্য কিংবা শিশুশিক্ষাক্ষেত্রে 
রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরবর্তী স্ুত্র। কিন্তু সেই সীমায় পৌছোবার পূর্বক্ষণে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
রচিত 'রবীন্দ্রজীবনকথা” নামক মাঝারি মাপের বইটির নাম করা৷ কর্তব্য। “রবীন্দ্রজীবনকথা, বিশ্বভারতী 
শতবর্ষপৃ্তি গ্রন্থমালার অস্তর্গত। প্রায় বছর পাঁচেক আগে রবীন্দরকৃত্য প্রসঙ্গে বিমলচন্দ্র সিংহ জানিয়ে- 
ছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথের জীবনীরচনারও প্রয়োজন আছে। সৌভাগ্যক্রমে বাঙলায় প্রভাতকুমারের মহৎ গ্রন্থ 
আছে, কিন্তু তা সত্বেও একটি ছোট জীবনীর [ প্রয়োজনীয়তার ? ] উল্লেখ করি।” সেই দায়িত্বও 
প্রভাতকুমারই পালন করেছেন। বিজ্ঞাপনে ও সমালোচনায় এই বইয়ের যে পরিচয় পাওয়া যাঁয় তাতে 
একটি কথার উপরেই বিশেষ জোর দেওয়া থাকে : এই বই চার খণ্ডের বৃহ্দায়তন রবীন্দ্রজীবনীর সংক্ষেপিত 
সংস্করণ নয়, নতুন বই। এই সচ্ছল ও গুরুভারবজিত চলিত ভাষায় লেখা বইটি কিশোরপাঠ্য কিংবা 
প্রারকুতজনমান্ত না! হয়েও-_ রবীন্দ্রান্থরাগী সাধারণ পাঠকের অশেষ উপকার সাধিত করেছে। বিশেষ 
করে রবীন্দ্রসাহিত্যের ছাত্রদের কাছে এই বই অতি আবশ্যকীয় একটি হ্যাগুবুক, পরিশেষে একটি 
বিবলিওগ্রাফি যুক্ত হওয়ায় আরও অপরিহার্য হয়ে ওঠার স্থযোগ লাভ করেছে। .ূ 

রবীন্দ্জীবনকথা যে উপকরণাদির উপর নির করে রচিত সেই পর্বতপ্রমাণ তথ্য সংকলিত আছে 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রবাদপ্রসিদ্ধ বৃহৎ বইখানিতে। রবীন্দ্রজীবনী লেখা শুরু হয়েছিল ১৯২৯এ, 
১৯৬১ সালেও এই দায়ত্বকে পুর্ণতর করে তুলতে লেখক কণামাত্র শিথিল নন, প্রথম তিনটি খণ্ডের 
পরিমাজিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ সেই সদাসক্রিয়তার সাক্ষ্য। প্রভাতকুমারের এই খ্রঙ্থধানি 
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রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সববশ্রেণীর অন্ুসন্ধিৎস! নিবারণের প্রতিশ্রুতি দেয়, এত বিপুল তথ্য ও নিশ্ছিদ্র নিষ্ঠার 
সমাহারে এই বই এখনও পর্যস্ত অসামান্ত ও দ্বিতীয়রহিত। তংসত্বেও এই জীবনীখানি পেয়ে 
রবীন্দ্রজীবনী সম্পর্কে আমর চূড়ান্ত তৃথ্চিলাভ করেছি, এমন কথা ভাবা যায় না। তার কারণ হয়তো! 
এই-- জীবনের কোনো কিছুর সম্বন্ধেই তৃপ্তিলাভ করা! যায় না, জীবনের কোনো কিছু সম্বন্ধেই চূড়ান্ত তৃথ্িলাভ 
করা মোহগ্রস্থ হওয়ার নামাস্তর। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন, 'অরণ্যকে চেনাতে গেলেই জঙ্গলকে সাফ 
করা চাই, কুঠারের দরকার, প্রভাতকুমারের বইটি যে লঘু তরণীর মতো সাবলীল এমন কথা মনে করা যায় 
না। বরং ইংরেজিতে টমসন, রীস অথবা এই বছরে কৃপাঁলনীর যে বই ছুটি প্রকাশিত হয়েছে-- অনেক 
মহ্থণ ও গতিশীল। কিন্তু এ বাহ্‌। এই বইয়ের প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন : 
্রস্থকার প্রধানত এঁতিহাসিক কর্তব্য করেছেন, কিন্তু স্থানে স্থানে সমালোচন! করতেও কুন্ঠিত 
হন নি। গুরুভক্তিকে তিনি পদে পদে সংযত করেছেন, নইলে এও হত আর-একখানি 'রবীন্দ্রচরিতামৃত | 
বুদ্ধদেব বস্থুর উক্তি : 
তথ্যের এই আধিক্য সত্বেও, কিংবা সেইজন্ই, রবীন্দ্রনাথ কোনো-একটি পৃষ্ঠাতেও জীবন্ত হয়ে 
ওঠেন নি, কোথাও নিশ্বাস পড়ে নি তার, একবারও শুনতে পেলাম না তার হৎস্পন্দন। ভিক্টরীয় ইংলগ্ডের 
সরকারি জীবনীর অন্থসরণে প্রভাতকুমার অধিগম্য সকল তথ্যই একত্র করেছেন, তার উপর নায়ককে 
অবতীর্ণ করেছেন প্রথম থেকেই মহত্বের ইম্পাত-জামা পরিয়ে ।« 
এবং সজনীকাস্ত দাসের ধারণা 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের আত্মকথা, চিঠিপত্র এবং রচনাসমূহের প্রকাশকাল প্রভৃতি 
তন্নতম্ন বিচারের দ্বারা স্থবৃহৎ চার খণ্ডে “রবীন্দ্রজীবনী” নামে যে দিনপপ্তী-রচনাপঞ্জী-ও-রবীন্দ্রসাহিত্যের 
তাৎপর্ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন, সন-তারিখ-তথ্য-তত্বের কিছু কিছু তুল.সত্বেও রবীন্দ্ররসিকেরা 
সেটির ব্যবহার অপরিহার্ধ বলিয়া! বিবেচনা করেন। এই বইটিকে ভিত্তি করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলে 
রবীন্দ্রনাথকে বুঝা বরঞ্চ সহজতর হইবে, হাজার পৃষ্টাব্যাপী স্থবিপুল রবীন্দ্রসা হিত্য-বিশ্লেষণমূলক বহু গ্রন্থে 
সরলমনা পাঠকের বিপর্দ আছে ।৬ 


পাকি আপা পপ 


৪ র্ববীক্ায়ণ, দেশ ১৯ চৈত্র ১৩৬৬। 
৫ রবীন্রজীবনী ও রবীন্্রসমালোচনা, সাহিত্যচর্চ।। 

এই নুত্রে জীন্দে মোরোয়ার কথ! মনে পড়ে : নির্দিষ্ট তারিখে পোর্টমীতে যে শিশুর জন্ম হয়েছিল, সে কিন্ত আদে। কোঁন জনপ্রিয় 
উপন্যাসিক ছিল না, যদিও তার নাম চার্গন ডিকেন্প। জীবনীলেখকের নিপুণত। এখানেই, তিনি দেখাবেন কেমন করে ওই ০১১০%:০ . 
শিশুটি খ্যাতনাম মানুষ হয়ে দাড়ালে! । 

বার্কার ফেয়ারলি জর্জ হেনরি লুয়েস এর গ্যেটে-জীবনীর কোন বক্তব্য সুত্রে লিখছেন: 1467758 ০৪ ৮7605 20 0৪ 
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রবীন্রনাথ অবগ্থই এইদব উক্তির আলোকে বিচার্য হতে পারেন না, যেহেতু কবিতাই ভার আলন্ম প্রেয়সী। তাঁর জীবনে থিধা 
নেই, ক্রমবিকাশ আছে। 
৬ রবীন্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য, পৃ ১৩০ 
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কিন্ত এই দ্বিধা ও শ্বীরুতি-স্থদ্ধ নিতাস্তই সরলমনা লাগে যখন মনে হয় রবীন্দ্রনাথের জীবনীরচনাই 
আরও গভীরতর কারণে ছুরূহ। “তোমর1 রচিলে যারে নান! অলঙ্কারেতারে তো চিনিনে আমি, 
চেনেন না মোর অন্তর্ধামী/তোমাদের স্বাক্ষরিত সেই মোর নামের প্রতিম1।”- এই আক্ষেপোক্তি পর্যস্ত 
একটি সরলতর স্যত্রকেই আকর্ষণ করে। আসলে শেষ পর্ধস্ত হতাশ হয়ে তিনি যে চরম বাক্য উচ্চারণ 
করেছিলেন__ “কবিরে খুঁজে! না তাহার জীবনচরিতে'-_ তার প্রধানতম হেতুও তিনি জানিয়েছিলেন__ 
“কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা! সে নাহিরে'-_ বহির্ঘটনার তরঙ্গশালায় তিনি নিজেকে গ্রেক্ষণীয় দেখতে 
চান নি, বহিরঙ্গ জীবনে নিজেকে প্রমাণিত দেখতে চান নি-- 

বাহির হইতে দেখে। না অমন করে 
আমায় দেখে! ন! বাহিরে 

তার আবেদনের মূল কথা ছিল এই | টেনিসনের পুত্র লিখিত কবিজীবনীর সমালোচনায় এই কথাই 
আরও স্পষ্টভাবে লিখেছেন, প্রথমত 

কবি কোথায়, কাব্যশ্োত কোন্‌ গুহা হইতে গ্রকাশিত হইতেছে তাহা তো খু'জিয়া পাওয়া গেল না। 
ইহ টেনিসনের জীবনচরিত হইতে পারে, কিন্তু কবির জীবনচরিত নহে । 
এবং পরক্ষণেই 

কোনো ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে এবং জীবনের কর্মে উভয়তই নিজের প্রতিভা বিকাশ করিতে 
পারেন-- কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাহার এক প্রতিভার ফল। কাব্যকে তাহাদের জীবনের সহিত একত্র 
করিয়া দেখিলে তাহার অর্থ বিস্তৃততর, ভাব নিবিড়তর হুইয়। উঠে। 
উক্ত ক্ষণজন্মা! পুরুষের উদাহরণ দিতে গিয়ে সেই মুহুর্তে দ্াস্তের নাম তাঁর মনে পড়েছিল, অথচ নিজে যতবার 
আত্মপরিচয় লিখতে ঝুসেছেন, এই একটি স্থৃত্র তার কলমের মুখে এসে বসেছে। বঙ্গভাষার লেখক-এর 
জন্য জীবনীতে 

আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তাস্তট] বাদ দিলাম । কেবল, কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ 
আমার জীবনট1 যে-ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব । 
জীবনম্থৃতির প্রথম খসড়ায় 

কাব্যরচনা ও জীবনরচন1 ও-ছুটা1 একই বৃহৎ রচনার অঙ্গ । জীবনটা যে কাব্যেই আপনার ফুল 
ফুটাইয়াছে আর কিছুতে নয়, তাহার তত্ব সমগ্র জীবনের অন্তর্গত । 
হয়তো এই কারণেই অজিতকুমারের সমালোচনা তাঁর মনোমত হয়েছিল-_. "অজিত আমার জীবনের 
সঙ্গে কাব্যকে মিলাইয়া সমালোচনা করিয়াছেন-_ এই তৃপ্তি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে তিনি 
জানাতে পেরেছিলেন । কিন্তু এই কথা! যে প্রভাতকুমারের অজানা, আদৌ তা নয়, তা হলে তীর বইয়ের 
উপনামটিকে তিনি অনিবার্ধ বিবেচন| করতেন না, তার বইয়ের পুরো নাম : রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য- 
প্রবেশক। তিনি শুধুই রবীন্দ্রজীবনের সন-তারিখ একত্র করতে চান নি, কাব্যজীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ 
করতে সবসময় সচেষ্ট থেকেছেন। 

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের পূর্বমূহূর্ত থেকেই জীবন ও কাব্যের ভেদ আমরা বিসর্জন দিতে এগিয়েছি, পণ্ডিতেরা 
এমন কথা মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ শুধু তাতে ইন্ধন যুগিয়েছেন অথবা তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, কবিতা 


৩৭৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ ১৩৭* 


যে কবিক্লই আত্মপ্রকাশ (11166511191 10905 6স5729] ) আলোচনার ক্ষেত্রেও এই ধারণায় আমরা 
বদ্ধমূল হয়েছি। “আমি তো মনে করি কবির কাব্যরচন! ও জীবনরচনা একই রচনার অন্তর্গত, জীবনটাই 
কাব্যে আপনাকে স্থা্টি করিয়া চলিয়াছে'_- এই কথা লিখে অজিতকুমার হয়তো পুরোবতিতা করেছেন। 
এবং এই অন্তরঙ্গ জীবনভাঙ্ত -রচনার প্রবণতাবশেই অজিতকুমারের বই সমালোচনা হয়েও কবিজীবনী, 
যেমন প্রভাতকুমাঁরের এই বই জীবনী হওয়! সত্বেও কাব্যালোচন! । 

কিন্তু জীবনী প্রণয়ন ও কাব্যালোচন অতিস্থপ্্স বিভাগরেখার ছুইপারে থেকে ক্রমেই আরও মিলনোতম্ক 
হয়ে উঠেছে, আরও অভিন্নহ্ৃদয় হয়ে উঠেছে । মোহিতলাল মজুম্ধার দেখেছিলেন, “সংস্কৃত আলংকারিকদের 
কাব্যবিচারে কবি-মানসের কোনো স্থান ছিল নাঁ_ তেমনই আধুনিক কাব্যবিচারে'**কবি-মানসই সকল 
স্থান জুড়িয়া বসে”, এবং রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে কাব্য পাঠ না করিয়া কবিকে পাঠ করিতে হয়'-_ এতদূর 
উচ্চারণ করেছিলেন। এই ধারণ] ক্রমাগত পরিণাম খুঁজে চলেছে। উদাহরণত : প্রমথনাথ বিশী-র 
রবীন্দ্রসরণী, কি কাব্যালোচনা না কবির অন্তরঙ্গ জীবনী । জগদীশ ভট্টাচাধের “কবিমানসী” কি কবির 
অন্তজীবনী বা কাব্যবোধিনী। শ্রেণীনির্ণয় করতে এগোলে এই সংশয় অগ্রতিকার্য। কিন্তু শ্রেণীনির্ণয়ের 
উদ্যমেই বা কি ফল। মিড্ল্টন্‌ মারি লিখেছেন, সাহিত্য অধিগত করার অর্থ ষে-মানুষটি তার রচয়িতা 
তারই হ্ৃদয়টিকে জানা, তীর রচনার উদ্দেশ্যও তাই-_ যাতে তার হৃদয়টিকে জানা যায়। স্বভাবতই 
সমালোচনা কবির হৃদয়োৎসেরই আনাচে কানাচে ঘুরছে, জীবনীসন্নন্ধ হয়ে উঠছে। পাঠকেরাও দাঁবি 
করছেন নতুন কবিজীবনীর-_ আরও অস্তরঙ্গ-__ যেখানে কাব্য ও হ্বায়াবেগ স্থুচারুভাবে সম্পঞ্চিত হয়, 
হৃদয়তলটি প্রত্যক্ষবৎ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাতে প্রভাতকুমারের অথবা অজিতকুমারের অস্তরঙ্গতা 
খণ্ডিত হচ্ছে না, কিন্তু অন্তরঙ্গ কথাটি যে স্থির স্তম্ভিত একটি অর্থে আলগ্ন হয়ে নেই এবং আরও অন্তর্ভেদী 
হয়ে উঠতে চাইছে, তা-ই বোঝা যাচ্ছে। উপরস্ত একটু পরে হলেও বিশ-শতক এতদিনে আমাদের 
দেশে এসে ঢুকেছে, স্বমহিমচ্ছায়ায় আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।" প্রস্ত কিংবা ফ্রয়েডএর প্রতিকৃতি 
সম্মৃথে রেখে, বলাই বাহুল্য, আমাদের অন্তরঙ্গতার ধারণা আরও মর্মম্পর্শী হয়ে উঠতে চায়। 

রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে অবশ্ঠই এতদূর সংকেতিত ছিল না। তাঁর রচনায় তার অন্তজীবন অনুলিখিত 
আছে-_ এই কথ! বলে তিনি তার অন্তজীবনের গৌরব আমাদের কাছে আভাসিত রাখতে চেয়েছেন, 
এবং সম্পূর্ণভাবে স “যৎস্বভাবঃ কবিস্তদন্গরূপং কাব্যম্‌ কিংবা লেখকন্ত চ যদ্্রপং চিত্রে ভবতি তাব্রপ্যম্‌ 
ইত্যাদি গ্রবচনপ্রভাবে আদর্শ কবিচর্ধায় আজীবন অসামান্য নিষ্টিত থেকেছেন, আধুনিক মনোবিকলনের 
শল্যশয়ানে নিজেকে উপস্থাপিত দেখতে চান নি। অথচ এই মুহূর্তে কাব্যপংক্তিসমূহ যে-অন্তর্জীবনের 
উৎসে আমাদের নির্দেশিত করে, সেই অন্তরীবন কথাটির অর্থ আমাদের কাছে কি। কিছুদিন আগে মনে 
পড়ে, কোনো! বিদগ্ধ ব্যক্তি এই শৃন্স্থানটিই প্রচগ্তভাবে আলোচ্য করে তুলেছিলেন । হয়তো! এ কথা ঠিক, 
ভাউডেন-এর শেলি দেবত্বে যে পরিমাণে অত্যুজ্জল আমাদের কাছ থেকে ততথানিই দূরবর্তাঁ। কয়েক 


চে ০০০০ 


ণ হাউসার তার সোশাল হিস্টরি অব আর্ট বইয়ে দেখিয়েছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ওদেশে বিশ শতকের শুরু, ১৯২২এ জয়স ও 
এলিয়টের বই দুটি ঘুগ্রুপৎ বেরুবার পর সাহিত্যক্ষেত্রে সরকারীভাবে বিশ শতকী হাওয়! বইতে লাগলো । আধুনিক বাস্তবতা বলতে 
যা বুঝি তা আমার মনে হয় আমাদের স্বাধীনতার পরে অর্জন করেছি, তৎপূর্বে কল্লোলযুগ ইত্যাদি সময়ে তার পূর্বলেখমাত্র 
দেখা যায়। 


শতবাধিক রবীন্দ্রচ্চা ৩প৭ 


বছর আগে ইতিহাসবেত! ও সমালোচক অক্সফোর্ডের এফ. ভু. বেটসন টিনটর্ন আবি ও লুসি-কবিতাগুচ্ছের 
নেপথ্যে ওয়া্ডস্বার্থ ও ভরোথি-র প্রণয়বৃত্তাস্ত আবিষ্কার করে কবিতাগুলিকে আরও স্পষ্ট ও অর্থবহ 
করে তুলতে চেয়েছেন, তার যুক্তি 

[10 612 0210-6551761900 0612601556০ 006 26 0100619, 00570991205 1200156 70016 
8689 ) 2110. £0 7016 38736 ০1 67১97 67১9 1006911) 16076118069 009 170 19196 
17১91 5691260010618/ 60 676 917,06%07% %1)09708716155 ০৫ 01050110575 116 ৪4 
10219019115. 
সেই স্বুত্রে, ডরোথি-র সঙ্গে ওই বিপজ্জনক সম্পর্কটর মূলোচ্ছেদ করার জন্যই যে লুসি-র অকালমৃত্যু 
ঘটাতে হয়েছে, এমন কথা বলেছেন।” রবীন্দ্রনাথের নেপখ্যঙীবনের প্রতি উৎসাহ এতদূর প্স্ত বিস্তৃত 
হয় নি। কিন্ততীর নেপথ্যজীবনে আগ্রহ যে বিপুল পরিমাণে বেড়েছে এতে ভূল নেই। সেই আগ্রহ 
অবশ্ঠ খণ্ডিতভাবে তাঁর চিত্রকলার আলোচনায় কখনও কাব্যবিচারে নিয়োজিত আছে, সেই উৎসাহে এখনও 
পর্যস্ত তার আছ্যন্ত জীবনী প্রণীত হয়ে ওঠেনি। ইতস্তত কেউ কেউ তাঁর ভাবজীবনের তাৎপর্য নির্ণয়ে 
অথবা! তাঁর কবিতার মানবিক উৎসসন্ধানে সচেইট হয়েছেন। সেক্ষেত্রে তাদের সম্ধল প্রধানত রবীন্দ্রনাথের 
সেই তেইশ বছর বয়সের শোক, এবং প্রভাতকুমারের রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ডের ১৭৮-১৮৩ পৃষ্ঠায় যে 
তথ্য পাওয়া যায় তারই প্রতি নিষ্ঠ।। অবশ্য কোনো কিছু বিশ্লিষ্ট ও আলাদা করে রাখলেই তার উপর 
অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপিত হয়, এ কথা অস্বীকার্ধ করা যায় না। 

জগদীশ ভট্টাচাষ লিখিত “কবিমাঁনপী” এই সম্পর্কেরই বিস্তারিত ভান্ত, ধারাবাহিকভাবে যখন প্রকাশিত 
হচ্ছিল তখনই বিস্তর ভ্রকুটী ও কিছু পরিমাণ অভিনন্দন কুড়িয়েছিল।* 

এই সঙ্গেই আরও কয়েকটি খগ্-রচনার নাম করা যায়। ড. স্থুকুমার পেন লিখিত 'রবীন্দ্রবিকাঁশে 
পরিজন ও পরিবেশ” বিশ্বভারতী পত্রিকায় (বর্ষ ১৮ সংখ্য। ৪ ও বর্ষ ১৯ সংখ্যা ১) প্রকাশিত। 
একই লেখকের রবীন্দ্রনাথ মানুষটি কেমন ছিলেন সংক্ষিপ্ত হলেও অন্তরালোকে উল্ভাসিত, রবীন্দ্রচর্চ 
নামে সংকলনগ্রস্থে উপস্থাপিত আছে। হীরেন্ত্রনাথ দত্ত তার 'বিজয়ার করকমলে' রচনায় ভিক্টোরিয়! 
ওকাম্পো ও রবীন্দ্রনাথ এবং সেই সুত্রে তৎকালীন রবীন্দ্রকাব্যকে সম্পর্কিত করেছেন। বিশ্লেষণ 
নয়, কিন্তু অমিতাভ চৌধুরীর “আপন মানুষের দৃতী, প্রবন্ধে আন্না তরখড় সম্বন্ধে কিছু মূল্যবান তথ্য 
সংকলিত হয়েছে। ১৯ নভেম্বর ১৯৬১-র রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত । শতবার্ধিক 
জয়ন্তী উৎসর্গে গ্রবোধচন্দ্র সেন লিখিত “ভোরের পাখি” প্রবন্ধটিও এই প্রসঙ্গে মৃল্যবান। কবির প্রথম 
মুদ্রিত কবিতা “অভিলাষ'এর পশ্চাৎপটে কুমারসম্ভব ও ম্যাকবেথ -এর প্রভাব এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙালীর 
বাহুবল প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়া ইত্যার্দি পরিমাপ করে লেখক এই কবিতার রচনাকাল সম্পর্কে আমাদের 
্ান্ত ধারণার নিরসন করতে চেয়েছেন। প্ররুতপক্ষে দ্বাদশবর্ষীয় বালকের রচিত, নয, এ কবিতার 
রচনাকাল ১২৮১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ থেকে অগ্রহায়ণের মধ্যবর্তা কোনো! সময় । 
৮ ওয়ার্ডসোয়র্২-_এ রি-ইন্টারপ্রিটেশন, পৃ ১৫৩ 
৯ দাত্তে প্রসঙ্গে মারিতী-ব্যবহৃত 7971775 7001) কথাটি এক্ষেত্রে অতীব প্রয়োগযোগ্য, ক্রিয়েটিত ইনট্যুইশন ইন জার্ট আও 


পৌয়েটি ২৬৭-৬৮ পৃষ্ঠা ভষ্টব্য। 
(১ 
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কিন্তু এই রচনাধার! রবীন্দ্রজীবনী রচনার একদিককার উৎসাহ, করাগ্নে গণনীয়। সত্য কথা বলতে কি, 
রবীন্দ্রজীবনের স্থির মূল্যায়ন করবার মতে! স্থিতাবস্থা আমরা এখনও পাবস্ত পেয়েছি কিনা সন্দেহ । জনৈক 
সমালোচক জানিয়েছেন 
১০ বংসরের পরিশ্রমে রাটগার্জ বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপক ফ্রেঞ্চ ৫ খণ্ডে 'লাইফ রেক্স্‌ অব জন মিপ্টন 
নামে যে গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন তাহার অনুসরণে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কর্মময় জীবনের সমস্ত কথা একত্রিত 
করিবার সময় আসিয়াছে ।১০ , 
একত্র করবার পূর্বক্ষণে সম্ভবত আমরা উপনীত হয়েছি। আলোচ্য বৎসরে কবিজীবনের বহু উপকরণ 
আমরা ইতস্তত বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পত্রিকায় অথব! গ্রস্থাদ্দিতে সংকলিত হতে দেখেছি, এও কম 
আশার কথা নয়, ভবিষ্যতের ববীন্দ্রজীবনীকার এই ভাগ্ার যথেচ্ছ ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন। 
জীবনী কথাটি শৃহ্যগর্ড বৃত্তের সমার্থক, যদি না! সেই মগ্ডলটিকে ভরাবার জন্য কিছু ব্যক্তি কিছু ভাবনা ও 
কিছু পরিমাণ ভূমিথণ্ডের সন্নিবেশ ঘটানো যায়। বস্তত রবীন্দ্রনাথ যেসব ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন যে- 
সব ভাবনায় আন্দোলিত হয়েছিলেন এবং যেসব ভূখণ্ডে পদক্ষেপ ফেলেছিলেন, সেই সবই প্রতি্দানে তাকে 
একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতির স্পষ্টতা দিয়েছে । সেদিক থেকে জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথ যুগসমস্যায় রবীন্দ্রনাথ 
শিক্ষাপ্তরু রবীন্দ্রনাথ কিংবা শিশুদের রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনকাহিনী প্রণয়নে সমদায়িত্বের অধিকারী | “যে- 
সব ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন” এইটিও আবার দ্বিভাজ্য : ১. যেসব ব্যক্তি তীর ব্যক্তিত্বে কোনো রেখা 
ংযোজিত করেছেন, ২. যেসব ব্যক্তির স্থৃত্িতে তার ব্যক্তিত্বের কোনে! রেখা মুদ্রিত হয়েছে, সেদিক 
থেকে বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ নামের প্রবন্ধ অথবা ছেমলত1 দেবী লিখিত 'কবিস্থৃতি' সমানভাবে তার জীবন- 
কাহিনীর অঙ্গ। | 
এই বর্ণনায় যদি এমন ধারণ! হয়, বিভিন্ন বিষয়ে নিবি বিভিন্ন রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় বিষয়কে 
ব্যক্তির আড়ালে, একক ব্যক্তিটির আড়ালে বিসজন দিচ্ছি, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ও রাঁজনীতি রবীন্দ্রনাথ ও ইতিহাস 
কিংব! রবীন্দ্রনাথ ও সংগীত ইত্যাদি আলোচনার শেষ শব্গুলিকে গ্রস্থ ও অদৃশ্য করে তুলছি এবং তদমুসারে 
নিজেরই পূর্বসংকল্পিতত শ্রেণীবিন্যাসের প্রতিবাদ করছি-- তবে সেই ধারণায় দ্বিতীয় সায়টিও রাখতে চাই। 
একদিক থেকে অধিকাংশ আলোচনাই জীবনকাহিনীরই পৃষ্টা-_ সেদিক থেকে প্রফুল্নকুমার সরকার লিখিত 
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ, অথবা স্থধীরচন্দ্র কর লিখিত "শাস্তিনিকে তনের শিক্ষা ও সাধনা'র মধ্যে ভেদ 
নেই-__ তথাপি আলোচনার স্থবিধার্থেই আমর! বিভিন্ন বিভাগে কোনো কোনো রচনার স্থান নির্ধারণ করে 
বৈষয়িক রচন! হিসাবে তাদের প্রতিপন্ন করতে চাইব, বিভাগগুলির অস্তিত্ব বজায় রাখতে চাইব। আপাতত 
জীবনকাহিনীর দ্বার্থরহিত উপকরণগুলিকে চরিক্রান্ুযায়ী পৃথক পৃথক সাজানে! যেতে পারে। কিন্তু সেই 
উদ্যমেরও প্রাঙ্কালে কয়েকজন পূর্বন্থরীর নাম ন্মরণীয়। প্রথমত রবীন্দ্রনাথ নিজে, ধিনি কয়েকবার আত্মপরিচয় 
রচনায় নিযুক্ত হয়েছেন, তাছাড়া ভ্রমণবৃত্তাস্ত ভায়ারি ও অজ পত্রাদিতে তাঁর জীবনকাহিনীর প্রার্থমক 
উপকরণ রেখে গেছেন। সেগুলি আমাদের ভাণ্তারের প্রথম সঞ্চয়। অতঃপর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সজনীকান্ত দাস ইত্যার্দির নাম মনে পড়ছে। সীতা দেবীর 'পুণ্যস্থৃতি ইত্যাদি 
বিশ্বৃতপ্রায় স্বৃতিকথাগুলির নাম মনে পড়ছে । আরও একাধিক রবীন্ত্রব্রতীর নানাবিধ কৃত্য মনে 


১* শতবার্ধিক বৎসরে রবীন্রচ্চ।, রবীন্রকুমার দাশগুণ্ড। দেশ ১৩৬৯ রবীক্রশতবর্ষপৃ্তি স্য।। 


শতবাধিক রবীন্দরচ্ট | ৩৭৯ 


পড়ছে, কিন্তু সে সবই পরিচিত। ১৩৬৯ দেশ সাহিত্য সংখ্যায় পুলিনবিহারী সেন রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 
সাময়িক পত্রের এক সংকলন করেছেন, "তাতে যে সকল পত্রিকায় তিনি প্রকাশ্ঠত সম্পাদক ছিলেন 
না, কিন্তু কার্ষত সম্পাদক ছিলেন বা সম্পাদনকর্ষে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন, বা কোনো বিশেষ বিভাগের 
সম্পাদক ছিলেন, কিংবা! সম্পাদককে বিশেষভাবে অনুপ্রেরিত করেছেন-- সেগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগের 
বিবরণও যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করা হয়েছে" । এ বিষয়ে ছুট পূর্ববর্তী রচনার উল্লেখ করা যেতে 
পারে, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত সাময়িক পত্র এবং সজনীকাস্ত দাস লিখিত “ভাগারের 
কাণ্ডারী রবীন্দ্রনাথ | শেষোক্ত রচনাটিতে ভাগ্ডার-সম্পাদনার স্থত্রে অন্তান্থ সাময়িকপত্র সম্পাদনার বিবরণও 
লক্ষ করা যায়। পাশাপাশি সম্প্রতি লিখিত আরও ছুটি পরস্পরপরিপুরক রচনার উল্লেখ কর! যায়-_ তথয- 
গৌরবে নয়, বিশ্লেষণধর্মে ই যদ্দিও তাদের বিশেষত্ব : ভবতোষ দত্ত লিখিত রবীন্দ্রনাথ ও সাময়িক পত্র 
এবং অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত “সবুজপত্র, কল্লোলি : রবীন্দ্রনাথ | ভবতোষ দত্ত, বলাই বাহুল্য, সবুজ- 
পত্রের পূর্বযুগ পর্যস্ত অনুসরণ করেছেন, এবং জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিষ্ব ভারতী বালক হিতবাদী সাধন! বঙ্গদর্শন 
ভাণ্ডার ও তত্বোধিনী পত্রিকায় প্রতিফলিত রবীন্দ্রনাথের ক্রমবিকাশ লক্ষ করেছেন, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 
তার পর্বে সামগ্নিক পত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষারুত পরোক্ষ কিন্তু গভীরতর সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রস্তাবনা 
করেছেন, এবং পরিশেষে তাকে “কেবল মহৎ নন, তিনি মহত্বম) কেবল আধুনিক নন, আধুনিকোত্তম” 
ইত্যাদি-সপ্রমাঁণ করেছেন । প্রবন্ধ ছুটি 'রবীন্দ্রচর্চ নামক সংকলনপ্রস্থের অন্যতম আকর্ষণ। 

এই পর্ধস্ত রবীন্দ্রজীবনীর তথ্যসংগ্রহ-বিষয়ে একদ্িকের আভাস লিপিবদ্ধ করা গেল। এরই সঙ্গে 
প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত লিখিত 'রবীন্দ্রপরিচয় সভা? নামক কৌতুহলোদ্দীপক রচনাটির উল্লেখ করা যায়, ১৯২৯ থেকে 
১৯৩৫-৩৬ পর্যন্ত অর্থাৎ ছ-সাত বছর মাত্র এই সভা সজীব ও সক্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের ৭৬তম জন্মোৎসব 
উপলক্ষে যে আভ্যস্তর তিক্ততা দেখা দিয়েছিল তার বিবরণ এখাঁনে পাওয়া যাঁয়। চিত্তরঞ্জন দেব লিখিত 
“রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত ভাষণাদির অন্ুলিখন সুচী*টিও মূল্যবান । এই ছুটি রচনাই গীতবিতান পত্রিকার শতবাধিকী 
জয়ন্তী সংখ্যার অন্তর্গত। বর্ধমান সাহিত্য সভা প্রকাঁশিত “রবীন্দ্ররচনা : ভূনির্দেশিকা? র মানচিত্রগুলিও এই 
প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য । এবং অপর্ণা সেনের "নোবেল প্রাইজ ও রবীন্দ্রনাথ নামক সবিশেষ তথ্যবহুল 
পুন্তিকাটি, যার উল্লেখ আগের অন্চ্ছেদেই কর্তব্য ছিল, পৃথকৃকৃত করে সাধারণ পাঠকের নিকট এর উপযোগিতা 
চিহ্টিত কর! গেল।১১ 


পরিচিতজনের ম্মৃতিতে যে রবীন্্রনাথ 

স্ৃতিকথা পর্যায়ে গ্রন্থের সংখ্যা কম, খণ্ড রচনার সংখ্যাই বেশি । গ্রন্থগুলির নামই প্রথমত করা যাক। 
রবীন্রস্থৃতি : ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী | বিশ্বভারতী শতবর্ষপৃতি গ্রস্থমালার অন্তর্গত, এই পর্ধায়ে'আলোচ্য 

ব্থদরের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বই, শুধু এই কারণে নয় যে লেখিক1! আশৈশব কবির বহুক্সৈহধন্যা ভ্রাতুশ্পুত্রী, তা 


ছাঁড়াও অপর কারণ 
আমাদের পরবর্তীকালে নিজ নিজ অভিজ্ঞতাচুসারে নানাঁজনে রবীন্দ্রনাথের নানা ছবি আঁকতে চেষ্টা 


১১ আর-এবটি উল্লেখযোগ্য উপকরণ : আকাশবাণী ও কবিকণ্ঠের রেকর্ড, মনোমোহন ঘোষ, দেশ ২ ভাত্র ১৩৬৮ 


৩৮০ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ ১৩৭, 


করেছেন।- -তবে, আর যতই স্থবিধ! থাকুক, বয়সে কেউ আমার সমকক্ষতার দাবি করতে পারবেন না 
এটুকু আশা করতে পারি। 
মিতায়তন এই বইয়ের সংবাদাদি সংগীতম্থৃতি নাট্যস্থৃতি সাহিত্যন্থৃতি ভ্রমণস্থৃতি ও পারিবারিক স্থৃতি-- এই 
পাচ অংশে বিন্তস্ত। প্রধানত লেখিকার প্রথমজীবন অর্থাৎ গ্রাক্বিবাহ স্মৃতিলেখাই এই বইয়ের উপজীব্য, 
পরবর্তী জীবনেরও কিছু কিছু উল্লেখ অবশ্তই আছে । আগাগোড়া নিপুণ ও সাবলীল রচনাশৈলী, অত্যন্ত 
স্ুখপাঠ্য ৷ রবীন্দ্রজীবনের ওই মুহ্র্তগুলিকে তিনি বর্ণগন্ধ-্পর্শসহ জীবস্ত করে তুলেছেন। 
এরই সঙ্গে সংযোজনযোগ্য ক্ষিতীশ রায় অঙ্লিখিত তাঁর মায়ার খেলার স্তবৃতি, কথোপকথনচ্ছলে বলা, 
গীতবিতান পত্রিকা, রবীন্দ্র শতবাধিকী জয়ন্তী সংখ্যায় মুদ্রিত। 
সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ : শচীন্দ্রনাথ অধিকারী । কবির সান্লিধ্যভোগী হিসেবে শ্রীযুক্ত অধিকারী বাঙালী 
পাঠকের অতিপরিচিত, বহুদিন যাবৎ সংসারিক ও ঘরোয়া রবীন্দ্রনাথের আলেখ্যরচনায় নিযুক্ত আছেন। 
রবীন্দ্রনাথের যে সাধারণ জীবনটি অজ্ঞাত পল্লীপথের নান। জায়গায় বিক্ষিপ্ত ও বিলীয়মান হয়ে আছে, তাও যে 
কত অসামান্ত-- সেই পরিচয় তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। উপরন্ত তার লেখায় মধুর একটি গল্পের স্বাদ বর্তমান। 
এই বইটি তার বহুপূর্বের প্রকাশ, পুনমূ্দ্রিত। কিন্তু রবীন্ত্রমানসের লৌকিক উৎস সম্ধানের প্রবণতা 
এখানেও সমান উপস্থিত । 
ঠাকুর-বাঁড়ির আউিনায় : জসীমউদ্দীন । এই বইটি অংশত রবীন্তরস্থতি। লেখকের ব্যক্তিজীবন সেই 
স্মরণচিত্রের পটভূমিকা হিসাবে আলিখিত হয়েছে । অত্যন্ত মর্মম্পর্শী আস্তরিকতায় তীর রচনা ভারাক্রাস্ত ও 
মধুক্ষরা। অপিচ কোনো কোনো সংবাদ ও মন্তব্য শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিবেচনা করা যায় না, আরও বিচারসহ 
বিবেচ্য, যেমন ৩১-৩৩ পৃষ্টায় মৈমনপিংহ গীতিকা ও ক্ষিতিমোহন সেন -সংগৃহীত বাউলগানগুলি প্রসঙ্গে তার 
মতামত, ৪৩-৪৬ পৃষ্ঠায় বাশী-বাজিয়ে কালা মিয়া-স্ত্রে রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য প্রসঙ্গে 
আজ পরিণত বয়সে বুঝিতেছি যে, কবি কোন দ্দিনই এই বাঁশী শুনিয়া আমাদের মতে। মুগ্ধ হইতেন না। 
কবি যখন সাহিত্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন সমস্ত দেশ পল্লীগানে মুখর-ছিল। কালা মিয়ার চাইতে 
সহমগ্ুণের ভালো বাশী-বাঁজিয়ের স্তুর তিনি শুনিয়াছিন্বেন। লোকসাহিত্যের উপর কয়েকটি প্রবন্ধ লেখ' 
ছাড়া তাহাদের সুর বা! কৃষ্টি রক্ষা করিতে তিনি বিশেষ কিছুই করেন নাই। 
রবীন্দ্রনাথ : প্রমথ চৌধুরী । এই বইয়েরও অস্তত তিনটি রচনাকে নিখাদ রবীন্তস্থৃতি হিসাবে চিহ্নিত 
করা যায়। 'রবীন্্-পরিচয্, বইয়ের প্রথম রচনা, লেখকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়ের বিবরণ । 
পরের ছুটি-_ “একটি আবিষ্কার ও 'রবীন্দ্র-সন্দর্শন । অপর রচনাগুলিতেও অবশ্ঠ স্বৃতির উপাদান ব্যবস্থত। 
প্রমথ চৌধুরীর এই রচনাগুলিকে গ্রন্থতুক্ত করে সম্পাদক রণজিৎকুমার সেন পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন 
হলেন। | 
রবীন্দ্র আলোকে রবীন্দ্রপরিচয় : স্থ্ধীরচন্ত্র কর। এই বইটি প্রত্যক্ষ ম্থৃতিচারণ নয়; জীবন-যোগে 
সাহিত্য-সমীক্ষায়, ধর্ম-ধারণাঁয় ও যুগ-উদ্দীপনায় রবীন্দ্রজীবনের পর্যালোচনা । কিস্ত এই আলোচনায় 
রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ অংশ আছে, আরও অনেকের স্থৃতিকথার সহযোগিত! আছে, তার সাথে লেখকের 
ব্যক্তিগত স্থৃতির অবতারণাও অল্প নয়, যেমন ২৬ পৃষ্ঠায় অমিয় চক্রবর্তার সঙ্গে কবির কথোপকথনম্থত্রে, 
৩২ পৃষ্ঠায় : প্থৃতিস্থত্রে টান পড়ে এই প্রসঙ্গে, মনে আসছে আর-এক দিনের কথা । ১৩৪৩ সনের বৈশাখ.» 


শতবাধিক রবীন্দ্রচ্চা | ৬৮১ 


৪৫ পুায় প্রফুল্ল ঘোষের শান্তিনিকেতন আগমন সুত্রে, ইতাদি ইত্যাদি। এই সব কারণে বইটি 
এই পর্যায়েই উল্লেখযোগ্য । স্বল্প পরিসরে লেখক রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী বিকাশ ও সেই সঙ্গে 
মানবরূপের পরিচন্ন দিয়েছেন । 


অতঃপর খণ্ড-রচনাগুলি। কিন্তু প্রতিটি রচনার শুধুমাত্র পরিচয় লিখতে গেলেও যে পরিমাণ জায়গা 
লাগবে সেই বিপুলতার কথা ভেবে মোটামুটি একটি তালিকা! দেওয়া যাচ্ছে। 

কবির সংস্পর্শে : সাহানা দেবী 

পল্লীর উন্নতি : পিতৃস্থৃতি : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর --রবীন্্ায়ণ 

রবীন্দ্রনাথ : নবীনচন্ত্র সেন। “আমার জীবন'এর চতুর্থভাগ-ধৃত এই রচনায় পূর্ণাঙ্গ সংস্করণটি কোথাও 
কোথাও রবীন্ত্র সমালোচন। হিসাবেও উৎকলিত হয়েছে। 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আর. জে. ক্যামবেল 

কবি : সি. এক. এগু জ 

সংসারী রবীন্দ্রনাথ : হেমলতা৷ দেবী । রবীন্দ্রনাথের ঘর সংসার কেমনটি ছিল'--তারই পরিচয়। 

রবিকাকা : ইন্দিরা দেবী 

সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ : ড. সমরেন্দ্রনাথ গাুলী 

অবিস্মরণীয় মুহূর্ত : বিমলাকাস্ত রায়চৌধুরী __সজনী 

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন : শাস্ত। দেবী 

পুরোনো কথা : অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যয়। শাস্তিনিকেতনের প্রথমবয়সের কথা, লেখক পরে যখন 
গেছেন, “দে সব পুরোনো জায়গ| ঘরদোর কোনোটা নেই, অধিকাংশই খুঁজে পাওয়া যায় নাঃ ইত্যাদি। 

শিলাইদহ থেকে শ্রীনিকেতন : ক্ষিতীশ রায়। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা ও শ্রীনিকেতনের আদর্শের পরিচয় । 


শান্তিনিকেতনের গৌসাইজী : স্থ্ধাকাস্ত রায়চৌধুরী _ _ক্যালকাট! মিউনিসিপাল গেজেট 
সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ : ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী রবীন বীক্ষ! 
বায়োকেমিক ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ : পশুপতি ভট্টাচার্য --"কথাঁনাহিত্য রবীন্রজন্মশতবার্ধিকী সখ্যা 
রবিকাকা ও সবুজপত্র : ইন্দিরা দেবী। এইটিই লেখিকার শেষ রচন! বলে বিজ্ঞাপিত। 
--উত্তরনরী রবীন্রজন্মশতবর্ধ সংখ্যা 


শাস্তিনিকেতনের শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে : প্রফুল্পকুমার সরকারি -_রবীন্রচর্চ। 

কবিস্থৃতি : প্রশাস্তচন্দ্র মহলানবিশ 

কবিগুরু গুরুদেব : সৈয়দ মুজতবা আলী। “হে মাধবী দ্বিধা কেন, এই গানটির যৌলিক উত্স এই 
রচনায় পাওয়া যায়। 

কবিগুরু : অন্নদাশঙ্কর রায়। তর গরন্থেও মুদ্রিত হয়েছে ।  - দেশ: ১৩৬৮৩ ১৩৬৯ সাহিত্য সংখা 


এ ছাড়া '্রহ্ষচ্য আশ্রমের দিনগুলি” : নৃপেন্দ্কুমার বন্ধ, পগুরুপল্লীর স্থচনাপর্ব, : স্থধাময়ী দেবী, 
গরুদেবের আশ্রমে ছাত্রীজীবন' : শৈলনন্দিনী সেন ( গীতবিতান পত্রিকা, রবীন্দ্র শতবাধিকী জ্যন্তী সংখ্যা )_ 
ইত্যাদি রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য । বিদেশী পরিচিতজনের কবিস্বতিও প্রচুর পরিমাণে এবৎসর প্রকাশিত 


৩৮২ বিশ্বভারতী পত্রিকা! বৈশীখ-আধাঁটি ১৩৭০ 


হয়েছে, তার বন্গাক্ষর সংস্করণের সংখ্যাও কম নয়। জেম্স. পি. ব্রাউন লিখিত "দ্বিধাবিভক্ত বিশ্বে রবীন্দ্রনাথের 
বাণীর প্রভাব” এই রচনার একটি অংশ অস্তত উদ্ধৃতিযোগ্য, তিনি তাঁর বালক বয়সে লক্ষ্য করেছেন, চাষ 
আবাদ কর! ও গরু বাছুর রাখা যাবতীয় কাজ করতেন আমার জ্যাঠামশায়, সারাদিন করতেন কঠোর পরিশ্রম 
আর রাত্রিবেলা বসতেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে । এই স্থৃতিচিত্র আমাদের উৎসাহিত করে তোলে ।১২ 

অতুলচন্ত্র গুপ্ত লিখিত “আমাদের ছাত্রাবস্থা! ও রবীন্দ্রনাথ' মূল্যবান রচনা : “আমাদের কলেজের শিক্ষার 
পাথরের চাপ রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যই বিদীর্ণ করেছিল'_ এই প্রসঙ্গে অনেক আস্তরিক তথ্য এখানে 
পাওয়া যায় ( রবীন্দ্রনাথ । ,উত্তরপক্ষ )। অতঃপর “রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে' : স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
(বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৮ চার সংখ্যা, বর্ষ ১৯ সংখ্যা ১), কিবির সঙ্গে ফ্রান্স যাত্রা” : গিরিজাপতি 
ভট্রাচার্ধ ( পরিচয় ) ইত্যাদি ভ্রমণকথাগুলিরও উল্লেখ করা যায়, স্থৃতিকথা হিসাবে যেমন, কবির সঙ্গে ওই 
সব স্থানের সম্পর্ক বিশ্লেষণেও তেমনই কার্ধকরী | 


ভারতপথিক রবীক্রনাথ 
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি 
নেই দেশ লব যুঝিয়]। 

উপরের 'ভারত' কথাটির আধ্যাত্মিক তাৎপর্ধের পরিবর্তে আমর! এই মুহূর্তে তার ভৌগোলিক অর্থটি গ্রহণ 
করছি। ভারতের ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে অবস্থান করেছেন, সেই সব স্থানের 
যোগে তার জীবনে নতুন আলে! আক্ষেপিত হয়েছে। ডানলপ কোম্পানী ও পূর্ব রেলোয়ে প্রকাশিত 
দুখানি ইংরেজি স্মারক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্টনের একটি ্চীপত্র রচনার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের সহযোগে যে রবীন্দ্রনাথ আমরা সেই পর্যায়ের গ্রস্থ ও রচনাগুলি আপাতত লিপিবদ্ধ 
করতে চাই । | 

রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা । রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্ক তার প্রথম জীবন থেকেই । ত্রিপুরার রাজা 
বীরচন্দ্র ভগ্নহ্বদয়ের অক্ফুট কবিকে শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান জানিয়েছিলেন । অতঃপর ত্রিপুরার রাজপরিবার 
নানাস্থতজে সারাজীবন কবির পাশে এসে দীড়িয়েছে। ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্রজন্মশতবাধিকী সমিতির 
পক্ষে গোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও হিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এই মহার্থ 
পুস্তকটি এই বছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাল! প্রকাশন। বস্তুত একাধারে এত তথ্যসমৃদ্ধ ও শোভনমুদ্রিত 
পুস্তক বাঙলাভাষায় এ বছরে আর প্রকাশিত হয় নি। সম্পাদকঘ্য় বলেছেন, ত্রিপুরার সঙ্গে তার যে 
সুদীর্ঘ নিবিড় ও ব্যাপক আত্মীয়তার বন্ধন ছিল তার একটি যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ, তথ্যভিত্তিক বিবরণ এতে 
বিধৃত করার চেষ্টা হয়েছে । কবির জীবনের এ অধ্যায়টি বিশদ ও প্রামাণিকভাবে ইতিপূর্বে কোথাও 
আলোচিত হয় নি।" সে কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। এই বইয়ের প্রথম রচনা “ত্রিপুরায় রবীন্দ্রস্থৃতি” 
লেখক সত্যরঞ্জন বন্থ। এই প্রবন্ধে লেখক বিপুল নিষ্ঠাভরে ত্রিপুরা রাজবংশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘদিনের 
আত্মীয়তার ধারাবাহিক ইতিহাস-_ বীরচন্দ্র, রাঁধাকিশোর এবং মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর ও মহারাঁজকুমার 


১২ ল্যোতিষচন্ত্র ঘোষ সম্পাদিত “মহামানবের সাগর তীরে সম্কলনে আরও কয়েকজন বিদেশীর কবিস্মতি পাওয়া যায়, 
প্রফুলচজ্রা দাশ সঙ্কলিত 'আলোর কবি রবীল্রনাথ" এ আরও কয়েকটি । 


শতবাধিক রবীন্দ্রচ্চা ূ | ৩৮৩ 


ব্রজেন্্রকিশোর-- এই তিন অধ্যায়ে অজন্ন তথ্যসহ বিবৃত করেছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'রবীন্দরতীর্য পরিক্রমায় 
মহারাজ বীরবিক্রমের সঙ্গে” লেখক দ্বিজেন্ত্রচন্দ্র দত্ত। এই প্রবন্ধে লেখক মহারাজ বীরবিক্রমের সঙ্গে 
কবির বন্ধুত্, ত্রিপুরায় কবির সর্বশেষ পদার্পন ও আগরতলায় উমাকান্ত আযাকাডেমী স্কুলে কিশোর 
সাহিত্যপমাজ কর্তৃক কবি সন্বর্ঘনা, আগরতলায় কবিরচিত সংগীত, মহারাজের শান্তিনিকেতন দর্শন, ১৩৪৮এ 
আগরতলায় রবীন্দরজয়ন্তী দরবারে কবিকে “ভারতভাঙ্কর' উপাধি প্রদ্দান এবং শান্তিনিকেতনে কবির, হাতে 
সেই উপাধির অভিজ্ঞানপত্র অর্পণ_ ইত্যাদি নান! সম্পর্কের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তথ্যক্রমপপ্জীটিও 
দ্বিজেন্্রচন্্র দত্ত সংকলিত। ১২৮৭ বঙ্গান্থ অর্থাৎ বীরচন্ত্রের রাজত্বকাল থেকে ১৩৪৮ বঙ্গাব্ধ পর্যন্ত ত্রিপুরা ও 
রবীন্দ্রনাথের আম্ুপুিক সম্পর্কের কালাহ্ক্রমিক ও বিস্ত/রিত পরিচয় এতে গ্রথিত আছে, অপরাপর পূর্ববর্তী 
তথ্যসংগ্রাহকদের উল্লেখ ও স্বথোচিত স্থানে পাশে পাশে রক্ষিত আছে। 

অত:পর শান্তিনিকেতন আশ্রমস্থৃতি হিসাবে ছয়টি স্বৃতিচিত্র সংকলিত হয়েছে । পরিশিষ্টে আগরতলায় 
রচিত রবীন্দ্রনাথের গাঁচটি সংগীত এবং পাঁচটি প্রবন্ধ ও ভাষণ উপস্থাপিত হয়েছে, সেই সঙ্গে ত্রিপুরা ও 
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত আরও কয়েকটি প্রবন্ধ ও ভাষণ স্থান পেয়েছে । চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে 
১০৬ খানি পত্র, রবীন্দ্রনাথের লেখা ৯খানি ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা ১ৎখানি, অবশিষ্টখানি আচার্য জগদীশচন্দ্র 
কতৃক মহিম ঠাকুরকে লিখিত, তার মধ্যে ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত পত্রের সংখ্যা ৩৩। মোট ৫৯খানি চিত্র ও 
পাওুলিপি-চিত্রের মধ্যে ৩৬্থানি ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত। সেই অপ্রকাশিত চিত্রতালিকাতেই শৈলেশ 
দেববর্মাকে বিজয়ার আশীর্বাদ রবীন্দ্রনাথের তরীকা একখানি ত্রিবর্ণ চিত্রও আছে। প্ররচ্ছদচিত্রটি অসামান্ট, 
ত্রিপুরার অধুন! অবলুগ্তপ্রায় রিয়াবস্ত্রের রডীন আলোকচিত্র । 

“রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা” আরও বিস্তৃততর আলোচনার যোগ্য পুস্তক, সন্দেহ নেই। ভূমিকায় স্বনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, “বাঙলাসাহিত্যে ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই পুস্তকের স্বাগত করিতেছি । আমরা 
এই কথারই পুনরুক্তি করতে চাই। 

রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর | হরিহর শেঠ সংকলিত এই পুস্তকখানিও বহু তথ্যের আকর। তরুণ রবীন্দ্রনাথ 
চন্দননগরে এসেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে, ছিলেন ভাগীরথী-তীরস্থ যৌরান সাহেবের বাগানবাড়িতে । 
এই অধ্যায়টি কবিজীবনে স্থদুরশায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল। জীবনস্থতিতে লিখেছেন : 

আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণবিকশিত পদ্মফ্ুলের মতো! একটি 
একটি করিয়! ভাপিয়! যাইতে লাগিল । 
বস্তত চন্দননগরও কবিজীবনের বিকাঁশে অত্যন্ত অনিবার্ধ একটি অধ্যায়। শ্রীযুক্ত শেঠ সেই সম্পর্কের 
ধারাটিকে তাঁর গ্রন্থে তিন ভাগে বিস্তাস করেছেন। প্রথম ভাগে কবির স্বৃতিপৃত স্থান ও চন্দননগর সম্পর্কে 
কবির উক্তি, দ্বিতীয় ভাগে চন্দননগরে অবস্থানকালে কবিরচিত কবিতার, স্থানীয্প পত্রিকায় প্রকাশিত কবির 
্রবন্, চন্দননগরে কবিস্ধনা ও প্রতিভাষণ এবং বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ। তৃতীয় 
ভাগে চন্দননগরবাসীর রবীন্দ্রবিষয়ক রচনাদি স্থান পেয়েছে। 

রবীন্দ্রনাথ : কালিম্পঙের দিনগুলি। লেখক শক্তিব্রত ঘোষ। রবীন্দ্রনাথের শেষজীবন অংশত 
কালিম্পডে কেটেছিল, তাঁর শেষ কালিম্পঙবাসের বিবরণ বিষয়ে “নির্বাণ নামে সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাঁটর 
নাম এখনই মনে পড়ছে। লেখক শ্রীযুক্ত ঘোষও বিভিন্ন মুদ্রিত উপাদান থেকেই তার তথা সংগ্রহ 


৩৮৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭ 


করেছেন, বস্তত জোর দিয়েছেন “কবির তৎকালীন মানসিকতার বিশ্লেষণে” । সেদিক থেকে তার প্রয়াসকে 
প্রশংসনীয় বিবেচন। করা যায়। 
রবীন্দ্রনাথ ও মহারাষ্ট্র। প্রমথনাথ বিশী লিখিত এই বিবরণটি আভ্যন্তর অর্থেও আলোকিত। 
রবীন্দ্রনাথের কেমন যেন একটা! মায়! পড়ে গিয়েছিল মহারাষ্ট্র দেশটার উপরে ।, মহারাষ্ট্রের সঙ্গে কবির 
সর্ববিধ শারীর-সম্পর্ক বিবৃত করে পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতবর্ষ একটি ভূথণ্ড মাত্র নয়-_- একটি 
মহৎ আইডিয়া এই আইডিয়ার অনুসরণও রবীন্দ্রচেতনা থেকে তিনি উৎকলিত করেছেন : 
ভারতের ধিনি মহাকবি হবেন ভারতের সমস্ত অঙ্গরাজ্য থেকে তাঁকে রদ আহরণ করতে হবে, সমস্ত 
রাজ্য তাকে যোগাবে রস, স্মগ্র দেশকে তার করতে হবে রস-ভিত্তি।."-মহাঁরাষ্ট্রের ইতিহাস ও জীবন থেকেই 
যেন তিনি সবচেয়ে বেশি রস আহরণ করেছেন__ মহারাষ্ট্র যেন সবচেয়ে বেশি পুষ্ট করে তুলেছে তার 
মানস-প্রকৃতিকে । 
এই সিদ্ধান্তকে লেখক যুগপৎ বহিরঙ্গ তথ্য ও উপরোক্ত আইডিয়ার আলোকে পুষ্ট করে তুলেছেন। এই 
রচনাটি হজনী-তে সংকলিত হয়েছে। 
উড়িস্তায় রবীন্দ্রনাথ : প্রভাত মুখোপাধ্যায়। নাগরিক কমিটির বরবীন্দ্রনাথএ প্রকাশিত। লেখক 
দেখিয়েছেন উড়িস্যার সঙ্গে কবির আজীবন কি পরিমাণ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। পরিশেষে বলেছেন : কৰি 
আজ নাই কিন্তু আধুনিক ওড়িয়া কবিতার উপর তার রচনার প্রভাব সেই সম্পর্ক অস্থুপন রাখিয়াছে।, 
উত্তর-ভারতে রবীন্দ্রনাথ : মহামানবের সাগর তীরে নামক সংকলনে মুদ্রিত। এই রচনার লেখক 
শ্রীকালীপ্রসাদ খৈতান অবাঙালী, জানিয়েছেন : “রবীন্দ্রনাথ যখন রাজাধিরাজরূপে ভারতের গগনে উদয় 
হইলেন তখন হিন্দী সাহিত্য বাঙুল! সাহিত্যের আওতায় বাড়িতে লাগিল । 
শান্তিনিকেতন । প্রমথনাথ বিশী ববীন্দ্রজীবনের অন্তর্ভীম জগতকে স্থানানুক্রমিকভাবে যে তিন 
পর্যায়ে ভাগ করেছেন তার শেষের পর্ধায়টি শান্তিনিকেতন ।১৩ শান্তিনিকেতনের সঙ্গে কবির সম্পর্ক অবশ্ঠ 
পূর্বপুরুষ থেকে সুচিত। অজিতকুমার চক্রবতী লিখেছেন, “এখানে তিনি [ দেবেন্দ্রনাথ ] তাহার “প্রাণের 
আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শাস্তিকে পাইলেন 1১৪ রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ এখানে তার ব্র্মচর্যাশ্রম ও 
বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার চেয়েও বেশি এই স্থানের সে তীর কর্মময় উত্তরজীবন বহুদিক থেকে 
আশ্নিষ্ট হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন নামে প্রমথনাথ বিশীর বইখানি অধুন! ক্লাসিকএর পর্যায়ে 
এসেছে। বুদ্ধদেব বন্থর বইটিতে কয়দিনের মধুর আলেখ্য লিখিত আছে। তাছাড়া অপেক্ষারুত আধুনিক 
কালে প্রকাশিত স্থধীরগন দাসের বইটিও সমধিক উল্লেখযোগ্য । এই বৎসরে রবীন্দ্রনাথ ও শাস্তিনিকেতনের 
নাশাদিকের কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে । তাঁর মধ্যে চিত্তরপ্জন দেবের "শাস্তিনিকেতন পরিক্রমা, 
রচনাটি উল্লেখযোগ্য ৷ খগুরচনাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়” : হিংমাশুপ্রকাশ 
রায়, শশীস্তিনিকেতনে সংস্কার সমিতি" : পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় (গীতবিতান ), 'রবীন্দ্রনাথ, গাম্ধীজী ও 
শাস্তিনিকেতন' : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (ক্যালকাট1 মিউনিসিপাল গেজেট ), "শাস্তিনিকেতনের নৃত্য 


১৩ ঘুক্তবেণী, রবীক্রাসরণী 
১৪ ব্রন্মবিদ্ভালয়, পূ ৭ 


শতবাঁধিক রবীন্দ্রচর্চা | ৩৮৫, 


আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের দান” : শ্রান্তিদেব ঘোষ, 'বাইশে শ্রাবণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসব" : পূর্ণানন্ব 
চট্টোপাধ্যায় ( দেশ ), ইত্যাদি রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য । 


বিশ্বযাত্রী রবীন্রনাথ 
“দেশে দেশে রবীন্দ্রনাথ নামে মিউনিসিপাল গেজেটে প্রকাশিত একটি ক্ষুত্র রচনায় ভবানী মুখোপাধ্যায় 
রবীন্দ্রনাথের বিদেশ পর্ধটন ও ৰিভিন্ন স্থানিক প্রতিক্রিয়া সংক্ষেপ্পে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ বিষয়ে বৃহত্তর 
র্থটির নাম “বাহিরবিশ্বে রবীন্দ্রনাথ” শিশির সেনগুপ্ত ও জয়গুকুমার ভাছুড়ী লিখিত পূর্বমুদরণের পরিবর্ধিত 
সংস্করণ। আগের বছরে এই পর্যায়ে একটি স্থন্দর নিউরযোগ্য বই প্রকাশিত হয়েছিল, মৈত্রেযী দেবী লিখিত 
“বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ | এই গ্রন্থে লেখিকা গীতাঞজলি-পর্বের পূর্বে ও পরে আমেরিক। ইংলগু জার্মানি ফ্রান্স 
ইতালি কানাডা ও রাশিয়া ভ্রমণের বৃত্তান্ত বর্মন! করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ফুরোপভ্রমণের বৃত্তান্ত যা 
কোথাও প্রকাশ পায় নি বলে কবির ক্ষোভ ছিল, সেই অনালোকিত অংশকে বিস্তর পরিশ্রমসহ লেখিকা 
উদঘাটন করতে প্রয্াস পেয়েছিপেন। এই বছরে উক্ত বইয়ের ইংরেজি সংস্করণখানি দি গ্রেট ওয়াণ্ডারার নামে 
প্রকাশিত হয়েছে ।১« 

রবীন্দ্রনাথ ও এশিয়া প্রসঙ্গে কোনো উল্লেখযোগ্য রচনাই চোখে পড়ে নি। তান ওয়েন লিখিত 
“রবীন্দ্রনাথ ও চীন” অতি-্ষুপ্র একটি রচনা, “মহামানবের সাগর তীরে" নামক সংকলনে মুদ্রিত 
হয়েছে । শক্তি দাশগুপ্ত লিখিত “টেগোর্স্‌ এশিয়ান আউটলুক' নামক গ্রন্থে কবির শ্ঠামভ্রমণের পূর্ণাঙ্গ 
প্রতিবেদনটি মুদ্রিত হয়েছে। ্ঠামভ্রমণ বিষয়ে স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রচনাটির উল্লেখ ইত্তিপূর্বেই 
করেছি। 

বরং প্রতীচী ও রবীন্দ্রনাথ পধায়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচন! লক্ষ করা৷ যায়। ড. শশধর সিংহের 
“বিলাতে রবীন্দ্রনাথ রচনায় তার আগেকার উদঘাটিত কিছু তথ্য আভাসিত আছে, নতুন কিছু সংবাদ 
উল্লিখিত আছে। অমিতা রায় সংকলিত 'রুমানিয়ায় রবীন্দ্রনাথও তথ্যবহুল রচনা । সাগরময় ঘোষ 
পশ্চিম-জার্মানি সফর করে স্টুট্গার্ডএর ড. কিসেল ও কলিকাতাস্থ পশ্চিম জার্মানির ভাইস কন্দাল 
ড. ফিশারের সহযোগিতায় “জার্ধানিতে রবীন্দ্রনাথ নামে এক নির্ভরযোগ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। 
তিনটি রচনাই সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল । 

রবীন্দ্রনাথ ও আমেরিকা পধায়ে ছুটি রচনার নাম একত্রে বলা উচিত। প্রথমটি ইউ. এস. আই, এস 
প্রকাশিত ও জে. এল. ভীজ লিখিত পুস্তিকাখানি। অপরটি শিকাগো বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপক স্টীফেন 
হে লিখিত, দেশ ১৩৬৯ রবীন্দ্রশতবর্ষপুতি সংখ্যায় প্রকাশিত । রবীন্দ্রনাথ যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছিলেন 
মোট পাঁচ বার, পাশ্চাত্য জগতে তাঁর কবিতা প্রথম আমেরিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল, পশ্চিমী সভ্যতার 
ইতিহাসে আমেরিকার মহান ভূমিকা-বিষয়ে তিনি উচ্চকঠ হয়েছিলেন, পাশ্চাত্য জগতের তমোময় দিকটি 
তিনি আমেরিকার মধ্যেই প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এবং আরও বহু কারণে আমেরিকার সঙ্গে কবির 
সম্পর্ক সবিশেষ অর্থবহ । জে. এল. ডীজ লিখিত পুস্তিকাটি কৌতৃহলী পাঠকের জন্য লিখিত, অনিবার্ধ 





ক জ্যোতিষচত্র ঘোষ : “বিশ্ব্রমণে রবীন্রনাথ' আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রস্থনাম। 
৯ 


৩৮৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আধাঁট ১৩৭০ 


সংবাদাদি সহযোগে সাতটি অধ্যায়ে তিনি এই বিবরণ পর্যায়বদ্ধ করেছেন। অপরপক্ষে স্টাফেন ছে'র 
লেখাটি ভূমিকা ও সমাপ্ডিসমেত স্থনিবন্ধ একটি রচনা, পূর্বাপর প্রভূত তথ্য ও প্রভূত শ্রমের স্বাক্ষর। 
উপরস্ত রচনাটিকে শুধুমাত্র বিবরণী বলা যায় না, লেখকের বিচার বুদ্ধি ও সমীক্ষণ ইত্যাদির দ্বারা উত্তীর্ণ । 
রবীন্্রচর্চার ইতিহাসে বিদেশবাসী লিখিত মূল্যবান সংযোজন। 

এই পধায়েরই পরিপূরক সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ও রাশিয়া । এই প্রবাদপ্রতিম ভূখণ্ডে রবীন্দ্রনাথ এমন সময়ে 
পদার্পণ করেছিলেন যখন ওই ভূখণ্ড সমগ্র বিশ্বের থেকে ঈষৎ অস্পষ্ট ও পৃথক হয়ে ছিল। মস্কোর বিদেশী 
ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয় থেকে “সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ নামে যে বইটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 
তাতে ১৯৩০এর সেই সফর সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়েছে। তার মস্কো ভ্রমণের কার্ধসথচী, 
সোভিয়েত সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তার নট সাক্ষাৎকারের স্টেনোগ্রাফিক রিপোর্ট, আত্মীয়বন্ধুদের 
কাছে লেখ! রাশিয়া! সম্পর্কে তাঁর চিঠিপত্র, বিভিন্ন সোভিয়েত সংগঠনের সঙ্গে তার পত্রালাপ ইত্যাদি 
প্রচুর নথিপত্র এই বইয়ে সংগৃহীত হয়েছে । অধিকাংশ তথ্যই ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত। এই বইয়ের সঙ্গে 
নীরেন্দ্রনাথ রায় লিখিত “সোভিয়েটে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' নামে একটি পুস্তক-সমালোচনার নাম কর! যায়। 
রাশিয়ায় রবীন্দ্রচর্চার পরিচয় এই সমালোচনায় লিখিত হয়েছে । সমালোচনাটি প্রবন্ধ পত্রিকায় পুনমুদ্রিত। 
দ্বিতীয় পুরুষ | ্‌ 
জনৈক সমালোচক লিখেছেন, 'রামমোহন ও বিগ্যাসাগরের জীবনী গভীর পধালোচনা করে রবীন্দ্রনাথের 
সত্যবোধ যেন নিঃসংশয় হতে পেরেছিল ।”১৬ শুধু রামমোহন বিদ্যাসাগর নয় এবং শুধুমাত্র জীবশী-পর্যালোচনা 
করে নয়, আজীবন বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে এসে রবীন্দ্রনাথ বারংবার নিজের জীবনবোধকে দৃঢমূল করে 
নিয়েছেন। তিনি ষে ভেবেছিলেন প্রতিটি ব্যক্তিমানৰ এক একটি জীবনকমল, পরমণপুরুষের মানসসরোবরে 
বিকাশোন্মুখ, সেই দ্বিতীয় পুরুষের তার জীবনপ্রণয়নে বহুবার অত্যন্ত দায়িত্বহ অংশ নিয়েছেন, আর 
ওই সম্পর্কসমূহের চিত্রাবলী তার জীবনীর অন্যতম উপাদান। অবশ্ঠ এই আলেখ্যনির্সাথে পরিবীক্ষণের 
আসন সংবাদের উপরে, অন্তর্গত অভিপ্রায়ের অদৃশ্য শ্রোতোধার1! অন্্রপরণ করে চলতে হয় আলোচককে । 
এই পর্যায়টি এই বৎসরে হয়তো স্বাভাবিকভাবেই কৃশকায়। রামমোহন-বিষ্ভাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে 
ড. স্থকুমার সেন একজায়গায় কয়েকটি অনুচ্ছেদ লিখেছেন,১" কিন্তু তা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচন1 কাউকে 
লিখতে দেখা যায় নি। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ একই সময়ের মানুষ হয়েও পরষ্পরকে এড়িয়ে গেছেন*_- 
শিবনারাণ রায় বিষয়টির উপর এতথানি জোর দিয়েছিলেন, তা৷ সত্বেও এ বছরে এই বিষয়ে যা লেখা হয়েছে 
তা ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিংকর একটি পুস্তিকা, লেখক জনমেজয় দাস ।১৮ 


স্পা পাপী পাপা শী পপ শসা পাপা পাস আপ প্লাস পাপা? পাপ 


১৬ মহাপুরুষ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, ভবতোষ দত্ত, দেশ ১৮ আষাঢ় ১৩৬৭ 

১৭ রবীন্দ্রনাথ মানুষটি কেমন ছিলেন, রবীব্রাচর্চ। | | 

১৮ বিষুপ্দ ভট্টাচার্য-এর “বন্ধিমচন্ত্র ও রবীন্রনাথ' অনেকদিন আগের লেখ! : “সমসাময়িক দৃষ্টিতে বহিমচন্ত্ের মৃতি কিভাবে 
প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উৎম্ক্যবশেই বঙ্কিমচঙ্জ ও রবীন্দ্রনাথের পারম্পারিক সম্পর্কের এই খণ্ড ইতিহাসের সন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।' অপেক্ষাকৃত মাধুনিককালে ভবতোষ দত্ত লিখিত গ্রন্থে 'বহ্িমচজ্জ ও রবীন্দ্রনাথ” নাঁদে একটি অধ্যায় সম্গিবিষ্ট 
হয়েছে। এই বছর রবীন্ররবীক্ষ! নামক সন্কলনে এই ছুই চরিত্রের মতাস্তরের অধ্যায়টি প্রকাশিত হয়েছে 'ধর্ম-বিতর্ক' এই শিরোনামে 
“রবীক্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী” এই বিষয়ে রণজিৎকুমার সেনের সম্পাদনাটি উল্লেখযোগ্য । 


শতবার্ধিক রবীন্দ্রচ্চা ্‌ ৩৮৭ 


রবীন্দ্রনাথ ও টলস্টয় বিষয়ে অন্দাশঙ্কর রামের কাছি থেকে একটি পর্যালোচন। .অবশ্ঠ পাওয়৷ গেছে, 
এবং ড. শশিড়ুষণ দাশগুপধ লিখিত 'টলস্টয় গাঁ্ধী রবীন্দ্রনাথ নামে অন্ুধাবনষোগ্য একটি পুস্তক |. রোমা 
রোল গান্ধীকে আরও ভদ্র ও তুষ্ট টলস্টয় বলে আখ্যাত করেছিলেন, আলে আবনসন নামীয় আলোচক 
রবীন্ত্রনাথকে বলেছিলেন হিন্দু টলস্টয়, এবং প্রমথনাথ বিশী গান্ধীর সঙ্গে পরিচয়ের বহুপূর্বেই রবীন্দ্রপাহিত্যে 
গান্ধীচরিত্রের পূর্বাভাস বিশ্লেষণ করেছিলেন। ড. দাশগুপ্ধ এই তিন চরিত্রের মৌল সদৃশতা৷ নির্ধারণ 
করেছেন_- তার! অধ্যাত্মবিশ্বাসের আলোকে জীবনের সবকিছুর চরমমূল্য দিয়েছেন। বইটির প্রথমাংশ 
গান্ধী ও টলস্টয় বিষয়ে, অধিকাংশ গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ-- তাদের মিল ও মতাস্তর এবং সেই সুত্রে চরকা ও 
অসহযোগ-আন্দোলনের পটভূমিকায় এই ছুই চরিত্র; শেষাংশে শিল্পধারণায় তিনজনের দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা 
করেছেন। 

এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ও রোল সম্পর্কে আবে মোরোয়ার রচনাটি অংশত অঙ্বাদ করেছেন পুথীন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ ও তেলেগড সাহিত্য-রবি আগ্লীরাও'এর ক্ষণিক সম্পর্কটি উদঘাটন করেছেন 
কপিল কাশিপতি। 

রবীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক চিত্রগুলির কথা এইখানেই বলা চলে। “রবীন্দ্রনাথ ও কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়” এই নামে একটি রচনা দেশ ১৬৩ সাহিত্য সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, লেখক ব্রজেন্্রচন্্ 
ভ্টাচার্য। এ বৎসরে কেশব চক্রবর্তী লিখিত একই নামের রচনাটি বিশ্ববিষ্ঠালয় পত্রিক1 একতায় 
প্রকাশিত হয়েছে, আরও প্রণালীবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী চীনাভবন'এর সম্পর্ক লিখেছেন 
স্থজিতকুমার মুখোপাধ্যায় । 'রবীন্্রনাথ ও সারস্বত সমাজ” নামে অপর-একটি রচনা লিখেছেন 
গোপালচন্দ্র রায়। 


৩, বাল! সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড 
গত পঞ্চাশ বছরের ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস বহুল পরিমাণে রবীন্রসাহিত্যের ইতিহাস বললে 
অত্যুক্তি হবে ন।।--ছমায়ুন কবির 
আর কোনও সাহিত্যে কোনও একজনের স্থষ্টিশক্তি এতথানি প্রভাবশালী হইতে দেখা যায় 
নাই । মোহিতলাল মজুমদার 


ড. স্থৃকুমার সেন লিখিত পাঁচশতাধিক পৃষ্ঠার এই ইতিহাসখানি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অন্ততম শ্রেষ্ঠ 
পর্যালোচনা । এই খণ্ডে লেখক বাঙল! সাহিত্যের অপরাপর ষুগতরঙ্গমালাকে প্রাধান্য না দিয়ে সেই 
পরিপ্রেক্ষিতাটকে একটিমাত্র ব্যক্তিত্বের দ্বারা আচ্ছন্ন করে নিয়েছেন, অর্থাৎ এই বই বাঙলা সাহিত্য ও 
রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে সম্পর্কসন্ধানী আলোচন! অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টিকেই নানাদিক থেকে আলোকিত 
করে তুলছে, এই ইতিহাসপ্রস্থের চতুর্থ খণ্ডটি সেদিক থেকে এর পরিপূরক, রবীন্দ্রনাথকে মধ্যবিন্দূতে 
রেখেই ররীন্দ্রকালসীমাঁর জরীপ সেখানে করা হয়েছে । 

এই বইয়ের প্রথম চোদ্টি পরিচ্ছেদে কাব্য, পরবর্তী পাঁচটি পরিচ্ছেদে নাটক এবং পরবর্তী 
পরিচ্ছেদগুলিতে রবীন্দ্রসাহিত্যের অপরাপর বিভাগের পরিচয় দেওয়া হয়েছে । অধ্যায়নামগডুলিও অত্যস্ত 
তাৎপর্যবহ, সংকোচের বিহ্বলতা থেকে শেষ পালা পর্ধস্ত ক্রমবিকাশের ধারাটি ওই নামগুপির মধ্যেও যেন 


৩৮৮ | বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ ১৩৭০ 


অনুস্থত|” অন্যদিক- থেকে স্বগত প্রগত অধিগত ও স্থগত-_ রবীন্দ্রকাব্যকে এই চতুষ্ষমে বিভক্ত করা 
হয়েছে। শেষ পরিচ্ছেদ “কথার আভা” অতাস্ত মূল্যবান একটি অধ্যায়। আমাদের কাব্যসমালোচনায় 
সেমান্টিক আাপ্রোচ সম্ভবত ড. সেনই প্রথম শুরু করেছেন, সেইসব রচনা বিভিন্ন সংকলনে ছড়িয়ে 
আছে, এই বইয়ের ২৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন, '“কাব্যস্থট্ির প্রধান উপকরণ ছুইটি, কবির মন আর কাব্যের 
ভাষা। সেই মন ও মাধ্যমের অনন্যনির্ভরতা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর ওই শেষ অধ্যায়, রূপক বিশ্লেষণ- 
সুত্রে রবীন্দ্রকাব্যের মৌল থীমগুলি যেখানে তিনি বিচ্ছিন্ন করে দেখিয়েছেন । 

আরও অনেক রবীন্দ্রনান্ুরাগীর মতে! ড. সেনও গানকে রবীন্দ্রসাহিত্যের অগ্রস্থান দিয়েছেন : 'কবি- 
ভাবনার ও অধ্যাক্সচিস্তার সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ ও সহজ প্রকাশ তাঁহার গানে. চিত্রকলা সম্পর্কে 
দেখিয়েছেন : রবীন্দ্রনাথের বাণীশিল্পের ও চিত্রশিল্লের সষ্টি প্রণালী বিপরীতমুখী । বাণীশিল্পে কবির প্রেরণা 
প্রথমে আইডিয়া! হইয়া মনে আসিত, তাহার পর কলমের মুখে তাহ সম্পূর্ননূপ ধরিত। চিত্রশিল্পে 
ঠিক বিপরীত ।” 

এককথায় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব এবং শব্দ সুর ও রেখা এই ত্রিজাতীয় শিল্পের পর্যালোচনা আছে এই 
গ্রন্থে। সর্বোপরি তার ভাষাশিল্প । তাঁর রচনায় শব্দের যাখাথ্য বিন্দুমাত্র শিথিল হয় না এবং প্রসয্নতা 
কখনও বিচলিত হয় না। ইতিহাস-রচনার পক্ষে এই ভাষার ঈর্ষণীয় উপযোগিতা স্বীকার না করে 
উপায় নেই। 


৪, রবীন্রসমমুক্রমাণক! 

0102 0£ 006 ৮61 19656 859 06 19017001117 1116 1026101015 9£ [88015 ৬0810 1১6) 69 100 1021103, 

00107510216 2 965100910. 0010001:081706 10 1315 ₹/০:1-৪, ৮৮101415078) 5০, 

এই পর্যায়ে পাওয়া গেছে চার খানি গ্রন্থ, এই বছরে, প্রত্যেকটিরই উদ্যম সমান শ্রদ্ধেয় । সমালোচনা 
সর্বদেশেই বিদগ্জনের পাঠ্য, কোনে! কবির সমগ্র রচনাবলী অধিগত করা সৃশীল ছাত্র অথবা ফললোভী 
গবেষকের পক্ষে সম্ভব, কিন্ত সর্বশ্রেণীর পাঠিকের কাছেই কোষগ্রন্থের সমান আবশ্যকীয়তা, এতদিন আমাদের 
চিত্ততলে নিষ্রিয় ছিল। এই চার খানি গ্রন্থের উদ্দেশ্তই সেদিক থেকে একপ্রকার । নির্মলেন্দু রাঁয়চৌধুরীর 
'রবীন্্নির্দেশিকা” মোটামুটিভাবে উত্তীর্ণ প্রশ্নাস। চিত্তরঞ্জন দেব ও বাস্থদেব মাইতি -কৃত “রবীন্্-রচনা-কোষ 
কিয়ৎ পরিমাণে জটিল, হীরেন্্রনাথ ঘোষাল-কৃত 'রবীন্দ্রপাহিত্যের অভিধান” অতিরিক্ত পরিমাণে সরল, 
শেষটি, সোমেন্দ্রনাথ বন্থর 'রবীন্দ্র-অভিধান' এই দুয়ের মধ্যবর্তা, এখনও পর্যস্ত এর “আ' অক্ষরটি অবধি 
সমাপ্ত হয়েছে, এখনও পর্বস্ত এই বইটিকেই বর্তমান লেখকের সর্বাধিক পরিচ্ছন্ন বলে বোধ হয়েছে। 'রিবীন্দ্র- 
রচনা-কোষ, নানাবিধ পরিকল্পনার গ্রস্তাবনায় হৃদয়গ্রাহী, কিন্ত ইনডেক্স অথব1 কনকর্ডেন্স রচনার পরিশীলন 
এতে ততখানি প্রমাণিত হয় নি। স্বরবর্ণ অবধি শেষ হয়েছে, আশা করা যায় অতঃপর গ্রস্থকারঘয় আরও 
অবহিত এবং অপ্রমাদ্দ হবেন। হীরেন্দ্রনাথ ঘোষালের বইটি একটি স্থচীপত্র মাত্র, তার বেশি নয়, এবং 
সেই স্থচীপত্র কাজে লাগানোও কিঞ্চিৎ কষ্টকর, শেষকালে যে গ্রস্থপণ্নীটি যুক্ত আছে তাতে হয়তো কখনও 
কখনও কোনে! কোনো! ছাত্রের সুবিধা! হতে পারে । 

আসলে এই জাতীয় কাঁজ কোনো একক প্রচেষ্টায় করে ওঠা রীতিমত দুরূহ, এর জন্ত একটি প্রতিষ্ঠানের 


শতবাধিক রবীন্দ্রচ্চা ৩৮৯ 


সমবেত উদ্যম প্রয়োজন, কিন্তু পৃথক পৃথক ভাঁবে এই-যে-গ্রস্থকারেরা এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছেন, তার অস্ত 
তারা পরবর্তাঁ সকল প্রচেষ্টার নিকট ধন্তবাদার্থ থাকবেন, আপাতত তাঁদের সবারই প্রতি আমরা কৃতত্ত। 


৫ অন্তর্ভোম নিস্গপট ্‌ 

বৈষ্ব সাহিত্য ও উপনিষৎ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাঁওয়। তৈরি করিয়াছে। নাইট্রোজেনে এবং অক্সিজেনে যেমন 

মেশে তেমনি করিয়াই মিশিয়াছে।-- ব্রজেন্্রনাথ নীলের নিকট রবীরানাথের পত্র 
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নলিনীকাস্ত গুপ্ত দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্যপ্রচেষ্টা চতুর্ধারায় অভিসিঞ্ত। 
উপনিষদের ধারা বা 08101515010 20001570) বৈষ্ণবের ছ্বৈতভাব বা ড9151009%10 ৫0211511 
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উপনিষদের স্তগ্ঠরসে আবাল্য লালিত কবির কর্মে ও চিন্তায় পনিষদ ভাবকণিকাসমূহ পরিলিপ্ত হয়ে 
আছে। শশিভৃষণ দাশগুপ্ত এ বছরের অনেকগুলি সংকলনগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের জীবনচর্যা ও কাব্যচর্চার 
উৎসে স্থিত উপনিষদের ভাবধারার পর্যালোচনা করেছেন, সেই প্রবন্ধগুলি যথাক্রমে : "উপনিষদ ও 
রবীন্দ্রনাথ “রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ” 'রবীন্দ্রকাব্যে আমি ও তুমি” “রবীন্দ্রনাথ ও অমরতা” “রবীন্দ্রনাথ 
ও মুক্তি” ইত্যার্দি। এই সমস্ত প্রবন্ধের বিষয়বস্ত একটি স্থরে বাঁধা, এবং একটি গ্রন্থে এই বিষয়গুলিকে 
সমাহাত দেখা যায় : “উপনিষদের পটতভূমিকাঁয় রবীন্ত্রমানস” | বস্তত এই গ্রন্থে লেখক উপনিষদ্‌ ও রবীন্দ্রনাথের 
আন্ুপূর্ব সম্পর্কটি বিধৃত করেছেন। সম্পর্ক বলতে স্বভাবতই লেনদেনের পরিমাঁণগত পরিসংখ্যান 
বোঝেন নি, এবং নিছক সমাস্তর সন্ধানে সকল শ্রম ব্যয় করেন নি। উপরক্ত রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ্‌ অধ্যয়ন 
করেছেন নিষ্ঠাভরে কিংবা! ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু তার ছার] উৎসাহিত সকল প্রত্যাশাকে ব্যর্থ করে লেখক 
দেখিয়েছেন, অছৈতবাদী কিংবা ছ্বৈতবাদী বৈদাস্তিকগণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল নেই, কবিধর্মই তীর 
্বধর্ম, এবং অত্যন্ত তাৎপর্যবহ একটি বাক্যে "যেদিন সচেতন হইলেন তখন উপনিষদের সঙ্গে তাহার গভীর 
মিল তাহাকে সচকিত করিয়া দিল” ( পৃ ৬৮/৬৯ )৮- এই কথা! লিখে স্বতোৎ্সাঁর ভাবনাগৌরবে তাঁর সেই 
আশরীর কবিধর্মকে প্রতিষ্ঠ! দিয়েছেন। পরক্ষণেই, নিজের বিশেষ সাধনপ্রবৃত্তি দ্বারাও তিনি উপনিষদ্‌কে 
তাহার সাধনার অন্থরূপ করিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলেন'-- এই উক্তির স্ত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য সাধনাকে 
গ্রন্থের বৃহত্তর পরিসর ছেড়ে দিয়েছেন । 

তিনি দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধের পিছনে ও্পনিষদ্‌ অথয়ানুভূতি বহুল পরিমাণে 
প্রেরণা দিয়েছে সনেহ নেই, জীবনের বিভিন্ন বাকে তাঁকে সমাজজীবনের যোগে নতুন করে জাগ্রত করে 
তুলেছে, কিন্তু এই মানবতাবোধের অনেকধানিই তাঁর নিজন্ব ভাবনা। অপ্ররপক্ষে পাশ্চাত্যের 
অনধ্যাত্মবাদী মানবতাবাদের সঙ্গেও এর সাদৃশ্য কম। গ্রন্থের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথের অমরতার ধারণ! 
ও মুক্তির আদর্শ এবং “আমি” ও “তুমি” এই তত্ব উপনিষদের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত হয়েছে। অতঃপর 
এই অছৈতের মধ্যে দ্বৈতধারণাটি তাঁর কাব্যেতিহাসের যোগে উদঘাটিত করা হয়েছে। 


লা পপি পাপা পাশপপলিক শাপলা 





পা উফ শা সিসি 


১৯ রবীন্্রপ্রতিভার ধারা 


৩৯০, বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঁঢ় ১৩৭০ 


কবি ও সাধকের অভিজ্ঞতা হৃদয়কন্দরে একেবারে পাশাপাশি উপজাত হয়, উপরস্ত আলোচ্য ব্যক্তিটি 
রবীন্দ্রনাথ, হয়তো সেই কারণেই তার গ্রন্থে এই উভগ় সত্তার আত্মবিনিময় যতদূর প্রন্ষুটিত হয়েছে, 
রবীন্দ্রনাথের কবিচরিত্র ততদুর প্রতিষ্ঠিত হয় নি, কিন্তু তা যদি না হয়ে থাকে সেজন্য রবীন্দ্রনাথের দায়িত্বও 
কম নয়। এই ্থবিশ্লেষিত স্থপাঠ্য গ্রন্থথানি রবীন্দরচর্চার ক্ষেত্রে মূল্যবান একটি সংযোজন ।২ « 

উপনিষদের মতো বৈষ্ণব পদাবলীও তার অন্তভূমির অন্ততম দৃশ্তপট | তাঁর কাব্যভাষা ও 
তার আস্তরসংরাগ বহুবিচিত্রভাষে রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করে আছে। বিমানবিহারী মজুমদার তার 
রবীন্দর-সাহিত্যে পদাবলীর স্থান, গ্রন্থে দেখিয়েছেন, “তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী উপনিষদ্‌ ও .বৈষ্ঞবধর্মের সামগ্স্মূলক 
সংহতির ফল'। লেখক তার এই বিস্তারিত আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের উপর বৈষ্ণব প্রভাব সন্ধানের 
প্রচেষ্টায় বিরত থেকেছেন; কারণ হিসাবে জানিয়েছেন, 'মহাজনগণের পদাবলীর কাব্যাংশ রবীন্দ্রনাথকে 
মুগ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের ভজনপ্রণালীকে তিনি নিজন্ব করিয়া লইতে পারেন নাই । কিন্তু ১২৮২ 
সাল হইতে আরম্ভ করিয়৷ অন্তত ১৩৪৫ সাল পর্যস্ত সুদীর্ঘকালের তাহার রচনাবলীর মধ্যে পদাবলীর রস 
আম্বাদনের কিরূপ পরিচয় আছে তাহা এঁতিহাসিক কালাহ্ষক্রম অনুসারে আটটি অধ্যায়ে তিনি বিচার 
করেছেন। তন্মধ্যে ১২৮৭ থেকে ১৩১২ পর্যন্ত পদাঁবলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব ও প্রভাবমুক্তির প্রয়াস, ১৩১৩ 
থেকে ১৩২১ পর্যস্ত “তার আধ্যাত্মিক উপলন্ধির স্থবর্ণময় যুগ'এ পদাঁবলীর আস্তরিক অনুপ্রেরণা এবং 
সেখান থেকে ১৩৪৭ পধস্ত পদ্দাবলীর প্রভাব বর্জনের প্রবণতা । আট অধ্যায় যথাক্রমে : পদাঁবলীর 
পুনরজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথ, পদকর্তা রবীন্দ্রনাথ, পদাবলীর মাধুর্য বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ, পদাবলীর সংকলয়িতা 
রবীন্দ্রনাথ, পদ-উদ্ধৃতি প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ, প্রাক্‌-গীতাঞ্জলি যুগের কাব্যে পদাবলীর প্রভাব, গীতাঞ্জলি- 
গীতালিতে পদাবলীর্‌ অপ্রত্যক্ প্রভাব এবং পদাবলীর বিলীয়মাঁন প্রভাব। লেখকের আলোচনা সর্বত্রই 
তথ্যসচেতন ও. জীবনীসন্নদ্ধ। তাঁর জীবনের কয়েকটি মাহেন্দমুহূর্তকে লেখক বৈষ্ণবসাহিত্যের সঙ্গে 
সম্পকিত করেছেন। যেমন, কাদগ্বরী দেবীর মৃত্যুতে-_ "এই শোক হইতে মুক্ত হইবার জন্যই বোধ হয় 
রবীন্দ্রনাথ পদাবলী-সাহিত্য হইতে বাছিয়! বাছিয়! শ্রেষ্ঠ রত্বগুলি সংকলন করিতে প্রবৃত্ত হন” (পু ৪9)। 
গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালির যুগে তাঁর বৈষবোচিত আকৃতি আতি ও নম্রতা, শব্দাস্তরে-- দৈম্তবোধ ও 


কি পা পাপাপ” বাপ্পী পিপিপি শিট 


২, আসলে রবীন্দ্রনাথের অবিচল একটি চরিত্র ভীকে প্রতিমুহুর্তেই এবন্িধ প্রমাণিত করে তোলে। রাধাকু্ণ যখন রবীশ্রাদর্শন 
লিখছিলেন, তখন স্পষ্টতই দেখিয়েছিলেন একজন বেদাস্তিন, 2 (1117:701 ডা130 0199 1719 11131)17963012 20105 (1 
0129:11917805.  ড, ক্ষুদিরাম দাশ সম্প্রতিকালে একইভাবে লক্ষ্য করেছেন, “রবীন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ কবিসতা তার কবিষ্বভাব বজায় 
রেখেও ধীরে ধীরে দার্শনিক সত্তীয় লীন হয়ে গেছে।' রবীন্রপ্রতিভার পরিচয়, পৃ ৩৪, 

সমীরণ চট্টোপাধ্যায় তার 'শারদোৎসব দর্শন', "গুরুদর্শন' ইত্যাদি গ্রন্থে উক্ত নাটকেরও অস্তনিহিত দার্শনিক তন্ব পরিস্ফুট 
করেছেন। 'তিনি ভারতীয় 'ক্লাসিকাল' এীতিহ্বের কবিপরষ্পরার অস্তভূর্তি কবি ।'-- অগ্রদাশর রায়। “ক্লাসিক আলোকে রবা্রনাথ' 
গ্রন্থে প্রভাতকুমায় বন্দ্যোপাধ্যায় অবন্ঠ ভক্ত পুরাণবিংএর আসন থেকে বিবিধ পুরাণের নাক্ষ্যকে রবীন্্রপংক্তিসমূহের পাশে উদ্ধার 
করে গ্রন্থনীমের সার্থকত। প্রতিপালন করেছেন। 

এই হুত্রে আর দুটি প্রবন্ধের উল্লেখ কর্তব্য। বিষ্ণপদ ভট্টাচার্যের “রবীন্দ্রনাথ ও কয়েকটি মন্ত্র 'উপনিষদের মন্ত্রাজি কিভাষে 
কবিচিত্তকে প্রভাবিত করিয়াছিল' দশটি মন্ত্রহ তাঁর আলোচনা, পশ্চিমবঙ্গ অধ্যাপক সমিতির সঙ্ধলনে প্রকাশিত। ক্ষিতিমৌহন 
সেনের “রবীন্দ্রনাথের ব্দমস্ত্রানবাদ' রবীন্রনাথ কৃত কয়েকটি অনুযাদসহ আলোচন|। হৃদনীতে সঙ্কলিত। 





শতবাধিক রবীন্দ্রচর্চা ৩৯১ 


আত্মসমর্পণ তারও-_ পিছনে তেমনই কয়েকটি শোক, তাঁর পুত্র শমীন্রনাথ, জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ও 
আবাল্যস্থহদ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের অকালমৃত্যু, ( ৮২-৯২ পু)। 

এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্্র মজুমদার কর্তৃক ১২৯২ সালে সম্পাদিত পদরত্বাবলীর 
পদগুলির যে পাঠ অষ্টাদশ শতাবীর সংকলনগ্রস্থাদিতে পাওয়া যায় মূলত সেই পাঠ ও পাঠাস্তরের মধ্যে 
রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ সন্িবিষ্ট হয়েছে। আলোচনা ও এই সংযোজনী-সহ সমগ্র গ্রন্থটি লেখকের বিপুল 
নিষ্ঠা শ্রম ও সাফল্যের পরিচায়ক । 

অত:পর কয়েকটি অপেক্ষাকৃত অনালোকিত বিষয়-সম্পর্কে আলোচনার উল্লেখ করা কর্তব্য। “নুফীতত্ব ও 
রবীন্দ্রনাথ এমনই একটি বিষয়, রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প-এ সংকলিত । লেখক হরেন্দ্রন্্র পাল । ন্থুফীধর্মের 
মূলত বৈদাস্তিক তত্বের তুল্য। জীবনদেবতা কল্পনার মধ্যে স্ফীমতের প্রভাব বিষয়ে ইতিপূর্বে 
আলোচনাও হয়েছে, ঘ্দিও সে-সব আলোচনায় মূলত নঙর্থই প্রকটিত। আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক 
প্রথমত স্ুফীসাধনার বিশেষত্ব ও পরিশেষে সেই আলোকে “তাসের দেশ" নাটিকাটির পর্যালোচনা 
করেছেন। ব্রিপুরাশঙ্কর সেন লিখিত এইরূপ আরেকটি রচনা। গীতা রবীন্দ্রনাথকে কোনো দিনই 
তেমন একটা প্রেরণা! দান করে নি, রবীন্্ব্যাখ্যাতাদের মতামত এইরকম। শ্রীযুক্ত সেন দেখিয়েছেন, 
গীতার ভিতর রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সাধনার সমন্বয়ের আদর্শট খুঁজে পেয়েছেন, গীতার সামঞ্জস্ের 
আদর্শ ও নিষ্কাম কর্মযোগের আদর্শের ভিতরেই তিনি ভারতের বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পেয়েছেন।, এই প্রবন্ধটি 
'রবীন্দ্রপ্রবাহ* সংকলনের অন্তর্গত । 

রবীন্দ্রনাথ ও প্রাগাধুনিক ভারতবর্ষ বিষয়ে আরও কয়েকটি মূল্যবান রচনা. এ বৎসরে প্রকাশিত হয়েছে। 
তার মধ্যে প্রবোধচন্ত্র সেন লিখিত “ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ 'রবীন্্রদৃষ্টিতে অশোক” 'ববীন্ত্রসাহিত্যে 
অতীত ভারত" 'রবীন্দরদৃঠিতে কালিদাস ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সংকলনে মুদ্রিত হয়েছে। কালিদাসকে 
স্থকুমার সেন বলেছেন রবীন্দ্রনাথের চৈত্যগুরু | প্রবোধচন্দ্র সেন দেখিয়েছেন "আমরা আজ রবীন্দর- 
সুষ্ট কালিদাসলোকের উত্তরাধিকারী ।” অতুলচন্ত্র গুপ্ত লিখিত 'রবীন্ত্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য এ বিষয়ে 
আর একটি মূল্যবান পুরোনো রচনা রবীনদ্রপ্রবাহে পুনমু্রিত। | 

প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মধ্য দিয়ে তিনি ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করেছেন, ত্রিপুরাশস্কর 
দেন লিখিত রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচেতনা, প্রবন্ধে এই প্রতিপাগ্ঘ।২৯ নীহাররগন রায়ের ভাষায় এর 
নাম এঁতিহসাধনা, তাঁর “রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় এঁতিহ্‌'-এ লিখেছেন, ভারত এঁতিহের সামগ্রিক রূপের 
সন্ধান রবীন্তরনাথই সর্বপ্রথম করেছিলেন, “ভারত-সংস্কতির সকল অর্থগর্ত পর্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয় গ্রহণ 
করেছিলেন, এবং জীবনের প্রায় সকল স্তরের।১২২ প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে এ-ই হল ভারতবর্ষের 
বিশ্বতোমুখী রূপ, যা ইতিহাসগত ভূগোলগত ও আদর্শগত এই ত্রিবিধ উপায়ে প্রকাশিত। ভারত- 
মহাপথের গৌরবিত পথিকটির পরিচয় পেতে হলে ভারতবর্ষের এই ব্যাপক রূপুটকেও প্রত্যক্ষভাবে 


জপ পাশাপাশি 





২২ র্ববীন্দ্রায়ণ ২ 


৩৯২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আধযাঁট ১২৭০ 


উপলব্ধি করা চাই।২৩ দিলীপকুমার বিশ্বাস তাঁর রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিস্তা'য় ভারতীয় সভ্যতার 
স্বতন্ত্র প্রকৃতির উপর রবীন্দ্রনাথের জোর লক্ষা করেছেন 1২॥ 

এতত্যতীত নাগরিক কমিটির সংকলনে ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীর “ভারতীয় সাধনার প্ররমূর্ত বিগ্রহ 
রবীন্দ্রনাথ, ক্যালকাট1 মিউনিসিপাল গেজেটে অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়ের “রবীন্দ্রচিস্তায় ত্রাহ্ষণ ও ব্রহ্মবাদ' 
ইত্যাদি রচন! উল্লেখযোগ্য | 

এইসব কিছু মিলে তার স্বতন্ত্র একটি দর্শনের রূপ ফুটে উঠেছে যা তাঁর কাব্যদর্শনের পাশে 
পৃথকভাবে আলোচ্য, অথবা যা তাঁর মূল মশাল যেখান থেকে কক্ষে কক্ষে দীপ জালিয়ে নেওয়! হয়। 
রবীন্দ্কুমার দাশগুপ্ত হ্ন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের দর্শন বুঝিতে হইলে তীহার কাব্যি বুঝিতে 
হইবে, আবার তীহার কাব্য বুঝিতে হইলে তীহার দর্শনের সন্ধান লইতে হইবে ।, শুধু তাই নয়, শিক্ষা 
রাজনীতি-সমাজনীতি ইত্যাদি সর্ববিষয়ক মতামতে তাঁর এই মৌল দর্শনের হ্ুত্রগুলি প্রতিফলিত হয়েছে। 

অপিচ, ভারতীয় দর্শনমহাসভার সভাপতি হিসাবে, হির্বাট বক্তৃতামালায় এবং বিভিন্ন সমালোচকের 
নির্দেশে দার্শনিকমহলেও রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ স্থান আছে, যদ্দিও তাঁর মন কখনও থিয়োরিলালিত 
নয়, িলজফির সিস্টেমগুলি' সম্বন্ধে তার বরাবরের ভীতি, এবং বারংবার তিনি জানিয়েছেন, ৭19 
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রবীন্দ্রকুমার দাশগুধু তীর দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে তাঁর কাব্য ও বিবিধ দর্শনগন্ধী নিবন্ধ 
পর্যালোচনা করে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক সত্তার উপর সমূহ আলোকপাত করেছেন।২৬ এ বিষয়ে পূর্ববর্তী 
একটি বইয়ের পুনমুন্রণ এ বৎসর লক্ষ্য করা গেল, হিরম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের “রবীন্দরদর্শন” | রবীন্দ্রনাথের সর্বেশ্বর- 
বাদ, ব্যক্তি ও বিশ্বের লীলাম্বেষী সম্পর্ক, সত্যোপলব্ধি ও মানুষের আচরণীয় ধর্ম বিষয়ে রবীন্দরসিদ্ধান্ত এবং 
দার্শনিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে মনন ও অন্ুভূতিমার্গের মধ্যে শেষোক্তের প্রতি কবির পক্ষপাত ইত্যার্দি সহজ 
ভাষায় ওই বইয়ে আলোচিত আছে । আর-একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ, "রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন” : সরোজকুমাঁর 
দাস : রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন-আলোচনা-প্রসঙ্গে যে জীবন-পুরঃসর-প্রবৃত্তি বা জীবন-যোনি-প্রযত্বের উল্লেখ 
করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কবিগুরুর সমর্থনস্থচক বা আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক উক্তিসমূহ' উদ্ধত করে তিনি 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন ।২* 

এই অধ্যায়ের সর্বশেষ পরিচ্ছেদটি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনা-বিষয়ক | তাঁর স্থগভীর আধ্যাত্মচেতনার 
দেহলীছুয়ারে দার্শনিক স্ৃত্রার্দির অনুপ্রেরণা অপেক্ষা প্রকৃতির পরামর্শ কম নেই, এই বিষয়ে অজন্ন 
আলোচনাদির মধ্য থেকে অমিয়কুমার সেন লিখিত প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ বইটি নির্বাচন করে 


০ পপ 
৯১৮ সপ 


২৩ অধ্যাপক সমিতির রবীন্রনাথ" 

২৪ রবীল্সায়ণ ২ 

২৫ দি রিলিজিয়ন অব আযান মার্টিস্ট, পৃ ১২ 
২৬ রবীন্দ্রায়ণ ২ 

২৭ অধ্যাপক সমিতি-র রবীন্দ্রনাথ 


শতবাধিক রবীন্দ্র ৩৯৩ 


নেওয়া যাক। রবীন্দ্রনাথের প্রককৃতিচেতন! সমালোচকগণের পাঙ্ডিত্যে অনেকাংশেই উপনিষদের অহ্যতত্বের 
দ্বারা সমাবৃত হয়ে গেছে।২*৮ অমিয়বাবু দেখেছেন এমনকি গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি-যুগেও 'অধ্যাত্ম- 
অনুভূতি অতিরিক্ত মাত্রায় প্রবল হয়ে প্রকৃতিপ্রেমের অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে নি। এমন কি 
অনেক কবিতায় প্ররুতিপ্রেমের অহন্ভূতিই প্রবল, অধ্যাত্ম অনুভূতি তার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন থেকে মু 
সৌরভের মতো সমস্ত কবিতাটির উপর গভীরতর ব্যঞ্জন! স্থ্টি করেছে লেখক শেষ পর্যন্ত প্রতিপাদন 
করেছেন, কবির মানবপ্রেম ও ভগবন্তক্তিও উপজাত হয়েছে প্রকৃতির মধ্যস্থৃতীয়। এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ 
আরও ঢের ঘনিঠজনের মতো! আমাদের নিকটতর হয়ে ওঠেন, প্রায় পনেরো বছর পরেও এই নৃতন 
স্করণে বইটির উদ্জলতা তিলার্ধও নিশ্প্রভ হয় নি।২» 


৬, এক ও বহুধাবিচিত্র 


প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের কীত্তি তাঁর জীবন।” অন্নদাশঙ্কর রায় তার 'জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ 
( রবীন্দ্রবীক্ষা ) প্রবন্ধে লিখেছেন, “রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি তাঁর অপরাপর কাব্যের মতো 
করে তার জীবনকালকেও ছন্দে মিলে উপমায় ব্যঞ্জনায় কল্পনার প্রসারে ও অনুভূতির গভীরতায় একখানি 
গীতিকাব্যের এঁক্য দিয়েছেন। আসলে রবীন্দ্রনাথের শিক্পকরপের চেয়ে তীর মানবরূপের আকর্ষণও 
বিন্দুমাত্র কম নয়, তাঁকে বল! হয়েছে বিশ্বমানব, অর্থাৎ মানবতার সমূহ বিস্তার তার ব্যক্তিত্ব সহজলভ্য। 
সেই স্থত্রে রবীন্দ্র প্রতিভার সর্বব্যাপকতা৷ বৈচিত্র্য কিংবা বৈশিষ্ট্য বিষয়ে এ বছরে অগণিত প্রবন্ধ রচিত হয়েছে, 


শামিল গস 


২৮ দেশ রবীজ্রশতবর্ষপুতি সংখ্যা! 

২৯ রবীন্রমানসের অন্তভূমিতে বিভিন্ন কবিটিত্তের প্রতিফলন বিষয়ে প্রমথনীথ বিশীই সম্ভবত প্রথম পূর্নাঙ্গ আলোচনা করেছিলেন। 
তীর মতে “যেসব কবিদের প্রভাব রবীন্দ্রকাব্যের অন্তর্লোক পর্যস্ত পৌঁছেছে তীর! হলেন বৈষ্ণব কবি, শেলী ও কালিদাস। এই শুত্রে 
ছুই কবি” শীর্ষক একটি সমান্তরসন্ধীনের পরিকল্পন। মনে আমে । অধ্যাপক তারকনাথ সেন অবগ্ঠ এর অসারতা অতি 
নিপুণভাবে প্রতিপাঁদন করেছেন । কিন্তু এই প্রবণতার উদাহরণ অজন্্, তার থেকে কয়েকটি উল্লেখ করা যায়। রবীন্রনাথ ও 
কালিদাস বিষয়ে ইতিপূর্বে গবেধণা! পর্যস্ত হয়ে গেছে। জয়দেব ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে নরেন্নাথ ভট্টাচার্য, অরবিদদ ও 
রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বিশদভাবে হুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধায় ও সংক্ষেপে নলিনীকান্ত গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ও শেলি বিষয়ে প্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ও গ্যেটে বিষয়ে শিবনারায়ণ রাঁয় ইত্যাদির আলো চন! উল্লেখ কর। যাঁয়। “রবীন্্রনাথ ও ওয়ার্ডঘার্থ, নামে 
একটি বই লিখেছেন অজজয়কুমার রায়, রবীন্দ্রনাথ ও এডগার আলান পে নামে একটি প্রবন্ধ সুখময় মুখোপাধ্যায়ের “রবীন্দ্রসাহিত্যের 
নবরাগ' নামক গ্রন্থে সঙ্কলিত আছে। ছুটি আলোচনাই সাম্প্রতিক, এবং পাঠকের প্রত্যাশাকে সমানভাবে কু করে। ওয়ার্ডবাখের 
তুলনায় দেই প্রিলিউড-এর পংক্তিকতিপয় ও জীবনম্মৃতির অংশগত সাদৃগ্ঠ, কিছু কবিতা'র চকিত সা'দৃ্ঠ নির্ধারণ এবং 'প্রাচীন ভারতের 
মন্তরশিয্য রবীন্দ্রনাথের মত ওয়ার্ডস্বার্থও এই বিচিত্র বিপরীত শাস্তিসংঘাতপূর্ণ জগতের মধ্যে একটি পরম হুরদঙ্গতি একটি পরম 
শাস্তিদম্পদের সন্ধান পেয়েছেন” ইত্যাদি উপসংহার । পৌ-সুত্রে লেখক দুজনকেই সৌন্দর্যের কবি ও গীতিধর্মী কবি হিদাবে 
মিলিয়েছেন, লিজিয়! ও নিশীথে ইত্যাদি গল্পের ভাবসাদৃন্ঠ দেখিয়েছেন, সর্বোপরি ইন্দিরা দেবীর রবীক্ষস্থতি উদ্ধার করে 
রবীত্রনাথের উপর জোর. প্রভাব নিষ্পাদন করেছেন, কিন্তু বার্থ সমাস্তরের অন্তগূর্ট যোগজাল রষ্টিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ও 
হাইনে নামে অরুণকুমার সরকারের একটি কুদ্র লেখ! দেশ-এ প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ও হিমেনেথ এই সম্পর্কটি 
গারখিয়েল! পি, নেমেস এর লেখা, হিমেনেখ-দম্পতির পূর্বরাগ মুহূর্তে রবীন্রনাথ অগোচরে প্রণয়দেবতার কার্য সম্পাদন 
করেছিলেন এবং হিমেনেথ-এর কাব্যে রবীন্ম্পর্শ ইত্যাদি বিষ্নক এই রচনাটি সেন্টিনারী ভলুম-এর, অনুদিত অবস্থায় প্রবন্ধ পত্রিক| 
বৈশাখ ১৩৬৯ এ পাওয়া যাঁয়। 

ও 





৩৯৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আঁধাঢ ১৩৭০ 


অজজ্ত প্রত্রপত্রিকায়, এবং প্রায় প্রতিটি সংকলনরন্থেরই একাংশ এই দিকে নিয়োজিত, স্বত্ব দৃ্টিভী অনুসারে 
লেখকেরা এই জাতীয় রচনাগুলিকে প্রায়শই ষথাসাধ্য সম্পন্ন করে তুলেছেন। হীরেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
তাকে বলেছেন “সহম্রমনা”** কবি। মুল্ক্‌ রাজ আনন্;*র 'রবীন্্রপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য”) অশোঁকবিজয় রাহার 
'রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বরূপ” সোমনাথ মৈত্রের পরবীন্দ প্রতিভার বৈচিত্র্য ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি এই জাতীয় রচনার 
মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয়। আরও বিশদভাবে রবীন্দ্রচরিত্রের সার্বভৌম রেখালেখ্য রচিত হয়েছে কয়েকখানি 
গ্রন্থে। নলিনীকাস্ত গুণের রবীন্দ্রনাথ ষোলটি বিভিন্নবিষয়ক রচনার সংকলন ও রবীন্দ্রপ্রতিভার বৈচিত্র্যের 
নির্দেশক | নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'রবীন্দরচর্চার ভূমিকা” রবীন্দ্রজীবন রবীন্দ্রসাহিত্য রবীন্দ্রমনন ও 
রবীন্দ্রচর্চা-_ এই চার অধ্যায়ে বিন্তম্ত। তন্মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে কবির দর্শন ধর্ম রাজনীতি সমাজ শিক্ষা 
সাহিত্য ও শিল্পকলার দিক্রেখা বর্ধিত হয়েছে এবং চতুর্থ অধ্যায়টি মাত্র আলোচনা । এবং সরল আলোচনা 
অরুণকুমীর মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রসমীক্ষা”ও রবীন্ত্রপ্রতিভার এই বহুমুখিতার পরিচয়বাহী, রবীন্দ্রনাথের 
প্রেমচিস্তা রাষ্্রচস্তা ধর্মচিস্তা মঞ্চচিস্তা ও সমাজচিস্তা-_ এইভাবে সাজানো, সচনায় উনিশ শতক ও 
বিশ শতকীয় পরিপ্রেক্ষিতটি কাব্যালোচনার স্থৃবিধার্থে লেখক অঙ্কন করেছেন। 

অনদাঁশঙ্কর রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সর্বমানবত্ব অত্যন্ত দুরদশিতা সহকারে, কঙ্পনাশীল 
সাহিত্যকারের উপযুক্ত লেখনীতে অঞ্ষিত। রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ, "শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ 
'মানবিকবাদ ও রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য প্রভাব ও রবীন্দ্রনাথ 'সর্বমানব ও রবীন্দ্রনাথ” রেনেসাল ও রবীন্দ্রনাথ' 
“আধুনিক যুগ ও রবীন্ত্রনাথ “সভ্যতার সংকট ও রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি প্রবন্ধের পাশে কয়েকটি লঘু 
মেজাজের স্বপ্লায়তন আলোচন! তার মধ্যে কয়েকটি চিঠিপত্র এই বইয়ে স্থান পেয়েছে। প্রতিটি রচনাই 
আধুনিকতম সমস্তা সংশয় ও দৃষ্টিভঙ্গীর স্পর্শে প্রাণোজ্জল। 

রবীন্দ্রনাথের মানবরূপ প্রধানত প্রতিফলিত তীর সমাজ রাষ্ট্র ও শিক্ষা -চিন্তায়। রাষ্্রনীতি ও 
রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে এ বৎসরের সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত বইটির নাম 'ভারতে জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা৷ এবং 
রবীন্দ্রনাথ", লেখক নেপাল মজুমদার । এই বই তীর প্রস্তাবিত স্থ্দীর্ঘ আলোচনার প্রথম ভাগ, রবীন্দ্রনাথের 
প্রথম জীবন থেকে ১৯১৮ সাল “অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানকাল পর্যস্ত তদানীন্তন বাস্তব অবস্থার 
পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এবং তৎকালীন নেতৃবৃন্দ ও চিন্তানা়কগণের রাজনৈতিক চিস্তা ও কার্ধাবলীর 
বিস্তারিত পরিচয়, এতে লেখা হয়েছে । এই সুত্রে বাঙলাদেশে প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদের জন্ম থেকে 
শুরু করে কংগ্রেসের জন্স, স্বদেশী আন্দোলন, শিক্ষামস্তা, হিন্দু-মুদলমান সমস্ত! ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে 
রবীন্দ্রনাথকে স্থাপন কর! হয়েছে। মহাযুদ্ধের আগে ও মহাযুদ্ধকালে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী, অরবিন্দ ও 
রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক অধ্যায়গুলি কৌতুহলোদ্দীপক। আগাগোড়া লেখকের শ্রম ও নিষ্ঠা প্রশংসাযোগ্য | 

এই বিষয়ে অপেক্ষাকত সংক্ষিপ্তায়তন বইটি নগেন্দ্রকুমার গুহরায়ের 'মুক্তিসাধনায় রবীন্দ্রনাথ” রবীন্দ্রনাথের 
স্বদেশপ্রেম স্বজাতিগ্রীতি ও রজিনীতিক মতামত সম্বন্ধে পাঁচটি প্রবন্ধের সংকলন। কিন্তু ক্রমান্বয় ইতিহাসটি 
এখানেও আদৌ অস্বীকার করা হয় নি, পপ্রাকৃ-্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথ “্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের 


সা আপা 
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শতবাধিক রবীন্দ্রচ্চ 0. ৩৯৫ 


স্বাদেশিকতার আদর্শ “রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সংগীত' ও "দেশী যুগোতর কালের রবীন্দ্রনাথ এইভাবে 
বইটির বিস্যাসসাধন করা হুরেছে। ভূমিকায় সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র উদ্ধার করেছেন, 
“দেশের জন্য আমার যত কিছু ভাবনা, সুদূর খাল্যকাল থেকে যা আমার মনকে অবিরত আচ্ছন্ন করেছিল, ' 
আমি বরাবরই সেই ভাবনাকে রূপ দিতে চেয়েছি কাজে, এর জন্য সংস্ব পণ করেছিলাম ।. "এক মুহূর্ত 
নিশ্বাস ফেলবার ময় ছিল না।" 'ছুর্তাগোর বিষয়, সেই ইতিহাস কেউ লিখে রাখে নি। ' আজ চেষ্টা 
করলেও তোমরা সে নষ্ট ইতিহাস উদ্ধার করতে পারবে না1।” বাকিগত যোগবশতই সম্ভবত নগেন্দ্রকুমার 
গুহরায় সেই নষ্টকো্ঠী উদ্ধারের যোগ্যতম ব্যক্তি, অভিজ্ঞতা ও গবেষণার সহযোগে রবীন্দ্রনাথের সেই 
স্বাজাতিকতা ব! সার্বজাতিকতার মৃত্তিটি নির্মাণ করেছেন। 

রবীন্দ্রনাথের এই মত্যরপ আরও কয়েকটি খগ্ু-রচনায় নিপুণভাবে প্রকটিত হয়েছে। হ্থশোভন 
সরকারের 'রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার নবজাগরণ* 'প্রবন্ধটির উল্লেখ আগেই করেছি, বিদধ্ধমহলে প্রচুর মন্দখ্যাতি 
অর্জন করেছে। একই লেখকের রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতির মধ্যেও প্রচুর চিন্তণীয় স্থত্র ছিল। 'প্রগতিবাধী 
মহলে রবীন্দ্রনাথের লেখা মধ্বন্ধে কিছু কিছু বিকৃত ব্যাখ্য! প্রচলিত আছে" কিন্তু লেখক দেখেছেন প্রগতিবাদী 
হিসাবে রবীন্দ্রনাথের স্থান আরও তাৎপর্যবহ, এমন কি ন্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র ও 
সমাজচিস্ত। একট] বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে ।, প্রয়োজনের সময় রবীন্দ্রনাথ আর্টের বিচ্যুত হ্বীপে 
নিজেকে আলাদা করে রাখেন নি, গণজাগরণের বিরোধীরূপে তাঁকে কল্পনা কর! শক্ত। “সেদিক থেকে 
ভারতের রাষ্ট্রনেতা মহাত্মা গান্ধীর চাইতে তীকে অনেক অগ্রসর মনে হুয়। “রবীন্দ্রনাথের রাঁজনীতি' 
নামক রচনায় ধূর্জটি প্রসাদ স্পষ্টতই বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী মনোযোগ দিয়ে পড়ে আমার 
প্রতীতি জন্মেছে যে সাহিত্য, সংগীত, অন্যান্ত চারুকল! কিংব]1 দর্শনের গণ্ডীতে তাকে আবদ্ধ রাখা 
অন্যায় । এতে তার সম্পূর্ণতাকে এবং নিজেদের বিচারবুদ্ধিকে খর্ব করা হয়। সমাজ, রাজনীতি, গ্রভৃতি 
কলাবহিভূর্ত বিষয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত ভারতবর্ষকে আরও স্পষ্টভাবে জানাবার সময় এসেছে ।* 
এই রচনা “রবীন্দ্রনাথ : উত্তরপক্ষণ সংকলনে পুনমু্রিত। 

কিন্ত সে কথা স্পষ্টভাবে জানাবার সময়ে সীমা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন থাকা প্রয়োজন, নচেৎ 
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেই বিপন্ন করা হয়, তাঁর মৌল কবিসত্ব। সহজেই আচ্ছন্ন হয়ে যায়, এই ছুই সত্তাকে 
সরলরেখায় বিভাজ্য মনে করে নিতে পারেন। অনেকে ববীন্দরনাথকে হিউম্যানিস্ট ( মানবতাবাদের 
প্রসার এই শবের ছ্বারাঁ সংকোচন করতে চাই ) প্রমাণ করেই তাঁকে একমাত্র সম্মানযোগ্যবিবেচনা 
করে থাঁকেন, সত্ন্্রনারায়ণ মজুমদার লিখিত “রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার" গ্রস্থথানি এর অধুনালিখিত 
একটি সরল দৃষ্টান্ত । অপিচ, অরবিন্দ পোদ্দার লিখিত 'রবীন্ত্রহিউম্যানিজ ম্* (রবীন্দ্রনাথ : উত্তরপক্ষ ) এবং 
'রবীন্ত্রনাথের ভারতচিন্তা” (ক্যালকাটা! মিউনিসিপাল গেজেট ) অনেক বিশ্বান্ত ও সযৌক্তিক রচনা, 
সন্দেহ নেই। সর্দশমনা আরও কয়েকটি রচনা, গোপাল হালদারের “রবীন্দ্রনাথ ও যুগচেতনা, 
( রবীন্দ্রায়ণ ) ও “রবীন্দ্রনাথের ম্বাদেশিকতা' এবং চিন্মোহন সেহানবিশের “রবীন্দ্রনাথের আস্তর্জাতিক 
চিন্তা" ( রবীন্দ্রনাথ : গোপাল হালদার )। 

'রবীন্দ্রনাথ ও আত্তর্জাতিকতা” নামে আরও ছুটি রচনা লক্ষ করা যায়, প্রথমটির লেখক মোহিত মৈত্র 
( ক্যালিকটি1 মিউনিসিপাল গেজেট ), দ্বিতীয়টির অমিয় চক্রবর্তী । রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতার যে 


৩৯৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০ 


মঙ্গলময় বাণী বিশ্বভারতীর মধ্যে রপপরিগ্রহ করেছিল তা-ই শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর আলোচ্য ৷ ডক্টর শচীন সেন 
কৃত রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিবাদে একদা রবীন্দ্রনাথকে “রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' লিপিবদ্ধ 
করতে হয়েছিল। “রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা, নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ রবি-প্রদক্ষিণ সংকলনের 
এবং “রাষ্ট্র বনাম সমাজ" নামে আরেকটি রবীন্দ্রায়ণ সংকলনের অন্তভূর্ত হয়েছে। রাঁজনীতিক রবীন্দ্রনাথের 
আরও কয়েকটি অনুধাবনযোগ্য বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাঁজনীতিক : হীরেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী ( রবীন্দ্রনাথ : 
মনন ও শিল্প ), রবীন্দ্ররচনা় মুক্তির রাষ্্র্শন : জ্যোতিরিন্ত্র দাশগুধ ( রবীন্দ্রায়ণ ), রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধ : 
নীলিনা আব্রাহাম ( রবীন্দ্রবীক্ষা )। রমেশচন্দ্র মজুমদার “রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 
ভারত-ইতিহাস-ব্যাখ্যার বিচার করেছেন এবং ভারতবর্ষের নবীন জাতীয়তাবাদের বিষয়ে রবীন্ত্রধারণার 
সমর্থন করেছেন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ ও রাজনীতি : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
(অধ্যাপক-সমিতির রবীন্দ্রনাথ), রবীন্দ্রনাথ ও শ্বদেশী আন্দোলন : যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (ক্যালকাট] মিউনিসিপাল 
গেজেট), ইত্যাদি । 

রবীন্দ্রনাথ ও অর্থনীতিক চিন্তা বিষয়ে প্রিয়তোষ মৈত্রেয় লিখিত কয়েকটি আলোচনা ইতন্তত লক্ষ্য করা 
যায়। ভবতোষ দত্ত লিখিত “আধিক উন্নতি ও রবীন্দ্রনাথ” রবীন্দ্রায়ণে সংকলিত। কম্যুনিটি প্রজে্ট ও সমবায় 
প্রথা সম্পর্কে আমাদের সাম্প্রতিক মনঙ্কতার পূর্বলিখন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করেছেন ।৩২ 

বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিস্তার মধ্যে বাঙলাদেশের শিক্ষা-আন্দোলনের ক্রমবিকাশ 
লক্ষ্য করা যায়। উপরস্ত প্লেটো থেকে ড্যুই পর্বস্ত শিক্ষাধারণার ইতিহাসেও রবীন্দ্রনাথের একটি স্ুনিবদ্ধ 
স্থান নির্ধারণ করা ষায়। অশোক মুখোপাধ্যায় “রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয় শিক্ষাসমস্তা” নামক রচনায় অধ্যাপক 
ফিগুলে'র একটি উক্তি উদ্ধার করেছেন : 11765 ৪: চা 6596 1021) 10 0020190০011) 00111 
[0০2০ 10 (118 55 2120 [২2010012096 125015 110 00570990 1092 15001) 
11110107109 (11 25110191 107:10.৩৩ ড্যুই-র প্রগতিবাদী শিক্ষার্দর্শের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষারদর্শনের 
সাম্য ও বৈষমোর স্থত্রগুলি একটি কৌতুহলোদ্বীপক আলোচনার বিষয় হতে পারে । 

কার! শিক্ষণীয়, কি শিক্ষণীয়, কেমন করে শেখানো কর্তব্য, এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য লক্ষ ও সার্থকতা এই 
সবই রবীন্দ্রশিক্ষাচিস্তার অন্তভূক্ত। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ফাকগুলি তিনি নিজের অভিজ্ঞতায় 
বুঝেছিলেন ও ভরাবার চেষ্টা করেছিলেন, শাস্তিনিকেতনের শিক্ষাশ্রমটিকে ঘিরে রবীন্্রাদর্শ পন্নবিত হয়ে 
উঠতে চেয়েছিল। শিক্ষা বলতে তিনি বুঝতেন সর্বৈব বিকাশ, সুধীরচন্ত্র কর উল্লেখ করেছেন, তার আশ্রমের 
মুখপত্র পুরোনো কালের শান্তিনিকেতন পত্রিকাতে নিয়মিতভাবে সর্বদেশীয় শিক্ষারীতি আলোচিত হত। 
স্থধীজনস্বীরুত প্রণালীমাত্রেই কবি হাতে কলমে নিজের বিদ্যালয়ে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য সদাসচেষ্ট 
থাকতেন। প্রথমে দেশীয় আধুনিক স্কুল-কলেজের ধারা ছেড়ে গেলেন এঁতিহ্যাশয়ী ত্রন্মচর্যাশ্রমের পথে, শেষে 
নিলেন বিশ্বভারতীর পথ, যেখানে বিশ্ব ও ভারত পাশাপাশি সমপরিমাণে উপস্থিত। 


৩২ রবীন্দ্রনাথের মর্তযরপ আরও যে সব গ্রন্থে সন্কলিত আছে তার মধ্যে অমল হৌম লিখিত 'পুরুষোত্তম রবীন্রনাথ প্রধান। 
নুবোচন্ত্র প্রমানিকের 'রবীক্রনাথের সমাজচিস্তা' নামে আর একথানি বইয়ের উল্লেখ কর! যাঁয়। 
৩৩ একতা, রবীক্্রজন্মশতবর্য বিশেষ সংখা। ১৩৬৮ 
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আপাতত এ বৎসরের রবীন্দ্রশিক্ষার্র্শ বিষয়ক আলোচনাগুলির উল্লেখ কর! যাক। প্রতিভা গুপা 
লিখেছেন "শিক্ষার রবীন্দ্রনাথ নামে বই, রবীন্দ্শিক্ষাদর্শের ব্যবহারাভিলাষে সমূৎস্থক, শুধু তাই নয় : 
“যতদিন না কবির বিরাট সাহিত্যের মধ্যে তাহার যে শিক্ষাদর্শন ছড়াইয়া আছে তাহা আমর! সংগ্রহ করিয়া 
এবং প্রয়োগক্ষেত্রে তাহার নিরূপণ করিয়া তাহাকে শিক্ষাবিদ ও কর্মযোগীরপে প্রণাম জানাই, 
ততদিন পধস্ত গুরুদেবের জীবনকাহিনী পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ হইবে না।, এই জাতীয় গ্রন্থে যে বিপদ আসে, 
রবীন্দ্রসাহিত্যকে একমাত্র উপযোগিতামূল্যে বিচার করা, লেখিকা সেই বিপদ এড়াতে পারেন নি। কিন্ত 
এই বইয়ের আবেদনও পুরোপুরি ব্যবহারিক । 

যেসব খণ্ডরচন! বিভিন্ন সংকলনে ছড়ানো : রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শনে প্রকৃতি : হিমাংশ্ুভুষণ মুখোপাধ্যায় 
( রবীন্্রপ্রবাহ ); শিক্ষাত্রতী রবীন্দ্রনাথ : চিত্রিত। দেবী; শিক্ষাপ্তরু রবীন্দ্রনাথ : প্রমথ চৌধুরী ; রবীন্দ্রনাথের 
শিক্ষারদর্শ : স্থনীলচন্দ্র সরকার ( স্থজনী )) রবীন্দ্র-শিক্ষানীতির মূলকথ] : হীরেন্ত্রনাথ দত্ত ( রবীন্দ্রায়ণ )) 
জাতীয় শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথের স্থান : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ( রবি-প্রদক্ষিণ ); ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ব 
ও শিক্ষার্শ: স্থধীরচন্ত্র রায় (অধ্যাপক সমিতির রবীন্দ্রনাথ )। এর মধ্যে শেষোক্তিটি বিশেষ বিস্তারিত 
লিখিত, ও মূল্যবান রচনা । 

প্রবোধচন্্র সেনের “রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিত্তাঁ আর-একটি মৃল্যবান সংযোজন। সাতটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থের 
অন্তর্গত : বাঙলা! বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী প্রসঙ্গ, শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষাসমন্া, শিক্ষার মুক্তি, ভাষার মুক্তি 
ও সাহিত্যের মুক্তি। “শিক্ষা, ভাষা ও সাহিত্য পরম্পর অচ্ছেছাভাবে যুক্ত। জাতীয় চিত্তের প্রাণশক্তি 

র্ভর করে এই তিনের মুক্ত প্রকাশের উপরে । এই ত্রিবিধ মুক্তির যোগে কিভাবে জাতীয় জীবন নবশক্তিতে 

উদ্বুদ্ধ হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাস্থত্র অবলগ্ধনে' তা-ই এই পুস্তকে আলোচিত হয়েছে। বর্তমান 
শিক্ষা্নন্তার দিনে “বাঙলার বিশেষ কর্তব্য বা দায়িত্ব কি' গ্রন্থকার পরোক্ষভাবে তা-ও আভাসিত করতে 
চেয়েছেন, সেদিক থেকে এই গ্রন্থের কালোপষোগিতা অসংশয়িত। “বাল! বিশ্ববিদ্ালয়-এর সৃচনায় ও 
গ্রন্থের আরম্ভেই-- শিক্ষায় মাতভাষাই মাতৃছুর্*__ এই রবীন্দ্রোক্তি গ্রন্থের শেষ প্যস্ত পুনরাবৃত্ হয়েছে, 
এমনকি গ্রন্থশেষে “সাহিত্যের মুক্তি” প্রবন্ধেরও অস্তিমে এই শুভ মূহুর্তে আমাদের বেরিয়ে আসতে 
হবে বিদ্দেণী খনির তিমির গর্ভ থেকে এই কথা লিখে স্ুত্রটিকে সজীব রেখেছেন। সমস্ত আলোচনাতেই 
রবীন্দ্রাদর্শের পাশাপাশি এতদ্দেশীয় অপরাপর শিক্ষাবিদ ও চিস্তাবিদের ধারণা স্থাপিত হয়ে আলোচনাগুলিকে 
পুষ্ট করে তুলেছে। 

এ বিষয়ে অপর-একটি প্রবন্ধ দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের “রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞানশিক্ষা” ( রবীন্দ্রনাথ : মনন ও 
শিল্প ) “ছেলেদের মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কে ওঁৎস্ক্য ও বিজ্ঞানবোধ জাগ্রত করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের চেষ্টার অস্ত 
ছিল না” এই হ্থত্রে রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান এই প্রনঙ্ঘটি আকধিত হয়। সে ক্ষেত্রেও দীপগ্কর চট্টোপাধ্যায়ের 
আরেকটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য, “রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চেতনা” (অধ্যাপক সমিতির রবীন্দ্রনাথ )। এবিষয়ে 
সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত রচনাটি পরিমল গোস্বামীর 'রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান” ( রবীন্দ্রায়ণ ), রবীন্দ্রনাথের আজীবন 
ও বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর বহুবিধ সম্পর্কের ধারাবাহিক ইতিবৃত | 

বন্কিমচন্ত্রেরইে মতে। রবীন্দ্রনাথেরও কৌতুহল ছিল, “পাঠপ্রচয়'এর কিছু রচনায় অথব! জ্যোতিবিজ্ঞানে, 
প্রধানত বিশ্বপরিচয়'ঞ সেই কৌতুহল স্থচিহিত। কিন্তু ভাষা-বিজ্ঞানে তাঁর অবদান আরও অনেক 


৩৯৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাঁখ-আধষাঁড ১৩৭০ 


সুদূরপ্রসারী । স্থকুমার সেন লিখেছেন, “রবীন্দ্রনাথকে বাঙালী ভাষা-বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রথম বলিতে 
হয়।, এ বিষয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বাক্‌্পতি রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক সমিতির রবীন্দ্রনাথ ) 
“রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলাভাষা? ( রবীন্দ্রায়ণ ) এবং ক্ষুদিরাম দাস রচিত “বৈয়াকরণ রবীন্দ্রনাথ-_- এই প্রবন্বগুলি 
লক্ষ কর! যায়। রবীন্দ্রনাথ পেশাদার ভাষাতাত্বিক ছিলেন না, কিন্তু ভাষার প্রকৃতি-সম্বন্ধে তার 
অন্তূ্টি বিবেচনা! করলে তীকে 'বাক্পতি' এই বিশেষণে ভূষিত করতে হয়। স্থনীতিকুমার তাঁর 
দ্বিতীয় প্রবন্ধে দৈনন্দিন আলাপে ভাষাতত্বের নানা আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ যেভাবে অংশ গ্রহণ করতেন 
উল্লেখ করেছেন। উভয় লেখকই ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে ছন্দন্তত্বকে একত্রে আলোচ্য বলেছেন । 


৭. সংগীত ও চিত্রকল! 
তোমার কাছে এ বর মাগি, মরণ হতে যেন জাগি 
গানের ম্বরে ।--শ্বরবিতান ৪৩ 
ভগতে বাপের আনাগোন। চলছে, 
সেই সঙ্গে আমার ছবিও এক-একটি রূপ, 


অজীন। থেকে বেরিয়ে আসছে জানার দ্বারে। 
সে প্রতিরূপ নয়। -- শেষ সপ্তক, পনেরো! 


রবীন্দ্রসংগীত সঙ্ধদ্ধে সর্বাধিক প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে গীতবিতান পত্রিকার রবীন্দ্রশতবাধিকী জয়ন্তী 
সংখ্যায় । প্রতি রচনাই কোনো না কোনো কারণে উল্লেখযোগ্য কিন্ত তার প্রত্যেকটির নাম করতে গেলেও 
প্রচুর জায়গ। জুড়বে বলে উৎসাহী পাঠকদের সমগ্র সংকলনটির প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এর মধ্যে 'রবীন্দ্- 
সংগীতের সামাজিক মূল্য” বিষয়ে লিখেছেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত । “জনসংযোগে রবীন্দ্রসংগীত” স্ধীরচন্দ্র কর, 
আর-একটি কৌতুহলকর রচন|। সাধনা কর “রবীন্দ্রনাথের সংগীত আলোচনা'র একটি অত্যাবশ্তক সংকলন 
করতে চেষ্টা করেছেন। “রবীন্দ্রনাথের গছগান'এ বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছেন, “রবীন্দ্রনাথের গান পদ্য 
থেকে চাল শুরু করে গগ্ভপদ্ধের মাঝামাঝি একদেশে এগিয়ে এসেছে এবং তারপর পৌছেছে গছ্যের নতুন 
দেশে ।' 'গছাপছ্ের মাঝামাঝি মুক্তক আঙ্গিকে গান তৈরি করতে করতে যখন নৃত্যনাট্যের আসরে 
নামলেন, "চিত্রাঙ্গদা শ্যাম! প্রভৃতি নৃত্যনাট্যে মিল ছন্দ তাল ইত্যাদির নানান গরমিল ও ঢঙ শেষে 
মিশল চণ্ডালিকার গদ্যচালে । প্রবোধচন্দ্র সেনের বাণী ও বীণা, রবীন্দ্রসংগীতে কথা ও স্থরের মিলনতত্ব। 
সৌম্যেন্্নাথ ঠাকুরের “রবীন্দ্রনাথের গান, সাতটি পর্ধায়ে বিভক্ত গ্রন্থ। ভূমিকায় লেখক এগারোটি 
উদ্দাহরণসহ ক্ষোভ প্রকাঁশ করেছেন, সংগীতজীবী বণিকের1 রবীন্দ্রনাথের দেওয়া গানের সুর বদল করে 
কিভাবে তার যথেচ্ছ ব্যবহার করছেন। প্রথম প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন রবীন্দ্রসংগীতে বিশুদ্ধ দরবারী 
ংগীত এবং অবিশুদ্ধ লোকসংগীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য সথরও কিভাবে সংমিশ্রিত হয়েছে এবং পরবতী কোন 
প্রবন্ধে বলেছেন, "ভারতবর্ষের রাগ্ষ্টাদদের যোগ্য উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথ ॥ সৌম্যেন্ত্রনাথ ঠাকুর অপর একটি 
প্রবন্ধ “সংগীতে রবীন্দ্রনাথএ ( ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট ) এই উক্তিটিকে বিশদ করেছেন, “ভারতীয় 
সংগীতের ধারার অন্তনিহিত তবটি সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংগীতের স্ৃট্টিআ্রোভহীন 
বদ্ধজলে নতুন স্থর্থট্ির স্রোত এনেছেন। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে কোন দিক থেকে ভারতীয় সংগীতের 


শতবাধিক রবীন্দ্রচ্চ। ৩৯৯ 


বিকাঁশ সম্ভব তারও ইঙ্কিত তিনি দিয়ে গেছেন।' এই সংকলনের আর-একটি প্রবন্ধ “কবির গানের 
অস্তঃপ্রকৃতি : অসিতকুমার হালদার, লেখক দেখিয়েছেন, “কবির গান স্বত:স্ফুর্ত গাতিকাব্য । 

রবি প্রদক্ষিণ'এ ধূর্জটিপ্রনাদ মুখোপাধ্যায়ের বরবীন্্রপংগীত সঙ্বন্ধে' আলোচনাটি মুক্রিত হয়েছে। 
রবীন্দ্বীক্ষায় ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর "সংগীতে রবীন্দ্রনাথ । ক্জনীতে "শাহীয়্ সংগীতে রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছেন বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং 'রবীন্্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য” ' শান্তিদেব ঘোষ। স্্ধাবর্তে 
'রবীন্দ্রনাথের গান” : ধরব গুপ্ত । রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প'এ শঙ্খ ঘোষ ও রাজোশ্বর মিত্রের ছুটি, তার 
মধ্যে শঙ্খ ঘোষের আলোচনা “নাটকে গান-- রবীন্দ্রনাথের নাটক' অবপ্ত মূলত নাটকেরই আলোচনা, 
গানের আলোচনা নয়। নৃত্যনাট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রায়ণ ও স্জনীতে বিমলচন্ত্র সিংহের একটি প্রবন্ধই 
প্রকাশিত হয়েছে । সুধীর চক্রব্তী লিখিত "আধুনিক নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রনাথএ লেখকের নিপুণ বিষ্লেষণ- 
শক্তির পরিচয় আছে। শাস্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রসাধনায় সংগীত ও নৃত্য” রবীন্দ্রশতবর্ষুতি সংখ্যা! দেশ 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীযুক্ত ঘোষের আর-একটি মূল্যবান প্রবন্ধ 'শাস্তিনিকেতনের নৃত্য-আন্দোলনে 
রবীন্দ্রনাথের দান” দেশ ১৩৬৮ সাহিত্য সংখ্যায় ভষ্টব্া। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীতগ্ুক্ঃ : দিলীপকুমার 
মুখোপাধ্যায় (দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৬৮) রবীন্দ্রসংগীতের ইতিহাসভূমি নির্মাণে সবিশেষ মূল্যবান । 
স্থধীর চক্রবর্তার “রবীন্দ্রনাথের কবিতার সংগীত পাঠীস্তর ( অধ্যাপক সমিতির রবীন্দ্রনাথ ) আর-একটি 
আকর্ষণীয় আলোচনা । 

রবীন্দ্রনাথের গাঁন যেমনই বনুপরিচিত, চিত্রকলা তেমনই গুটচারী ও আত্মকেন্ত্রিক । কুমারম্বামী 
লিখেছেন, তার কবিতায় নিশ্চয়ই একটি সার্বজনীন পরিধি রয়েছে, সে ভাষা বোঝাবার রাস্তা তাকে নিজে 
হাতেই তৈরি করতে হয়েছে অথচ ছবির বেলায় তিনি একান্তই ব্যক্তিগত। গোপন ঘনিঠ চিঠি লেখবার 
এশ্বর্য তাতে লুকোনো । কুমারশম্বামীর এই রচনাটি সমেত আরও কয়েকটি রবীন্দ্রশিল্পকলার পূর্বখ্যাঁত 
আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে স্থজনীতে । অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বঙ্গ, যামিনী রায়, বিনোদবিহারী 
মুখোপাধ্যায়, পৃথীশ নিয়োগী ও মেত্রেয়ী দেবী সেই আলোচনাগুলির লেখক। সুচনায় “ছবির কথা” শীর্ষক 
একটি পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে ও কালে প্রদত্ত আত্মপরিচয়মূলক উক্তিসমূহ সংকলন করা 
হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গে গীতবিতান পত্রিকার উল্লেখ করেছি, রবীন্দ্রচিব্রকল! সম্বন্ধে স্থজনীতে অনেকগুলি 
উল্লেখযোগ্য রচন। সমাহত করা হয়েছে । 

যামিনী রায়ের রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্পঞ্কিত মতামত স্বল্প কথায় প্রত্যক্ষভাবে চরিত্রনির্দেশক, অন্তত 
আরও ছুটি সংকলনে মুক্দিত হয়েছে : সূর্যাবর্ত ও রবিপ্রদক্ষিণএ। রবীন্দ্রায়ণে যে তিনটি শিল্পবিষয়ক 
আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, গুরুদেবের ত্রাকা ছবি : নন্দলাল বন্ন, রবীন্দ্রচিত্রের ভিত্তি : বিনোদবিহারী 
মুখোপাধ্যায়? রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প : পৃথীশ নিয়োগী-- তার প্রতিটিই বিশেষভাবে স্থলিখিত। রবীন্ প্রবাহে 
ড. শশধর দত্তের একটি আলোচনা দেখ! যায়, প্রতীচ্য ও প্রাচ্য শিল্পাদর্শের কোন্‌ ঝোন্‌ স্থত্রে রবীন্দ্রনাথ 
মেলেন এবং কতদূর পর্যস্ত, যা ছাড়ালেই শ্বতন্ত্র রবীন্দ্রনাথ স্বপ্রকাশ হয়ে ওঠেন, সেই বিষয় তার আলোচন]। 
উত্তরম্থরী পত্রিকার রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ সংখ্যায় রবীন্ত্রশিল্পকলার কয়েকটি সুন্দর আলোচনা স্থান পেয়েছে । দেশ 
১৩৬৮ ও ১৩৬৯ সাহিত্য স'খ্যায় দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ছুটি রচন! প্রকাশিত 
হয়েছে। অধ্যাপক সমিতির রবীন্দ্রনাথ ও স্থধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথ এ সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছুটি । 


৪০ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আধাঢ় ১৩৭ 


গোপাল হালদার সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথথএ বিষণ দে লিখিত “চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ | বিষু দে দেখিয়েছেন, 
খন জীবনাভিজ্ঞতায় তিনি নিজে সম্পূর্ণতা পেলেন পরিণত বয়সের প্রশাস্তির এবং দীর্ঘ কৃতিত্বের 
সাঁবলীলতায়, তখনই তাঁর অসামান্য গীতিপ্রতিভায় এন দৃশ্য স্পৃশ্য ইন্রিয়গ্রাহ এই বহিধিশ্বের আর মানবিক 
প্রেমের সৌন্দর্ধের মধ্যে সহজ আত্মদানের বিহ্বল মুক্ত সৌন্দ্বোধ। এবং “চিত্রে রবীন্দ্রনাথ সব বস্ত্র 
চরম ইস্থেটিক বাঁ সংবেদন-উপধোগ উপলব্ধি করেছিলেন, যদিও সে তুলনায় কাব্যে তাঁর সৌন্দর্যের মান 
ছিল গোঁড়া ধরণের |” নন্দগোপাল সেনগুণ্ধের 'রবীন্দ্রচিত্রের মর্মলোক* ও জোসেফ সাউথ হল'এর 
'রবিঠাকুরের ছবি” এই ছুটি রচন! ক্যালকাট! মিউনিপিপাল গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে । দেশ'এ প্রকাশিত 
রামকিস্করের চোখে রবীন্দ্রচিত্রকলা আর-একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা । 


৮, রবীক্রসাহিত্য ও বিবিধ ভাযকার 

কিছুদিন আগে আদিত্য ওহদেদার 'রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার ধারা, নামে একখানি ইতিবৃত্ত 
প্রণয়ন করেছিলেন, ১৮৭৩ থেকে ১৯৫৪ পর্যস্ত কালান্ষক্রমিক সমালোচনার ইতিহাঁসটি তাতে বিবৃত ছিল। 
এ জাতীয় গ্রন্থ সম্ভবত এই প্রথম, সমালোচনার বহুল উদ্ধৃতি তিনি স্বকীয় স্থত্রযোজনার দ্বারা একটি 
ধারাবাহিক ও নিটোল পুস্তকে রূপাপিত করেছিলেন। এ বৎসরে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় -কৃত 'রবীন্দ্রবিতান, 
নামে এক পুস্তক প্রণীত হয়েছে, “রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ করে রচিত বিপুল সমালোচনা-সাহিত্য থেকে 
নির্বাচিত প্রবন্ধের সংকলন ।” পূর্বোক্ত গ্রন্থে এই জাতীয় সংকলনের প্রত্যাশা আভাসিত ছিল, সন্দেহ নেই। 

রবীন্দ্রবিতান'এর সময়সীমা ১৮৭৮এ কালীপ্রসন্ন ঘোষের কবিকাহিনী-সমালোঁচনা থেকে কবির 
নোবেল পুরস্কার প্রাঞ্ধির পূর্ব পর্যস্ত। ছাব্বিশটি প্রবন্ধ এই সময়ের মধ্য থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। 
বিরোধ ও বরণের স্থত্রে এই কালপরিসরকে গ্রন্থকার তিন ভাগে ভাগ করেছেন যার ছুটি ভাগ মাত্র 
এই গ্রন্থের বিষয়, ভূমিকায় সেই বিভাঁগের আভ্ন্তর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন । রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র 
করে বাঙলা! সমালোচনা কীভাবে আপন বিচারশক্ভি, রসগ্রাহিতা ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছে, তাঁর 
প্রমাণ এই সংকলনে পাওয়া যাবে। ভূমিকা-অংশে এই তত্বও বিশ্লেষিত হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্য 
সমালোচনার প্রভাতকালে যে ছুটি বন্দনা ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল তারও অস্বীকার করেন নি, 
যদিও ব্রন্মবান্ধবের বিশ্বকবি রচনাটি বাঙলা সংস্করণে উদ্ধৃত হলে আমরা সাধারণ পাঠকেরা হয়তো আরও খুশি 
হতে পারতাম । রবীন্দ্রমালোচনার দ্বিতীয় পর্বকে আরও ছুই অর্ধে বিভক্ত করে শেষার্ধ-প্রসঙ্গে “বস্তুত এই 
সময়েই বাঙলা সমালোচনা নানা বিরোধ সংঘর্ষ ভ্রান্তি নিন্দা স্ততি প্রশংসা ও ভক্তির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র 
প্রতিভাকে শ্বীকার করে নেয় এইরকম নিষ্পাদন করেছেন। অপিচ বিগত যুগের বন্থ মূল্যবান ও 
বিশ্বৃতপ্রায় রচনাকে একত্রে প্রকাশিত করে তিনি সর্বশ্রেণীর বালী পাঠকের এবং ভবিম্যুৎ রবীন্দ্রভান্তকারগণের 
অশেষ কৃতজ্ঞতাভাঁজন হলেন। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তাঁর পরিকল্পনার তৃতীয় পর্বাটও 
আমরা যথাশী্্ প্রত্যাশ! করি । 

শ্রীযুক্ত ওহদেদার তার ইততিবৃত্তের অস্তিমে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, “আমার্দের সম্মালোচকগণ আজ 
অবধি" * উনবিংশ শতাবীয় প্রচেষ্টা অন্থ্যায়ী রবীন্দ্রনাথের উপর কিছু 91০-০160৪81 গ্রন্থ লিখেছেন। 
এ-জাতীয় গ্রন্থ লেখা পরিশ্রমসাপেক্ষ হলেও বিশেষ ক্ষমতার মুখাপেক্ষী নয় এবং এমন রচনার জন্য সাহিতা- 


শতবাঁধিক রবীন্দ্রচর্চা ৪০১ 


রস-বোধ বিশেষ না থাকলেও চলে ।* * রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রকৃত সমালোচনা এখনো শুরুই হয় নি।' 
ইংরাজিতে যাকে 7:906009] ০1161015109 বলে, কিংবা নব্য সমালোচনা! 25 ০110101515-এর যে 
ধারা দেখা দিয়েছে, বাঙলা সমালোচনা-সাহিত্যে এখনও তার কোন নিদর্শন তেমন পাঁওয়1 যায় নি, 
সুতরাং রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে এমন সমালোচনার প্রবর্তনা সম্ভব হয় নি। অমল হোমও বলেছিলেন, 
“আমাদের অধ্যাপকীয় রবীনত্রসমালোচন ভিক্টোরীয় যুগের ইংরেজি সাহিত্য -সমালোচনার ছকে কাট11+ 
সাম্প্রতিক কোনে। কোনো! পুস্তকসমালোচনায় কিছু কিছু নব্যতস্্বী মমালোচনাকে স্বাগত ও সাধুবাদ 
জানানো হয়েছে। 

কিন্ত এই নব্যসমালোচনা কেমন? গ্রস্থনামে আৰু হয়ে প্রথমেই উল্লেখ করছি ড. শুল্রাশশু 
মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রকাব্যের পুনর্ধিচার বইখানি। ড. মুখোপাধ্যায় পূর্ববর্তী রবীন্্রসমালোচনার উনত্ব 
ঘোষণ! করে জানিয়েছেন, 

বিজ্ঞানীর দৃষ্টি ফুলের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না। বিজ্ঞানী খোঁজে ভূমিগর্ভ থেকে বৃস্তমূল পর্যস্ত সেই 
প্রাণপ্রবাহের ক্রিয়া যার পরিণামে একদিন ফুল দেখা দেয় । 
এবং অতঃপর বলেছেন, “কাব্যমমালোচনায় তিনটি দৃষ্টিধারার সমাবেশ প্রয়োজন-- &ঁতিহাসিক 
মনোবিজ্ঞানী এবং নান্দনিক অতঃপর, আমাদের আলোচনার মুখ্যতম বিষয় কাব্য নয় কবি--বহু 
অশ্ুভূতি-সধশলিত, বহু উপলব্ধি-অন্থূপ্রাণিত, ক্রমবিবন্তিত কবিমানস ॥৮ লেখক এই গ্রন্থে রবীন্দ্রকাব্যধারার 
গোমুখী পর্যায় এবং মানসী-সোনার তরী ও চিত্রা-_ এই তিন কাব্যের আলোচনা করেছেন। তার প্রয়াস 
নিঃসন্দেহে অভিনন্দনৰোগ্য এবং এই বইখানি রবীন্দ্রকাব্যের মোটামুটি নিষ্ঠিত এবং সযত্রপঠন হিসাবে 
বর্তমান লেখকের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে । এই সধত্রপঠনের আরও একটি উদাহরণ শিশিরকুমার ঘোষের 
রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য” | 

কিন্ত “কাব্য নয় কবি এই প্রস্তাবনাকে তিনি অভিনব বিবেচনা করলেন কেমন করে তা বোঝ! 
সহজ নয়। রবীন্দ্রপমালোচনার সমগ্র ইতিহাসকে বিস্বৃত হয়ে শুধুমাত্র এ বৎসরের প্রকাশনার দিকেই 
তাকানে! যাক। প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রকাব্াপ্রবাহ* প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৬এ, এ বৎসর পুনুক্রিত 
হয়েছে। তার ভূমিকায় প্রমথনাথ বলেছিলেন, “কবিমনকে বুঝিবার জন্যই কবির সম্পূর্ণ মনকে জানা 
প্রয়োজন__ এবং এই সম্পূর্ণ মনকে জানিতে হইলে একই কালে লিখিত কাব্যের সঙ্গে পরিপূরকভাবে প্রবন্ধ, 
চিঠিপত্র ও জীবনী মিলাইয়া আলোচনা করা আবশ্যক ।* শ্রীযুক্ত বিশীর নৃতন গ্রন্থ 'রবীন্দ্রপরণী” স্থচিত হয়েছে 
বঙ্কিমচন্ত্রের 'কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ, এই উক্তি থেকে, এবং 
কবিমাঁনসের একটি স্থির প্রবণতাকে উৎম বিকাশ ও পরিণতির পরমমুহূর্ত পর্যন্ত অবিচল ভাবে অনুসরণ 
করে চলেছে। শ্রীযুক্ত বিশীর মনস্তাত্বিক কৌতুহল কখনও অতিরেকের স্তরে পৌছায় নি, কিন্ত প্রতিটি 
পরিচ্ছেদ বিকাশের এক-একটি সোপানের মতো! রচিত হয়েছে, প্রতিটি অধ্যায়নাম পযন্ত হৃদয়লোককে 
অনর্গল করে দিতে দিতে এবং সমস্ত পথ কবির জীবনের সকল তথ্যকে অত্যন্ত তাপধবহ রূপাস্তরণের মধ্যে 
আবিষ্কার করতে করতে অগ্রসর হয়েছে। বস্তৃত জীবনীসন্নদ্ধ আলোচনায় প্রমথনাথ বিশীকে সার্থকতার 
বিরল দৃষ্টাস্ত হিসাবে গণ্য করা যায়, এবং “নান্দনিক দৃষ্টিধারা” বলতে যদি 'রসসম্ভোগ” নামক পুরাতন 
শব্দটিকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় তবে" রবীন্দ্রসরণা”র তুল্য আলোচনা ব্ঙ্তমান লেখকের শ্মৃতিতে আর নেই। 

১১ 


৪০২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশীখ-আষাঢ় ১৩৭০ 


অন্থুমান করি, শ্রীযুক্ত বিশীর আলোচিন! তার বৈজ্ঞানিক অন্থুসন্ধিৎসা ও রসন্গিপ্ধ বাচনের উজ্জ্রলতায় কারও 
কারও হয়তো সৎ ব্যভ'এর রচনাধারা মনে পড়তে পারে । সীৎ ব্যভ তার প্রতিপাগ্ শিল্পীর সমীক্ষণে কখনও 
কখনও শিল্পীর আশৈশব প্রতিবেশ-অনুষঙ্গ এমন কি বংখলতিকা অবধি সংশ্লিষ্ট করে নিতে চাইতেন । 
কাজী আবদুল ওছুদ 'রবীন্ত্রনাথ : বাল্য ও কিশোর, রচনায় সারদাদেবী, হেমেন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী, 
দ্বিজেন্্রনাথ, জ্যোতিরিন্ত্রনাথ, বিহারীলাল ইত্যাদির সহযোগে এমনই এক মানচিত্র প্রণয়ন করতে চেয়েছেন। 
দেবীপদ ভট্টাচার্ধ লিখিত “রবীন্দ্রজননী সারদাদেবী” ( রবীন্দরবীক্ষা ) কিংবা হিরণকুমার সান্তালের "তিনপুরুষ' 
( রবীন্দ্রায়ণ ) ইত্যাদি রচনাকে এই জাতীয় প্রবণতায় আপন্ন অনুমান করা যায়। 

কবিমাঁনসকে যদি জীবনীর লৌকিক বলয় থেকে সামান্য সরিয়ে নেওয়া ষায়, শিল্পে প্রতিফলিত সেই 
পরিণামমুখী গতিশীল কবিম্বভাব*এর পধালোচনায় ড. ক্ষুদিরাম দাস -রুত "রবীন্তরপ্রতিভার পরিচয়” অত্যন্ত 
নির্ভরযোগ্য ও সুলিখিত একটি পুস্তক। কচিৎ গবেষণাগন্ধী কিন্তু আচার্ধের মতো! প্রতিশ্রুতিপরায়ণ। 

এতঘ্যতীত নীহারঞন রায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র প্রভৃতি রবীন্দ্রজ্জের বিবিধ আলোচন! 
স্মরণ করা যেতে পারে। শঙ্খ ঘোষের “রবীন্দ্রনাথের পত্রধারা” ( রবীন্দ্ায়ণ) এবং বিষুপদ ভট্টাচা্ের 
“ছিন্নপত্র ও রবীন্দ্রমানসের উপাদান” (বিশ্বভারতী পত্রিকা )-- এই রচনা ছুটির উল্লেখ করা যায় 
চিঠিপত্রের সাহায্যে রবীন্দ্রমানসের উপর আলোকপাত করার উদাহরণ হিসাবে । এর মধ্যে মনোবিশ্লেষণের 
আভাসও সম্ভবত আছে। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের রিয়ালিন্ট রবীন্দ্রনাথ” পুনমূ্রিত পুস্তক, সেখানে ছুই 
বোন, মালঞ্চ, বাঁশরী, চার অধ্যায় ও শেষের কবিতা রবীন্দ্রজীবনের শেষ পর্বের এই রচনাগুলি 
আলোচিত হয়েছে যনোবিকলনতক্ের সাহায্যে। শিশির চট্টোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের দুখানি উপন্তাস, 
(অধ্যাপক সমিতির রবীন্দ্রনাথ ) প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে অন্তখিনতা ও নব-বাস্তবতাবোধের সন্ধান 
পেয়েছেন তাও একই প্রবণতাজাত। ৰ 

কিন্ত মনোবিকলনের সহায়তা গ্রহণের জন্য যে-জাতীয় শাস্্রাধিকার থাক] প্রয়োজন আমাদের 
সমালোচকগণের তা আছে কি না জানিনে, এমন কি 'পুনবিচার'এও ততদুর শাস্তজ্ঞতার পরিচয় মেলে না। 
তা ছাড়া জীবনীঘনিষ্ঠ আলোচনার তেমন জৌলুস বোধহয় আর নেই, শিল্পীর মনোবিকলনের মধ্যেও আর 
তেমন নব্যতা আছে কি না সন্দেহ। আধুনিক নন্দনতত্বে ক্রয়েডীয় অবদান ক্রমশই প্রশ্নচিহ্বে আবেষ্টিত 
হয়ে পড়ছে। শিল্পীদের আচ্ভন্ত ইন্ট্োভার্শন যুং-ও লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু মুং দেখিয়েছেন ফ্রয়েডীয় 
শিল্পদর্শন শিল্পের অন্তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ ন1 ঘটিয়ে শিল্পীর মানসিক অবস্থাকেই একমাত্র প্রতিপাদ্য করে 
তোলে ।* শিল্পী কি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মুদ্রাদোষে বিশিষ্ট ও বিচ্যুত, তা-ই যদি হয় তা-হলে নিঃসন্দেহে 
মনস্তত্ববিদের কৌতুহলকর উপজীব্য, কিন্তু শিল্প যে আরও ব্যাপ্ত ও সাধারণীকৃত তার দেই দাবি কে 
অস্বীকার করবে । 

“শিল্পের অন্তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ সম্ভবত রিচার্ডসেরও প্রতিপাগ্য ছিল। কবিতাঁতেই শবের সর্বশ্রেঠ 
ব্যবহার-_ এই বলে ভাষাবিজ্ঞানকে কাব্যবিচারে নিয়োগ করতে গিয়ে তার উদ্দেশ্ত রিচার্ড এইভাবে 
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1811510926 3 £90710180 1,063 ০1 1/770.৩৫₹ হয়তো! এ কথ! ঠিক, কবির! সৃষ্টি করেন শবের নেশায়, 
শবের ঘোরে ; ভালেরী এক জায়গায় খুব সুন্দর এক কবিতার সংজ্ঞা দিয়েছেন, অশ্রু শীখকার সোহাগ চুম্বন 
ইত্যাদির য| বক্তব্য: কবিতায় তা-ই প্রকাশ করে শব্দ এবং শব্দ। 

অবশ্ঠ সুনন্দা দত্ত লিখিত “রবীন্দ্রকাব্যভাষ।' নিছক বৈয়াকরণ জিজ্ঞাসার দৃষ্টান্ত । লেখিকা! সন্ধ্যাসংগীত 
থেকে জন্মদিন পধস্ত কবর সুদীর্ঘ কাব্যপ্রবাহে এগারোট প্রধান প্রধান তরঙ্গভঙ্গ লক্ষ্য করেছেন। 
অতঃপর প্রাচীন কাব্যরীতি ও প্রাচীন কবি-ব্যব্হত শব্ধ ও পদের রবীন্ত্রনাথ-কত ব্যবহার আলোচনা 
করেছেন, দেখিয়েছেন, তন্তব শব্জের ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ জাতিশীতি মানেন নাই” এমন কি তৎসম শব্দের 
সঙ্গে তন্তব বা অর্ধতত্সম শব্দের যথেচ্ছ মিলন ঘটিয়েছেন। ব্ববীন্্রকাব্যে ক্রিয়ার বিবিধ ব্যবহার, পদের 
ধ্বনি পরিবর্তন এবং সমাসবিচার পদপ্রয়োগ অলঙ্কারবিচার হ্ত্যাদির পরে প্রায় ছু হাজার শব্ধসমঘ্িত 
রবীন্দ্রব্যবহার একটি নির্বাচিত শব্কোষ ।দয়েছেন এবং সপ্তম অধ্যায়ে কবিতা ও কাব্যনাম 1বশ্লেষণ করেছেন। 
এ জাতীয় প্রচেষ্টা এই প্রথম এবং নিষ্বিধা অভিনন্দনযোগ্য। 

এতঘ্যতীত বিভিন্ন শিন্নরূপের প্রত্যেকটি সম্পর্কেই অজ রচনা ও একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে 
এ বছরে, তার মধ প্রৌঢ় ও নবীন প্রথায়ত ও নিরাক্ষাবৃত্ত উভযনবিধ মানসিকতাই লক্ষ করা যায়। 
রবীন্দ্রনাথের ছন্দের আলোচন। নানাস্থানে করেছেন প্রবোধচন্দ্র সেন ও অমৃল্যধন মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যতত্বের 
আলোচন| করেছেন প্রবাসজীবন চৌধুরী, আদিত্য ওদেদ্যার “সমালোচক রবীন্দ্রনাথ নামে একটি 
বই লিখেছেন, তার পুবের বইটির মতই এই বইয়েরও অংকলননৈপুণ্য শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। ধীরানন্দ 
ঠাকুরের 'রবীন্দ্রনাথের গছ্যকবিতা” গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য । কেমন করে অতি অনায়াসে লাভজনক 
স্কীতির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়। 'রাবীন্দ্রিকী'র মধ্যে “রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যের ভূমি” নামে যে 
রচনাটি আছে তার মধ্যে অবশ্য একটি মিতায়তন গ্রন্থের উপাদান সংহত ও সংকেতিত 
আছে, শ্রীযুক্ত ঠাকুর এই রচনাটি ষথোচিত বৈশছ্য সহকারে আরও পরিচ্ছন্ন করে তুলতে পারেন। 
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সম্পর্কে যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে মনোরগন জানার বইটি 
বিশেষভাবেই ছাত্রবোধ এবং পুলকেশ দরে সরকারের বইটি মোটামুটি জখপাঠ্য । সথখরগরন মুখোপাধ্যায়ের 
গগ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথও একইভাবে ছাত্রদের বিশেষ উপকারী । অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত 
রবীন্দ্রমনীষা"য় রবীন্দ্রনাথের গগ্ভসাহিত্যের বিভিন্ন অংশ পর্ধযালোচিত হয়েছে । স্থুশীলকুমার গুপ্তের 
'রবীন্দরনাট্য প্রসঙ্গ' কাব্যনাটকের আলোচনা । যে সব একক কাব্যগ্রন্থ নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা! 
হয়েছে-- গ্রন্থাকারে কিংবা অনতিসংক্ষেপে-- সেই পক্ষপাতের মূলেও অধিকাংশ সময়েই পরার্থপ্রবণতা ও 
কদাচিৎ ব্যক্তিগত অঙ্রাগ দেখ! গেছে। মানসী সোনার তরী বলাকা ও আরও কয়েকটি কাব্য 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে পাঠ্যতালিকাতৃক্ত। অবশ্ঠ মেই স্থত্রেও অনেক কথা নানাজনের কাছ থেকে 
প্রকাশ পেয়েছে। অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি আবেগার্জ ও হুখপাঠ্য আলোচন| এই 
জাতীয় বনুগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য । ক্ষিতিমোহন সেনের বিলাকা-কাব্যপরিক্রমা/-তেও ভায্যকাবের 
ভূমিকাটি ব্বতঃসিদ্ধ রসিকের, উপরন্তু এর অধিকাংশ উত্তিই রবীন্দ্রবচননির্ভর বলে সেই সান্গিধ্যের প্রত্যক্ষত। 
এই বইয়ের অনেক স্থলেই পরিকীর্ণ হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণতা কথিত আছে-_- "মানসী", এবং 
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আসলে 'মানসী'তে অঙ্জিত কাব্যতত্বই যে তিনি আজীবন পুনরাবর্তন করেছেন এমন কথাও সুধীজনের 
অনুমোদিত | 


বিষয়টিকে আর-একটু প্রসারিত করে নিলে লোকসাহিত্য, শিশুসাহিত্য ইত্যাদি সম্পর্কগুলির উল্লেখ 
করা যায়। লোকসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তার সুপরিচিত গ্রন্থে নানাদ্বিক থেকে 
এবং রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার লোকসাহিত্যে “রবীন্দ্রকাব্যে লোকসাহিত্য” অন্তত এই ছুটি অধ্যায়ে বিশেষভাবে 
মূল্যবান আলোকপাত করেছেন। ড. ভট্টাচার্ষের ছুটি প্রবন্ধ এই বৎসর দেখা গেল: লোকসাহিত্য-প্রেমিক 
রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রচর্চা) এবং রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য বিচার ( অধ্যাপক সমিতির রবীন্দ্রনাথ )। এতঘ্যতীত 
বিনয় ঘোষ (রবীন্দ্রায়ণ ) এবং সত্যোন্্রনারায়ণ মজুমদারের (রবীন্দ্রনাথ : গোপাল হালদার ) ছুটি প্রবন্ধ 
এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সংযোজন] । 

রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য বিষয়ে খগেন্দ্রনাথ মিত্রের একটি বই দেখা গেল, বিস্তারিত আলোচনা । 
সম্ভবত একটি বিশেষ সমাজতাত্বিক অথবা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা । ছড়ার ছবির উদ্দেশস্ঠমূলকতা 
লেখক লক্ষ করেছেন, “কবি যেন নৃতন যুগের মানুষ গড়ার উদ্দেশ্তে এমন শিশুসাহিত্য রচনা করেছেন ।” 
ছুনিয়া্টাদ'এ লেখক দেখেছেন প্রচলিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রীতিমত উত্তেজন-প্রদ্দান। রবীন্দ্রনাথের 
শিশুসাহিত্যে অনুপযোগী বিষয়ের অবতারণাও লেখক দেখিয়েছেন। প্রেমেন্ত্র মিত্র ও স্বপন বুড়ো লিখিত 
ছুটি রচন1 লক্ষ্য করা যায়, একটি দেশ'এ, অপরটি নাগরিক কমিটির রবীন্দ্রনাথ এ। 


৪ 


সমালোচকের। সাহিত্য-কারবারীদের মুচ্ছদ্দি-- তাঁদের নিজের পু'জি-পাট। থাক! চাই, এবং জগতের বাজার যাচাই করবার 
মতো! অভিজ্ঞতা ও শক্তি ন৷ থাকলে তাদের চলে না। আমাদের মুলধন কেবল, আমার কি ভালো! লাগে এবং ন৷ 
লাগে সেইটুকু |* « 
তাই তো! আমি অনেকদিন থেকে তোমাকে বলচি, মাঝে মাঝে সমালোচনার ক্ষেত্রে নাবে! না কেন ?-_ কাঁব্যকে 
সাহিত্যকে একট! বিশ্বতৃমিকার উপর দাড় করিয়ে দেখাও ন। কেন? 
-- সত্যেন্্নাথ দত্তকে লেখা রবীন্রনাথের চিঠি 


সমালোচনার প্রক্রিয়া সৌন্দর্যশাস্ত্ের ধারণার সঙ্গে সমান্তরিতভাবে চলে। এক সময় আমরা শিল্পের 
দার্শনিক অর্থ খুঁজেছি, এক সময় মনন্তত্বের (1090900175109] এবং 79950179192109] ৪1065 )। 
সমাজনীতির দৌরাত্যে একসময় সৌন্দ্যনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, মনে পরে প্রথমবয়সের রবীন্দ্রনাথের 
কাছে সেই দূরপনেয় অস্বস্তি । সৌন্দর্যের কি কোনো নীতি আছে? অথব৷ 'নীতি' কথাটিকে সৌন্দর্যের 
পাশে প্রথামাফিক উচ্চারণ করা শালীনতা কিনা সে সন্দেহ আপাতত থাক্‌। আসলে তার! একদিক 
থেকে সবাই সমধর্মী, তাদের লক্ষ্য শারীরলাবণ্যে নয়, শরীরের অন্ততস্তলে। আর যেহেতু শিল্প সমস্ত 
মানব-অভিজ্ঞতাকেই স্পর্শ করে আছে, তার পরিচয় লিখতে গিয়ে সেইসব বিষয়েরও কারোর দাবিই আমরা 
ফেলি না, এমনকি উপনিষদ এবং ভায়ালেকটিকাল মেটিরিয়ালিজ্ম্‌ সমানভাবে তার কাঠামোটির দিকে 
অপাঙ্গে তাকায়, অবহেলায় তাকে গৌণ বিবেচনা করে। কিছুদিন আগে এ, সি. ব্র্যালীর অক্সফোর্ড 
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বন্ৃতামাল! আমাদের সমালোচকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, কিন্তু কলাকৈবল্যবাদ শিল্পকে যে ধরনের 
স্থুবিধাই দিক না! কেন, সমালোচনার পক্ষে ওই শব্দটিকে প্রশ্রয় দেওয়ায় অনেক অগ্থবিধ!। আমাদের বর্তমান 
সমালোচনায় নান] বিষয়েও নানা শাস্্ে সানুরাগ হস্তক্ষেপ প্রায়শই নিয়ম হয়ে দাড়িয়েছে । রবীন্দ্রনাথ 
নিজে অবশ্ বারংবার বলেছেন, তাঁর রচন1 অন্যফল-নিরপেক্ষ। “এই পর্যস্ত বলিতে পারি, বখন কবিতাটা! 
লিখিতে বসিয়াছিলাম তখন কোনো অর্থ ই মাথায় ছিল না, তোমাদের কল্যাণে এখন দিতেছি লেখাটা 
বড়ো নিরর্থক হয় নাই, অর্থ অভিধানে কুলাইয়া উঠিতেছে না।” অথবা আরও সরলভাবে, ?কিছু 
একটা বুঝাইবার জন্ত তো! কেহ কবিতা লেখে না। স্্দয়ের অন্থভূতি কবিতার ভিতর দিয়া আকার 
ধারণ করিতে চেষ্টা করে।” কিন্তু এই উক্তিমালাও হুরতৌ ম্যাকলীশ-এর আর্স পোয়েটকা-র মতোই, 
বিশেষভাবেই বক্তব্যবাহী ; আসলে শব্দান্বিদ্ধ হলেই শিল্পকে নানাবিধ অর্থের দায়িত্ব অঙ্গীকার করতেই 
হয়। অথচ বড়োই ক্ষীণজীবী ওই শিল্প-_ অর্থোদঘাটনের সমারোহে সে মৃহ্মুহ ঘরিয়মান পাংশু ও প্রচ্ছন 
হয়ে পড়ে। আস্তরিকতম প্রাতিক্তি সত্বেও সমালোচনা শুধু কবিতাটির-_ একমাত্র তারই কণ্ঠলগ্ন হয়ে 
নিশ্চয়ই বিভোর থাকতে পারে না, তা সম্ভবই নয়, কিন্ত এই অন্ার্থনি্রতা৷ কিংবা! বহজ্ঞতার অতিরেকে 
অজ পুস্তক প্রণীত হয়েছে, তাতে আমাদের সমালোচন! সাহিত্য বহুল সম্পন্নতা পেয়েছে জেনেও শোনা 
যায়, আমরা আর একবার গ্রন্থসংশয় অগোচরে হয়ে পড়েছি। সমালোচনা কেন? কি হেতু? 
কোন্‌ প্রয়োজনে? শ্রীচৈতন্ত সার্বভৌমকে বলেছিলেন, বেদান্তম্থত্র বোঝা সহজ, কিন্তু শঙ্চরভাম্য অনুধাবন 
কর! যায় না। বল] বাহুল্য, অতি বড় কৌতুহলী পাঠকও নেহাত প্রয়োজন না পড়লে আজ আর 
সমালোচনার দ্বারস্থ হন না। হয়তো! কখনোই হতেন না!-_-কিস্ত এই ভান্ত প্রণয়ণ করে আমরা 
তা হলে কার উপকার করব? উদ্িষ্ট কবির? অনালোকিত পাঠকের ? 

তা ছাড়া এতদিনে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েছে সমাজবদ্ধ মানুষের কাছে উপযোগের প্রশ্ন কত প্রবল, কারও 
লেশমাত্র খেয়ালকেও মে নানাভাবে সযৌক্তিক না জেনে ছাড়তে পারে না। কিছুতেই পারে না। 
পরন্ত রবীন্দ্রনাথের তিরষ্কার ও পরামর্শ-হ্দ্ধ আজ দৃষ্ঠান্তরের কালাস্তরের সামগ্রী। অপিচ, এই 
সমালোচন।, আবার আমাদের ভায্যকারদের ধারণাতেই, এখনও যথেষ্ট বিশ্বভূমিক হয়ে ওঠে নি। 
আমাদের আলোচনায় আমরা প্র্যাকটিকাল ক্রিটিসিজ্ম্‌ এখনও পাই নি, মনোবিকলনের সমূহ বিকাশ 
এখনও দেখি নি। অথচ এসব বাদ দিয়ে যদি আমরা শুধুমাত্র শিল্পের প্রতিক্রিয়াটুকুই প্রকাশ 
করি? সেই সভোগবৃতাস্তকেই বরণীয় করে তুলি? আর্নস্ট, কাসিরের বইয়ে পড়েছি : 1£ £156590 
06592101716 &, 1016690911551091 (13077 ০৫ 16৪00 ৮৩ 510101 82917? 00 11010901915 
90951157102 ০01 015 আ০] 06 816 আশ ০90. 12010 17155 61021779111 শুবু প্রতিক্রিয়ার 
প্রতিবেদন রচনাতে আমাদের কারও কি আর লোভ আছে? অথবা এলিয়ট যাকে বলেছেন 191702- 
90115557 9০০০| ০৫.01161০1919 ? সেই ভাবনারই পূর্বলিখন কি কদাচিৎ মোহিতলালে? স্থধীন্দ্রনাথ 
বলেছিলেন, কিন্তু শুধু মান্থষের মর্মাহুসদ্ধানে নয়, শিল্পেরও 'মর্মহুপন্ধানে বিদেশী পরকলাই সাশশ্রতিকদের 
একমাত্র সন্বল।”*১ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও সত্য। আধুনিক শিল্পে যেমন আধুনিক শিল্পবিগ্লেষণেও 
তেমনই কোথাও কোনে! ভৌগোলিক বিভাগ নেই। উপরন্ত বাঙলা সাহিত্যে সমালোচনার কোনো 


৩৬, কুলায় ও কালপুরুষ । 


৪০৬ 7... বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আঁষাট ১৩৭০ 


ইতিহাস £নই। সনাতন রসতত্বেও বৈষ্ব ভাববাদকে সন্গিহিত করে ছুএকজন বাঙালী 'লেখক সম্ভবত 
শেষবার অলস্কারশান্্রকে নতুন করে তুলতে চেয়েছিলেন । 

এই বিচিত্রমুখ বাক্যন্ত্রোতের মধাখানে প্রত্যেক মুহূর্তে আরও নতুন ক্রোতধারার মধ্যখানে থেকে 
একসঙ্গে সমস্ত দিকে ভেসে যাঁবার আকর্ষণ ছুনিবার হয়ে উঠছে, কিন্তু তার চেয়ে গৃঢগভীর অপরিচিত 
আবর্তের হাতছানিতে তলিয়ে যাওয়াই সম্ভব। আসলে এই একটি কথাই শেষ পযন্ত ছু'য়ে থাক! যায়-- 
রবীন্দ্রনাথকে ম্মরণ করে আমরা! প্রতিদিন এই একবছরে আরও নিবিড় ভাবে পরম্পরমুখী আত্মোপলন্ধিতে 
পূর্তির হয়ে উঠেছি-- শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, জীবনেও'-এই বলে কথাটিকে ব্যাপকতাও দেওয়া 
চলে। রবীন্দ্রনাথের এই স্থদীর্ঘ ভীতিকর তালিক! উদ্টে যেতে যেতে বারংবার হীনমন্ততায় ঘেষগ্ুত হয়ে 
এবং সারাক্ষণ আত্মসংবরণের আত্মগোপনের একমাত্র বিচক্ষণতায় লুকোবার স্থযোগ খুঁজেও পুথি অনেক 
দীর্ঘ হল। যথারীতি প্রয়োজনীয় কথা সব অরৃ্ঠ, অপ্রয়োজনীয় সমস্তই সম্ভবত প্রকটিত হল। নিজেকে 
আড়াল দেওয়া! গেল না । শুধু দেশব্যাপী নানা উৎসাহের বাত্যা প্রবাহের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নামে অক্ষোভ্য 
বনম্পতি মূলের ছায়াতপ এখনও টাঙানো, এই মত্য টের পাওয়ার তৃপ্তিতে ইতিপূর্বের দীর্ঘ অর্থহীনতাও 
ঢেকে দেওয়া যায়। 





ই হা 





সি. এফ. এগ্ুরুজ 


জন্ম ১২ ফেক্যয়ারি ১৮৭১ মৃত্যু ৫ এপ্রিল ১৯৪৭ 


পত্রোবলী দি, এফ, এগুয়জকে লিখিত 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


প্রথমপর্ব 
লগুন ১৬ই আগফ্ট ১৯১৩ 


আপনি এখন শাস্তিনিকিতনে আছেন জেনে খুব খুশি হয়েছি। সেখানে আপনার সঙ্গে মিলিত হওয়া যে 
আঁমার কতখানি আস্তরিক ইচ্ছা, তা ক্মাপনাকে কি করে বোঝাই ? 

অবশেষে ইংলগু থেকে আমার ফেরবার সময় এসে গেল। আমি বুঝতে পারছি, এখানে এই পশ্চিমে 
আমার কাজ আমাকে ছাপিয়ে উঠেছে । এই কাজে আমাকে যতখানি মন দিতে হচ্ছে তা প্রয়োজনীয়তা 
ততখানি নয়। সেজন্য যত শীন্ত সম্ভব, আমাকে আমার সেই নির্জনতার আশ্রয় নিতে হবে। কারণ প্রত্যেক 
ফলবনি বীজের অন্করোদশগমের ক্ষেত্র নিরালাতেই থাকে । 

আজ সকালে আমি মোটরে রোটেনন্টাইনের পল্লীভবনে যাব ৷ তাই এখন যর্দি আর একটুও দেরি করি, 
তবে এ ডাকে আর কাউকে চিঠি দিতে পারব না। মেইজন্য এখানেই এ চিঠি শেষ করছি। 


কলিকাতা, ১১ই অক্টোবর ১৯১৩ 
অ|মি একটি বিপদ্দের কাল উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি। জীবনট] বড় শূন্য এবং আমার একার পক্ষে গুরুতর 
দায়ভারগ্রস্ত মনে হযেছিল। বুঝতে পারছি, আমার মন ইংলগ্ের বন্ধুদের উপর বেশিরকম নির্ভরশীল হয়ে 
পড়েছিল, আর তাতে আমার চিত্তন্োতও বাইরের দিকে বয়ে চলেছিল । আমার নিজের দেশে মানুষের 
সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ পশ্চিমের মতো অতটা ঘনিষ্ঠ নয়। তাই এখানে ফিরে এসে হঠাৎ আমি 
অত্যন্ত অসহায় ও বিপন্ন বৌধ করছি। অবশ্ত নিজ নিজ সমন্ত। নিয়ে প্রত্যেককে একাই লড়তে হয়। 
কিছুকাল এই নির্জনতা আমার মনে অত্যন্ত গুকগাঁর হয়ে চেপে বসেছিল। অবশেষে আমি 
পূর্বের মানসিক সমতা! ফিরে পেয়েছি। বাইরের জগৎ থেকে আমার চিত্তের প্রবাহ যে এতদিনে অন্তমুখ 
হয়েছে তাও টের পাচ্ছি। এখন লোকের সাহচর্য আমাকে গভীর আনন্দ দেয়, আর প্রাণে প্রাচূর্ষের বেগ 
অন্থুভব করি। আমার মনের ভার দূর করে তা এখন আমাকে আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। 

ভারতবর্ষে আমাদের জীবনের ক্ষেত্র সংকীর্ণ এবং বিচ্ছিন্ন। সেইজন্তই আমাদের মন মাঝে মাঝে অসুদার 
প্রা্দেশিকতায় ভরে ওঠে। শান্তিনিকেতনে আমাদের আশ্রমের ছেলেদের দৃষ্টির পরিধি কিন্তু যথাসম্ভব বিস্তৃত 
হওয়া চাই। বিশ্বমানব সম্বন্ধে তাদের উৎস্ক্যও যেন ব্যাপকতর হুয়। এ জিনিসটা! স্বতঃদ্ফুর্তভাবে আসা 
চাই-_- তবে, তা! শুধু বই পড়ে হবার নয়, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগের ফলেই তা আসবে। 
শাস্তিনিকেছন, ১১ই অক্টোবর ১৯১৩ 
শাস্তিনিকেতনের কাজে নিয়মিত যোগ দেবার আগে আপনার শরীর থেকে ম্যালেরিয়ার বীজ নিমূ্ল 
করা চাই। 
অবিলম্বে আমাদের কাছে এসে কিছুকালের জন্য চুপচাপ বিশ্রাম নেওয়া কি আপনার পক্ষে একেবারেই 
অমভ্ভব? এধাঁনকার কাজে যোগ দেবার আগে জগদানন্দও খুব বিশ্রী ধরণের ম্যালেরিয়ায় তৃগছিলেন। 


৪০৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাট ১৩৭০ 


বোলপুর আসাতেই তিনি রক্ষা পেয়ে গেলেন। আমাদের আশ্রমকে আপনি একবার পরীক্ষার সুযোগ 
দিন। এখানে এলে নিশ্চয়ই আপনি পূর্বস্বাস্থ্য ফিরে পাবেন। ঘরে আপনার জন্য একটি ডেস্ক, লেখার 
সরঞ্জাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থাকবে। স্কুলের জমিতে আপনি ছোট্ট একটু বাগান করতে 
পারেন, আর যদ্দি মন চায়, আমাদের শালবীথিতে মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়াবেন। আবার, কখনো! বা যদি 
আমাকে গ্রীক্‌ সাহিত্য পড়াতে চান, তবে আপন|।র পক্ষে সেটা খুব ক্লাস্তিকর হবে না আশ] করি। 

ক'দিন ধরে গানরচনায় আমাকে পেয়েছে । রোজ নতুন নতুন গান রচনা করছি। 


শান্তিনিকেতন ফেব্রুয়ারী ১৯১৪ 
আপনি আমার ভালোবাস! নেবেন, তা ছাড়াও সঙ্গে পাঠাচ্ছি প্রায় ছু মাস আগে রচিত আমার একটি গানের 
অন্বাদদ। মৃত্যুশোকের১ উপলব্ধিতে ও তার শক্তিতে আপনার অন্তর পূর্ণ করে আনছেন জেনে আমরা 
সবাই আপনার প্রতীক্ষায় রয়েছি । গান্ধীজী ও অন্যান্ত অনেকেরই সঙ্গে আপনি যখন দক্ষিণ-আফ্রিকায় 
আমাদেরই সংগ্রামে নিযুক্ত ছিলেন, তখন আমাদের সমস্ত অনুরাগ ও শুভেচ্ছা আপনাকে ঘিরে ছিল। 

আমি এখনও ভারি বিশৃঙ্খলার মধ্যে বাস করছি। আজ পর্যন্ত একটু বিশ্রাম পেলাম ন!, নিজের 
কাজকর্ম নিয়ে একটু গুছিয়ে বসতেও পারলাম না। প্রত্যহই নান! আকারে বাধা এসে পড়ছে। এবার 
আমি মনস্থির করেছি। ঠিক করেছি একটু কঠিন হব, সব আমন্ত্রণ উপেক্ষা করব, আর সব চিঠির উত্তর 
দেবার জন্যে ব্যস্ত হব ন1। 

আশ্রমের গাছে আমের বোল দেখা দিয়েছে । বাতাস শ্রুত এবং অশ্রুত সংগীতে মুখর, আর আমরাই বা 
কেন খতুর ভাককে উপেক্ষা করব? শীত বা বসন্ত মানুষের পক্ষে যেন সমান । দুয়ের মধ্যে কোনো তফাতই 
যেন আমরা বোধ করি না। এমন নির্বোধের মত আচরণ কেন করব জানি না। প্রতিদিন একই কাঁজের 
চাকায় আমাদের ঘুরে মরতে হবে, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করলেও কি একটু বেপরোয়া খেয়াল-খুশিতে চলতে 
পারিনে? নিষ্র্মা অপদার্থ হয়ে বসে থাকার আনন্দে অগ্য-সব দায়িত্ব ভুলে থাকার মতলবেই আছি এখন। 


শান্তিনিকেতন, ৫ই মার্চ ১৯১৪ 
সম্প্রতি কিছুদিন আমি শিলাইদহের নির্জনতায় একাকী বাস করে এসেছি। এটা আমার পক্ষে খুবই প্রয়োজন 
ছিল। আর, এতে আমার যথেষ্ট উপকারও হয়েছে । সব রকম বিক্ষিপ্ততার মধ্য থেকে নিজেকে রক্ষা করা 
দরকার, তা বুঝতে পারছি। সেভাবেই আমার অন্তরের সম্পদ্গুলো বাড়িয়ে তুলতে পারব। 
কর্তব্যজ্ঞানে অন্যের উপকার করছি ভেবে জোর করে কোনো কাজে লাগ! আমার পক্ষে অনুচিত। তার 
চেয়ে বরং যে কাজটি করব তাকেই সত্য ও জীবন্ত করে তুলতে চেষ্টা করব। 

এক দিকে পরোপকারের চেষ্টা করা আর অন্ত দিকে নিজের অন্তরে অপরকে দেবার মত পদার্থ কিছু না 
থাকাঁ_ এরকম অবস্থাটা! নিতান্তই অসংগত, তাতে কোনে! সন্দেহ নেই । 


শান্তিনিকেতন, ১০ই মার্চ ১৯১৪ 
আপনি আমার পাহাড়ে যাবার সঙ্গী হচ্ছেন কবে? খুব ঝঞ্চাটের মধ্যে আপনার দিন কাটছে মনে হয়, 
তাই বিশ্রাম এখন আপনার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এই ছুটিতে আপনাকে আমি কোনও কাজ করতে 


এপগুরুজ সাহেবের মায়ের মৃত্যুর কথ। বল! হয়েছে, এগুর্জ দক্ষিণ-আফ্রিকাঁয় থাকতেই তীর ম! মারা যান। 


পত্রাবলী ৪০৯ 


দেব না। ছুটির জন্ত আমরা আগে থেকে কোনও গ্্যানই করব না । যতদিন পর্যস্ত ঝুঁড়েমি আমাদের পক্ষে 
ভার হয়ে না ওঠে, ততদিন চলুন আমরা ছুটির দিনগুলো সম্পূর্ণ বাজে-খরচ করি। মাত্র মাঁস-খানেকের জন্ত 
ষদ্দি আমর! সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে নিজেদের না দেখি, তাতে আর কার কি ক্ষতি? 


আমরা সর্বদা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠার একাস্ত আগ্রহে ঘন ঘন বীজ বুনি বলেই কি ফল কম পাই নে? 


রামগড়, ১৪ই মে ১৯১৪ 


এখানে এসে আমার মনে হচ্ছে, পৃথিবীর ঠিক যে জায়গাটিতে আসা আমার প্রয়োজন ছিল, সেখানেই 
এসে পড়েছি। বাংলাদেশের সমভূমির প্রতি আমি অকৃতজ্ঞ হতে চাই নে। মাটি সেখানে নমরভাবে 
আকাশকে তার আধিপত্য ছেড়ে দেয়। কিন্তু সখের বিষয়, কবির চিত সর্ধদাই পরিবর্তনশীল তাই 
তাকে অনায়াসে জয় করা যাঁয়। এতদিন যে অন্ধ অবিশ্বাসে দূরে সরে ছিলাম, তাঁর জন্য আজ আমি 
নগাধিরাজের কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করছি। 

চার দ্দিকের পাহাড়গ্রলোকে মনে হয় যেন শান্তিতে ও সূর্যালোকে পরিপূর্ণ পান্নার পাত্র। আর এই 
নির্জনতাটি যেন ফুলের মতে! তার সৌন্দধের পাপড়ি দিকে দিকে মেলে দিয়ে জ্ঞানের মধু অন্তরে সঞ্চিত করে 
রেখেছে । আমার জীবনও এখন পরিপূর্ণ এখন আর এতে কোনো খণ্ডতা বা অপূর্ণতা নেই । 


রামগড়, ১৫ই মে ১৯১৪ 
এতদিনে আমি পরিপূর্ণ সুখ পেয়েছি। জায়গাটির নির্জনতা! যে শুধু আমার কর্মক্লান্ত জীবনে প্রয়োজনীয় 
পরিবর্তন এনে দিয়েছে তাই নয়, এ আমার মনের স্বাভাবিক খোরাকও জোগাচ্ছে। এরকম একট] জায়গায় 
এলে বুঝতে পারি, এতকাল মনটা আধপেটা খেয়ে কোনোমতে বেঁচে ছিল । 

এখানে এসে আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছি । একটি ঘাসের শীষের মধ্যে যে অনস্ত শক্তি ও আনন্দ 
ররেছে, আমাতেও তাই রয়েছে__ এ কথা ভেবে খুবই বিন্ময়বোধ করছি। আমরা যখন চঞ্চল হয়ে ঘুরে 
বেড়াই তখন নিজেদের চতুর্দিকে ধুলো! ওড়াই__ আর সবচেয়ে পরম সত্যটিকে ভূলে থাকি যে, আমরা 
আছি। অন্তর থেকে যে দৃষ্টি আসে, সে দৃষ্টিতে সব-কিছু দেখার অপার আনন্দ যে কি, তা আপনাকে আমি 
বোঝাতে পারব ন1। 


রামগড়, ১৭ই মে ১৯১৪ 


আজ আমার পিতৃদেবের বাধিক জন্মতিথি। আমাদের ভোরের উপাসন] শেষ হয়ে গেছে, এখন আমার অন্তর 
পরিপূর্ণ। আজ সকালে ঝোড়ো হাওয়া বইছে--চারি দিকে ঘোর অন্ধকার, মধ্যে মধ্যে একটি নান আলোর 
রশ্মি হঠাৎ আকাশে বিচ্ছুরিত হচ্ছে । মনে হচ্ছে, এটি আমার আধ্যাত্মিক নবজন্নলাভের সুচনা বয়ে আনছে । 
আমি একটি মহান্‌ সম্ভাবনার ইঙ্গিত অন্তরে অনুভব করছি, অবশ্য গভীর ছুঃখের বীজও তার মধ্যে নিহিত 
আছে। চিরন্তন সত্যের অন্তরে পুনর্জন্লাভ আর সম্পূর্ণ সত দিয়ে শাশ্বতচিত্তের হ্ৃৎস্পন্থন অনুভব 
আমার আত্মার ব্যাকুল কামনা । আপনাকে এসব জানাবার কারণ হল, আমার মন কি আলোড়নের মধ্য 
দিয়ে চলেছে তা আপনি বুঝবেন এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজন হুলে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। 
১২ 


৪১৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাট ১৩৭০ 


আপনার শরীরের প্রতি বন্ব নিয়ে একটু সেরে উঠুন, তবেই নবতর আশায় ও শক্তিতে সগ্ীবিত হয়ে 
জীবনসংগ্রামের উপযুক্ত স্যমর্থ্য লাভ করবেন। 


রামগড়, ২১শে মে ১৯১৪ 


আমি অরণ্যপথে সংগ্রাম করে চলেছি। পর্বতশিখর থেকে যে আলে! আসছে তা! স্পষ্ট কিন্তু অন্ধকার ঢালু 
উপত্যক। -পথে ছায়া ভারি গভীর ও তির্ক। আমার পা-ছুটি রক্তাক্ত, তবু আমি রুদ্বশ্বাসে চলেছি। 
পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ধুলোয় পড়ে কীদি, আর তাঁরই নাম ম্মরণ করি। 

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হবে, সে আমি জানি। যে বেদন! আমার হৃদয় বিদীর্ন করছে, ভগবান 
জানেন, তা মৃত্যুযস্ত্রণাই। নিজের পুরোনো সত্তাকে ত্যাগ কর! খুবই কঠিন। সময় না এলে কেউ বুঝতেই 
পারে না, কতদূর পর্যন্ত তার শিকড় ছড়িয়ে গেছে, আর কোন্‌ অভাবিত অজ্ঞাত গভীরে তার হুম্ম তন্তগুলি 
পৌছে অমৃতময় জীবনরস আকর্ষণ করছে। 

আমাদের মা কিন্ত অত্যন্ত নিষ্টর।' তিনি মিথ্যার সমস্ত জাল ছিন্ন করে দেবেন। যা মরে গেছে তা! 
নিজের সত্তার মধ্যে পোষণ করা অন্ুচিত। কারণ মৃত্যুই মৃত্যু ঘটায়। 'মৃত্যোর্মাইমূতং গময়' | দুঃখের মাশুল 
পুরোই দিতে হবে । 

যতক্ষণ আমাদের সব খণ শোধ না হবে এবং মৃত অতীতের বন্ধন আমর! ছিন্ন করতে না পারব, 
ততক্ষণ আমরা উদার আলোক এবং পবিত্র প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করতেই পারব না। তবে আমি জানি, 
মা আমার সঙ্গেও রয়েছেন, আবার আমার সামনেও পথ দেখিয়ে চলেছেন। 


রামগড়, ২২শে মে ১৯১৪ 


আত্মার অবগাহন জলে নয়, আগুনে । জলে বাইরের মালিন্য ধোওয়া যায় বটে, কিন্তু যে বস্ত-স্তূপ জীবনকে: 
অকড়ে ধরে থেকে তার আতিথ্যকে অবমানন! করে, তাকে তে! সরানো যায় না । সেইজন্ত মাঝে মাঝে 
আমাদের এই আত্মিক অগ্রিম্নান দরকার । 

অথচ সেই অগ্রির্দাহের চিন্তাতেই আমর! শঙ্কিত হয়ে উঠি, সংকুচিত হয়ে পড়ি । তবে মা আমাদের এই 
ভরস! দিচ্ছেন যে, যা সত্য যা জীবস্ত-- অগ্নি তাকে স্পর্শও করবে না । 


আগ্তন পাঁপকেই দগ্ধ করে, আত্মীকে নয়। আমাদের আত্মাকে আমরা সর্বশেষে জানতে পারি। 
কারণ ম! যে নিভৃতে গোপনে তাকে পোষণ করেন, পে স্থানটি অন্ধকার । দুঃখের আগুনে যে প্রথর আলো! 
জলে, তাতেই সে পবিত্র দৃশ্ঠটি আমাদের চোখে পড়ে। কখনো কখনো মৃত্যুই সেই আলো! জালাবার 
মশাল হাতে করে নিয়ে আসে। আবার, কখনো বা ভগবানের যে দূত তা! নিয়ে আসেন তাকে চোখে 
দেখা যায় না। 


এই শেষোক্ত আগন্তকটি এবার আমার দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁকে আমি কত প্রশ্ন করি, 
কিন্ত তিনি নিরুত্তর। আমার হৃদয়ে তীব্রভাবে আগুন জলছে-_- আত্মার সমস্ত নিত গোপন কন্দর 
উদথাটিত করে, মিথ্যা ও বঞ্চনার সঞ্চিত স্তূপ দগ্ধ করে সে জলছে। জলুক সেই আগুন, যতক্ষণ তার ক্ষুধার 
ইন্ধন পায়। যা! ধ্বংসের যোগ্য, তার একটুও যেন অবশিষ্ট না থাকে। 


পত্রাবলী ৪১১ 


রামগড়, ২৩শে মে ১৯১৪ 


মনে হচ্ছে আবার আমি আলো-হাওয়াতে বেরিয়ে এসে সহজে নিশ্বাস ফেলতে পারছি। বাইকে, 
স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে ফিরে আসা, জীবনের সমতা! ফিরে পাওয়া, জগতের মুক্ত আনন্দমেলায় পুনরায় 
নিজের স্থানটি অধিকার করা-_ এমব যে কত আরামের তা বলে বোঝানো যায় না। 
সফলতার সবচেয়ে বড় শক্র হল প্রবল উদ্যমশীলতা। যে শক্তি জয়লাভ করে, তা শাস্ত। তার 
নিক্ষিয়তার অন্তরেই অক্ষয় সম্পদ বিরাজ করে। লোভ দির নিজে ক্ষয় করে, সে যদি ভগবানের 
প্রতি লোভ হয়, তাও । 
গত ক'দিন আমি এমন একটি জগতে সংগ্রাম করেছি, যেখানে ছায়ারই আধিপত্য, আর যথার্থ 
মাত্রাঙ্ঞান একেবারেই বিলুপ্ত । যেসব শক্রর সঙ্গে আমি এতদিন যুদ্ধে রত ছিলাম তারা প্রায় সবাই 
অবাস্তব। তবে এই অন্ধকারের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে একটি মহৎ শিক্ষী বহন করে এনেছে। 
অসত্য যখন জীবনের অনেকখানি স্থান হালকাভাবে জুড়ে বসে থাকে, তখন তাকে দেখাও যায় না, 
অন্ুভবও করা যায় না। আমরা যেন তার সঙ্গে খানিকটা আপস করে চলি। কিন্তু এখন, আমি 
যেমনি তার পরিপূর্ণ বীভৎস রূপটি দেখে নিয়েছি, অমনি জীবনের প্রতিটি দিন তার সঙ্গে সংগ্রামে 
নিযুক্ত থাকার আহ্বান পেয়ে গেছি। 
রামগড়, ২৪শে মে ১৯১৪ 


আজ এখানকার সব পার্ত্য ওক গাছের মতো আকাশ থেকে আলোর সম্পদ সঞ্চয় করে নিজেকে 
বলিষ্ঠ করে তুলতে পেরেছি বলে মনে হচ্ছে। ঝড় যদি আসে তবে তার সঙ্গে সানন্দে শক্তিপরীক্ষার 
জন্য আমি প্রস্তত। আবার আমার মনে হচ্ছে, জীবনে সব রকম আগ্রহ সজাগ রাখতে হবে। 
সর্বপ্রকারে নিজেকে বাড়িয়ে তুলতে হবে, নানাবিধ সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে জগতে প্রবেশ করতে হবে, শরীর 
ও মনকে জাগ্রত রাখতে হবে। 

বীণায় যখন তার থাকে অসংখ্য তখন তার প্রত্যেকটিতে স্থর মেলানো যেমন কঠিন, তেমনি 
মানুষের প্ররুতিই যেখানে জটিল সেখানে সুসংগতি কঠিনতর । 

তবু আমি জানি জীবন সরল, তার যাস্তিক গঠন যতই জটিল হোক-না কেন। জীবনের কেন্দ্রে যে 
সরল সত্য রয়েছে তা ষণ্দি নষ্ট হয়ে যায় তবে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। 


রামগড়, ২৫শে মে ১৯১৪ 


রাতের চেয়ে অনেক বেশি 'বৈচিত্রপূর্ণ হলেও দিন সহজম্বচ্ছ, কারণ তা উজ্জ্বল এবং উন্মুক্ত । রাজি 
বাস্তবের সব সমন্ত! ঢেকে রেখে স্বপ্নরাজ্যের একাধিপত্য বিস্তার করতে চায়। আলোক সত্যের অন্তস্তপ 
উন্মোচিত করে দেখায়। যাঁ-কিছু অপরিণত অথবা সংগ্রামে রত, যা-কিছু মুহূ্ণ অথবা মৃত, সবই 
প্রকাশিত করে দেয়। শ্রী ও শক্তি নিয়ে যা-কিছু বেড়ে উঠছে তাকে যে শুধু সাহায্য করছে তা নয়, 
তার মূলেও রয়েছে এই আলোক । 

সব অসংগতি চোখে দেখেও সংগতির হুমা আমরা অন্তরে অন্থভব করি। দ্বদ্ব-সং্ঘর্ষ বই আছে, 
তরু সৌন্দ্যই চিরজয়ী। দিন যখন অনাড়র শুভ্র পরিচ্ছদে আবির্ভূত হয়, রাত্রি তখন মিথ্যার রহস্তজাল 
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নিয়ে লজ্জায় আত্মগোপন করে। দিনের পশ্চাতে বিজয়গৌরব বয়ে আনে আশা এবং আনন্দ। কারণ 
তখন আর একটি ঘাসের শীষ বাঁ কণ্টক পর্স্ত চক্ষুর অগোঁচরে থাকে না। 

আমার জীবনেও অবশেষে প্রাতঃমূর্যের অভ্যুদয় হয়েছে। ছায়ার সঙ্গে সংঘর্ষের কাল আমি অতিক্রম 
করে এসেছি। এখন পিছনে-ফেলে-আসা জীবনের বন্ধুর পথের দিকে তাকালেই দেখি তা কোথাও 
পরিণতগ্তামল, কোথাও বালুকাময় উ্বর। তবু মন বলে, এ সবই ভালো । প্রশস্ত এই পথ, দিগস্তপরযস্ত 
উন্মুক্ত ; এর চারিদিকে বিরাজ করছে রবির আলো । 


সি, এফ. এগুরজ -লিখিত ভূমিক! 


আমি তখন সবেমাত্র শিক্ষক হিসেবে শাস্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিয়েছি। এই পত্রগুলি কবি রবীন্দ্রনাথ 
সেই সময়েই আমাকে লেখেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্বের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মুরোপ থেকে ফিরে আসেন। 
কিন্তু আমি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়াতে তখনই তার কাজে যোগ দিতে পারি নি। তার পরেই 
আবার আমাকে বন্ধুবর পিয়ার্মনের সঙ্গে দক্ষিণ-আফ্রিকায় যেতে হল। সেখানে ভারতীয় শ্রমিকদের 
চুক্তিপত্রে আবদ্ধ করার বিরুদ্ধে যে নিক্ষিয় প্রতিরোধ-সংগ্রাম চলছিল তাতে আমরাও তখন যোগ 
দিয়েছিলাম । ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে আমরা ভারতে ফিরলাম। তার পর ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বরে 
ফিজি যাবার আগে পর্ধস্ত আমরা দুজনেই কবির সঙ্গে ছিলাম । 

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্বের মে মাসের শেষের দিকে নইনিতালের কাছে রাষগড় থেকে কবি আমাকে প্রতিদিন 
যে চিঠিগ্তলো লিখতেন, সেগুলি সম্বন্ধে কিছু বল] প্রয়োজন ৷ 

গ্রীষ্মের ছুটিট! পাহাড়ে কাটাবেন বলে তিনি বেশ সুস্থ শরীরেই সেখানে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরে 
তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, সেখানে পৌছবার পরে থেকেই তিনি যে মানসিক কষ্ট ভোগ করেছেন 
সে গ্রায় মৃত্যুন্ণারই সমতুল্য । তার হাঁত থেকে যে.কোনোদিন নিষ্কৃতি পাবেন তাও তখন আশা 
করতে পারেন নি। আরও আশ্চধের বিষয় এই, ঠিক যখন তিনি এখানকার অত্যধিক গরম থেকে গিয়ে 
হিমালয়ের অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে শরীরে মনে অশেষ তৃপ্তি অনুভব করছেন তখনই এই আঘাতটা 
হঠাৎ এল। মনে পড়ে, তিনি বলেছিলেন, মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ থেকে হঠাৎ বজ্রপাতের মতোই 
এই ব্যাপারটি তাঁকে অভিভূত করে। 

মে মাসে লেখা চিঠিগুলোতে যে মানসিক কষ্টের উল্লেখ করেছেন তা একেবারেই কেটে গিয়েছিল । 
জুন মাসে তার শরীর ও মনের অবস্থা খুবই ভালো। ছুটির পর স্কুলের ছেলেদের নিয়ে তিনি তার কাজে 
আবার পূর্ণ উদ্ঘমে মেতে উঠলেন। সেই জুন মাসটিকে বিশেষ-একটি আনন্দের সময় বলে আমারও 
মনে পড়ে । | 

কিন্ত জুলাইর আরম্তে আবার তীর জীবনে সেই পুরানো অন্ধকার ঘনিয়ে এল। আবার তিনি তার 
আঘাতে মুহামান হয়ে পড়লেন। অস্বাস্থ্য বা প্রতিকূল আবহাওয়া এসব কিছুই নয়, এমনকি স্কুলের 
কাজও তখন খুব চমৎকারভাবেই চলছিল। কিন্তু তিনি সবসময় আমাকে বলতেন যে, কিরকম একটা 
অনির্দেশ্য এবং অসহনীয় কষ্ট তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে । আর সেইজন্তই তিনি নির্জনে যেতে 
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চাঁন। স্কুল থেকে সরে কিছুদিন স্থরুলে গিয়ে এক] রইলেন। এভাবে তার এই অবদাদ্দের ভাব কাটতে 
প্রায় তিন মাস লেগেছিল। এ সময়ে তিনি বলতে গেলে প্রায় চিঠিপত্র লেখেনই নি। তবু তাঁকে 
যেভাবে কষ্ট পেতে দেখেছি-- তার সেই বেদনাদায়ক সৃতি এখনও আমার মনে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। 
আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের কোনো খবর তখনও আমর! পাই নি। এমনকি, শান্তিনিকেতনে এত নির্জনে আমরা 
থাকতাম বলে এ বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত আমাদের কানে আসে নি। অথচ কত আগেই তার মন 
সেই ঘনিয়ে-আস! ছুর্যোগের আশঙ্কায় ছেয়ে গেছে। এই সময়েই তিনি বলাকার 'সর্বনেশে কবিতা 
লেখেন এবং যুদ্ধারভ্তের কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই এই আশ্চর্য কবিতাটি প্রকাশিত হয়। পৃথিবীতে যে অকন্মাৎ 
ইসের প্লাবন নেমে আসছে, তার পূর্বাভাস এতেই আমরা প্রথর্ম পাই। এতে রয়েছে 
এবার যে এ এল সর্বনেশে গো । 
বেদনায় ধে বান ডেকেছে, 
রোদনে যায় ভেসে গে! । 
রক্তমেঘে ঝিলিক মায়ে, 
ব্জ বাজে গহন-পারে, 
কোন্‌ পাগল এ বারে বারে 
উঠছে অট্রহেসে গো। 
এবার যে এ এল সর্বনেশে গে! ॥ 


জীবন এবার মাতল মরণ-বিহারে । 
এই বেল! নে বরণ ক'রে 
সব দিয়ে তোর ইহারে। 
সেই সময়কার কথা যখন ভাবি-- ভয়ংকর যুদ্ধে পৃথিবীর জনসমাঁজ ক্ষতবিক্ষত ছিন্নবিচ্ছিন্ন, তখন আমার 
নিশ্চিতই মনে হয় কবির অত্যন্ত সংবেদনশীল চিত্তে এই দারুণ সংকটের আবিরাব বন্পূর্বেই ছায়াপাত 
করেছিল। অন্য কোনে! ভাবেই তো! আমি তার এই তীব্র মনোবেদনার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারি না । 


অনুবাদ শ্রীমলিন! রায় 


রস্থপরির 


তাও-তে-চিং (01%০-16-0010) |  লাও-ৎস (1.৪০-1526) কথিত জীবনবাদ। ভূমিকা ওয়াং 
ওয়েই-ছং (1478 ড/০1-০1:,008)। অনুবাদ অমিকেন্্রনাথ ঠাকুর। সাহিত্য অকাদেমী 
(991:105 40906221) নয়া-দিলী, ১৯৬০। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১/৮০+৫০। মূল্য ছুই টাক]। 


এই অন্ুবাদখানির প্রকাশনকে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অভ্ভতপূর্ব এবং বিশেষ লক্ষণীয় ঘটনা 
বলা যায়। এই বিষয়ে প্রথম উল্লেযোগ্য কথা হইতেছে এই যে, এই বইথানি চীন! ভাষা! হইতে সরাসরি 
বাঙ্গালায় অনূদিত প্রথম পুস্তক। মৌখিক বা! কথ্য চীনা ভাষা, আধুনিক চীনদেশের পেই-চিউ, বা পিকিউ,, 
শাঙ্‌-হাই, ক্কান্‌তুঙ বা! কাণ্টন প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলের নানা কথ্য ভাষা, সহজেই আয়ত্ত করা যায়। 
কিন্তু লিখিত চীন! ভাষার কাধ্যকর জ্ঞান লাভ করা বনু বৎসরের বহু পরিআম সাপেক্ষ । চীনা ভাষার 
লিখন-পদ্বতিই এই ভাষ| শিক্ষার পক্ষে প্রধান অস্তরায়। চীনা লিখন-পদ্ধতি ভারতীয়, আরবী এবং 
ইউরোপীয় পদ্ধতির মতন কেবল ভাষাগত স্বর ও ব্যগরন-ধ্বনি অবলম্বন করিয়। নহে। চীন! ভাষায় 
নির্দিষ্ট বর্ণমালা বা অক্ষর-সমষ্টি নাই, আছে সহম-সহন্র বিভিন্ন 210$021910 বা বস্ত-চিত্র, 1৩021:81 বা 
ভাঁব-চিত্র, এবং 1,929£2] বা ধ্বনি-চিত্র। খ্রীষীয় সপ্তদশ শতকে সংকলিত স্থুবৃহৎ চীনা অভিধান 
7+8:18-75 খাঙশী-তে এইরূপ বিয়া্লিশ হাজার চিত্রলিপি সংগৃহীত হইয়াছে । এই লিপিগুলির গঠনে 
একটি চিত্তাকর্ষক ও কৌতুকাবহ কিন্তু বিশেষ জটিল রীতি কাধ্য করিতেছে দেখা যায়, এবং এই রীতি 
সম্যক্রূপে আয়ত্ত করিলে, চীনা চিত্রলিপির গঠন বুঝিতে পারা যায়, এবং এগুলিকে যথাসম্ভব মনে 
রাখিবার জন্য সাহায্যও পাওয়া যায়। কিন্ত তাহা! হইলেও, বড়ো-বড়ো প্ডিতরাঁও সাধারণতঃ দশ হইতে 
পনেরো হাজারের বেশী সংখ্যার চিত্রাক্ষর মনে রাখিতে পারেন না, এবং ধাহাঁর! তিন, চার বা পাঁচ 
হাজার অক্ষর মনে রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারেন, অর্থাৎ পড়িতে, বুঝিতে ও লিখিতে পারেন, 
চীনা ভাষায় তাহাদের কিঞ্চি অধিকার হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে পার] ষায়। কিন্তু এই তিন, 
চার বা পাচ হাজার অক্ষর শিক্ষা করিতে চার পাঁচ ব্সর লাগিয়! যায়, এবং অতন্দ্রভাবে চীনা লিপির 
চর্চা না রাখিলে তুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। সথতরাং চীনা ভাষার চর্চা অন্তান্য ভাষার চর্চার 
তুলনায় একটি বিশেষ কঠিন ব্যাপার। প্রাচীন চীনা জাতির ও চীনা সংস্কৃতির একটি অদ্ভুত শক্তির পরিচয় 
ইহা! হইতেই পাওয়া যায় যে, কতকগুলি এতিহাসিক কারণে চীন! ভাষার লিখিত রূপ এই প্রকার জটিল 
হওয়! সত্বেও, তাহাদের সাহিত্য পৃথিবীর মধ্যে অন্গতম প্রধান ও বিরাট সাহিত্য, এবং চীনা! জনসাধারণের 
মধ্যেও আশ্চ্যভাবে বিদ্যান্থরাগ ও অক্ষরজ্ঞান বিছ্যমান। 


পৃথিবীতে পাঁচটি ভাষায় বিরাট মৌলিক সাহিত্য পাওয়া যায়, যে সাহিত্য কতগুলি বড়ো-বড়ো সংস্কৃতির 
আশ্রয়-স্থল। সেই পাঁচটি ভাষা হইতেছে সংস্কৃত, গ্রীক, লাতীন, আরবী ও চীনা। সংস্কৃত সাহিত্যের 
অনেকটাই আমরা! আমাদের ভারতীয় জীবন-প্রবাহের মধ্যেও বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষায় 
অনুকরণ ও অন্গবাদের মাধ্যমে পাইয়াছি। গ্রীক, লাতীন এবং আরবী সাহিত্যের অনেকগুলি বই বাঙ্গালায় 
অনুদিত হইয়াছে-- তবে বেশীর ভাগই ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে । আরবী ভাষার কোরান এই ভাষার 
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একটি প্রধান গ্রন্থ, এবং সরাসরি আরবী হুইতে ইহার একাধিক বাঙ্গাল! অন্পবাদ হইয়া গিয়াছে। কিন্ত 
এতাবৎ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে চীনা সাহিত্যের উদ্ভান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া আমরা বঙ্গভারতীর চরণে 
নিবেদন করিতে সমর্থ হই নাই। প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ প্রচারকেরা, খ্রীীয় প্রথম শতক হইতেই চীনদেশে 
বুদ্ব-বাণী প্রচারের জন্ত যাইতে থাকেন, তাঁহারা ভারত ও চীনের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতির পথে একটি 
সংযোগ-সেতুর স্থাপনা করেন) এবং হাজার বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া ভারত ও চীনের মধ্যে এই ঘনিষ্ট 
ফংযোগ বিদ্যমান ছিল। এই সংযোগের ফলে, ভারতের বৌদ্ধ ধর্মগুরুর! কল্যাণমিত্র-বূপে চীনের মানুষের 
কাছে যাইতেন, এবং দুরূহ চীনভাষা শিক্ষা করিয়া, সংস্কত ও পালি হইতে বৌদ্ধ শাসক ও অন্ত গ্রন্থ 
টীনভাষায় অনুবাদ করিতেন। এই কাধ্যে তাহারা সংস্কৃতঙ্র চীনা পণ্ডিতদেরও সহযোগিতা! পাইয়াছিলেন। 
ইহাদের মিলিত চেষ্টার ফলে, চীনা বাজ্বয়ের একটি নৃতন দিক্‌ খুলিয়া যায়-- চীনা বৌদ্ধ সাহিত্য । 
ইহার প্রভাব কোরিয়া, জাপান ও ভিয়েনামে পরিব্যাপ্ত হয়, এবং ইহার দ্বার| চীন কোরিয়া জাপান ও 
ভিয়েৎ নামের জনপাধারণের মনে এক অভূতপূর্ব দার্শনিক ও ধর্মীয়, এরং সাংস্কৃতিক ও আনুষ্ঠানিক বোধ, 
বিচার ও ধর্মজীবন গ্রতিষ্ঠিত হয়। 

কিন্ত চীন-প্রবানী ভারতীয় পণ্ডিতগণ চীনভাবা হইতে কোনও লক্ষণীয় গ্রন্থ ভারতীয় ভাষায় অর্থাৎ 
সংস্কতে অন্বাদ্দ করেন নাই, এবং চীনা পণ্ডিতেরাও এই বিষয়ে আদৌ আগ্রহ দেখান নাই। এ বিষয়ে 
আগ্রহ দেখা দিয়াছিল একজন ভারতীয় রাজার মনে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে, হ্ষবর্ধন এবং 
[171511-/5305 হিউএন-ৎসাউ-এর (বা 57210 ০110805 শ্যআন্‌ চুআউ-এর ) সমসাময়িক কামরূপ বা 
আসামের রাজ! কুমারভাস্কর, চীনদেশের ধর্ম ও সাহিতাক সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট ইন। এই সময়ে 
ভারতবর্ষে কি করিয়! একটি চীন! গীতি-নাট্যের কতকগুলি গীতি ও স্থর আসিরা পছ'ছায়,_ ইহার 
গানগুলি অবশ্ত ভারতীয় ভাষায় অনুদিত হইয়! থাঁকাই স্বাভাবিক। এই গীতি-নাট্যের কথ! সম্াট্‌ হর্ষবর্ধন 
শুনিয়াছিলেন, এবং তিনি চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন-ঘসাঁউ-কেও এ সপ্ধন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন। 
কুমারভাস্কর চীনদেশের খধষি লাঁও-ৎসে সম্বন্ধে জিজ্ঞান্থ মন লইয়া, ৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে চীন হইতে আগত 
রাজদ্ূত 7 ৬1-10০ লী য়ী-পিয়াও-কে অস্থুরোধ করেন, লাও-ৎসে-প্রদীত দার্শনিক পুস্তক চীনা হইতে 
সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া তাহাকে যেন পাঠানে! হয়, এবং সেই সঙ্গে লাও-ংসে-র একট প্রতিমৃত্ি। 
লাও-ৎসে-প্রচারিত তাও-বাদ ব! খত-বাদদের পরবর্তী বিকারের আধারে যে বামাচার বা বীরাচার 
চীনদেশেই প্রথম প্রবর্তিত হয়, এবং যাহা পরে ভারতবর্ষে চীনাচার' নামে ভারতীয় বৌদ্ধ ও ত্রান্ষণ্য তন্ত্র 
স্থান লাভ করে, তাহার প্রাথমিক প্রভাব সম্ভবতঃ এ সময়ে, বিশিষ্ঠ:প্রমুখ চীন হইতে প্রত্যাগত 
ভারতীয় তান্ত্রিক গুরুগণের মাধ্যমে, স্থলপথে কাঁমরূপে আসিয়৷ প্‌ ছিয়াছিল (এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, মত্প্রণীত 
গ্রবন্ধ-- [11019 200 0121119, £ 4£0016106 ০9650084196 10151509150 17012) ০10129 : 
০8291 0৫ 00৪ £919.010 5901965, 0০891006695 ০1১ 7, বি০. 1১ 1959, 20101151556 1961 : 
১. 87--122)। যাহ! হউক, লী য্ী-পিয়াও চীনদেশে ফিরিয়া! গিয়া এই অন্থ্বাদের জন্য ভারতীয় 
রাজার অন্থুরোধ চীন-সম্াটের গোচরে নিবেদন করেন। চীন-সমাটু সংস্কতজ্ঞ বৌদ্ধ ও তাও-বাদী চীনা 
পণ্ডিতদের আহ্বান করিয়া, উভয় পক্ষের মিলিত চেষ্টায় এই অঙ্বাদটি প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। 
অন্কবাদের খুঁটিনাটি লইয়া! নান| মত ভেদ ও বাদ-বিবার্দের পরে, অন্থুবাদটি প্রস্তুত হয়, ও ধথাকালে 
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ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়; কিন্তু এই অন্বাদের পরিণাম কি দীড়াইয়াছিল কেহ জানে না, ভারতবর্ষে আসিয়া 
থাকিলেও এই অন্থবাদ এখন একটি লুপ্ত গ্রস্থ। 

প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন চীনের ঘনিষ্ঠ মিলনের যুগে এই ছিল একমাত্র চীনা গ্রন্থ যাহার ভারতীয় 
অনুবাদ হয়_-কিস্ত এই সংস্কৃত অন্থবাদ একেবারে লুপ্ত । অন্ত চীনা গ্রন্থের অন্নবাদের কথা আমরা 
জানি না। তবে, পরোক্ষভাবে মুখে-মুখে চীনা সাহিত্যের কিছু-কিছু সংবাদ ও তথ্য ভারতবর্ষে পণ্ডিতদের 
মধ্যে প্রচারিত হওয়! অসম্ভব নহে, বরঞ্চ বিশেষ সম্ভবপর ব্যাপারই ছিল। আমার মনে হয়, এইভাবে 
কালিদাসের মতে। দিব্যশক্তি-সম্পন্ন কবির মধ্যেও পরোক্ষভাবে কিছুটা চীনা প্রভাব আসিয়! গিয়াছিল-_- এ 
বিষয়ে আমি অন্যত্র আলোচিনা করিয়াছি (উপরে উল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )। কিন্তু মোটের উপর, চীনের 
সাহিত্য ভারতবর্ষে এতাবৎ অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে । 

ইউরোপে আধুনিক কালে অনেক চীনবিৎ পণ্ডিত ফ্রান্স জার্মানী ইংলাও হুলাও স্থইডেন ইটালি 
রুষ প্রভৃতি দেশে এবং আমেরিকায় আবিভূর্ত হুইয়াছিলেন, এবং ইহাদের মধ্যে কাহারও-কাহারও 
চীনভাষায় অসাধারণ প্রবেশ ছিল দেখা যায়। ইহাদের দ্বারা বহু চীনা পুস্তক ইংরেজী ফরাসী জার্মান 
প্রভৃতি ভাষায় অনৃদ্দিত হয়) বিশেষ করিয়া ইংরেজী অন্ধবাদ, স্বপ্নসংখ্যক কৌতৃহলী ভারতীয় সাহিত্যিক ও 
এতিহাসিকের নিকট সমাদর লাভ করে। চীন। ভাষার চর্চা ভারতীয়দের মধ্যে হাঁজার বখসরেরও 
বেনী কাল ধরিয়! বন্ধ ছিল। ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে শিক্ষিত ভারতবাসী আধুনিক যুগে তাহার 
প্রাচীন কল্যাণমিত্র চীনকে আবিষ্কার করিল, এবং চীন] সাহিত্য সম্পর্কে সচেতন হইল, চীন! ভাষার চর্চার 
কথ! ভাবিতে লাগিল। এই শতকের দ্বিতীয় পাদে বহু-ভাষাবিৎ হরিনাথ দে মহাশয় চীনা ভাষার চর্চা 
আরম্ভ করেন। মীর্জাপুর ও পাটনা'র বিখ্যাত ব্যারিস্টর ও এঁতিহাসিক গবেষক স্বীয় কাণীপ্রসাদ 
জয়সওয়াল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চীন] ভাষার চর্চ৷ করিয়া একটি বৃত্তি লাভ করেন, কিন্তু তিনি বেশী 
দুর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এদিকে ১৯১৭ সালে স্যর্‌ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা ভাষা শিখাইবার জন্য একজন বেলজিয়ান পণ্ডিতকে নিযুক্ত করেন; কিন্তু তিনিও 
বিশেষ রুতকাধ্য হন নাই । চীন] ভাষার প্রকট চর্চা আরম্ভ হইল রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় শান্তিনিকেতনে 
বিশ্বভারতীতে | ১৯২২ মালে নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী পণ্ডিত অধ্যাপক 51৮21 
[+৩1 সিল্ভ্যা লেভি-র শুভাগমন ঘটিল, এবং তিনি রীতিমত চীনা পাঠন আরম্ভ করিয়া! দিলেন। 
ইতিপূর্বে অধ্যাপক 1410) লিম্‌ নামে একজন চীনদেশীয় তরুণ অধ্যাপক শান্তিনিকেতনে চীনা পড়াইতে, 
আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহার শিশ্তত্ব গ্রহণ করিয়! কয়েক মাস ধরিয়া চীনা পড়িবার সুযোগ আমারও 
হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শান্ধী প্রমুখ কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিত সাগ্রহে এ বিষয়ে 
অধ্যাপক লেভির শিশ্ত্ব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু লেভির প্রধান শিষ্য ছিলেন প্রবোধচন্দ্র বাগচী । 
প্রবোধচন্দ্রকে এ যুগে ভারতবর্ষের প্রথম ও প্রধান চীনবিদ্া-বিৎ বলিতে পারা যায়। তিনি শান্তিনিকেতনে 
নেপালে ইন্দোচীনে এবং জাপানে ও ফরাসীদেশে গুরু সিল্ভ্যা লেভির নিরম্তর সানিধ্য লাভ করিয়াছিলেন, 
এবং চীন! ভাষায় প্রাবীণ্য অর্জন করিয়! গুরুর সেহ ও আশীর্বাদে ধন্য হইয়াছিলেন। প্রবোধচন্ত্র, ফরাসী 
ভাষায় চীনা বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাস রচনায়, চীন-সংস্কৃত প্রাচীন অভিধান সম্পাদনায়, চীন ও ভারতের 
সংযোগের নই কোঠী উদ্ধার করিয়।, চীন এবং মধ্য-এশিয়া ও .ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে 
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গবেষণাত্মক গ্রন্থ লিখিয়া, সমগ্র বিশ্বের পণ্ডিতদের কাছে আধুনিক ভারতের চীন-বিষ্তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করিয়া গিয়াছেন। প্রবোধচন্দ্র প্রথমে কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন, পরে বিশ্বভারতীতে যোগদান 
করেন, এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিষ্ালয়ের উপাচাধ্য হুন। তীহার কাধ্যকালে, কতকটা অধ্যাপক 120 
ু02-91192 তান্‌ মুন-শান্এর সহযোগিতায়, বিশ্বভারতী ভারতবর্ষে চীন-বিদ্যার প্রধান কেন্দ্র হইয়া 
দাড়ায় । শ্বাধীনতা-লাভের পরে ভারতীয় পণ্ডিতদের পক্ষে চীনা ভাষার চর্চার প্রয়োজন ভারত সরকার 
অনুভব করিতে থাকেন, এবং তাহার ফলে প্রতি বৎসর স্বল্পসংখ্যক কতকগুলি ভারতীয় যুবককে চীনা 
ভাষ! শিক্ষার জঙ্য বৃতি দিয়া চীন দেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়। প্রায় এই সঙ্গেই সংস্কৃতের ও ভারতবিগ্ভার 
অধ্যাপনাঁর জন্য পিকিও বিশ্ববিষ্ভালয়ে প্রবোধচন্দ্র বাগচীও প্রেরিত হন। প্রথমবার যে পাঁচ ছয় জন ভারতীয় 
ছাত্র প্রেরিত হন, তাঁহাদের মধ্যে পুনা 8€18850% ফাণ্ডসন কলেজের সংস্কতের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত 
বাস্থদেব গোপাল পরাঞচপের পুত্র শ্রীমান্‌ বসন্ত বাস্থদেষ পরাঞ্জপে সকলের চেয়ে বেশী নাম করেন। 
পিকিঙের চলিত ভাষা তিনি অনর্গল বলিতে পারেন ইহ1 আমি পিকিও-এ অবস্থানকালে দেখিয়াছি, এবং 
তাহার ভাষা-জ্ঞানের প্রশংসা চীনাদেরও করিতে শুনিয়াছি; তত্তিন তিনি চীন| লিখিত ভাষাও খুব ভালো! 
করিয়া আয়ত্ত করিয়াছেন-- স্থদুর আমেরিকাতে ফিলাডেল্ফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ভাষার অধ্যাপক 
রীযুক্ত 19৩21. ০৭৭৩ ভ্যর্ক বডে-র মুখে ইহার ভাষা-জ্ঞান সম্বন্ধে সাধুবাদ শুনিয়াছি। এই প্রথম দলে 
ছিলেন শাস্তিনিকেতনের ভূতপূ্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত অমিকেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি ইতিপূর্বেই চীনা হইতে কিছু 
কিছু অনুবাদ বাঙ্গালায় করিয়াছেন; এবং ইহার চীন-ভাষা-শিক্ষার সার্থকতা এই আলোচ্য অন্বাদেই প্রথম 
ভালো করিয়| গ্রকাশ পাইয়াছে। 

চীনা হইতে অনুদিত এই পুস্তকখানি এক হিসাবে চীন-জাতির গভীরতম আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও 
উপলব্ধির পরিচায়ক । এইরূপ পুস্তক চীন! ভাষায় তো একক বটেই, পৃথিবীর অন্তান্ত সমুদ্ধ ভাষার 
সাহিত্যেও ইহার জুড়ি মেল! দুক্ষর। একমাত্র ভারতের প্রাচীনতম উপনিষদগুলির সহিত এই পুস্তকের 
তুলনা! হইতে পারে। জগতের সাহিত্যে কতকগুলি এমন বই আছে যেগুলি একবার পাঠ করিলে 
আর ছাড়িতে পার] যায় নাঁ_- যেমন, কালিদাসের 'মেঘদূত” ও শিকুস্তলা” রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রচনা, 
গ্রীক ট্রাজেডি নাটকাবলী, শেক্স্পিয়রের নাটক, হাইনের গীতি-কবিতা, প্রক্কৃতি-অবলম্বনে রচিত প্রাচীন 
চীনা কবিতা, ইত্যার্দি। আধ্যাত্মিক এবং রহস্যবাদের রসে ভরপুর এইরূপ সাহিত্য ছুর্লভ। প্রাচীন 
ভারতের উপনিষ্দাবলী, প্রাঈীন চীনের তাও-তে.-চিঙ, রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা” পর্ধযায়ের কবিতা, 
মাঁণিক্যবাঁচকের তমিল ভাষায় রচিত শিবের প্রতি আত্মনিবেদনের কবিতা, আরব জাতির ও ইরাণের স্ফী 
ভক্তদের কবিতা, সন্ত কবীরদাসের প্রেম ও তত্ববিষয়ক পদ-- মানবমনের এবং মানবাত্মার পক্ষে এইরূপ 
'অপৌরুষেয়” রচনার আবেদন চিরন্তন । 

লাঁও-ৎসে উপনিষদের খধিদের যুগের শেষ পধ্যায়ের মানুষ ছিলেন, তিনি ভারতের বুদ্ধণেব ও 
তীহার স্বদেশের মনীষী 12018 চপ 1526 খুঙ-ফু-ৎসে বা ০০922600105 কন্ফুশিয়স্‌ উভয়ের বয়োবৃদ্ধ 
সমসাময়িক ছিলেন। তিনি যে আধ্যাত্মিক মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহা তাহার নিজের আবিষ্ণার বা 
স্বকপোল-কল্পনা নহে। স্থপ্রাচীন কালে চীনা জাতির গভীরতম আধ্যাত্িক প্রশ্ন ও আকুতির ফলে যে 
বিচার ও দর্শনধারা গড়িয়া উঠে, লাও-খসের তাও-বাদের মূল তাহারই মধ্যে নিছিত। সব দেশেই 
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পন্মের মূল খুঁজিতে গেলে জলের নীচে পদ্বত্তূপে গিয়া পহছিতে হয়। পৃথিবীর সব ধর্মেই যে-সব মনোহর 
ভাব বা কল্পন! পাওয়া যায়, নৃতত্ববিদ্যার প্রমাণে দেখ! যায়, বহু ক্ষেত্রে সেগুলির উত্তব হইয়াছে কতগুলি 
বর্ষর এবং এমনকি বীভৎস কল্পনা বা অনুষ্ঠান হইতে । এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনার স্থান ইহা নহে। 
তাও-বাদদ এবং আমাদের নিগুণ ও সপ্ত ব্রদ্ববাদ-- এই ছুই প্রায় এক পর্যায়েই গিয়া! পৃছিয়াছে। তাও-বাদের 
পিছনে একটি পুরাতন চীনা কল্পনা আছে__- সেটি হইতেছে এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের মধ্যে সদাই চলিতেছে 
স্নাউ (528) এবং গ্িন্‌ (1) অর্থাৎ আলোক ও ছায়া, তাপ ও শীত, পুরুষ ও প্রকৃতি, এই দুইয়ের খেল]। 
অনুরূপ কল্পন! বা চিন্তা অন্য বহু জাতির মধ্যে পাঁওয়। যায়। কিন্তু, এই য়াঙ ও গ্নিনএর লীলার মধ্যে 
বা পরম্পরের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটি বিশ্বনিয়ন্ত্রী শক্তি কাধ্য করিতেছে; সেই শক্তির নাম হইতেছে 
তাও । “তাও, শব্ের সোজা অর্থ “পথ, এবং যে চীনা চিত্রলিপি এই তাও, শবের ভাবকে প্রকাশ 
করে, তাহার বিশ্লেষ করিলে দেখা যায় যে তাহাতে ছুইটি অংশ আছে-_ একটি হইতেছে মানুষের মাথা, 
আর একটি হইতেছে মানুষের হাত) এই দুইটি চিত্রের সংযোগে ইহাই সুচিত হয় যে, যন্থার! কাহাকেও 
হাতে ধরিয়া মাথা অর্থাৎ মূলস্থানে পহছাইয়! দেওয়! যায়__ এই চিত্রলিপির বটি অর্থ হইতেছে "পথ, যে পথ 
মানুষকে তাহার অভীগ্সিত বাঁ মূল গন্তব্যে পহুছাইয়! দেয়। চীনে খষি লাও-খসে এই তাঁও-কে যেভাবে 
পরিন্ফুট করিতে চেষ্টা! করিয়াছেন, তাহাতে দেখ] যাঁয় যে, তিনি “তাও'-এর ছুইটি স্বরূপ ব৷ প্রন্কৃতি উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন-_ (১) সমগ্র বিশ্ব, জগৎ ও জীবন, যাহা কিছু পরিদৃশ্ঠমান, যাহা কিছু বোধ- ও অন্ুভূতি-সাপেক্ষ, 
তাহার পিছনে যে অনৃশ্ঠ শক্তি কাধ্য করিতেছে, তাহী হইতেছে “তাও । এই “তাওঁ-এর কোনও ব্যাখ্যা 
সম্ভবপর নহে, ইহা বাঙমনোহতীত, সব-কিছুর উত্স এই “তাও'-_ কিন্তু 'তাও'-কে ধরিতে ছুইতে পারা 
যায় না। ইহা রহস্যের অস্তণিহিত রহস্য, অর্থাৎ আমাদের উপনিষদ্‌ বা বেদাস্তের ভাষায়, ইহা! নিপুণ ব্রঙ্গ | 
আবার এই “তাও, নিজেকে বিশ্বজগতের মধ্যে প্রকাশিত করিয়া! দিয়াছে-- যেখানে যাহা! কিছু কার্য 
করিতেছে, সবই “তাও-এরই কাজ, অর্থাৎ (২) অন্যদিকে 'তাওএর এই প্রকাশকে আমাদের সগ্ুণ ব্রদ্দের 
সঙ্গে তুলিত করিতে পারা যায়। “তাও” নিজেকে প্রকট করিয়াছে তাহার 16]; “তে” বা পু ত্য 
অর্থাৎ বিশ্ব প্রপঞ্চের ধারক ধর্মবূপে- সে ধর্ম কেবল যে সব-কিছু ধরিয়া থাকে তাহাই নহে, সব-কিছুর 
পরিচালক নীতিও বটে। 

বইখানির নাম “তাও তেঃ-চিঙঃ | শব্দটি পিকিউ-এর উচ্চারণে “চিঙ্‌, প্রাচীনতর 1018 ণকিও-এর 
পরিবন্তিত রূপ-- “কি এই উচ্চারণ এখনও দক্ষিণ চীনে অবিকৃত আছে। “কিছ” বা “চিঙ্‌, শব্দের অর্থ, 
'শান্ধ' বা শ্ত্রঃ অথবা “বিশেষ গ্রন্থ । বৌদ্ধ “সুত্র বা শান? চীনভাষায় “কিউ, বা “চিঙ্‌, রূপে অনূদিত হয়। 
তাও শবের মূলগত অর্থ__ পথ'। প্রকৃত অর্থে এই শব্ধ নানাভাবে অনূর্িত হয়। ইংরেজীতে ভা 
ছাড়া 7:585010, 10511185005, 27 ০ 140 501016105 7২911 প্রভৃতি নানা অনুবাদ 
আছে। সংস্কতে এই বই অগ্কবাদের চেষ্টা যখন গ্রীটীয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে হইয়াছিল, তখন 
তাও-বাদী পণ্ডিতের! ইহার সংস্কৃত প্রতিশব স্থির করেন “বোধি' বা পূর্ণজ্ঞান বা ততজ্ঞান, কিন্তু হিউএন- 
খসাঙ তাহাতে আপত্তি করেন, ইনি স্মুলার্থ “মার্গ” শবই ব্যবহার করিতে চাহেন। কিন্তু উত্তরকালে সংস্কৃত 
'বোধি' ও চীনা “তাও বহু চীন! বৌদ্ধ পপ্ডিতের নিকট সমার্থক বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু 'বোধি” ও 
'তাওকে সমার্থক বলা চলে না। আমার মনে হয়, তার-এর লক্ষণ লাও-ৎসে যাহা দিয়াছেন তাহ! 
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ধরিলে, তাও শব্দের যথার্থ বা উপযুক্ত সংস্কৃত প্রতিশব্ব হইতেছে 'ঝিত?। সংস্কৃত খ-ধাতুর অর্থ গমন- 
করা-_ থিচ্ছতি”" যায় । “খত, অর্থে গত', অর্থের প্রসারে, "গমন? এবং গমন-পথ বা! মার্গ । যেমন, 
সংস্কৃত স্ব-ধাতৃ-_ প্রসরণ বা চলন-অর্থে। “সরতি”» চলে, সরে”, হ্যিত-"চিলিত, গত” পরে গমন” । 
শ্িত'+-স্বার্থে "ক শতক” প্রাকৃতে 'সটক” 'সডক”, এবং 'ইহা হইতে হিন্দী বাঙ্গাল। প্রভৃতি 
আধুনিক ভাষায় “সড়ক”-_রাম্তা বা পথ অর্থে। যাহার মধ্য দিয়া বিশ্ব-প্রপঞ্চের পব কিছু বাহিত 
বা চালিত হইয়! থাকে, তাহাই “পথ, ৪5 বা "তাও; তাহাই 'খিত'-_ অর্থাৎ বিশ্বপ্ঝর পথ, 
বিশ্বের পরিবাহণ বা পরিচালন যাহার দ্বারা সাধিত হয়। এইভাবে, অর্থ-সম্প্রসারণে 12 'তেঃ” বা 
1৩ ত্য শব্দও বহবর্থ, কিন্ত ইহার এক মৌলিক অর্থ, 'অস্তনিহিত গুণ, বা ধর্ম । “তাও-তেঃ-কিউ 
( চিও )-- এই শ্রস্থ-নামকে আমরা সংস্কৃত ও বাঁজালায় 'খাত-ধর্মশাস্ত্র বা ত্র রূপে অনুবাদ 
করিতে পারি। 

এখন যুরোপ ও চীনের প্রাচীন-চীন-বিষ্তা-বিৎ পণ্ডিতের! এই তাও-বাদের মূল উৎস কী ছিল, তাহা 
লইয়াও আলোচনা! করিতেছেন। আপাতদৃষ্টিতে, তাও-তে-চিউ-এর ভিতরের কথা মোটামুটি ভাবে আলোচনা 
করিলে মনে হইবে যে, ইহা আমাদের ভারতের প্রাচীন উপনিষদের মধ্যেই যেন একখানি । অনেক 
ভারতীয়ের পক্ষে, এই উপর-উপর সাদৃশ্ঠ দেখিয়া পুলকিত হইয়া এইরূপ অনুমান করা অস্বাভাবিক হইবে না 
ষে, বুঝি-বা! চীনের তাও-বাদের উপরে ভারতের ব্রদ্মবাদের ছাপ আছে। কিন্তু তাহা প্রমাণিত হয় নাই। 
বরং ইহাই অধিকতর সম্ভব যে, এই ছুই দেশের দার্শনিক বিচার-ধারা ম্বতত্ত্ভাবে উদ্ভুত হয়, এবং পরে 
তাহাদের মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহ! মানব-সাধারণতা বা বিশ্বমানবিকতার এক প্রকাশ মাত্র। 
পোলিনেসিয়ার অধিবাধীদের মধ্যে যে 8809 “মানা” অর্থাৎ সর্বত্র কাঁধ্যকর অনৃশ্ঠ এঁশী শক্তির ধারণা আছে, 
তাহা, এবং আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণ জনগণের মধ্যে স্থদুটভাবে যে এক সর্বন্ধর এশী শক্তি সম্বন্ধে আস্থ! আছে, সেই 
আস্থাও, চীনের তাও-বাদ এবং ভারতের ব্রহ্মবাদের অন্নরূপ। একই ধরনের বিশ্বাস বা বিচার যে এত 
পরিব্যাপ্ত, তাহার মূল কারণ, আমার্দের মনে হয় ইহাই ষে, সর্বত্র মানুষ একই প্রকার উপলব্ধি বা অন্ভূতিতে 
গছছিতে পারিয়াছে। এইরূপ ভাব একটি বিশেষ দেশকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিবার পরে, বিশ্বময় পরিব্যাঞ্ত 
হইয়াছে_- এইরূপ অনুমানের বিপক্ষে কেবল এই কথা বলা যায় যে, দেশ কাল ও পাত্র অবলম্বন করিয়া এই 
বিষয়ে কোন প্রমাণ আমরা দিতে পারি না। 

তাও-তে-চিউ-এর ভিতরের কথা বিশদ করিয়া বুঝাইবার শক্তি বা সময় আমার নাই-_ উপনিষদের 
মতো! তাঁও-তে-চিঙউ-এরও বহু টাকা ও বহু ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে-- এক ইংরেজীতেই আজ পর্যস্ত 
অন্ন কুড়িখানি সটাক অনুবাদ পাওয়া যাইবে । কিন্তু এ সম্বন্ধে শেষ কথা৷ কেহই বলিতে পারিবেন না, নিজের- 
নিজের মানসিক আধারে সহদয় ব্যক্তি তাও-বাদকে নিজের মতে! করিয়াই দেখিবেন। তাও-তে-চিঙ-এর 
প্রতি ইংরেজীর মাধ্যমে অনেক ভারতবাসী আকৃষ্ট হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। ইহার্দের মচধ্য বাঞ্জালার কবি 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কথা আমাদের বলিতে হয়। [1+10791 01153 লায়োনেল গাইল্স্‌-কৃত ইংরেজী 
অন্গবাদের আধারে বাঙ্গালায় ইনি তাও-তে-চিউ-এর কতকগুলি অংশ অনুবাদ করেন “চীনের ধূপ” এই নাম 
দিয়া। সত্যেন্রনাথের ধারণা ছিল, তাও-তে-চিঙ্‌ উপনিষদেরই ভাবজগতের গ্রস্থ, এবং তিনি কল্পনা 
করিয়াছিলেন যে “তাও শব্দ সংস্কতের পরত্রদ্ম-বাচক সর্বনাম-শব "তৎ-এর চীনা বূপ। কিন্তু বাস্তবিক 
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একথ! ঠিক নহে-__ চীন! ভাষায় এখন শবটি 1৪০, 109০ “তাও, বা দাও রূপে উচ্চারিত হয়, এবং খ্রীষ্ট-পূর্ব 
যুগে এই শবের উচ্চারণ ছিল 1017০ 'ধাও বা 702190 'ধাউ? | 

তাও-তে-চিঙ বইখানি বিশেষ মন দিয়া পড়িবার। ইহাতে লাও-ৎসে-র প্রস্তাবিত ও রচারিত দর্শন, 
ধারাবাহিক রূপে বিষয় হইতে সম্পৃক্ত বিষয়াস্তরে, বিচার-শৈলী পরিচালিত করিয়া লিপিবদ্ধ হয় নাই। কতকটা! 
এলোমেলো ভাবে, কোনও শৃঙ্খল] না মানিয়া, বিভিন্ন বিষয়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী ইহার একা শীটি বিভিন্ন অধ্যায়ে 
ধরিয়া দেওয়! হইয়াছে । এই একাশী অধ্যায়কে আবার নৃতন-রূপে না সাজাইলে, পর-পর ইহার আলোচনার 
বিষয়বস্তু ও ধারা বুবিতে পারা সহজ হয় না। 14101151 01155-এর ইংরেজী অনুবাদ, যেটি ৬/150010 ০ 
৮: [195 গ্রন্থমালায় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং পরে যাহার বহু সংস্করণ বাহির হইয়াছে, 
তাহার একটি বিশেষ গুণ হইতেছে ষে অনুবাদক অধ্যায়গুলি নৃতন করিয়া বিভিন্ন বিভাগে বিত্তস্ত করিয়া 
দিয়াছেন। ইহার ফলে, মুল গ্রন্থের উপর একটু উ$পীড়ন করা হইলেও, সাধারণ পাঠকের কাছে বিভিন্ন 
বিষয়-_ আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও উপলব্ধি, দার্শনিক বিচার ও দৃষ্টিভঙ্গী, জীবন-নীতি, রাজ্য-পরিচালন, যুদ্ধ, 
বিনয় ও নম্রতা, নিক্কিয়তা, বিরোধিভাঁব-মূলক উক্তি ও নীতিস্ত্র, ইত্যাদি নান! বিষয়ে লাও-ংসে-র বক্তব্য 
ধরা ও বুঝিয়া লওয়া সহজ হইয়াছে । 

যুক্ত অমিতেন্্নাথ ঠাকুরের অনুবাদ মৃল গ্রস্থের অন্থসারী। ইহাতে প্রাচীন চীনা সম্পাদকেরা 
গ্রস্থথানিকে যে একাশীটি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন, পর-পর সেইরূপ অধ্যায়গুলি ধরিয়াই অনুবাদ করা 
হইয়াছে । তাও-তে-চিঙ্-এর প্রামাণিকতা লইয়া চীনদেশেই অনেক মতভেদ আছে। সাধারণতঃ কেহই 
এই গ্রন্থকে লাও-সে-র সময়ে রচিত বলিয়া মনে করেন না, যদিও লাও-ৎসে-র বনু উক্তি ও মতের স্থান যে 
ইহাতে আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। নানা পাঠভেদও দেখা যায়। মূল পুস্তকের অন্গবাদ 
করিতেছেন বলিয়া অমিতেন্দ্রনাথ বহু পাঠভেদও বিচার করিয়াছেন। বইখানির ভূমিকা-স্বরূপ আধুনিক চীনের 
একজন বিখ্যাত দার্শনিক ড/৪& ড/০1-01+08€ ওয়াউওয়েই-ছঙএর একটি নাতিক্ষুপ্র প্রবন্ধ তিনি 
অন্থবাদ করিয়। দিয়াছেন। তাহা হইতে এই বইখানি সম্বন্ধে কতকগুলি নির্ভরযোগ্য তথ্য ও বিচার পাওয়া 
যাইবে। এই ভূমিকায় লাও ৎসে-র পূর্বেকার ও সমসাময়িক কতকগুলি লেখক কর্তৃক বিভিন্ন গ্রন্থে প্রচারিত 
কতকগুলি সামাজিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক বিচারের সহিত লাও-ৎসে-র গ্রন্থের সাম্য ও সাদৃশ্ঠ প্রদগিত 
হইয়াছে । এ বিষয়ে হুইডেন-দেশীয় চীনবিৎ [81] 14101 [২101:51£ কার্ল লুডভিগ রাইখেল্ট-এর 
প্রাজ্ছ এবং প্রৌট আলোচনা, তত্প্রণীত 7২115100. 10 01110655 (90095116 পুস্তকের প্রথম কয়েক 
অধ্যায়েও পাওয়া যাইবে (ইংরেজী অন্গবাদ ০9215 1561 জোসেফ টেট্লি-কুত, 14066170167 1653) 
[+021010, 1951 )| ভূমিকাঁলেখক চীনা অধ্যাপক, কমুনিষ্ট-পন্থী বলিয়া, লাও-ৎসে-র রচনার 
অন্তনিহিত আধ্যাত্মিকতা! ও অন্তমূ্খিতার বিচার করেন নাই, কারণ কমুযুনিস্ট নীতি জড়বাদের বাহিরে 
কোনও বিচারধারার বা আলোচনার মূল্যায়ন করিতে নারাজ বাঁ অপারগ । অথচ, বিশ্বের তাবৎ 
সভ্যজাতির পণ্ডিতদের মতে, তাও-তে-চিউ্-এর আধ্যাত্মিক অনুভূতি বাঁ উপলব্ধিই হইতেছে ইহার প্রধান 
কথা-_ধে অনুততি বাঁ উপলব্ধি জড়বাদের দ্বারা অস্বীরুত। 107. ৮৪81 08143 পল কেরস-কৃত অন্গবাদ ও 
আলোচনা ( 1480-7255 8০-06-7178) 015106558-7511211512, 01510850১ 0০ 0192 0০0: 
10011510106 0০১ 1898 ), 1410. ড0-18116 লিন্‌ মুতাঙ-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা (0 1500৫ 
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0 1/9.0-656) 00৪ 11006110 141101915, জা ০12, 1948 ), 40001 ৪1০5 আর্থর ওয়েলি-কৃত 
টাকা-টিগ্লনী সংবলিত অনুবাদ (1০ ভ/2১ 8180. 165 7০৮৪1: 1+00002, 0৯60:55 41157. 2100 
02710) 1934 ) এবং 2২, 3, 81916 ব্র্যাকনির স্টীক অন্বাদ (017৩ 185 ০? 1415, 01619601 
73০০19, ব৩দ। ০1], 1955), তাও-তেঃ-চিও-এর আলোচনায় .বিশেষ কাধ্যকর হইবে । 
মূল চীন! ভাষা অত্যন্ত দুর্বোধ্য, এবং প্রাচীন চীনা বাক্যভঙ্গী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, এবং সুত্রাকারেই যেন 
প্রাচীন চীনা ভাষায় সব কথা বলা হইত । যেন, ইংরেজীতে বলিব, (15 1186016 0 11720 15 
180108115 £০০০, অর্থাৎ 'মাস্থৃষের স্বভাব বা প্ররুতি-মূলেই হইতেছে ভালো! বাঁ সং_ প্রাচীন চীনায় 
এই ভাবটিকে প্রকাশের জন্য মাত্র চারিটি একাক্ষর শব্ই যথেষ্ট ছিল-110 9115118) 7067 91193 
যথাক্রমে এই শব্দ চাবিটির ইংরেজী আক্ষরিক অনুবাদ দীড়াইবে--1380. 7191001, 10০৮ £০০৫। 
তবুও ইহা! একটি সহজ দৃষ্টান্ত-_- ইহ! অপেক্ষা আরও কঠিন ব্যাসকুটের ছড়াছড়ি প্রাচীন চীন! সাহিত্যে। 
প্রাচীন চীন! ভাষায় যাহা কেবল মূল বা! প্রধান ভাব প্রকাঁশ করে, ধাতুর মত কেবল সেই শবগুলি 
ব্যবহার করিয়াই যেন বক্তা! বা লেখক খালাস, বাক্যপূরক উপসর্গ, অব্যয়, ক্রিয়ার কাল বা' প্রকার, 
বিশেষের বচন ও কারক, এসমপ্তকে বাকোর অর্থপঙ্গতি ধরিয়া সংযোগ করিতে হয়, বা বুঝিয়া লইতে 
হয়। সেগুলির সাধান এই বইয়ের মধ্যে আমাদের বাঙ্গাল! ভাষায় অমিতেন্দ্রনাথ কি ভাবে করিয়াছেন, সে 
বিষয় মতামত প্রকাশের অধিকার আমার নাই। তবে ইহা সহজেই অম্কমান করা যাইতে পারে যে, তিনি 
যখন এই দুরূহ কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, বিশেষ ওঁচিত্যসহকারে তিনি পথিরুৎ এবং পূর্বাচাধ্যদের 
বক্তব্য ও অভিমত দেখিগ়াছেন ও বিচার করিয়াছেন, এবং তাহার পর নিজের অম্ৃবাদ দিয়াছেন। এইরূপটি 
করাই বাঞ্চিত। 
আমি বহু বংসর ধরিয়া তাও-তেঃ-চিউ.এর ভক্ত পাঠক। চষ্লিশ পর়তাল্পিশ বৎসর হইল, প্রথম [/1036] 
01139-কৃত অঙ্গবাদ পড়ি, এবং পড়ি়। মুগ্ধ হই । সেই সময় হইতে এই বইথানিকে কখনও ছাড়িতে পারি নাই। 
প্রায় এই সময়েই, 79. 08:43-এর যে একটি চমৎকার সংস্করণ আছে, যাহাতে চীন! মূল গ্রন্থ, ইংরেজী 
অন্থুবাদ, এবং রোমান লিপিতে মূলের প্রত্যেকটি অক্ষরের উচ্চারণ প্রদর্শন এবং সেই অক্ষরের ইংরেজী 
প্রতিশব্ূ দেওয়! আছে, সেই সংস্করণও কিছু-কিছু পড়িয়া! দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমি কৌতুহল- 
পরবশ হুইয়া 2241 ০৪:০৪-প্রদত্ত সাহ্ুবাদমূল চীনার সহিত অমিতেন্দ্রনাথ-কৃত বাঙ্গালা অঙ্বাদ একটু-আধটু 
মিলাইয়! দেখিয়াছি। দেখিয়া খুশী হুইয়াছি যে সাধারণত: এই বাক্ষাল! অনুবাদ মূলের পরিপন্থী হয় নাই-- 
মূলের গৌরব ইহাতে অঙ্ুপ্ন আছে। অস্বাদ কুখপাঠ্য হওয়া চাই, এবং সেই দিক্‌ হইতে আমি বলিব যে শুদ্ধ 
চলিত-ভাষায় রচিত এই অঙ্ুবাদ পড়িয়া যাইতে কষ্ট হয় না, মনে হয় না যে ইহা অন্বাদ। স্থানে-স্থানে চীনা 
ভাষার নিজন্ব রীতিকে হয়তো বাঙ্গালায় আনা সম্ভবপর হয় নাই, তাহা হইলেও এই বাঙ্গাল! অশ্বাদখানিকে 
মূল বাঙ্গালা গ্রন্থ বলিয়াই মনে হয়। আজকাল বাঙ্গাল! চলিত ভাষা গুণী লেখকের হতে ষে অপূর্ব শক্তি ও 
সৌন্দর্য লাভ করিয়াছে, অমিতেন্্রনাথও এই অস্থ্বাদে তাহার সম্পৃণ' প্রয়োগ সার্থক ভাবে করিয়াছেন। মৃল 
চীন! রচনাতে স্থানে-স্থানে কবিতা আছে? এবং স্থত্রাকারে ছোট-ছোট বাক্যের মধ্যে নিবদ্ধ বলিয়া, ইহার গদ্ভ 
ংশও কবিতাধ্মী। বাক্ষাল! অন্থবাদে মূল কবিতার ছত্রগুলি ও গদ্য অংশের স্থত্রাকারে গ্রথিত বাক্যগুলি 
পৃথক্‌-পৃথক্‌ ছত্রে মুক্রিত হওয়াতে, পাঠকের চোখের পক্ষে ও রসাস্বাদনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। 


৪২২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০ 


আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, চীনের তথা বিশ্ব-সাহিত্যের এই মহাগ্রন্থ যে এইভাবৈ তাহার সহজ সৌন্দর্য্য ও 
ভাব-ভাস্তীধ্য এবং গভীর অস্তমুখিতা লইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সভায় প্রবেশ করিতে পারিল, ইহা! আমাদের 
পক্ষে বিশেষ আনন্দের কথা ও গৌরবের কথা । 

আমার বাঁড়িতে একটি প্রকো্গে দেওয়ালে পাথরের উপরে আমি তাও-তেঃ-চিও হইতে গৃহীত তিনটি 
ছত্র প্রাচীন চীন! ধাচের অক্ষরে উতকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছি। পিকিও-এর আধুনিক চীনা [ এবং বন্ধনীর মধ্যে 
আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার প্রাচীন চীনা ] উচ্চারণ ধরিয়া, সেই অক্ষরগুলির রোমান ও বাঙ্গালা প্রত্যক্ষর ও 
আক্ষরিক অনুবাদ, সহজ ব্যাখ্যামূলক অর্থ, এবং শ্রীযুক্ত অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত অনুবাদ দিয়! এই প্রবন্ধের 
সমাপ্তি করিতেছি। (লাও-ৎসে-র সময়ের প্রাচীন চীন। উচ্চারণ প্রদর্শনের চেষ্টা, হুইভেন-দেশীয় বিখ্যাত 
চীনাবিদ্াবিৎ 736717910. 72118) বেন্‌ হার্ড, কার্ল গ্রেন-এর পুনর্গঠন অনুসরণে করা হইয়াছে । 

১]. 07120 7518, 10 থিয়েন শিয়া মূ 11,111910 (119. 1? থিয়েন ঘা মুই ] 

আকাশ, নীচু ( বা পৃথিবী ), মাতা । 

ও 2৪ ০101 ০810 80158 বুপু চী ছী মিড 
[ 2০ 2096 4:51০ বা 19 0৮191 119205 

উও পুঅং ত্যিএ বা ত্য ঘ-টী ম্যায়ঙ] 

আমি ন]| জানি ইহার নাম। 

1152১ 01511 0510 9:20 সঃ চ্যঞ যুয়ং তাও 
[ 10210111551, 1০96 101190 দ্ৃঝি চটী, গিবৎ ধাউ ] 

বর্ণনা-করি একে, বলি “পথ বা খত, ॥ 

[ অর্থাৎ, আকাশ আর পৃথিবী এই দৃশ্ঠমান সব-কিছুর মাতা বা আদি কারণ-_ ইহার নাম-রূপ বা 
বর্ণনা কাহারও জানা নাই-_ অবাঙ্মনোগোচর। যর্দি ইহার বর্ণনা করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় 
যে, ইহ! হইতেছে 'পথণ_ অর্থাৎ যাহার মধ্য দিয়া! সব-কিছু চলিয়াছে-_ ইহাই 'খত? অর্থাৎ শাশ্বত সত্তা, 
বর্ম বা সত্য বা ধর্ম। ] 

অমিকেন্দ্রনাথের অন্থবাদে-_ 

আকাশের নীচে সব-কিছুর “মা? । 
এর নিজের নামটি কি, তা আমার জানা নেই; 
তবে এর পোষাকী নাম হচ্ছে তাও । 


প্রীন্থনীতিকুমাঁর চট্টোপাধ্যায় 


গ্রন্থপরিচয় * ৪২৩ 


রমেশ-রচনাঁবলী। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত। সাহিত্য সংসদ। মৃল্য নয় টাকা। 
প্রবন্ধলংকলন : রমেশচন্্র দত্ত। প্রীনিখিল পেন কর্তৃক সম্পার্দিত। এভারেস্ট বুক হাউস। 
মূল্য পাঁচ টাকা। 


রমেশচন্্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) মহাশয় অর্ধশতাব্দীর অধিককাল পরলোকগত হয়েছেন। কিন্তু তার কীতি তাঁকে 
আমাদের কাছে চিরজীবী করে রাখবে । অবশ্য রমেশচন্দ্রকে জানবার যে প্রধান উপায়, অর্থাৎ তার 
রচনাবলী, তার সঙ্গে পাঠকসাঁধারণের যোগাযোগ কিছুকাল পুকে বিশ্লিত হয়েছিল, কেননা, তার গ্রন্থাবলী, 
উপন্তাস অংশ খুব সুলভ ছিল না । আবার, বাংলা ভাষায় রচিত তার প্রকাশিত প্রবদ্ধগুলি বিভিন্ন 
সাময়িক ও মাসিক পত্রে বহুদিন ধরে ছড়িয়ে ছিল, সেগুলিকে সংকলিত করবার প্রয়াসও পূর্বে ফলগ্রন্থ 
হয় নি। একখণ্ডে রমেশচন্্র দত্তের সবগুলি উপন্াসকে সংগ্রথিত করে বই বার করার সাধু দায়িত্ব প্রকাশক 
পালন করেছেন। তারা পূর্বে বঙ্িমচন্দ্রের উপন্যাস ও তার অন্তান্য মননধর্মী রচনাবলীকে ছুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খণ্ডে 
প্রকাশ করে আমাদের রুতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। শ্রীযুক্ত নিখিল সেনের উৎসাহে রমেশচন্দ্রের চিন্তাসমুদ্ধ 
পরিচয় পপ্রবন্ধসংকলন, গ্রন্থে পাঠকসাধারণ পাবেন। তবে রমেশচন্দ্রের ইংরাজি ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলি, 
বিশেষতঃ, 4 1263107% ০1 0%৮/366201 6% 415068%6 17080 (ড০15 1-8)১ 276 1200%077%0 
171156011০1 17009) 1108 %%, 676 7906079% ০0৪--- 41) 17000790 126960? ০1 ৫789 
77601016 এবং 776 29452%61 ০% 73619 না পড়লে তার পাণ্ডিত্য, তার রাষ্ট্র ও অর্থনীতি বিষয়ক 
বলিষ্ঠ চিন্তা, তার ত্বদেশীয় ইতিহাঁসচেতনা সম্পকে সম্যক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। তার 7:%976/1 
০7 7367091ও একখানি স্মরণীয় গ্রস্থ। রেভারেও্ড লালবিহারী দে কতৃক সম্পাদিত 72891 1889210এ 
14969706976 ০1 73978901 এবং 26959186701 73970 ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। 
এখন রমেশচন্তরের গ্রস্থাদি ও সমস্ত প্রবন্ধগুলি পুনমৃত্রিত হওয়া প্রয়োজন। 
রমেশচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের শক্তিকে নিজের মধ্যে সংহত করতে পেরেছিলেন । আতশ কাচ 
যেমন বিকীর্ণ হুর্ধরশ্মিকণাকে সংহত করে একটি জলস্ত শিখায় রূপান্তর ঘটায়, রমেশচন্দ্র তাঁর স্বচ্ছ 
মনোদর্পণে উনবিংশ শতকের রেনেসাসী রৌন্রচ্ছটাকে সাগ্রহে ধারণ করেছিলেন এবং তাঁর চিত্তলোক 
সেজন্যই জ্ঞান-অগ্নিতে দীপ্যমান হয়েছিল। অগ্নির মত ক্ষুধা নিয়ে তিনি এসেছিলেন-_- সে ক্ষুধা জ্ঞানচর্চার, 
জিজ্ঞাসার। বিত্তের দ্বারা মানুষ তপ্পণীয় হয় না, উপনিষদ্বের এই মহদ্বাক্য তিনি আজীবন ম্মরণ করেছেন, 
তাই তীর জীবনসায়ান্ছে লিখতে পারেন : 
1611 1006 00] 110911656 0013101) 911921809) ৫0০ 700. 196 61110) 1 01110 0০ 
৮৩1] (০ 06৮০6 (116 16198111175 55919 0৫ 1739 1166 11) 71161055001 7000159 ৪5 0176 
41+81560 781079+--7 89১ 12. 00100111775 2. ০0100101665 10156015 0৫ 029. 1110129.0 100216 
0017 0116 68211996 130795 60 015 31156) 06512601/--7 01820 09 ৮০1] 82৫ 
26866 10 13208? (1700 40111 1907), 
উনবিংশ শতকে আমাদের দেশে যে সর্বাত্মক নবচেতনা সঞ্চারিত হয়েছিল তার মূল শক্তিকেন্ত্ াশ্চাা শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহণের মধ্য দিয়েই ঘটল আমাদের যথার্থ ভারত- 


৪২৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০ 


আবিষফার। যে ভারতকে নিয়ে আজ আমরা গবিত অতীতের সেই ভারতকে আমরা চিনতাম না। 
১৭৮৪তে কলিকাতায় রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়। এবং তার পর জোন্স প্রিন্সেপ কোলক্রক, 
উইলকিন্স থেকে উইলসন্‌ কাওএল পর্যন্ত বহু ইংরেজ স্বধী প্রাচ্যসংস্কৃতির প্রতি অন্থরাগবশত প্রাচীন ও বর্তমান 
ভারতের মধ্যে বিদ্যমান বিস্বৃতির ষবনিক] ছিন্ন করার প্রয়াস পেয়েছেন । কাজেই পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের 
দেশে আবিষ্তি হয়ে প্রকৃতপক্ষে আমাদের গৌরববাহিনী দেশকে তার সমৃদ্ধ অতীত রূপকে আমাদের কাছে 
নতুন করে তুলে ধরেছে। এই সময়ে রামমোহন রায় জাতীয় আদর্শে অন্প্রাণিত হয়ে উপনিষদের কয়েকখানি 
বঙ্গভাষাঙ্গবদি প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে সাধারণ ব্রান্মণ-পণ্ডিতের! বেদ-উপনিষর্দের কোনো বিশেষ খবর 
রাখতেন বলে মনে হয় না, তীর! নব্যস্থতি নব্যন্তায় এবং ব্যাকরণের চর্চা করতেন। রামমোহনের সহযোগী 
পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্ভাবাগীশ বেদ-উপনিষদ্‌ চর্চা করেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তারই কাছে শাস্তরা্দি পাঠ করেন 
এই সংবাদ পেয়ে বিদ্যাবাগীশের প্রতি দ্বারকানাথ ঠাকুর বিরক্ত হয়েছিলেন, কেননা এর ফলে দেবেন্্রনাথের 
বিষয়-বিরাগী হয়ে যাবার সম্ভাবন। ছিল। পরে দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ প্রকাশ সেই শাস্তরশিক্ষার প্রত্যক্ষ 
ফল। ভারতের এঁতিহাসিক পুরাতত্বের প্রতি ভারতীয়দের মধ্যে ধারা আকিষ্ট হয়েছিলেন তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে 
উল্লেখযোগ্য মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম । রাজেন্দ্রলালের উত্তরসাধকর্দের মধ্যে বিশিষ্ট হলেন বঙ্কিমচন্দ্র 
রমেশচন্দ্র, হরপ্রসাদ শান্ধী ও রাখালদাস। এইস্থত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম স্বতঃই স্মরণে আসে'। 
রামমোহন রায় তার “সহমরণ, গ্রন্থে প্রবর্তক-নিবর্তক সংবাদে সহমরণ বা সতীদাহ-প্রথার অশাস্বীয়ত। প্রদর্শন 
করেছিলেন। শাস্প্রামাণ্য ভিন্ন শুধু হৃদয়হীন প্রথার নিন্দা সেদিনকার সমাজে গ্রাহ ছিল না। শাস্- 
প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার জন্ত রামমোহন রায় এ পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। কোলীন্তপ্রথার দৌলতে তৎকালীন 
সমাজে শিশু-বিধবার কোনো অভাব ছিল না। বিদ্যাসাগর অন্তরে বিধবাদের জন্য গভীর বেদনাবোধ 
করেছিলেন, তার প্রতিকারের জন্য তাকেও শান্ধপ্রামাণ্য উপস্থাপিত করতে হয়েছে । এরই মধ্য দিয়ে 
আমাদের দেশে প্রাচীন শাস্ত্-সংহিতায় প্রকৃতপক্ষে কী আছে সে কথা জানবার কৌতুহল জেগেছে, এইটি 
খুব বড় কথা। রবীন্দ্রনাথ একদ|! লিখেছিলেন : “শান্ধ যেখানে আছে সেইখানেই পড়ে আছে, তার 
উপর সহশ্র প্রথাকীটের বল্লীক উঠেছে”। সেই শাস্্কে জানবার ও জানাবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন 
পাশ্চাত্যমনা গোগ্ঠী। কালীপ্রসন্ন পিংহ পণ্ডিতমগ্ুলীর সহায়তায় মহাভারতের অন্ববাঁদ প্রকাশ করেন। 
বিদ্যাসাগর প্রথম আরম্ভ করেন, কিন্ত কালীপ্রসন্নের প্রচেষ্ঠার কথা শুন আর অগ্রসর ন1 হয়ে বরং 
নানাভাবে কালী প্রসন্নকেই সহায়তা করেন। গীতার বঙ্গান্ুবাদেও কালী প্রসন্ন বহুদূর এগিয়েছিলেন। বঙ্ষিমচন্্র 
একদিকে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও বঙ্গদেশের ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, অন্যদিকে কুষ্ণচরিত্র ধর্মতত্ব 
গ্রন্থে তিনি শান্তর ও পুরাণের নবভাম্তকার রূপে দেখা দিলেন। রমেশচন্ত্র দত্ত সম্পাদিত হিন্দুশাস্্ গ্রন্থের 
সপ্তম খণ্ড অর্থাৎ মহাভারত ও ভগবদ্গীতা অংশের সান্গবাদ সংকলনের ভার গ্রহণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্্ 
স্বয়ং | কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের অকাল তিরোধানে এ কার্য সম্পাদন করেন দামোদর বিদ্যারত্ব। 

রমেশচন্দ্র এই এতিহেরই বরণীয় বাহক । বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা 
সর্বাধিক ছিল। যে বিদ্যাসাগর অমৃত মিত্রের পাত থেকে মাছের মুড়ে। তুলে নিয়েছিলেন, তিনি সেকালের পক্ষে 
যে কতদুর সংস্কারমুক্ত ছিলেন এই ঘটন! থেকেই লে কথা সহজেই অনুমেয় । রমেশচন্দ্র যখন প্রথম খগবেদের 
অনুবাদ প্রকাশে যত্ববান হন (১৮৮৫) তখন বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র ও কৃষ্ণকমল তাকে সবচেয়ে বেশি প্রেরণা ও 
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লমর্থন দান করেন। শুত্র কর্তৃক বেদপাঠ যে দেশে নিবিন্ধ ছিল, ( এমনকি রামমোহন রান্ও শৃদ্দের বেদপাঠে 
অধিকার শ্বীকার করেন নি) সেখানে স্বভাবতই "ত্র' কর্তৃক খগ্‌বেদের ভাষাস্তর চেষ্টা যে রক্ষণশীল গোষ্ঠী 
কর্তৃক আক্রান্ত হবে মে বিষয়ে সন্দেহ কি? আনন্দের কথ!, রমেশচন্দ্রের খিথেদের দেবগণ' ( ১-৬ প্রস্তাব ) 
রচনাগুলি আলোচ্য 'প্রবন্ধ-সংকলন' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে । এই প্রসঙ্গে বল! দরকার ভারত-চেতনা ও ইতিহাস- 
চেতনাকে সমার্থক ধরতে হবে। কেনন| ইতিহাসের মধ্য দিয়েই খাটি স্বদ্বেশ-পরিচয় ঘটে। কাজেই 
্বদেশানুরাগ ও ইতিহাসপ্রীতি একন্ছত্রে বিধূত। স্বদেশের ইতিহাসকে নতুন ভাবে দেখা ও গঠন করার 
প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি সম্ভব করেছিলেন বঙ্কিমচন্ত্র। শ্বাল্যকাল থেকেই রমেশচন্দ্র ইতিছাসান্গরাগী 
ছিলেন । ইতিহাস-পাঠ একদিকে তাকে দিয়েছে ত্বদেশের ইতিহাস -রচনার প্রেরণা, জুগিয়েছে ত্বাদেশিকতার 
আবেগ, অপরদিকে সার করেছে ইতিহাসাশিত উপন্তাস রচনার প্রবণতা। 

উনবিংশ শতকে আমাদের জাতীয় জীবনের আর-একটি দিক শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল 
সে হল রায়ত ও জমিদারের পারম্পরিক সম্পর্ক। বৃটিশ ইত্য়ান আসোসিয়েশন ছিল বঙ্গদেশের জমিদারদের 
পক্ষতৃক্ত প্রতিঠান এবং “হিন্দু প্যাটি যট” মুখ্যত তাদেরই পত্রিকা । এই পত্রিকা নীলকরদের অত্যাচারের তীব্র 
'নিন্দা করেছে, সাদা-কালো চামড়ার অধিকারগত বৈষম্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে, কিন্তু দেশের রায়তদের স্যাষ্য 
আন্দোলন ব1 দাবির বেলায় রায়তদের পক্ষে দীড়ায় নি, নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ বা! ০1858 1765:556এর দিক 
থেকে । (ক্রেন্দ্রনাথ ব্যানাজার ভাষায় %5865012115 ৪29 1 165 01660. ৪10 45900120101 ০৫ 12170- 
13018679)। বাংলাদেশের প্রটেস্টাণ্ট মিশনরীরা একবার গভর্দর জেনারেলের কাছে দেশের রামতদের 
ছুঃখদূর্দশ। বর্ণনা করে দীর্ঘ একখানি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন, তার জন্ত হিন্দু প্যাটি য়ট (১৬ এপ্রিল ১৮৫৭) 
অতীব ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন দেখা যায়। বরং সঞ্জীবচন্দ্র জমিদার ও রায়ত নিয়ে 86%0%0 7203 : 6১৪৮ 
18197 252 17906166569 ০০. নামে যে বই লিখেছিলেন ক্যালকাটা! রিভিউ (১৮৬৪) তার 
সমালোচনা! কালে বলেছিলেন £ 15 81010915175 2, 21011106 2.0. 108.001000 590: 6০ 0666110 
655 09255 ০0: 0৪ ৮6215 98510560155 ৪6:০0 বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশীয় কৃষক" প্রবন্ধে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের কুফল, জমিতে কৃষকের স্বত্বহীনভা, বৃটিশ শাসনে হিন্দু-মুসলমান চাষীর দুরবস্থা সর্বজনবোধ্য 
করে প্রকাশ করেন। রায়ত-জমিদার লম্পর্কে প্যারীঠাদ ও কিশোরীঠাদের প্রবন্ধদ্বয়ের কথা! ও পরবর্তীকালে 
শভ়্‌চন্্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 1২815 & £৪৮5০৮ ( ১৮৮২ ) পত্রিকার কথা! স্থধীবর্গ জ্ঞাত আছেন। 
রমেশচন্দ্র তার 776 726299167%/ 01 73670 (1874) গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে এই লমন্তার প্রতি নতুন 
আলোকপাত করেছেন। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে সমর্থন করেছিলেন, এইটুকু জেনেই বহুব্যক্তি তাকে 
নিদ্দাবাদ করতে অভ্যস্ত হয়েছেন। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে কৃষকের এমন কল্যাণকামী মানুষ আমাদের দেশে সেকালে 
বেশি ছিলেন না । তিনি জমিদারী ব্যবস্থার আমূল বিলোপেক্ন প্রস্তাব করেন নি অতএব ভিনি 'প্রতি- 
ক্রিয়াশীল” এ ধরণের উক্তি ঠিক নয়। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে রচিত এই প্রবন্ধগুলিতে রমেশচন্ড জমিদারদের সর্বগ্রকায় 
অন্তায় ও অত্যাচারের বিরোধিতা করেছেন । ১৮৭৩ পালে পাবনায় রায়ত ও জমিদারদের মধ্যে ভীষণ হাঙ্গামা 
হয়। এই গ্রজা-বিভ্রোহকে আমাদের সেদিনকার “জাতীয়তাবাদী” পত্রিকাগ্ডলি প্রবলভাবে নিন্দা 
করেছিল, সেইদিন বষেশচন্্র অকুতোভয়ে রচনা! করেন ৪. £0০1085 8৫028 [২100981) 
গ্রযদ্ধটি 4:০৮ 109৪-এর নামে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ঘম্পাদিত 932841 11928819৩ এর 
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৪২৬ | বিশ্বভারতী পত্রিকা! বৈশাখ-আধাঢ় ১৩৭৯ 


১৮৭৩ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন জমিদারের তাঁদের আদৌ প্রাপা নয় 
এমন কর ও শশ্তভাগ নান! অছিলায় প্রজাদের কাছ থেকে জোরজুলুম করে আদায় করেছেন এবং বঙ্গীয় 
প্রজান্বত্ব আইনের ১৮৫৯এর দশম ধারাকে তারা স্বেচ্ছায় অগ্রাহ্‌ করেছেন, সেজন্যই এই সংঘবদ্ধ প্রজাবিদ্রোহ 
ঘটেছে অনিবাধ ভাবে। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, রায়ত ও জমিদারদের মধ্যে দেয় ও প্রাপ্য কর 
সম্পর্কে একটি স্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া দরকার এবং তীর মতে €1:1015 ০ 80101010 11] 109 ৪. 20016 
15008016100. ০6 00510121065 06 605 3505] 69591105 ছা13101) 1১2৬৩ 03101601196615 
10591 50 10125 2110 50 5172177500119 1200750. 1/ 002 811051 (০5911110611 ভারতবর্ষের 
সর্বত্রই এই রীতি প্রচলিত হোক রমেশচন্দ্র এপ আকাজ্ফাও প্রকাশ করেছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধ সংকলন" 
গ্রন্থের 'ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল", ও “ভারতবাসীদিগের দরিদ্রতা ও ছুভিক্ষের কারণ প্রবন্ধ ছুটিতে 
সরকার, জমিদার ও রায়ত সম্পর্কে তার বক্তব্য জান! যায় । রমেশচন্দ্রই ভারতবাসীর মধ্যে প্রথম ভারতবর্ষের 
অর্থ নৈতিক ইতিহাস রচনা করেন। তীর ?7/6 170079760 1269191% ০1 1286 (1757-1887 ) এব্‌ং 
78066 %% £7)9 74০10780%) 4.6 ( 1837-1900 ) বই দুখানি প্রত্যেক দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর পাঠ 
কর! উচিত। তিনি খাটি এঁতিহাসিক গবেষণার পথে তংকালীন লভ্য সমস্ত উপাদান সহযোগে দেখিয়েছিলেন 
ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির সময় থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রাস্ত অবধি ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক জীবনে কী 
গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটে গিয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধসংকলনে “ভারতের অর্থ নৈতিক সমস্যা” ুটিশ শাসনে 
ভারতীর শিল্পের অবনতি, “ভারতীয় ছুভিক্ষ তাহার কারণ ও প্রতিকার বঙ্গদেশে রাঁজন্ব বন্দোবস্ত, প্রভৃতি 
প্রবন্ষগুলি স্থান পেয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত রচনাগুলি থেকেই ইস্ট ইত্য়া কোম্পানির আমলে পুরাতন 
জমিদারীর লুণ্চি, হঠাৎ জমিদারদের উথান, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেবীসিংহ, ব্রজকিশোর প্রভৃতি কোম্পানি- 
পোধিত আমলাদের নিষ্ঠুর অত্যাচার ও জমিদারী লাভ, ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক অন্যায়কারীর পক্ষাবলম্বন, 
গভর্নর জেনারেলদের দেশি বেনিয়ানদে'র বেনামীতে জমিদারী ক্রয় ও প্রজাশোষণ প্রভৃতি তথ্য পাঠকসাধারণ 
জানতে পারবেন। কা ভাবে কোম্পানির আমলে আমাদের দেশে প্রজার সর্বনাশ ও কুটারশিল্পের অবসান 
ঘটেছে তার বিবরণ এখানে সংক্ষেপে মিলবে । স্থখের বিষয়, এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালিয় স্নাতকোত্তর 
পাঠ্য তালিকায় ইতিহাস শাস্ত্রের একটি পত্রে “অর্থ নৈতিক ইতিহাস" পড়াবার ব্যবস্থা করেছেন--রমেশচন্দ্রের 
যুগান্তকারী গ্রস্থগুলি এবার সমাদৃত হবে আশা করা যায়। এ কথ! কেউই অন্বীকার করেন না যে 
পরব্তাকালের চিন্তাধারার আলোকে ব1 নতুন তথ্য আবিষ্কারের ফলে রমেশচন্দ্রের গ্রন্থের কোনো কোনো 
স্থল আজ আর আমাদের স্বীকৃতি লাভ করে না। কিন্তু তার ফলে এ গ্রন্থদবয়ের মহিমা! ক্ষু হয় না। 

রমেশচন্ত্র বাংল! উপন্যাস সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য দান রেখে গেছেন। যদিচ কুন্ঠিত পদক্ষেপে তার প্রথম 
আগমন কিন্তু শেষে তিনি নিজের শক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্রের উংসাহে তিনি উপন্তাস রচনায় 
অগ্রসর হন। তার বঙ্গবিজেত! ( ১৮৭৪.) মাধবীকঙ্কণ (১৮৭৭ )রাজপুত জীবনসন্ধ্যা (১৮৭৯) ও মহান 
জীবন প্রভাত (১৮৭৮) গ্রস্থ চতুষ্ট় শতবর্ষ, নামে প্রকাশিত হয়েছিল। বন্তত এই উপন্যাসগুলির বর্ণিত 
বিষয় ষোড়শ শতকের শেষার্ধ থেকে সপ্তদশ শতকের শেষপাদ অবধি বিস্তৃত। রমেশচন্দ্র নিজের সম্পর্কে 
লিখেছেন যে যুগপৎ ইতিহসগ্রীতি ও ওয়ালটার স্কটের রচনাগ্রীতি তার শিকল্পীমানসকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। 
তিনি আরও জানিয়েছেন যে গিবনের 78070 12110%8 ভার খুব প্রিম্ গ্রন্থ ছিল। রমেশচন্দের 


গ্ন্থপরিচয় ৪২৭ 


“শতবর্ষ” বা! উক্ত গ্রন্থ চতুষ্টয়ের সমাহার প্রকৃতপক্ষে "1০৫1 701)1:5, বললে অনত্য হয় না। এবং 
গিবনের গ্রন্থের ছ্বারা সম্ভবত তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন ) 

রমেশচন্দ্রের প্রথম রচনা 'বঙ্গবিজেতা? ত্মেন সবল রচনা! নয়। প্লট বা চরিত্রস্থি কোনো! দিকেই তিনি 
কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। নায়ক এ ভিলেন চরিত্র অঙ্কনে প্রচলিত গতানুগৃতিক রূপ তিনি গ্রহণ 
করেছেন এবং পরিশেষে সকল বিচ্ছেদের রূপকথাহুলভ মিলন টি এবং পাপীর শান্তিদান করে আখ্যান 
শেষ করেছেন। 

মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত ও রাজপুত জীবনমন্ধ্য/ রমেশচন্ত্রের দুখানি উল্লেখযোগ্য এঁতিহাসিক উপন্াস। 
বঞ্কিমচন্দ্রের মতো ইতিহাসপ্রীতির সঙ্গে তার মনে স্বদেশগ্রীতি জাগ্রত ছিল । উনবিংশ শতকে ও বিংশ শতকের 
প্রথম দশকে আমাদের স্বা্দেশিক চেতনা বা জাতীয়তাবাদী কল্পনার সঙ্গে রাজপুত মারাঠা ও শিখদের বীরত্বপূর্ণ 
প্রতিরোধের ইতিহাস অচ্ছেচ্চভাবে মিশে ছিল । সেজন্যই এই “জাতীয়তাবাদ'কে অনেকে “হিন্দু জাতীয়তাবাদ" 
বলে আখ্যাত করেন। রঙ্গলালের 'পদ্িনী উপাখ্যান (১৮৫৮) কর্মদেবী ( ১৮৬২ ), বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ 
(১৮৮২, ১৮৯৩), জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সরোজিনী (১৮৭৫), অশ্রমতী (১৮৭৯), হেমচন্রের ভারতসঙ্গীত ( ১৮৬৯ ), 
রবীন্দ্রনাথের পগুরুগোবিন্দ' কবিতা, কথা কাব্য (১৯০০), শিবাজী-উত্সব কবিতা, কলিকাতায় তিলক 
মহারাজ-গ্রবধ্তিত গণপতি উৎসব পালন, প্রভৃতি অসংখ্য তথ্য এ সম্পর্কে উল্লেখ কর! যেতে পারে। 

রমেশচন্দ্র 'জীবনপ্রভাত' রচনার পূর্বে মারাঠা্দের ইতিহাস পাঠ করেন এবং একখানি উপন্তাস রচনার 
সংকল্প নেন : [1 1590. 09116 10005 11251011105 005 00. 01610150015 ০1 05 019112156055 
2190 91011 101 11121169 1121 0159101108০ ৪. 56015 ০ 9131%9111” এবং তীর ইতিহাস- 
চেতনা ও স্বদেশপ্রেম কিভাবে 'জীবনপ্রভাত'-গ্রন্থে একম্থত্রে দেখ! দিয়েছে তাঁর নিজের উক্তি থেকেই তার 
পরিচয় মেলে : 

“পাঠক! একত্র বিয়া এক একবার প্রাচীন গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক রাজপুত ও মহারাষ্্ী় 
বীরত্বের কথা ম্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্তে এই অকিঞ্চিৎকর উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছি ।. ' 

“জীবনসন্ধ্যা'ও অনুরূপ উদ্দেন্ট নিয়ে রচিত। মহাবীর শিবাজী ও মহারাণ! প্রতাপসিংহের স্বদেশব্রত 
তার চিত্তকে অভিভূত করেছিল, তিনি তাদেরই আদর্শ বীররূপে বরণ করেছিলেন। ইতিহাসকে তিনি 
যথাশক্তি মনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন। যথার্থ “এঁতিহাসিক কল্পনা” তার ছিল এবং তিনি আমাদের তার 
বণিত স্থান ও কালের পরিমণ্ডলে যে টেনে নিয়ে ষেতে পেরেছেন সেখানেই তিনি সার্থককাম। 

“সাহিত্য সংসদ” কর্তৃক প্রকাশিত রমেশরচনাবলীর উপন্াস খণ্ড সকলের কাছেই আদৃত হবে। 
্রস্থাবলীর প্রারস্তে মুদ্রিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় রচিত ভূমিকাটি তথ্যপূর্ণ প্রশংসনীয় রচনা । 
বিশেষভাবে রমেশচন্ত্র সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতার লিখিত ও মডার্ন রিভিউ (জানুয়ারি ১৯১০) পত্রিকায় 
প্রকাশিত প্রবন্ধটি উৎকলন করে যোগেশবাবু একটি মহৎ কাজ করেছেন। পরিশেষে এঁ প্রবন্ধের কয়েক 
পংক্তি উদ্ধৃত করে বক্তব্যের উপসংহার টানি। : ৭[2£2951 0100:1957 1066 ৪9 ৪, 20910 ০ 013 
০৮712 10901215, £[116 0016০ ০911 136 261 010 ৮85 1206 1715 ০2 191216১1000 025 
91165175 0৫ 110019 


্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য 


স্বরলিপি 


আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি-- 
হায় বুঝি ভার খবর পেলে ন1। 
পারিজাতের মধুর গন্ধ পাও কি-- 
হায় বুঝি তার নাগাঁল মেলে না ॥ 
প্রেমের বাদল নামল, তুমি জানো! না হায় তাও কি। 
আজি মেঘের ডাকে তোমার মনের ম্তুরকে নাচাও কি। 
আমি সেতারেতে তার বেঁধেছি, আমি স্থরলোকের স্থর সেষেছি, 
তারি তানে ভানে মনে প্রাণে মিলিয়ে গল! গাঁও কি-- 
হায় আসরেতে বুঝি এলে না। 
ডাক উঠেছে ধারে বারে, তুমি সাড়া দাও কি। 
আঁজ বঝুলনদিনে দোলন লাগে, তোমার পরান হেলে না ॥ 


কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : প্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার 
নানা (না না র্সা | সা র্সা না] না নাসা । না ন্ধা পা] 
আ মার প্রা থে র্‌ মা ঝে ০ স্ব ধা * আ ছে « 
[পা -ধা না। 7 7 বন মা-পা পা। পা পা -মা ] 
চা ও কি ০ ৭ * হাঁ য় বু ঝি তা বু 
1 
1] পাপা ধা । না শা না ধপা 1 7 1 ১(নানা)]-441] 


খ ব বৃ পে ্ঃ লে নাৎ 9 ৩ ৪ আমার ০ ০ 


[ পা পা ন্দা। দা দা পান পাপা ন্দা। মা -পদা স্পা 
পা রি * জা তে বু ম. ধু বৃ গ ** ন্‌ 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাঁখ-আধাট ১৬৭০ 


-পা ] পা -্ধা না । (নানা) গা-মা] 


০ গা ও কি তারি হায় 
শা পাপা -্ধা । না শধা না 
6 বু ঝি 9 এ গ লে 
[ ঙ্জ। মর্জ) 
মা) 4শার্সাজ্ঞাজ্ঞ।। জ্ঞ পথ 
য় ০০ ডা ক্‌ উ ঠে ছে ০ 
রা] আঁ সা -্রা | রা ম্ত্ত বর 
০ তু মি ৪ সা. ড়া 
7) ] নাশ] নানর্সার্সা। সা ৭ 4 
০ আজ ঝুল" ন দি ০ ০ 
এ] না নর্পা সা । রস রস 4 
জ্‌ ঝু লু ন দি নে ০ 
"না না নানা । না নধা -পা 
র তো মা রু প রা" ন্‌ 
+) 1] নর্সাখ্না এ পাপা-দা। দা "দা পা 
জ্‌ না," ০ * প্রাণে বু মা ঝে ০ 
পা মপা-দপা মগা 41 না নালা !! 


9 ৮০ 


০ও কিৎ * “আ মার্‌? 


সম্পাদকের নিবেদন 


রেভারেওু সি. এফ. এগরুজের (১৮৭১ - ১৯৪* ) নাম তখন এ দেশে তত পরিচিত নয়, দেই সময়ে, ১৯১২ 
সালে, তীর সঙ্গে রবীন্দ্রনীথের পরিচয় হয় বিলাতে। প্রথম-পরিচয়েই এএরুজের ব্যক্তিত্বের ও মহবের দ্বারা 
রবীন্দ্রনাথ আর্ট হন? 'ইংলগডের পলীগ্রাম ও পারি শীর্ষক প্রবন্ধে (“পথের সং” গ্রন্থে সংকলিত ) সেই 
নময়েই রবীন্দ্রনাথ লেখেন, “আমি ধাহার কথা বলিতেছি ইনি রেভারেণ এগুরুজ।" 'তিনি আপনার মধ্যে 
যে ইংরেজ রাজা আছে তাহাকে একেবারে হার মানাইয়াছেন এবং আমাদের আপন হইবার পবিত্র অধিকার 
লাভ করিয়াছেন” উত্তরকালে এই পরিচয় নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধনে পরিণত হয়। এগ্েরুজের নিকট 
লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী 7761665 10 ৫ 77167 (১৯২৮) গ্রন্থে সংকলিত আছে। বিশ্বভারতী 
পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় অন্তান্ত রচনার সঙ্গে উক্ত পত্রাবলীর কয়েকটির অনুবাদ মুদ্দিত হল। 

বর্তমান বর্ষের প্রথম ছুই সংখ্যায় রবীন্দ্রশতপুতিউংসব উপলক্ষে প্রকাশিত রবীন্দপ্রসঙ্-গ্রন্থাবলীর যে 
সুচী মুদ্রিত হয়েছে, বর্তমান সংখ্যায় সেই গ্রস্থাবলী সন্ধে একটি আলোচনা প্রকাশ কর! হল। গ্রন্থের ও 
্রস্থাবলীর সংখা! সামান্ট নয়, এইজন্ে এই আলোচনায় প্রত্যেক গ্রন্থ সদ্ঘদ্ধে বিস্তৃত ভাবে লেখা সম্ভব হয় নি। 
কোন গ্রন্থের আলোচন! কতটা স্থান অধিকার করেছে তার দ্বারা গ্রন্থের উৎকর্ধেরও বিচার করা হয় নি। 

১৯৬২ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছেন জন স্টাইনবেক, দেই উপলক্ষে স্টাইনবেক সঘদ্ধে 
একটি নিবন্ধ মুদ্দিত হয়েছে। 


স্বীকৃতি 
রম! করকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র রবীন্্রযদন-সংগ্রহ থেকে 
প্রাপ্ত। শ্রীন্থরেন্ত্রনাথ কর মহাশয়ের সৌজন্তে মু্রিত। 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অ্বিত "একাকী" চিত্র রবীন্দ্-ভারতী সোসাইটির 
সৌজন্ে প্রাপ্ত । 
জন সি চিট দিয়েছেন ইউনাইটেড সটেটস ইনফরমেশন 
সাভিস। 


সহ-সম্পাদক শ্রীন্ুশীল রায় 


শ্রীঅজিত দত্ত 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা 
শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য 
মানুষ ও বিশ্বজগৎ 
ক্ষিতিমোহন সেন 
শুভযাত্র! 
্রীচিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় 
ইভো৷ আন্দ্িচ 


বিশ্বভারতী পারিনা 


সম্পাদক শ্রীস্ধীরগ্রন দাস 
উনবিংশ বর্ষ। শ্রাবণ ১৩৬৯ - আঘাঢ় ১৩৭০ * ১৮৮৪-৫ শক 
বিষয়হচী 


১২৬ 


২১১ 


সরকারী দলিলে রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনা ২৮৩ 


শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস 
্রন্থপরিচয় 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 
ছ্িজেন্্সংগীত-ন্বরলিপি 
শ্রীদেবত্রত মুখোপাধ্যায় 
জন্‌ স্টাইনবেক 
শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য 
গ্স্থপরিচয় 
শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শতবাধিক রবীন্দরচর্চা 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 
সনেট : রবীন্দ্রনাথকে লিখিত 
প্রীনীহাররঞ্চন রায় 
গ্রস্থপরিচয় 
রী 


১৬৬০ 


৮৩ 


৩৩৮ 


১০৭) ৪২৩ 


২৫৯ 


শ্রীপুণ্াশ্লোক রায় 
বাংলাভাষার সুর ও ছন্দ: আলোচনা ২২১ 
শ্ীপ্রবোধচন্দ্র সেন 


ছন্দ-ধাধা' পরিচয় ১৮৮ 
শ্রীবিজিতকুমার দত্ত 

রাখালদাপ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৪ 

রন্থপরিচয় ' দ্িজেন্রপ্রসঙগ ৩০০ 
শ্রীবিষুণপদ ভট্টাচার্য 

আনন্দবর্ধন ও রসপ্রস্থান ৫৩ 

রসাছ্বৈতবাদ ২৪৫ 

গ্রন্থপরিচয় ৩১৩ 
শ্রীভবতোষ দত্ত 

বাংল! কাব্যে ছুই রীতি ৩২৩ 
প্রীাযোগেশচন্দ্র বাগল 

ভারতবর্ষীয় সভা ৮৬) ১৫৩) ২৯১১ ৩৪২ 
শ্রীরধীন্দ্রনাথ রায় 

দ্বিজেন্দ্রলাল ' জীবনভান্ত ২৭২ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

ছন্দ-কণিকা 

ছন্দধাঁধা ্ ১১৯ 

চিঠিপত্র ১২৫) ৩২: 


৩. 


ছন্দ 
পত্রাবলী ' সি. এফ. এগুরুজকে লিখিত ৪০৭ 


শ্রীরার্জোশ্বর মিত্র | 
আইন-ই-আকবরীতে বর্ধিত সংগীত 
শতবাধিক শ্রদ্ধাঞ্জলি রবীন্দরপ্রসঙগ- 
রন্থপঞ্জী 
শ্রীশিশিরকুমার দাশ 
কোম্পানির আমলে বাংল] ভাষা 
বাংলা ভাষার সুর ও ছন্দ : আলোচনা 
শ্রীশৈলজারঞন মজুমদার 
স্বরলিপি : “যদি হায় জীবন পূরণ" "। 
স্বরলিপি : হে নিরুপমা* ", 
ত্বরলিপি : পিনাকেতে লাগে টঙ্কার' 


১৩২ 


৯৪ 


৬ 


১১৩ 


২৩০ 


৩১৭ 


স্বরলিপি ' আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে" "ঃ 


শ্রীসত্যেন্্রনাথ রায় 
প্রকাশবাদ ও রবীন্দ্রনাথের 
সাহিত্যজিজ্ঞাসা 
রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্য 


স্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
একাকী 


শ্রীনন্দলাল বন্থু 
ভাবিনী 
নটার পুজা 
শীতের পদ্মা 


6২৮ 


১৯৫ 
৩৪৯ 


শ্রীসমীরকাস্ত গুপ্ত 
স্যা'জন প্যার্স 


১ 


সম্পাদকের নিবেদন ১১৭, ৩১৭৯) ৪৩২ 


শ্রীম্বকুমার সেন 
রবীন্দ্রবিকাশে পরিজন ও পরিবেশ 


শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে 
্রন্থপরিচন়ন 


শ্রীস্নীলচন্দ্র সরকার 
আমাদের জীবনীসাহিত্য 


শ্রীহীরেন্্রনাথ দত্ত 
নাটকের নাটকীয়তা ' দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রসঙ্গে 


চি্রহচী 


১১৪৯ 


২৩৭ 


আলোকচিত্র 
আইন-ই-আকবরীর একটি পৃষ্ঠা 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
ইভো আন্দ্রিচ 
স্যা-জন প্যার্স 
দ্বিজেন্লালের “সনেট' পাগুলিপিচিত্র 
ছিজেন্দ্রললি রায় 
জন স্টাইনবেক 
সি. এফ. এগ্ুরুজ 


১ 


৪১. 


১৪৫ 


২৬৮ 


১৩৩ 
১৬৬ 
২১৪ 
২১৫ 
২৫৯ 
২৬৮ 


৩৩৮ 


বিশ্বভারতী পত্রিক| : বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪ : 


১৮৮৫ শক 


॥ওরিয়েন্টের সাহিত্য স্ভার 


৯ পপ 


গন্রন্বীতুক্র সাহিভ্য, 
ডঃ তারকনাথ ঘোষ 
রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিত্ত। ৫", 
প্রমথনাথ বিশী 
রবীক্দ্র-বিচিত্র! ৷ ৫:৫০ 
রবীক্নাট্যপ্রবাহূ, ১ম ৫০০ 
রবীন্দ্রনাট প্রবাহ, ২য় ৫০০ 
প্রতিভ! 
শিক্ষাগুরু রবীজ্রনাথ ৬০০ 
সমীরণ চট্টোপাধ্যায় 
শাারোদগনব-দর্শন 
গুরু-দর্শন 
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত 
কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ 


৩২ ৫ 
ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
রবীন্-নাট্য-পরিক্রমা ১২০ 
রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম। ১২'০০ 
রেণু মিত্র 
রবীন্দ্-হাদয় 


০০ 
২৫০ 


৫০০ 


পপ পা ৮০৯ উদ 


ও তীন্রনচ্ল্লিভড * 


নগেন্দ্রকুমার গুহরায় 
ডাঃ বিধান রায়ের 
জীবনচরিত 
আচার্য প্রফুল্লচন্্র রায় 
আত্ম-চরিত 
প্রকাশচন্ত্র রাঁয় 
অঘোর-প্রকাশ ৫০০ 
[ বিধানচন্দ্রের পিতা-মাতার 
আত্ম-চরিত ] 
স্বামী অমিতানন্। 
গ্রীরামকৃঝ্খের যার। 
এসেছিল সাথে 


৮ 


১২০০ 


৪০০ 


ৃ 


£ জ্বীন চল্সিভ্ড ৪ 
সুশীল রায় 
স্মরণীয় 
উপেন্ত্রকুমার দাস 


ভক্ত কবীর 
রোমা রোলা 


শ্রীরামকৃষ্ধের জীবন 

বিবেকানন্দের জীবন 

মহাত্ব। গান্ধী 

খষিদাস 

গান্ধীচরিত 

সেঝপীয়র 

বার্ণাড শ 

আবুল কালাম আজ 

রাজনারায়ণ বনহুর 

আত্মচরিত 

অধ্যাপক হথরেশচন্ত্র মৈত্র 

বাংল! কবিতার নবজম্কা ১৫'০০ 

অধ্যাপক শ্রীনুম।যুন কবির 

নয়া ভারতের শিক্ষা 

সুধীরচন্্র কর 

শান্তিনিকেতনের শিক্ষ। 
ও দাধন। 

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাংল! সাহিত্যের 
বিকাশের ধার। 

কালিদাস রায় 

বঙ্গসাহিত পরিচয় 

মাধুকরী 

নৃপেন্ত্র ভট্টাচার্য 

বাংলার অর্থ নৈতিক 
ইতিহাস 

অনাদিনাথ পাল 

নেহের ও পররাষ্ট্রনীতি ৫৭ 


৮০৪ 
৫০৮ 
২৬১০৩ 
৬০০ 
৩০5 
৬০০ 
৮০৩ 
৬০৩ 


৩০০ 


৫০০ 


৮০০ 


৪০০ 


১০০০ 


০৮৩৪ 


৬০৪ 


৫৩৩ 





» রস" ক্রাতিন্ী * 
প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় 
হিমালয়*পারে কৈলাস 
ও মানস সরোবর 
কল্যাণী প্রামাণিক 
দুনিয়া দেখছি [২ মুদ্রণ] ৫'০০ 
জ্যোতিষচন্ত্র রায় 
কেদার-বদরী 
রামনাথ বিশ্বাস 
ভারত-জমণ 
বাতাবহ 
মহাচীনে গ্রীনেহের ৩৫০ 


৮৬. 


৫০০ 


* ক্রান্য ও ককশ্তিভ্ড1 * 
গ্রমথনাথ বিশী 
শ্রেষ্ঠ-কবিত৷ 
কল্যাণী প্রামাণিক 
শিশু-তরু 
খোকনবাবু 


২০০ 
৩৩ 


তেন্বহ্বয ও শমাজ্লোচ্ল্না 


চিন্তাহরণ চক্রবর্তী 

ভাষ। সাহিত্য সং 
যোশেচন্দ্র রায় 

কি লিখি? 

অনস্তকুমাঁর হ্যায়তর্কতীর্ঘ 
বৈভাধিক দর্শন 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
বাংলা-গ্রন্থ-ব্গীকরণ ১০০, 
রাজকুমার মুখোপাধ্যায় 
গ্রন্থাগার ও গ্ন্থাগারিক 


৯৩৩ 


৬০০ 


৩৫০ 


২৩৩৩ 


॥ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। ৯ শ্ঠামাচরণ দে স্টীট। কলিকাত! ১ 


৯০৪ পপর সপ্ত শা একা রর 
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উস 
সপ সপ 


ভালে কাগজের | 
দরকার থাকলে মি ৫ 
এই ঠিকানায় রবীন্দ্রনাথের অনিনহ্ন্দর হাতের লেখায় তাহার 
অন্ৃসন্ধান করুন কবি-মানসের অপরূপ পরিচয়-লিপি। এই গ্রন্থের 
রি বাংল! ও ইংরেজী কবিতিকাগুলি সংখ্যায় আড়াই 
শতের অধিক, ইতিপূর্বে অন্য কোনো! গ্রন্থে মুদ্রিত 


হয় নি। জাপানী বাধাই, মূল্য ৪'০০, শোভন 
সংস্করণ ১০০০ টাকা । 


স্ফ লিঙ্গ 
০২. 

লেখনের শগোত্র আরও বহু কবিতা যাহা 
রবীন্দ্রনাথের নান! পাওুলিপিতে, বিভিন্ন পত্রিকায়, 
দেশী বিদেশী বহু বিচিত্র ও তাঁহার স্নেহভাজন বাঁ আশীর্বাদপ্রার্থীদের সংগ্রহে 
কাগজের ভাগ্তাঁর বিক্ষিপ্ত ছিল, সেই রকম আরে? ১৯৮টি 
কবিতাসমষ্টির সংকলন প্ফুলিঙ্গ' | মূল্য ৩:৫০, 

শোভন সংস্করণ ৫৫০ টাকা । 


এইচ. কে. ঘোষ গল্পগুচ্চু 
আ্আণ্ড কোম্পানী জপ 


৪০০ দ্বিতীয় খণ্ড ৪৫০ তৃতীয় খণ্ড ৪'০* ও 
সম্প্রতি প্রকাশিত চতুর্থ খণ্ড ৫০০ টাকা । 





২৫এ সৌয়ালে! লেন। কলিকাত৷ 


টেলিফোন ॥ ২২-৫২০৯ ৃ বিশ্ভাবতী 
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নটর ্র্জ্ন্লণে 
৮০ সহি ৮৯৮৯ ২৬০৬ ২৯১৪১৮৭৮ত 


৯৯১ 


কও এ 


৪০০১৪০৭ ক ৪ ও উকিল ৭ +%৮৯৩৪ ১৪:১১৭২৭৭০ চি ৮৪৩ গড তি নে 


খিক ৩৪ কপ, 
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প্রকাশিত হল 


আমাদের গুরুদেব 


্রীনুধীরগ্জন দাস 
রবীন্দ্রজীবনের ও রবীন্দ্রনাথের সাধনার কেন্দ্র শান্তিনিকেতন সম্বত্ে 
সসন্্রম ও অন্তরঙ্গ আলোচনা । সচিত্র। মূল্য ৩৫০ টাকা 
আমাদের শান্তিনিকেতন ॥ শ্রীনুধীরগ্রন দাস 
সরল শ্বন্ছ সম্রদ্ধ এবং মাঝে মাঝে মৃদু কৌতুকের ছোপ দেওয়। শান্তিনিকেতনের কাহিনী । মুলা ৫, টাকা 


কাব্যপরিক্রম। ॥ অজিতকুমার. চক্রবর্তী 


রবীন্্রনাথের জীবনদেবতা, রাঙ্জ।, ডাকঘর, জীবনস্মৃতি, ছিননপত্র, ধর্মসগীত, গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য গ্রন্থের আলোচন]। 
মূল্য ২*২৫ টাক! 


্রহ্মবিষ্ঠালয় ॥ অজিতকুমার চক্রবর্তী 

শান্তিনিকেতন ও ব্রন্মবিষ্ঠালয়ের প্রারগ্ত-ঘুগের ইতিহাস ও আদর্শ । মুল্য ১৮* টাকা 
রবীন্দ্রনাথ ॥ অজিতকুমার চক্রবর্তী 

রবীন্্র-সহিত্য-বিষয়ক প্রথম রীতিমত নমালোচন1। মুল্য ২** টা।ক। 
প্রকৃতির কৰি রবীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীঅমিয়কুমার সেন 

প্রকৃতির কবি রবীন্রনাথের যথার্থ রাপটি ব্যক্ত হয়েছে এই গ্রন্থে। মূল্য ৫** টাকা 


রবীন্দ্রপংগীতের ব্রিবেণীপংগম ॥ ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী 
চলিত কথায় যাকে গান-ভাঙা বল| হয় দৃষ্টান্ত-মহ তার আলোচনা । বুল্য ২*** টাকা 
রবীন্্রন্থৃতি ॥ ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী 
সংগীত কাবা নাট্য ও পারিবারিক স্মৃতির কাহিনী। মুল্য ২'** টাকা 
নির্বাণ ॥ শ্রীপ্রতিমা দেবী 
কবিজীবনের সর্বশেষ অধ্যায়টি এই গ্রন্থে বণিত হয়েছে। মূল্য ১*** টাকা 
রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ॥ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী 
হুঙ্দর গ্ধে এবং পয়িচ্ছন্ন ভাষায় রবীন্ত্র-সনাথ শাস্তিনিকেতনের উপভোগ্য বিবরণ। মুল্য ৪*** টাকা 


আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীরানী চন্দ 


জীবনের শেষ সাত বংদর আলাপ-প্রসঙ্গে রবীন্রনাথ যেদব বথাবার্তা-আলোচন।দি করেছেন তার আংশিক সংকলন । 
মুল্য ৩৫* টাক 


গুরুদেব ॥ শ্রীরানী চন্দ 
রবীন্ত্রজীবনের শেষ কয় বছরের কাহিনী । মূল্য ৫ ** টাকা 


রবীন্দ্রসংগীত ॥ শ্রীশাস্তিদেব ঘোষ 
নুতন পরিবর্ধিত সংগ্করণ | মূল্য ৭'** টাকা 


বিশ্বভাবতী 


৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭ 





শি রাজ 
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ক 





রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর এবং রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড.বিষয়ে তথ্যপুর্ণ মৌলিক গবেষণা গ্রন্থ, 
বনু ছুশ্পাপ্য চিত্র এবং রেকর্ডের বিস্তারিত ভালিক। ও শিশ্পীতালিকাপহ 


কবিকণ্ঠ 


॥ সন্তোষকুমার দে ও কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য ॥ 
নুদীর্ঘ ভূমিকার একস্থানে অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচজ্জ দেন বলেছেন 
“এই গ্রন্থ-*'রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত তথ! সাহিত্যক্কতির একটি মুখ্য অঙ্গ নিয়ে এতিহাসিক গবেষণার 
একটি উংকু্ট নিদর্শন । এই গবেষণায় পরোক্ষ অগ্্মান বা কল্পনার কোনো স্থান নেই। আধুনিক 
পদ্ধতি অনুসারে যুক্তিপ্রমাণ এবং দলিলাদি প্রত্যক্ষ নিদর্শনের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ।-"'রবীন্দ্রনাথের 
জীবনচরিত এবং তাঁর সাহিত্য ও সংগীতের ইতিহাস নিয়ে ধারা গবেষণ| করছেন তাদের সকলের 
পক্ষেই এই গ্রন্থ অপরিহার্ধ হয়ে থাকবে |” 

দি ৮২ 


__ববিবাসরে রবীন্দ্রনাথ ॥ সম্তোষকুমার দে ১২ 








পপ ০ পাপ | পাপা উঠত এপি পপ 


প্রাপ্তিস্থান 


ইপ্ডিয়ান আসোঁসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লি 
৯৩, মহাত্মা! গান্ধী রোড, কলিকা'তা-৭ 





্ সপশাীপপিপাপাপাশীশি ০০৮ শশী পপপপি এ সপা্পিপ্প 
৮ প্র পা সপ পক ৮ এ 








অট্ইউ হক্জত্র 


যেখানে দুজনের রুচির মিল, সেখানেই বন্ধুত্ব 
বেশী স্থায়ী হয় । এই সাইকেলের 
বেলাতেই দেখুন ন!! 

র্যালে সাইকেলের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সকলেই 
একমত । কারণ দৃশ্য ও নিখুত এই 
সাইকেলটি বছরের পর বছর ব্যবহারের 
পরেও সমান নির্ভরযোগ্য থাকে । 
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০০০৪ 
১১৯১১ 











রবীন্দ্রজন্মোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত 


5) 


রবীক্মরচনার দ্বিতীয় সংকলন গ্রন্থ 
রবীন্দ্রনাথের গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা একত্র সংকলিত হয়ে এই গ্রন্থ 
প্রকাশিত হল। নয়জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এই সংকলন প্রস্তুত করেছেন। ইতিপূর্বে 
প্রকাশিত “বিচিত্রা'য় যে সব রচনা প্রকাশ করা যায়নি, “দীপিকা"য় তার থেকে নির্বাচন 
করে রচনা সংকলন করা হয়েছে। এই জন্যে “দীপিকা” গ্রন্থটি “বিচিত্রা'র পরিপুরক 
হিসাবে গণ্য করা যাঁয়। 
মুল্য ৭৫০ টাক! * বোর্ড বাধাই ৮৫০ টাকা 


বিশ্বভারতী 


€টছা ৮১6) ৩, 0575 ৫ রা, 
এ হক 


৫ 
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: “দেখেছি সকলের চেয়ে গুরুতর অভাব আরোগ্যের, 
আধমর! মানুষ নিয়ে দেশে কোনে বড় কাজের পত্তন 
/ জপ্তব নয়, তার! কাজে ফাকি দেয় প্রাণের দায়ে, আর সেই 
ফারণেই প্রাণের দায় ছুরহ হয়ে ওঠে। 
আমর! অনেক সময় দৌষ দেই বাহা কারণকে -- কিন্তু€ 
রোগজীর্ণতা পুরুষানুক্রমে আমাদের মজ্জার মধ্যে বাঁস 
করে গুরুতর কর্তব্যের ভারকে ভগ্ন উদ্ভমের ফাটল দিয়ে 
পথে পথে সে ছড়িয়ে দিতে থাকে, লক্ষ্যস্থানে অল্লই পৌছায়» ১ 
] মা স্পরবীজ্নাথ 


'বেঙগল ইমিউনিটি কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত 
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খভো-দ্বিতম রবীন্দ্রবর্ষে 
ভিল্কুত্থাল্নেন্ল ভিনন্বেকিতল 
হিন্দস্থান লাইট গ্রীণ লেবেল 


মূল্য ৪ টাকা 
চ0185 1) ৩৫ নয়া পয়সা 
ৃ শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস 
নয 2141 [ সেযে বাহির হল রবীন্রসঙ্গীত 
এচ ২১৪১ | সকরুণ বেণুবাজায়ে এ ূ 
শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্ত প্রীঅরবিল্ বিশ্বাস 
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